 সাহিত্য-পরিষগস্থাবলী--সং ৬৩ 
গৌতমনুত্র 


ব1 
ন্যায়দর্শন 

ও 
"্বাজভ্ল্যান্সন্ন শভ্ভাম্ও 
(বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিগ্লনী প্রভৃতি সহিত ) 


এ 20 হারার হী খে ও ৩:০০ আজ 


কুভীম্ শব গড 


পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাশীশ 
কর্তৃক অনুদিত, ব্যাখযাত ও সম্পাদিত 


(লালগোলা গ্রঞকা শ-ভাগারের অর্থে মুদ্রিত ) 








কলিকাতা, ২৪৩।১ আপার সাকুগ্লার রোড, 
শ্জীন্স-সাহিত্য-পল্িজ্মদ্‌.সন্ক্ল্ি হইত্তে 
শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক 
প্রকাশিত 
১৩৩২ বঙ্গাব 


মূল্য-্পরিষদের সদস্ত পক্ষে ১০, শাখা-পরিষদের 
সদস্য পক্ষে ১৪০) সাধারণ পক্ষে ২২ 


কলিকাত। 
২ নং বেখুন রো, ভারভমিহির যনে 
শরীসর্কেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত । 


সুত্র ও ভাষ্যোক্ত বিষয়ের সুচী । 





দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রমাণ পরীক্ষা! সমাগ্ড করিয়া, 
তৃতীয় অধ্যায়ে প্রমেয়-পরীক্ষারস্তে প্রথম 
প্রমেয় জীবাত্মার পরীক্ষার জন্ত ভাষে) 
গ্রথমে আত্মা কি দেহ, ইঞ্জিয় ও মনঃ 
প্রভৃতির সংঘাতিমাব্র, অথবা উহ! হইতে 
ভিন্ন পদার্থ? এইবপ সংশয়ের প্রকাশ 
ও এ সংশয়ের কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক আত্ম। 
দেহাদি সংঘাত হইতে ভিন্ন পদার্থ, এই 
সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য প্রথম হৃত্রের 
অবতারণা 


প্রথম হুত্রে--আাত্ব। ইন্জিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ, 
সুতরাং দেহাদি সংঘাতমান্র নহে, এই 
সিদ্ধান্তের সংস্থাপন | ভাষ্যে--মুত্রোক্ত 
যুক্তির বিশদ ব্যাখ্যা ১১ 
দ্বিতীয় হৃত্রে--উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ পূর্ববপক্ষের 
সমর্থন,ভাষ্যে--উত পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যার 


১১১ 


পরে শ্বতন্্রভাবে উহার খণ্ড%.2:4১৫ 


তৃতীয় সৃত্রে-_উক্ত পূর্ববপক্ষের উত্তর। ভাষ্য 
--এী উত্তরের বিশদ ব্যাখ্যা **১৭-+১৮ 
চতুর্থ হুত্রে-_নাঁয্মা শরীর হইতেও ভিন্ন পদার্ 
সুতরাং দেহাঁদি সংখাতমাত্র নহে, এই 
নিদ্ধান্তের সংস্থাপন ॥ ভাঁষ্যে--স্ৃত্রোক্ত 
যুক্তির ব্যাধ্য। এবং আত্মার উৎপত্তি ও 
বিনাশগ্রধুক্ত ভেদ হইলে কৃতহানি 
প্রভৃতি দৌষের সমর্থন *** ২১--২২ 
পঞ্চম ছুত্রেউক্ত সিদ্ধান্তে পুর্ববপক্ষ সমর্থন ২৫ 
ষ্ঠ নুত্রে--উক্ত পূর্কবপক্ষের খণ্ডন । ভাষ্য 
শুতরার্থ ব্যাখ্যার দ্বার! সিদ্ধান্ত সমর্থন ২৬ 





সপ্তম হ্বে--্প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা আত্মা 
ইন্জিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ, স্থৃতরাং 
দেহাদি সংঘাতমার্র নহে, এই সিদ্ধান্তের 
সমন "** ৩০ 
অষ্টম স্ত্রে- পুর্বপক্ষাদীর মতানুসারে চক্ষ- 
রিজ্জিয়ের বাস্তবদ্ধিত্ব অস্বীকার করিয়া 
পূর্বহৃত্োক্ত প্রমাণের খগুন .** ৩২ 
নবম হুত্র হইতে তিন সৃত্রে--বিচারপূর্ববক 
চক্ষুরিজ্িয়ের বাস্তবন্ধিত্ব সমর্থনের দ্বারা 
পূর্বোক্ত প্রমাণের সমর্থন *** ৩২--৩৪ 
দ্বাদশ হত্রে অনুমান প্রমাণের ঘারা আত্ম! 
ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ, সুতরাং দেহাদি 
সংঘাতমাত্র নহে, এই দিদ্ধাত্তের 
সমর্থন তত 2৩৮ 
ত্রয়োদশ হৃত্রে-_পূর্বপক্ষ বাদীর মতানুপারে পূর্বব- 
স্থত্রোক্ত যুক্তর খণ্ডন ৪১ 
শতুর্দশ তুত্রে-প্রকৃত সিদ্ধান্তের সমর্থন। 
ভাষ্ো_সৃত্ার্থ ব্যাধ্যার পরে পু্রব- 
হৃত্রোক্ত প্রতিবাদের মৃলখণ্ডন এবং 
ক্ষণিক সংস্কার-প্রবাহ মাত্রই আতা, 
এই মতে স্মরণের অন্ুপপত্ভি সমর্থন- 
ুর্র্বক পূর্ববাপরকাঁপস্থায়ী এক আত্মার 


অস্তিত্ব সমর্থন '১১ "৮ ৪১-৮৪৪ 
পঞ্চদশ হুত্রে-মনই আত্মা) এই পূর্ববপক্ষের 
সমর্থন '** ৪৯ 


ষোড়শ ও সগ্ুদশ শৃত্রে-উক্ত পূর্বপক্ষের 
থণ্ডনপূর্ক মনও আত্ম! নছে, সুতরাং 
আত্মা দেছাদি সংঘাত হইতে ভিন্ন পদ্ার্। 


৪৩ 


এই দিদ্ধান্তের সমর্থন। ভাষো--. 
কুত্রোক্ত যুক্তির বিশদ ব্যাখ্যা ..৫৩-__-৫২ 

আত্মা দেছাদি সংঘাত হইতে ভিন্ন হইলেও 
নিতা, কি অনিত্য? এইরূপ সংশয়- 

বশতঃ আত্মার নিত্যত্ব সাধনের জন্ত 

অষ্টাদশ স্তরের অবতারণা ..* ৫৭---&৮ 
অষ্টাদশ সুজ হইতে ২৬শ সুত্র পর্যাস্ত ৯ স্মত্রের 
দ্বার! পুর্ববপক্ষ খণ্ডনপূর্বক আত্মার 
নিত্যত্ব পিদ্ধান্তের সংস্থ'পন। ভাঁষো--. 
সত্রানুসারে জন্মাস্তরবাদ ও স্ষ্িপ্রবাহের 
অনাদিত্ব সমর্না ৫৮৮২ 
আজ্মার পরীক্ষার পরে দ্বিতীর প্রমেয় শরীরের 
পরীক্ষারস্তে ভাষ্যে--মান্গষ শরীরের 
পাঁধিবস্বাদি বিষয়ে বিপ্রতিপন্ধি প্রযুক্ত 

সংশয় প্রদর্শন '** ৯৩ 

২৭শ শৃত্রে--মানুষশরীরের পার্থিবত্ব সিদ্ধান্তের 
সংস্থাপন। তাষ্যে-_সুত্রোক্ত যুক্তির 
সমর্থন *** ডি ** ৯০ 

২৮শ শুত্র হইতে ভিন হৃজে__মানুষশরীরের 
উপাদান কারণ বিষয়ে মতাত্তরত্রয়ের 
স্থাপন । ভাষ্ে--উক্ত মতাত্বরের 

সাধক হেতুত্রয়ের সন্দিগ্ধত! প্রতিপাদন- 
পূর্বক অন্ঠ যুক্তির দ্বারা পূর্বোক্ত 
মতান্তরের থগ্ডন '** ০৪৪ ৯২-৯৩ 

৩১শ হুত্রে-শ্রুতির প্রামাপাবশতঃ মানুষ 
শরীরের পাধিবত্ব সিদ্ধান্তের সমর্থন। 
ভাষ্ে-শ্রুতির উল্লেখপূর্ধক তন্থারা 

উক্ত দিদ্ধান্তের প্রতিপাদন '"*. ৯৭ 
শরীরের পরীক্ষার পরে তৃতীয় গ্রমেয় ইঞ্জিয়ের 
পরীক্ষারস্তে ভাযো-_ইন্্িয়বর্গ কি 
হখ্যসম্মত অভৌতিক,অথব! ভৌতিক? 

এইরূপ সংশদস প্রদর্শন *** ৯৯ 


৩২শ শৃত্রে-হেতুর উল্লেখপূর্বকষ উক্তরূপ 
সংশয়ের সমন ৯৯ 
৩৩শ নুতে-_ পূর্ববপক্ষরূপে ইন্জিয়বর্গের অভৌ 
তিকত্ব পক্ষের সংস্থাপন। ভাষ্যে-” 


সুত্রোক্ত যুক্তির ব্যাথ্য। ১০১ 
৩৪শ হৃত্রে-_বিষয়ের সহিত চক্ষুর রশ্মির 
সন্নিকর্ষবিশেষবশতঃ মহৎ ও ক্ষুত্র 


বিষয়ের ঢাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মে, এই নিজ 
সিদ্ধান্তের প্রকাশ করিয়া, পূর্বহৃতজ্োক্ত 
যুক্তির খগুন ১১৩২ 
১৫শ স্তরে শ্চক্ষুরিক্িয়ের রশ্ির উপলব্ধি 
ন! হওয়ার উহ্থার অস্তিত্ব নাই, এই 
মতাবলম্বনে পূর্ববপক্ষ প্রকাশ *** ১০৩ 


1 ৩৮শ সুত্রে--চক্ষুরিজিয়ের রশি প্রত্যক্ষ ন 


হইলেও অনুমানসি্ধ। সুতরাং উচ্ছার 
অস্তিত্ব আছে, প্রত্যক্ষতঃ অনুপলব্ধি 
কোন বস্তর অভাবের সাধক হয় না, 
এই যুক্তির দ্বারা পূর্বস্থত্রোক্ত পূর্বব- 
পক্ষের খণ্ডন ন্‌ ৪ 
"৭শ হৃত্রে-চক্ষরিকিয়ের রশি থাকিলে উচ্ছার 
এবং উহার রূপের প্রত্যক্ষ কেন হুয় 
না? ইহার হেতুকথন ** ১০৫ 


৩৮শ ছুে- উদ্ভূত রূপেরই প্রত্যক্ষ হয়, চক্ষুর 
রশ্মিতে উদ্ভৃতরূপ না থাকায় তাহার 


১০৫ 


প্রতাক্ষ হয় না, এই সিদ্ধান্তের 
প্রকাশ **৪ *** ১৩৭ 
৩৯শ শুত্রে_চক্ষুর রশ্রিতে উদ্ভূত রূপ নাই 


কেন, ইছার কারণ-প্রকাশ। ভাব্যে 
সুতরার্থব্যাখ্যার পরে স্বতন্ত্রভাবে যুক্তির 
দ্বারা পুর্ববপক্ষ নিরাসপূর্বক চ্ষু- 
রিজ্রিয়ের তৌতিকত্্‌ সমর্থন ১০৯---১১১ 


6/৪ 


৪০শ সুত্রে-প্দৃষ্টাস্ত দ্বারা চক্ষুর রশ্মির অ প্রত্যক্ষ 
পমর্থন ৮৪৪ ৪ ১১২ 

৪১শ সুত্রে--চক্ষুর ভ্ভায় দ্রব্যমাত্রেরই রশ্রি 
আছে, এই পূর্ববপক্ষের খণ্ডন *** ১১৪ 

৪২শ হুত্রে্ক্ষুর রশ্মির অপ্রত্যক্ষের যুদ্তি- 
যুক্ততা সমর্থন ** 5১১৫ 

৪৩ হুত্রে--অভিতৃতত্ববশতঃই চক্ষুর রশ্মি ও 
তাহার রূপের প্রতাক্ষ হয় না, এই 
মতের খণ্ডন * ১১৬ 

৪৪শ সুত্রে--বিড়ালাদির চক্ষুর রশ্মির প্রত্যক্ষ 
হওয়ায় তব্দুষ্টান্তে অম্ুুমান-প্রমাণের 

ছারা মমুষ্যাদির চক্ষুর রশ্মি সংস্থাপন । 
ভাষ্যে--পূর্বপক্ষ নিরামপূর্বক উক্ত 
সিদ্ধান্তের সমর্থন 

৪৫শ সৃত্রে__চক্ষুবিক্দিয়ের হারা! কাচাদি-ব্যবহিত 
বিষয়েরও প্রত্যক্ষ হওয়ায় চক্ষুরিজ্িয়, 

গ্রাহ্‌ বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট ন। হইয়াই 
প্রত্যক্ষজনক, অতএব অভৌতিক, এই 
পুর্বপক্ষের প্রকাশ 

৪৬শ সুত্র হইতে ৫১শ হৃত্র পর্য্যন্ত ছয় সুত্রে 
বিচারপুর্বক পুর্ববপক্ষার্দী নিরাসের 

ছারা চক্ষুরিজ্িয়ের বিষয়সরিকষ্টত 
সমর্থন ও তন্ধারা চক্ষুরিজ্জ্িয়ের স্টার 

আপ, রসনা, ত্বক্‌ ও শ্রোত্র, এই চারিটি 
ইঞ্জিয়েরও বিষয়সরিক্ষ্টত্ব ও ভৌতিকত্ব 
সিদ্ধান্তের সমর্থন *** 1 ১২২২৮ 

শ লত্রেস্্ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব পরীক্ষার 
পরে ইঞ্জিয়ের নানাত্ব-পরীঞ্ষার জন্ত 
ইঞ্জিয় কি এক, মথবা নানা, এইরূপ 
সংশয়ের সমর্থন **, ১৯৭ ১৩৩ 

৫৩শ সুক্ে-পূর্ববপক্ষরূপে "ত্বক্ই একমাত্র 
জানেজিয়” এই প্রাচীন সাংখ্যমতের 


*৭০ ১১৭১৮ 


১২০ 


সমর্থন। ভাষ্য--সথত্োক্ত যুক্তির 
ব্যাখ্যার পরে স্বতন্ত্রভাবে বিচারপুর্ববক 
উক্ত মতের খণ্ডন .'' 
&৪শ শৃতর হইতে ৬১ম সুত্র পর্য্যন্ত নাট সুত্রে. 
পূর্বোক্ত মতের খণ্ডন ও নান! যুক্তির 
বারা বহিরিক্দ্িয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধান্তের 
সমর্থনপুর্বক শেষ হৃত্রে ভাপাদি পঞ্চ 
বহিরিক্িয়ের ভৌতিকত্ব দিদ্ধান্তে 
মৃলযুক্তি-প্রকাশ “** ১ ১৩৮-৫৪ 
ইঞ্জিয়-পরীক্ষার পরে চতুর্থ প্রমেয় 
"র্থের” পরীক্ষারস্তে_- 
৬২ম ও ৬৩ম সুত্রে _গন্ধাদি পঞ্চবিধ অর্থের 
মধ্যে গন্ধ, রস, রূপ ও ম্পশ পৃথিবীর 
গুণ, রস, রূপ ও স্পশ জলের গুণ, 
রূপ ও স্পর্শ তেজের গুণ, স্পর্শ 
বায়ুর গুণ, শব আকাশের গুণ, এই 
নিজ সিদ্ধান্তের প্রকাশ ১৫৫ 
৬৪ম হৃব্রে--উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্ববপক্ষ 
প্রকাশ *** রা ৭৯১৫৯ 
৬৫ম সুত্রে-_পুব্বপঞ্চবাধীর মতানুসারে গন্ধ 
প্রভৃতি গুণের মধ্যে যথাক্রমে এক 
একটিই পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের গুণ, এই 
সিদ্ধান্তের প্রকাশ। ভাষ্যে 'অন্ুপপততি 
নিরাসপুর্ববক উক্ত মতের সমর্থন - ১৬০ 
৬৬ম হুত্রে--উক্ত মতে পৃথিব/দি পঞ্চ ভূতে 
বথাক্রমে গন্ধ প্রভৃতি এক একটি গুণ 
থাকিলেও পৃথিবী চতুগড গবিশিষ্ট, জল 


৪৬৪৪ ১৩৪---৩৬ 


গুপত্রয়বিশি্ট। ইত্যাদি নিয়মের 
উপপাদন ১৬২ 
৬৭ম জত্রে--পুর্বোক্ত মতের খণ্ডন। ভাষ্য 


, "উক্ত স্থৃত্রের নানাবিধ ব্যাখ্যার হবার 
পূর্বোক্ত মত-থগুনে নান! যুক্তি 
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প্রকাশ ও পূর্ব মতবাদীর কথিত ' ওয় সুত্রে--পূর্বস্থতোক্ত যুক্তির খণ্ডন। 
যুক্তির খগ্ডনপূর্ব্বক পূর্বোক্ত গৌতম ভাষো-_স্ত্রতাঁৎপর্ধ্য ব্যাধ্যার পরে 


. 


সিদ্ধান্তের সমর্থন *** ১৬৫--৬৬ ; বিশেষ বিচারপূর্বক সাংখ্য-মতের 
৬৮ম হৃতরে-৬৪ম জুতো টার খণ্ডন ... ১ ১৮৫-7৮৬ 
খণ্ডন *** :* “৯ ১৭১ ৃ । চতুর্থ সুত্র হইতে অষ্টম সুত্র পর্য্যন্ত পাঁচ হৃত্রে 
৬৯ম হুজে--আপেক্জ্রিয়ই পার্থিব, অন্ত ই্িয : সাংখ্যমতে নানারপ দৌঁষ প্রদর্শনপূর্ববক 
পার্থিব নহে, ইত্যাদি প্রকারে জাণাদি ; বুদ্ধি অনিত্য, এই নিক দিদ্ধান্তের 
পঞ্চেজিয়ের পার্থিবন্থাদি ব্যবস্থার মুল- সমর্থন **১ ০৮ ১৯৩৯৬ 
কথন *** ৮১৭৩ । নম সৃত্রেশপূর্বোক্ত সাংখ/-মত সমর্থনের জন্ত 
৭০ ও ৭১ম স্থজে ভাণাদি ইন্জিয় শ্বগত দৃষ্টান্ত দ্বারা পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষের 
গন্ধাদির গ্রাহক কেন হয় না, ইহার যুক্তি : সমর্থন । ভাষ্যে--উক্ত পূর্বপক্ষের 
প্রকাশ ." ৯৪৪ ১৭৪--৭৫ খণ্ডন *** ৮ ১৯৭৯৮ 


৭২ম স্ৃত্রে--উত্ত যুক্তির দৌষ প্রদর্শন পূর্বক ১০ম হুত্রে_পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ থগ্ুনে বস্ত- 
পূর্বপক্ষ-প্রকাশ ৮ ৮১৭৬ মাত্রের ক্ষণিকত্ববাদীর কথা । ভাষ্যে 
ণওম স্ৃত্রে--উক্ত পূর্ব্পক্ষের খগ্ডনপুর্ব্বক ক্ষণিকত্বাদীর যুক্তির ব্যাখ্যা -'- ২০১ 
পূর্বোক্ত যুকির সমর্থন । ভাষ্যে ; ১১শ ও ১২শ হৃত্রে__বস্তমাতরের ক্ষণিকত্ব বিষয়ে 


স্পা শী পেস্ট শশী ৮ 


বিশেষ যুক্তির ছারা পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের | সাধক প্রমাণের অভাব ও বাধক প্রকাশ 
সমর্থন" ১, ১৭৭ ৰ পূর্ব্বক উক্ত মতের খণ্ডন '*" ২০৩-"৪ 
5552 ৷ ১৩শ সুত্রে” ক্ষপণিকত্ববাদীর উত্তর **, ২০৭ 

প্রথম আহিকে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় ও : ১৪শ স্থত্রে--উক্ত উত্তরের খণ্ডন **' ২০৮ 

অর্থ, এই প্রমেয়চতুষটয়ের পরীক্ষা করিয়া, | ১৫শ হ্ত্রে_-ক্ষণিকত্ববাদীর উত্তর থখণ্ডনে 
দ্বিতীয় আহিকের শ্রারস্তে পঞ্চম প্রমেয় সাংখ্যাদি-সম্প্রদায়ের কথা *** ২০৯ 
পবুদ্ধি”র পরীক্ষার জন্ত-_- 1 ১৬খ সুত্রে--নিজমতানুসারে সি সাংখ্যাদি 

১ম সুত্রে_বুদ্ধি নিতা, কি অনিত্য ? এইরূপ মতের খণ্ডন ০** ২১০ 
সংশয়ের সমর্থন। ভাষ্যে-_স্ুত্রার্ ব্যাখ্যার ূ ১৭শ সুত্রে ক্ষণিকত্ববাদীর কথাহারে দুগ্ধের 

পরে উক্তরূপ সংশয়ের অন্ুপপত্তি সমর্থন-। বিনাশ ও দধির উৎপত্তি বিন! কারণেই 

পূর্বক স্থত্রকার মহর্ষির “ুদ্ধানিত্যতা- : হুইয়া থাকে, ইহা! স্বীকার করিয়াও বস্ত- 
প্রকরণা"রস্তের সাঁংখামত থগুনরূপ মাত্রের ক্ষণিকত্বমতের অসিন্ধি সম" 
উদ্দোন্ত সমর্থন ***. *** ১৭৯--৮০ ন। ভাষ্য--স্ৃত্র-তা ৎপর্য্য বর্ণনপুর্ববক 

২য় হত্রেস্সাংখ্যমতান্থসারে পুর্বপক্ষরূপে ক্ষিকত্ববাদীর দৃষ্টান্ত থণ্ডনের দ্বার! উক্ত 
পবুদ্ধি”র নিত্যত্ব সংস্থাপন । ভাষ্যে-_ মতের অন্থপপত্তি সমর্থন -** ২১২--১৩ 


সৃত্রোক্ত যুক্তির ব্যাখা ** *** ১৮৪ বুদ্ধির অনিত্যত্ব পরীক্ষা করিতে সাংখ্যমত খণ্ডন 
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প্রসঙ্গে "ক্ষণতঙ্গ” বা বন্তমাত্রের মধোই থাকে,এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া, 
ক্ষণিকত্ববাদ নিরাকণের পরে বুদ্ধির এ হেতুর দ্বার! পূর্বহুত্রোক্ত অপরের 
আত্মখণত্ব পরীক্ষার জন্ভ ভাষো_-বুদ্ধি সমাধানের খণ্ডন :** ২৪৩ 
কি আত্মার গুণ? অথব| ইন্ত্িয়ের ২৭শ হুত্রে__পুর্বোক্ত সিদ্ধাত্ত অসিদ্ধ বলিয় 
গুণ? অথবা মনের গুণ? অথবা পূর্ব্বোস্ত সমাধানবাদীর সমাধানের 
গন্ধাদি প্র্থে”র ৭? এইরূপ সংশয় | সমর্থন ০525 ২৪২ 
সমর্থন ০১ ০০০ ০০০ ২২৬ ২৮শ হুত্রে--যুক্তির দ্বারা জি সিদ্ধান্তের 
১৮শ হুত্রে উক্ত সংশয়-নিরাসের জন্য বুধ, সাধধ ২৪৩ 
ইন্জিয় ও অর্থের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্তের ২৯শ শৃত্রে-_পূর্নসত্রোক্ত আপত্তির খণন- 
সমর্থন ১,১5০ ২২৬ পূর্বক সমাধান "৮২৪৪ 
১৯শ ছুত্রে_বুদ্ধি, মনের গুণ নহে,এই সিদ্ধান্তের ৩০শ স্থত্রে--পূর্বহৃতোক্ত অপরের সমাধানের 
সমর্ন :** ৩০২২৮ থগুন দ্বারা জীবনকাল পর্যন্ত মন 
২০শ সৃত্রে-বুদ্ধি আত্মার গুণ, এই প্রকৃত শরীরের মধোই থাকে, এই পূর্বোক্ত 
সিদ্ধান্তেও যুগপৎ নান! জ্ঞানের উৎপত্তির সিঙ্ধান্তের সমর্থন ও তন্বারা পূর্বোক্ত 
আপতি প্রকাশ '** “২৩৪ সমাধানবাদীর যুক্তি খণ্ডন। ভাষ্যে 
২১শ হৃত্রেউক্ত আপত্তির খণ্ডন *** ২৩৪ শেষে উক্ত পিদ্ধাস্তের সমর্থক বিশেষ 
২২শ হত্রে--গন্ধাদি প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় ও মনের যুক্তি প্রকাশ ** :* ২৪৪--৪৫ 
সন্নিকর্ষের কারপত্ব সর্থন *** ২৩৫ ৩১ সথজ্রে-জীবনকাঁল পর্য্স্ত মন শরীরের 
২৩শ হৃত্রেবুদ্ধি আত্মার গুণ হইলে বুদ্ধির মধ্যেই থাকে, এই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে 
বিনাশের কোন কারণের উপল'্ধ ন1 অপরের যুক্তির উল্লেখ ০০ ২৪৬ 
হওয়ায় নিত্যত্বাপত্তি, এই রাহি ৩২শ সুত্রে পুর্ববন্থত্রোক্ত অপরের যুক্তির 
প্রকাশ ৮ ১, ৭ ২৩৬ থগ্ডন। ভাষ্যে_উক্ত যুক্তিবাদীর 
২৪শ সৃত্রে-_বুদ্ধির বিনাশের কারণের উল্লেখ ও বন্তব্যের সমর্থনপূর্্বক উহার খণ্ডন 
দৃষ্টান্ত ঘ্বার! সানির উক্ত ক ও উক্ত বিষয়ে মহুধি গোতমের পূর্বোক্ত 
খণ্ডন ৮৮ ২৩৮. নিজ যুক্তির সমর্থন *.** *** ২৪৯ 


| 
ভাষ্যে--বুদ্ধি আত্মার গুণ রা যুগপৎ নানা ৃ ৩৩ হ্ত্রে-_মহধির নিজ্মতাক্গুসারে ভাষ্যকারের 
স্বতির সমস্ত কারণ বিদ্যমান থাকায় | পূর্ববসমধিত যুগপৎ নান! স্মৃতির আপ- 


সকলেরই যুগপৎ নানা স্মৃতি উৎপন্ন | তির খণ্ডন ৮৮ ৮ ২৫১ 
হউক ? এই আপন্তির সমর্থন *** ২৩৮ ভাষ্যে--হৃত্রার্থ ব্যাখ্যার পরে পপ্রাতিভ” জ্ঞানের 
২৫শ হুত্রে--উক্ত আপত্তির খওন করিতে যায় প্রপিধানাদিনিরপেক্ষ স্ত্তিসমূহ 
অপরের সমাধানের উল্লেখ .** ২৩৯ যুগপৎ কেন জম্মে না এবং "প্রাতিভ” 


২৬শ হুত্রে--জীবনকাল পধ্যস্ত মন শরীরের জানসমুহই বা যুগপৎ কেন জন্মে না? 


1৯/। 


এই আপত্তির মমর্থনপুর্ব্বক যুক্তির স্বারা 
উহার খণ্ডন ও সমস্ত জ্ঞানের অযৌগপদ্য 
সমর্থন করিতে জ্ঞানের করণের 
ক্রমিক জ্ঞানজননেই সামর্থ্যরূপ হেতু 
কথন ১১ ২৫২-৫৫ 
ভাষ্ো-_যুগপৎ নান! স্থতির আপত্তি নিরাসের 
জন্ত পূর্ব্বোক্ত অপরের সমাধানের দ্বিতীয় 
গ্রতিষেধ। পূর্বোক্ত সমাধানে অপর 
পূর্বপক্ষ গ্রকাশ ও নিজ মতানুসারে উক্ত 
পর্ববপক্ষের খণ্ডন -* ২৫৭ 
৩৪শ সুত্রে জ্ঞান পুরুষের ধর্ম, ইচ্ছা প্রভৃতি 
| অন্তঃকরণের ধর্দ, এই মতাস্তরের 
থণ্ডন। ভাষ্ে--সুঝ্োক্ত যুক্তির বিশদ 
ব্যাখ্যা হি * ২৬১-্৬২ 
৩৫শ সৃত্রে--ভূতচৈতন্তবাদী নাস্তিকের পূর্বব- 
পক্ষ প্রকাশ *** ১৪ ২৬৪ 
৩৬৭ হুত্রে_ভৃতচৈতগ্তবাদীর গৃহীত হেতুতে 
বাতিচার প্রদর্শনের দ্বার! প্বমত সমর্থন । 
ভাষো--্পূর্বোক্ত হেতুর ব্যাথ্যাত্তর 
দ্বার ভূতচৈতন্তবাদীর পক্ষ সমর্থন- 
পূর্বক রি ব্যাখ্যাত হেতুবিশেষেরও 
খণ্ডন 
৩৭শ ঠা উরি সমর্থনপুর্ববক পূর্বোক্ত 
ভূতটৈতন্তবাদীর মত খণ্ডন। ভাষ্-- 
কুত্রোক্ত যুক্তির ব্যাথ্যা ও সমর্থনপূর্ববক 
ভূতটৈতন্তবাদীর মতে দৌষাত্তরের 
সমর্থন ** ২৬৯ 
পরে পূর্বসথত্রোক্ত দিদ্ধান্তের টি? অনুমান 
প্রমাণের প্রকাশপূর্ধক ভূতটৈতন্ত- 
বাদ-খগ্ুনে চরম বক্তব্য প্রকাশ '**২৭৪ 
৩৮শ হুতে- পূর্বোক্ত হেতুসমুহের সভায় ভ্ন্ড 
হেতুম্ব়ের দ্বারাও জ্ঞান ভূত, ইন্জির ও 


হ৬৪.-৬৮ 


মনের গুণ নহে, এই সিল্ধান্ত্ের সমর্থন । 
ভাষ্য-্ক্ত্রোক্ত হেতুর ব্যাখ্যাপূর্ব্ব$ 
সুত্রোক্ত যুক্তিগ্রকাশ '"' ২৭৭৭৮ 

৩৯শ নুত্রে-জ্ঞান আত্মীরই গুণ, এই পূর্বব- 
সিদ্ধ সিদ্ধান্তের উপসংহার ও সমর্থন | 
ভাষো--কল্লাস্তরে হুক্জোন্ত হেত্বস্তয়ের 
ব্যাখ্যার দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন এবং 
বুদ্ধিসস্ত'নমাজই আত্মা, এই মতে নানা 
দোষের সমর্থন '** * ২৮৩৮১ 

৪০শ স্ত্রে-্স্মরণ আত্বারই গুণ, এই সিদ্ধান্তে 
চরমধুক্তি প্রকাশ । ভাষো- সুত্রোক্ত 
যুক্তির ব্যাখ্যা ও বৌদ্ধ মতে স্মরণের 
অনুপপতি প্রদর্শনপূর্বক নিত্য আত্মার 
অস্তিত্ব সমর্থন ২০ ০ ২৮৫ 

৪১শ সৃত্রে--"প্রপিধান” প্রভৃতি স্তির নিমিত্ব- 
সমৃহের উল্লেখ। ভাষ্যে--হত্রোক্ত 
“প্রণিধান” প্রভৃতি অনেক নিমিত্তের 

ক্থরূপ ব্যাখ্যা ও বথাক্রমে প্রণিধান 
প্রসৃতি সমস্ত নিমিতজন্ত স্ম্তির উদ্দা- 

হরণ প্রদর্শন *** '* ২৮৭৮৮ 
বুদ্ধির আত্মগুণত্ব পরীক্ষার পরে ভাষ্যে--বুদ্ধি 
কি শব্ের জায় তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট 

হয়? অথব! কুস্তের স্তায় দীর্ঘকাল 
পর্যন্ত অবস্থান করে? এই সংশর 

. সমর্থন ** ** ২৯৩ 
৪২শ সুত্রে_-উক্ত সংশয় লিলি জন বুদ্ধির 
তৃতীয়ক্ষপবিনাশিত্ব পক্ষের সংস্থাপন। 
ভাষ্যে--বিচারপুর্ববৰ যুক্তির দ্বারা উক্ত 


সিদ্ধান্তের সমর্থন ২৯৩ 
৪৩শ লুজে--পুর্ববোক্ত সিদ্ধান্তে প্রতিবাধীর 
আপতি গ্রকাশ ২৯৮ 


৪৪শ নুত্রে__পূর্বগুত্োক আপত্তির খগ্ডুন। 


1৬/০ 


তাযো-.বিশেষ বিচাঁরপূর্বরক গ্রতিবাদীর 
সমস্ত কথার খণ্ডন ও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের 
সমর্থন ৮০* 
৪৫শ সুত্রে--বাস্তর তব-গ্রকাণের দ্বারা গ্রতি- 
বাদীর আপতি খণ্ডনে চরম বক্তব্য 
প্রকাশ ৪ রা 
৪৬শ সৃত্রে-্শরীরে যে চৈতন্তের উপলব্ধি হয়, 
&ঁ চৈতন্ত কি শরীরের নিজেরই গুণ? 
অথব| অন্ত ভ্রব্যের গণ? এই সংশয় 


১০৪ ২ ৯8--৮৮৩০৩ 


৩০৩ 


প্রকাশ চা টি ৩০৫ 
৪৭শ হৃত্রে--চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, এই 
সিদ্ধান্তের সমর্থন। ভাষ্যে--প্রতি- 


বাদীর সমাধানের থগ্ডনপুর্ববক বিচার 
হবার! উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্গন.'*৩০৬---৭ 


৪৮শ ও ৪৯শ শ্ত্রে--প্রতিবাদীর বক্তব্যের 
খণ্ডন দ্বারা পূর্বনথতোক্ত যুক্তির 
সমর্থন ৮ ৩১০--+১২ 
৫০শ হজে _মন্ত হেতুর দ্বারা চৈতন্ক শরীরের 
গুণ নহে, এই দিদ্ধান্তের সমর্থন**৩১৩ 
৫১শ লত্রে--গ্রতিবাদীর মতানুলারে পূর্ব 
হুত্রোক্ত হেতুর অসিদ্ধি গ্রকাশ ,.. ৩১৪ 
৫২শ সুত্রে __পূর্বস্থত্রোক্ত অসিদ্ধির খণ্ডন ৩১৫ 
৫৩শ ছৃত্রে-অন্ত হেতুর দ্বার চৈতন্ত শরীরের 
গুণ নছে, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন ৩১৬ 
৫৪শ সৃত্রে_পূর্বস্থত্রোক্ত যুক্তির খণ্ডনে প্রতি- 
বাদীর কথা ৩১৭ 
৫৫শ সৃত্রে--গ্রুতিবাদীর কথার খণ্ডন দ্বারা 
চৈতন্ত শরীরের গুণ নহে, এই পূর্বোক্ত 
সিদ্ধান্তের সমর্থন ভাষ্যে--টক্ত দিদ্বাস্ত 
পূর্বেই সিদ্ধ হইলেও পুনর্বার উহার 
সমর্থনের প্রয়োজন-কথন *** ৩১৮ 


পবুদ্ধি”্র পরীক্ষার পরে ক্রমাুনায়ে 
ষষ্ট প্রমেয় “মনের পরীক্ষারস্তে__ 
&৬শ স্ৃত্রে_-মন, প্রতি শরীরে এক, এই সিদ্ধা- 
স্তের সংস্থাপন ৩২০ 
€৭শ শৃত্রে-_মন প্রতি শরীরে এক নহে, বন, 
এই পূর্ববপক্ষের সমর্থন ৩২১ 
৫৮শ হৃত্রে _পূর্বহৃত্রোক্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডনদ্বারা 
পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন ৷ ভাষ্যে-_ 
গ্রতিবাদীর বক্তব্যের সম/লোচন! ও খগ্ডন- 
পূর্বক উক্ত দিদ্ধান্তের সমর্থন '** ৩২৩ 
৫৯ম হৃত্রে--মন অণু এবং প্রতি শরীরে এক, 
এই সিদ্ধান্তের উপসংহার *** ৩২৭ 
মনঃ-পরীক্ষার পরে ভাষ্য জীবের শরীর' 
সৃষ্টি কি পূর্বজন্মক্কৃত কর্ম্মনিমিতক, 
অথব। কর্ম্মনিরপেক্ষ ভূতমাত্রন্ত ? এই 
সংশগ্ প্রকাশ: ৩৩০ 
৬৩ম সুত্রে--শরীরস্থষ্টি জীবের পূর্বজন্াকৃত 
কর্দনিমিত্তক, এই দিদ্ধান্ত কখন। 
তাষ্য-_স্থতার্থ ব্যাধ্যাপর্ববক যুক্তির 
দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন ৩৩০-_-৩১ 
৬১ম স্ৃত্রে-জীবের কর্মনিরপেক ভূতমা্র 
হইতেই শরীরের উতৎপতি হয়, এই 
নাস্তিক মতের গ্রকাশ ৩৩৪ 
৬২ম সুত্র হইতে চারি শৃত্ে-পূর্ববোজ নাস্তিক 
মতের খণ্ডনপূর্বক নিজ দিদ্ধান্ত সমর্থন | 
ভাষ্যে-__হুত্রোক যুক্তির ব্যাখ্যা ৩৩৫-৪০ 
৬৬ম গজ --শরীরোৎপত্তির ভ্তায় শরীরবিশেষের 
সহত আত্মবিশেষের বিলক্ষণ সংযোগোৎ- 
পত্তিও পূর্বকৃত কর্মনিমিত্তক,। এই 
সিদ্ধান্তের প্রকাশ) ভাষ্যে--উক্ত 
সিনধান্ত-স্বীকারের কারণ বর্ণনপুর্বর্ষক উল্ত 
সিন্ধান্ত সমর্থন ৩৪১ 


৬৭ম হৃতে_পূর্বোক্ত দিদ্ধান্তে শরীরসমূহের 


নানাপ্রকারতারপ অনিয়মের উপপত্তি 
কথন। ভাব্যে--শরীরসমূহের নানা- 
গ্রকারতার ব্যাধ্যাপূর্বক পূর্বোক্ত 
সিদ্ধান্তের সমর্থন ও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে 
যুক্তস্তর-প্রকাশ ৩৪৫---৪৬ 
৬৮ম সুত্রে-_দাংখ্যমতাঁনুদারে জীবের শরীর- 
সৃষ্টি প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের অদর্শন- 
জনিত, এই পুর্বপক্ষের প্রকাশপূর্ব্বক 
উক্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন। ভাষ্য 
সত্রোন্ত পূর্ববপক্ষ ও উত্তরপক্ষের তাৎ- 
পর্য্য ব্যাথ্যা ও বিচারপূর্বক উত্তর" 
পক্ষের সমর্থন ৩৫০--৫১ 
পরে অুষ্ট পরমাণুর ও মনের গুণ, এই 
মতানুসারে হৃত্রোক্ত পূর্বপক্ষের ব্যাথ্যা- 
পূর্বক সুত্রোক্ত উত্তর-বাক্োর দ্বারা 
উক্ত মতের খপ্ডন *** ৩৫৪ 
৬৯ম সুরে-'অদৃ্ট মনের গুণ, এই মতে শরীর 


[৮ 


হইতে মনের অপসর্পণের অন্ুপপত্তি 
কথন। ভাষ্ে--উক্ত অন্ুপপত্তির 
সমর্থন ৩৫৭--৫৮ 
৭০ম কৃত্রে--উক্ত মতে মৃত্যুর অন্ুপপত্তিবশতঃ 
শরীরের নিত্যত্বাপত্তি কথন 
৭১ম সৃত্রে-পূর্বোক্ত মতে মুক্ত পুরুষেরও 
পুনর্ববার শরীরোৎপন্তি বিষয়ে আপত্তি- 
খগ্ুনে উক্ত মতবার্দীর শেষ কথা.**৩৬১ 
৭ংম হ্ত্রে-_ পূর্বনৃজোক্ত কথার খগ্ডনপূর্ব্বক 
জীবের শরীর সৃতি পূর্বজন্মকত কর্মফল 
অনৃষ্টনিমি ক, এই নিল সিদ্ধান্ত সমর্থন । 
ভাষ্যে-_উক্ত হত্রের ব্যাথ্যাত্তর দ্বারা 
পূর্বোক্ত মতে স্ুত্রোক্ত আপতিবিশেষের 
সমর্থন এবং পূর্বোক্ত নান্তিক-মতে 
প্রত্যক্ষ-বিরোধ অন্ুমানবিরোধ ও 
আগম-বিরোধরূপ দোষের প্রতিপাধন- 
পূর্বক উক্ত মতের নিন্দা ''*১৬১স৬৩ 


১০ ৩৬৩ 





টিপ্লনী ও পাঁদটাকায় লিখিত কতিপয় বিষয়ের সুচী 


“নৈঝাত্য”বাদের সংক্ষিপ্ত ব্যাথ্যা। উপ. 
নিষদেও "নৈরাত্মাবাদে”র প্রকাশ ও নিন্দা আছে, 
ইহার প্রমাণ । আজআ্মার সর্বথ। নাস্তিত্ব বা 
অলীকত্ব মতও এক প্রকার “নৈরাত্বাবাদ” | 
্ভায়ার্তিক” গ্রন্থে উদ্দ্যোতকর কর্তৃক উক্ত মত- 
বাদীদিগের গ্রদশণিত আত্মার নান্তিত্বসাধক 
অনুমান প্রদর্শন ও বিচারপূর্ব্বক উক্ত অনুমানের 
খণ্ডন। উক্ত মতে “আত্মন্” শবে নিরর্থকন্ব 


সমর্থন । আত্মার নাস্তিত্ব বা অনীকত্ব গ্রক্কত 
বৌদ্ধ পিদ্ধাত্তও নহে, রূপাদি পঞ্্বন্ধ সমুদ্বায়ই 
আত্ম, ইহাই সুগ্রসি্ধ বৌদ্ধ পিঘ্ধান্ত। রূপাদি 
পঞ্চ স্বন্ধের ব্যাখ্যা । আত্মার নাস্তিত্ব বুদ্ধদেবের 
সম্মত নছে। এই বিষয়ে উদ্দ্যোতকরের বিশেষ 
কথা। বুদ্ধদেব আত্মার জন্মাস্তরবাদেরও 
উপদেশ করিয়াছেন, এই বিষয়ের প্রমাণ । 
আত্মার নাস্তিত্ব প্রমাণ দ্বারা গ্রতিপরন বৰা 


একেবারেই অসম্ভব, এই বিষয়ে তাৎপর্য; 
টাকাকাঁর বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতির কথ! ৪--+১০ 

ভাষ্যকার-দম্মত চক্ষুরিজ্িয়ের হিত্বসিদ্ধাস্তের 
খগ্ডনপুর্বক একত্বসিদ্বান্তের সমর্থনে বাণ্তিককাবের 
কথা ও ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য 

দেহই আত্মা, উত্জিয়ই আত্ম।। এবং মনই 
আত্মা, অথব1 দেহাদি-সমস্টিই আত্মা, এই সমস্ত 
নাস্তিক মত উপনিষদেই পূর্বপক্ষরূপে স্থচিত 
আছে। ভিন্ন ভিন্ন নাস্তিক-সম্প্রদায় পূর্বোক্ত 
ভিন ভিন্ন পুর্ববপক্ষকেই শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা 
দিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন--+এ বিষয়ে 
“বেদাস্তসারে"সদানন্দ যোগীন্দ্রের কথ! । পুপ)বাদী 
কোন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে আত্মার অস্তিত্বও 
নাই, নাস্তিত্বও নাই । “মাধ্যমিক কারিকা”য় উত্ত 
মতের প্রকাশ । "ন্যায়বার্তিকে” উদ্দ্যোতকর 
কর্তৃক উক্ত মতগ্রকাঁশক অন্ত বৌদ্ধ কাঁরিকার 
উল্লেখপুর্বক উক্ত মতের খণ্ডন । স্তায়দর্শন ও 
বাৎস্তায়ন ভাষ্যে মাধ্যমিক কারিকায় প্রকাশিত 
পুর্বোক্তরূপ শৃন্ত বাদবিশেষের কোন আলোচনা 
নাই 


*- ৩৭৮০৮ 


৯৪ ৬০৬ * ৫৪---৫৬ 
আত্মার নিত্যত্ব ও জন্মান্তরবাদের সমর্থক 
নানা যুক্তির আলোচনা এবং পরলোক সম- 
গুনে ণন্তায়কুনুমাঞ্জলি” গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যের 
কথা 25 ৭৩---৮০ 
পাঁয়ৃত্র” ও বৈশেষিক হৃত্রের দ্বারা 
জীবাতআ বস্ততঃ গতি শরীরে ভিন্ন, সুতরাং 
নান!, এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ও সুখ ছঃখাদি জীবাত্মার 
নিজেরই বাস্তব গুণ, এই সিদ্ধান্তই বুঝ। যায়। 
উত্ত উভয় দর্শনের মত ব্যাখ্যায় বাৎস্তায়ন 
ভাষ) ও স্তায়বারিকাদি প্রাচীন সমস্ত গস্থেও উক্ত 
স্বৈতবাদই থ্যাখ্যাত। উক্ত মতের সাধক প্রমাণ 


॥/০ 


বৈশেষিক দর্শনে কণাদসথত্রের প্রতিবাদ। 
অদ্বৈত মতে আধুনিক ব্যাখ্যার সমালোচনা ও 
অইৈতমত ব। ষে কোন এক মতেই বড় দর্শনের 
ব্যাখ্য। করিয়া সমন্বয় করা যাঁর না। খষিগণের 
নানা বিরুদ্ধবাদের সমন্বয় সম্বন্ধে শ্রীমস্তাগবতে 
বেদব্যাসের কথা ৮৬--৮৯ 

শরীরের পাধিবত্ব পিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে 
বনু পরমাণু কোন দ্রব্যের উপাদান কারণ হয় না, 
এই বিষয়ে শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রের ঘুক্তি এবং 
শরীরের পাঞ্চভৌতিকত্বাদি মতাস্তর-থগ্ুনে 
বৈশেধিকদর্শনে মহর্ষি কাদের যুক্তি ৯৫--৯৭ 

গ্রত্যক্ষে মহত্বের স্তাক় অনেক ভ্রব্যবত্বও 
কারণ, এই প্রাচীন মতের মুল ও যুক্তি .'.১০৪ 

জৈনমতে চক্ষুরিক্জিয় তৈজস ও প্রাপ্যকারী 
নহে । উক্ত জৈননতের যুক্তিবিশেষের বর্ণন ও 
সমালোঁচনাপুর্বক শৎসম্বন্ধে বক্তব্য ১১৯--২০ 

পরবর্তী নৈয়ার়িক-সন্প্রদায়ের ব্যাখ্যাত 
ইন্জিয়ার্থসন্নিকর্ষের নানাপ্রকারতা এবং পজ্ঞান- 
লক্ষণা” প্রভৃতি অলৌকিক সন্নিকর্ষ ও গুণ 
পদার্থের নিগুপত্ব দিদ্ধান্তের মূল ও যুক্তির 
বর্ণন ৮ ** ১৩১৩৩ 

ন্ায়মতে শ্রবণেক্জ্িয় নিত্য আকাশম্বরূপ 
হইলেও ভৌতিক; আকাশ নামক পঞ্চম 
ভূতই শ্রবণেন্তরিক্নের যোনি বা প্রকৃতি, ইহা 
কিরপে উপপন্ন হয়, এই বিষয়ে বার্তিককার 
উদ্দ্যোতকরের কথা ও তৎ্সন্বন্ধে বক্তবা | স্ায়- 
দর্শনে বাক্‌, পাণি ও পাদ প্রভৃতির ইন্জরিযত্ব 
কেন হ্বীকৃত হয় নাই, এই বিষয়ে তাঁৎপর্য্য- 
টীকাকার বাচম্পতি মিশ্রের কথা *** ১৫২৫৩ 

গন্ধ গ্রভৃতি পঞ্চ গুণের মধ্যে থা ক্রমে এক 
একটি গুণই যথাক্রমে পৃথিব্যাদি এক এক ভূতের 


ও উত্ত মতে অতৈত.বোধক শ্রুতির তাৎপর্ধ্য। | স্বকীয় গুণ, ইহা স্মৃতি, পুরাণ অথবা আযুর্বেদের 


॥৮/ৎ 


মত বলিয়৷ বুঝ! যায় না। মহাভারতের এক 
স্থানে উক্ত মতের বর্ণন বুঝ| যায় ১৬৩---৬৪ 
কণাদসৃত্ানুসারে বায়ুর অতীন্দিযত্বই 
ভাষ্যকার বাত্য্।য়ন ও বাত্তিককার উদ্দ্যোতকরের 
পিদ্ধান্ত। পরবন্তী নৈয়ায়িক বরদরাজ ও 
তঙ্পরবর্তী নব্য নৈয়ায্িক রঘুনাথ শিরোমণি 
প্রভৃতি বায়ুর গ্রত্যক্ষতা সমর্থন করিলেও নব) 
নৈয়ায়িক মাত্রই এ মত গ্রহণ করেন নাই.**১৬৯ 
দার্শনিক মতের হায় দর্শনশাস্ত্র অর্থেও 
'্র্শন” শব ও “দৃষ্টি” শব্দের প্রাচীন প্রয়োগ 
সমর্থন। “মনুমংহিতা*য দর্শনশান্জ অর্থে "দৃষ্টি 
শের প্রয়োগ প্রদর্শন ১৮৩ ও ৩৬৩ 
আকাশের নিতাত্ব মহষি গোতমের হৃত্ের 
দ্বারাও তাহার সম্মত বুঝ! যাঁয় ১৮৪ 
বস্তমাত্রই ক্ষণিক,। এই বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত 
সমর্থনে পরবর্তী নব্য বৌদ্ধ দার্শনিকগণের 
যুক্তির বিশদ বর্ন ও এ মতের খণ্ডনে নৈয়ায়িক 
গ্রভৃতি দার্শনিকগণ ও গন দার্শনিকগণের 
কথা। ন্তায়দর্শনে বৌদ্ধদন্ঘত বস্তমাত্রের 
ক্ষণিকত্ব মতের খও্ন থাকায় ভায়দর্শন অথবা 
, তাহার এঁ সমস্ত অংশ গৌতম বুদ্ধের পরে রচিত, 
এই নবীন মতের সমালোচনা । গৌতম বুদ্ধের 
বনু পুর্ব্বেও অন্ত বুদ্ধ ও বৌদ্ধ মতবিশেষের 
আন্তিত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য। ভ্ঠায়সথত্রে “ক্ষণিকত্ব* : 
শবের দ্বার! পরবর্তী বৌদ্ধসম্মত ক্ষণিকত্বই গৃহীত 
হইয়াছে কি না, এই সম্বন্ধে বক্তব্য...২১৫--২৫ 


"প্রাতিভ” জ্ঞানের স্বরূপবিষয়ে মতভেদের 
বর্ণন ৮৪০ ২৫৩ 
জন পুরুষের ধর্ম, ইচ্ছা প্রভৃতি অন্তঃকরণের 
ধর্ম। ভাষ্যকারোক্ত এই মতাস্তরকে তাৎপর্য্য- 


টীকাকার সংখ্যমত বলিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে 
বক্তব্য ৮৩৪ ০৪ ২৬১ 

পন” শবের জঙ্গন অর্থে প্রমাণ ও 
প্রয়োগ ৪৪৪ ৪৪৪ ৬৫ 


ভূতটৈতন্ঞবাদ খগ্ডনে উদয়নাচার্যয ও 
বর্ধমান উপাধ্যায় প্রভৃতির কথা '** ২৭২--৭৪ 

মনের স্বরূপ বিষয়ে নব্য নৈয়ায়িক রথুনাথ 
শিরোমণির নবীন মের সমালোচনা! *** ৩২৮ 

মনের বিভূত্ববাদ খগ্ডনে উন্দ্যোতকর 


প্রভৃতি স্তায়াচার্যগণের কথ! '* ৩২৯ 
মনের নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত-সমর্থনে নৈয়ায়িক- 
সম্প্রদায়ের কথা ৩৩০ 


অনৃষ্ট পরমাণু ও মনের গুণ। এই মত 
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ভাষ্য । পরীক্ষিতানি প্রমাণানি, প্রমেকমিদানীং পরীক্ষ্যতে | উচ্চ 
আর্ীত্যাত্বা বিবিচ্যতে--.কিং দেহেঞ্রিয়-মনোবুদ্ধি-বেদনাসংখাতিমাত্র- 
মাতম? আহোব্বিত্তঘ্যতিরিক্ত ইতি । কুতঃ সংশয়ঃ? ব্যপদেশস্তোভয়থা 
সিদ্ধেঃ। ক্রিয়াকরণয়োঃ কল্তর্ণ সন্বন্ধস্তাভিধানং ব্যপদেশঃ | স দ্বিধিধঃ)' 
অবয়বেন সমুদায়স্ত, মুলৈরৃস্তিষ্ঠতি, ত্তন্তৈঃ প্রাসাদে খ্রিযত, ইতি । 
অন্যেনান্বান্ত ব্যপদেশঃ--পরশুন! বৃশ্চতি, প্রদীপেন পশ্যতি। অস্তি চায়ং 
ব্যপদেশঃ,--চক্ষুষা! পশ্যাতি, মনসা বিজানাতি, বুদ্ধ! বিচারয়তি, শরীরেণ 
স্বখছুঃখমনুতবতীতি | তত্র নাবধার্য্যতে, কিমবয়বেন সমুধাযহ্য দেহাঁদি- 
সংঘাতস্থ ? অথান্যেনাগ্যস্য তথ্যতিরিকস্তেতি | 


অনুবাদ । প্রমাণসমুহ পরীক্ষিত হইয়াছে, ইদানীং অর্থাৎ প্রমাথ পরীক্ষার, 
অনন্তর গ্রমেয় পরীক্ষিত হইতেছে । আত্মা গ্রসৃতিই সেই গ্রমেয়, এ জগ্ত (সর্ববাণে) 
আত্মা বিচারিত হইতেছে । আত্ম! কি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও কোলা, রা গুণ 
হঃখরাপ সংঘাতমা্র ? অর্থাৎ আত্া। কি পূর্বেবাক্ত দেহাদি-সমঞ্রিগাত্র ? অখব! তাহা 
হইতে ভিলা? (প্রশ্ন) সংশয় কেন? অর্থাৎ আত্মবিধয়ে্ড পূর্ববোঞ্ প্রকার 
সংশয়ের ছেতু কি? (উত্তর) যেহেতু, উত্তর প্রকারে ব্যপদেশের সিদ্ধি আছে। 





পপ 

১1 অরধানে অবস্থানযাচক তুধাধিগনীয় আত্মনেপদী “ধৃ* ধাতুয় কর্তৃবাচো প্রয়োগ হইয়াছে । প্িযাত* ইহার 
বাধা! 'ভিউডি | প্ধৃত, অবস্থানে) টিতে? 1-_সিদধাততকৌ্রী, ভুদারি-প্রকাণ । পতিত খাধবেকোহপি রিপুক্তাঘ$ 
কৃত; কৃ 1”শিধাপাহবধ 1 ২1 । 


২ স্যায়দর্শন [৬্প* ১ 


বিশদার্থ এই বে, ক্রিয়া ও করণের কর্তার সহিত সন্বদ্ধের কখনকে ণব্পদেশ* 
বলে। সেই ব/পদেশ হ্বিবিধ,--(১) অবয্ববের দ্বার! সমুদায়ের বাপদেশ।-( যথ। ) 
“ফুলের দ্বারা বৃক্ষ অকন্থান করিতেছে” ? প্ন্তত্থের দ্বার শ্রাসাদ অবস্থান করিতেছে |” 
(২) অন্যের ত্বার অগ্চের ব্যপদেশ,--( বা ) প্কুঠারের দ্বার ছেদন করিতেছে”; 
প্রদীপের দ্বারা দর্শন করিতেছে” । 

ইহাও ব্যপদেশ জাছে ( যথা )--সচস্ষুর দ্বার! দর্শন করিতেছে,» “সনের দ্বারা 
জানিতেছে,” “বুদ্ধির দারা বিচার করিতেছে,» *শরীরের দ্বারা সুখ ছুঃখ অনুত্তব 
করিতেছে”। তদ্বিষয়ে অর্থাত পূর্বেধাস্ত *্চচ্ষুর দ্বার দর্শন করিতেছে” ইত্যাদি 
ব্যপদেশ-বিষয়ে কি অবয়বের দ্বার! দেহাদি-সংঘাতন্নপ সমুদায়ের ? অথবা! অগ্যের দ্বার 
তথ্যতিরিস্ত (দেহাদি-সংঘাত ভিন্ন) অন্যের ? ইহা! অবধারণ কর! যায় না, 
অর্থাৎ পৃর্ব্বোক্তরূপ ব্যপদেশ কি (১) অবয়বের ছ্বার! সমুদায়ের ব্যপদেশ 1 অথব৷ 
(২) অন্যের দ্বার! অস্থের ব্পদেশ-_ইহা। নিশ্চিত ন। হওয়ায়, আক্মবিষয়ে পূর্বেবাক্ত- 
প্রকার সংশয় জন্মে। 


টিপনী। মহর্ষি গোঙম দ্বিতীয় অধ্যায়ে সামান্ততঃ ও বিশেষতঃ প্প্রমাণ* পদার্থের পরীক্ষা 
করিয়া, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যথাক্রমে তাহার পূর্বোক্ত আত্মা প্রতৃতি দ্বাদশ প্রকার *্প্রমেয" 
পদীর্থের পরীক্ষা! করিয়াছেন। আত্মাদি "প্রমেয়” পদার্থ-বিষয়ে নানাপ্রকাঁর মিথ]। জ্ঞানই জীবের 
সংসারের নিদান। সৃতরাং এ প্রমেয় পদার্থবিষয়ে তত্বজ্ঞনই ততিষরে মস্ত মিথ্যা জান নিবৃত 
করিয়া! মোক্ষের কারণ হয় । তাই মহর্ষি গোতম মুমুক্ষুর আত্মাদি গ্রমের-বিষয়ে মননরূপ তৰজ্ঞান 
সম্প!দনের জন্ত এ "প্রমেয” পদার্থের পরীক্ষা করিয়াছেন । ভাষ্যকার প্রথমে *পরীক্ষিতানি গ্রমাণানি 
প্রমেয়মিদানীং পরীক্ষাতে”-_-এই বাক্যের দ্বার! মহর্ধির «গ্রমাণ” পরীক্ষার অনন্তর পপ্রমেয়”পরীক্ষায় 
কার্ধ্য-কারণ-ভাবরূপ সঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রমাণের দ্বারাই গ্রমেয় পরীক্ষা হইবে। সুতরাং 
প্রমাণ পরীক্ষিত না! হইলে, তন্থারা প্রমেয় পরীক্ষা হইতে পারে ন!। প্রমাণ পরীক্ষা প্রমের পরীক্ষার 
কারণ। কারণের অনন্তরই তাহার কার্য্য হইয়া থাকে। সুতরাং প্রধাণ পরীক্ষার অনপ্তর প্রমের 
পরীক্ষা! সঙ্গত,-_ইহাই ভাষ্যকারের & প্রথম কথার ভাৎপর্ধ্য। ভাষ্যকার পরে গরমের পরীক্ষার 
সর্বাগ্রে আত্মার পরীক্ষার কারণ নির্দেশ করিতে বলিয়াছেন যে, আত্মা প্রভৃতিই সেই প্রমের, 
এজন সর্ববাঞ্জে আত্ম! বিচারিত হইতেছে। অর্থাৎ প্রমেয় পদার্থের মধ্ে সর্বত্র আত্মারই 
উদ্দেশ ও লক্ষণ হইয়াছে, এল সর্ধাথে আত্মারই পরীক্ষা! কর্তব্য হওয়ায়, ধহর্ধি তাহাই করিষা- 
ছেন। বদিও মহ্ধি তাহার পূর্বকথিত আত্মার লক্ষণেরই পরীক্ষা! করিয়াছেন, তথাপি তন্থারা 
লগ আত্মারও পরীক্ষা হওয়ায়, ভাষ্যকার এখানে আত্মার পরীক্ষা বলিয়াছেন। মহর্ষি যে আত্মার 
ধের পরীক্ষা! করিয়াছেন, তাহা পরে পরিষ্ষট হইবে! 
াখথবিষরে বিচাধ্য কি? আত্মবিষধে ফোন মংশয় ব্যতীত আত্মার পরীক্ষা হইতে 


বাৎস্া়ন ভাষ্য তু 


পারে নী। জাই ভাষ্যকার আত্মপরীক্ষার পূর্বা সংশর প্রকাশ করিয়াছেন যে, আত্মা কি 
দেহাঁদি-সংধাত মাত? অর্থাৎ দেহ, ইঞজিয়, মন, বুদ্ধি, এবং গুখ ও ছঃখরূপ যে সংধাত ব 
সঙ, তাহাই কি আত্মা? অথবা এ দেহাদি হইতে অতিরিক কোন পাদার্থই আত্মা? 
তাষ্যকারের ভাৎপর্ধ্য এই ফে, মহর্ষি গোতম প্রথম অধ্যায়ের প্রথণ আফিফের দশম ছুঁতে ইচ্ছাদি 
গুণকে আত্মার লিজ বলিয়া! সামাতঃ আত্মার অন্তিত্ধে প্রমাণ প্রদর্শন করায় আত্মার অস্তিত্ব" 
বিষয়ে কোন সংশয় হুইতে পারে না। কিন্ত ইচ্ছাদিগুণবিশি্ এ আত্মা কি দেহাদি-সংঘাত 
মাত্র? অথবা উহ! হইতে অতিরিক্ত? এইরূপে আত্মার ধর্মমবিষয়ে সংশয় হইতে পারে। 
_ আত্মবিষর়ে পূর্বোক্ত প্রকার সংশয়ের কারগ কি? এন্ডহুন্রে ভাষ্যকার বলিরাছেন বে, উত্তর 
প্রকারে বাপদেশের দিদ্ধিবশতঃ পূর্বোজগ্রকার সংশয় হয়। পরে ইহ! বুবাইতে বণিয়াঞ্ছেন 
যে, করিনা ও করণের কর্তার সন্ত যে দক্বন্ক-কখন, তাহার নাম "বযপদেশ* । ছুই প্রকারে এ 
প্যুপদেশ" হইয়া থাকে৷ প্রথম --অবন্ববের হবার! সমুদায়ের “ব্যপদেশ” | যেমন "সুলের স্বারা 
বৃগ্গ অবস্থান করিতেছে”, “্তস্তের দ্বারা প্রাসাদ অবস্থান করিতেছে” ৷ এই স্থলে অবস্থান ক্রি, 
মূল ও স্তম্ত করণ, বৃক্ষ ও প্রাসাদ কর্তা । ক্রিয়া ও করণের সহিত এখানে কর্তার সন্বন্ধঘোধক 
পূর্বোক্ত এ বাকাঘর়কে “ব্যপদেশ” বল! হয়। মূল বৃক্ষের অবয়ববিশেষ এবং স্তত্তও প্রাসাদের 
অধয়ববিশেষ। ন্ৃতরাং পূর্বোক্ত এ “ব্পদেশ”* অবয়বের ঘার! সমুদায়ের প্বযপদেশ?। 
উক্ত প্রথম প্রকার ব্পদেশ-স্থলে অবরবরূপ করণ, সমুদ্বারূপ কর্তীরই অংশবিঙেষ, উহা 
(মুল, সতস্ত প্রভৃতি ) সমূদ্ায় (বৃক্ষ, প্রাসাদ প্রসৃতি ) হইতে সর্বাথা ভি নহে-ইহা| বুঝা বার়। 
তাৎপর্যযঈকাঁকার এখানে বলিয়াছেন যে, বদি 9 ভায়মতে মূল ও স্তম্ত প্রভৃতি অবয়ব বৃক্ষ ও প্রাসাদ 
প্রভৃতি অবস্নবী হইতে অত্যন্ত তিন, সুতরাং ভাষাকারের এ উদাহরণও অন্তেয় দ্বারা জনকের 
বাপদেশ, তথাপি বাহন! অবয়বীর পৃবক সনভ। মানেন না, এবং সমুদয় ও সমুদায়ীর তেদ মানেন 
না, তাহাদিগের মতানুসারেই ভাষ্যকার পূর্বক উদাহরণ বলিয়াছেন। তীহাদিগের মতে উহা 
অন্তের দ্বারা অন্ভের ব্পদেশ হইতে পারে না । কারণ, মুল ও স্তস্ত প্রভৃতি বৃক্ষ ও প্রাসাদ হইতে 
অন্ত জর্থাৎ অত্যন্ত ভিন্ন নহে। দ্বিতীয় প্রকার 'ব্পদেশ' জগ্টের দ্বার! অন্তের 'বাপদেশ।। 
বেষন প্কুঠারের ছারা ছেদন করিতেছে”) "প্রদীপের দ্বার! দর্শন করিতেছে” । এখানে ছেদন ও 
দর্শন ক্রিরা। কুঠার ও প্রদীপ বরণ। এ ক্রিয়া ও এ করণের কোন কর্তার সহিত সন্বন্ক কথিত 
হওয়ায়, এরূপ বাকাকে “ব্যপদেশ” বগা হয়। এ স্থলে ছেবেন ও দর্শনের কর্তা হইতে কুঠার ও 
প্রদীপ অত্যন্ত ভিন পদা্ধ, এজন এ ব্যপদেশ অন্তের দ্বার! অস্তের ব্পদেশ। 

পূর্বোক্ত ব।পদেশের চায় “চচ্ছুর দ্বারা দর্শন করিতেছে”, “মনের বারা জাঁনিতেছে”, প্ৰুদ্ধির 
বার! বিচার করিতেছে”, “শরীরের দ্বার! দুখহঃখ অনুভব করিতেছে”-_-এইরূপও ব্যপদেশ সর্ববসিনধ 
আছে। এ ব্যপদেশ হৃদি অবরবের ছার! সমূদাঙগের ব্যপদেশ হয়, ত্বাহা হুইল ভুরাদি করণ, 
দর্নাদিয় কর্তা আত্ব)র অবয়ব ব৷ অংশবিশেষই বুঝ যায়। তাহ! হইলে তামা! দে এ দেহাদি 
সংখাতমাঙ উহ! হইতে অভিনিক্ত কৌন পদার্থ নকে”ইহাই সি হয়। আর বর্ি পুর্বোকিরপ 
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বাগদেশ অন্ঠের দ্বারা অন্তের ব্যপদেশ হয়, তাহ! হইলে এ চক্ষুরাদি যে আত্ম! হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, 
সুতরাং আত্মা দেহাদি সংঘাতমাত্র নহে. ইহাই সিদ্ধ হয়। কিন্ত পূর্বোক্ত বাপদেশগুলি কি 
অবয়বে দ্বার! সমুদায়ের বাপদেশ ? অথব৷ অন্যের দ্বার! অন্তের ব্পদেশ, ইহা নিশ্চিত না হওয়ায়, 
আত্ম-বিষয়ে পূর্বোক্ত প্রকার মংশয় জন্মে । পূর্বোক্তপ্রকার সংশয়ের একতর কোটির নিশ্চয় ন! 
হওয়া পর্য্যন্ত এ সংশয় নিবৃন্ত হইতে পাঁরে না। স্তরাং মহর্ষি পরীক্ষার দ্বারা আত্মবিষয়ে 
পুর্ববক্রপ্রকার সংশয় নিরাস করিয়াছেন । 


দেহার্দি সংঘাত হইতে ভিন আত্মা বলিয়৷ কোন নাথ নাই, অথবা আত্মাই নাই, এই মত 
«নৈরাস্ম্যবাদ” নামে প্রসিদ্ধ আছে। উপনিষদেও এই “নৈরাত্ম্যবাদ” ও তাহার নিন্দা দেখিতে 
পাওয়! যাঁয়১। ভাষ্যকার বাত্স্তায়নও প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীন্ন স্ুত্রভাষযে আত্মবিষয়ে মিথ্যা 
জনের বর্ণন করিতে প্রথমে “আত্ম। নাই” এইরূপ জ্ঞানকে একপ্রকার মিথ্যা জান বলিয়াছেন এবং 
সংশয়-লক্ষণন্ত্র ভাষে। বিপ্রতিপততিবাক্যপ্রযুক্ত সংশয়ের উদাহরণ ওদর্শন করিতে “আত্মা নাই” -- 
ইহা! অপর সম্প্রদায় বলেন _-এই কথাও বলিয়াছেন । শৃণ্ঠ-বাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়বিশ্ষেই সর্বথ। 
আমার নাস্তিত্ব মতের সমর্থন করিয়।ছেন, ইহ অনেক গ্রন্থের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। “লঙ্কাবতার- 
সুত্র” প্রভৃতি বৌদ্ধ-গ্রন্থেও নৈরাস্ব্বাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । “ঠায়বার্তিকে” উদ্দ্োতিকরও 
বৌন্ধনম্মত আত্মার নান্তিত্বমাধক অনুমানের বিশেষ বিচার দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং 
প্রাচীনকালে কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষ যে, আত্মার সর্ব নাস্তিত্ব মতের বিশেষরপ প্রচার 
করিয়াছিলেন, ইচা৷ প্রাচীন হ্থায়াচার্ধ্য উদ্দ্যেতকরের গ্রন্থের দ্বারাও আমর! বুঝিতে পারি। 
উদ্দ্যোতকরের পরে বৌদ্ধমত প্রতিবাদী মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্ধ্যও “আত্মতত্ববিবেক ত্রাস্থে” 
বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে প্রথম: “নৈরাত্ম্বাদের” মূল সিদ্ধান্তগুলির বিশেষ বিচারপুর্্বক খণ্ডন 
করিয়াছেনং। টীকাকার মধুরানাধ তর্কবাগীশ প্রহৃতি মহামনীধিগণ বৌদ্ধমতে নৈরাত্ময-দর্শনই 
মুক্তির কারণ, ইহাও লিখিয়াছেন? । মূলকথা, প্রাচীনকালে কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষ যে, আত্মার 
সর্বথ৷ নান্তিত্ব নমর্থন করিয়া পুর্োক্ত “নৈরা আবাদের” প্রচার করিয়াছিলেন, এবিষয়ে সংশয় নাই। 
কিন্তু উদ্দোতকর উহ প্রকৃত বৌদ্ধ দিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। পরে তাহা ব্যক্ত হুইবে। 

উদ্দযোতকর প্রথমে শুন্তবাদী বৌদ্ধবিশেষের কথিত আস্মার নাস্তিত্বসাধক অনুমান গ্রকাণ 
করিয়াছেন যে,* আত্মা নাই, যেঠ্তে তাহার উৎপত্তি নাই, যেমন, শশশৃ্গ । আত্মবাদী আস্তিক 

৯1 বেহং প্রেতে বিচিকিৎম। মনু্েহস্তীতোকে নায়মন্তীতি চৈকে ।-কঠোপনিষৎ1১1২০।] 

নৈরোত্মাব।ঘকুহুকৈ নিথা দৃষ্টান্তহেতুডিঃ। 
আমান লোকো| ন জানাতি বেদবিদ্যান্তরস্ত যৎ ॥-স্সৈত্রয়ণী উপনিষৎ 1৭1৬ 
২। তত্র বাধকং ভবদাজনি ক্ষণভ:ঙ্গ। ব! বাহ্য।এর্ভ্গা বা গুণগুণিভেদভঙ্গো ব। অনুপলস্তো বা ইত্যাি | 


__জাত্মতত্বধিবেক | 
৩। ধৌদ্ধৈনৈরাযাজ্ঞাননতৈব মোক্ষহেতৃতে।পগম1ৎ। তছুক্তং নৈরাস্মাদৃষ্টিং মোক্ষত্ত হেতুং কেচন সম্থতে । 
আ্মবধিরন্বন্তে স্যায়বেদানুস। গিণঃ ॥- মাঝ তববিষেকের সাথুবী টীকা। 
৪। ননাত্তি অরাতত্বাক্িতাকে। নান্তি আজ। অঙ্জাতত্বাৎ শশবিধাপবন্গিতি ।-ন্ত।য়ব্তিক। 
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সম্প্রদায়ের মতে আত্মার উৎপন্তি নাই। শশশৃঙ্গেরও উৎপত্তি নাই, উহ! অলীক বলিয়াই সর্বব- 
'সিদ্ধ। সুতরাং যাহ! জন্মে নাই, বাহার উৎপত্তি নাই, তাহা একেবারেই নাই; তাহ! অলীক -. 
ইহা শণশূল দৃ্টাস্তের স্থার! বুঝাইয়া শুন্তবাদী বলিয়াছেন যে, আত্মা বখন জন্মে নাই, তখন আত্ম! 
অলীক। অজাগ্ত্ব ব| জন্মরাহিত্য পূর্বোক্ত অন্ুমানে হেতু | আত্মার নাস্তিত্ব বা অলীকত্ব 
সাধ্য। শশশৃঙ্গ দৃষ্টান্ত । উদ্দ্যোতকর পূর্বোক্ত অন্থুমানের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, “আত্মা 
নাই”--ইহা এই অনুমানের প্রতিজ্ঞাবাক্য। কিন্তু আত্ম! একেবারে অলীক হইলে পূর্বোক্ত 
ত্র গ্রতিজ্ঞাই হইতে পারে না। কারণ, যে পদার্থ কোন কালে কোন দেশে জ্ঞাত নহে, 
যাহার সত্তাই নাই, আহার অভাব বোধ হইতেই পারে ন।। অভাবের ভ্ঞানে যে বস্তর 
অভাব, সেই বণ্তর ক্তান আবশ্তক। কিন্ত আত্মা একেবারে অলীক হইলে কুত্রাপি তাহার 
কোনরূপ জান সম্ভব না হওয়ায়, তাহার অতাৰ জ্ঞান কিরূপে হইবে? আত্মার অভাব বলিতে 
হইলে দ্েেশবিশেষে বা কালবিশেষে তাঁহার সত্তা অবশ স্বীকাধ্য। শূন্যবাদীর কথা এই যে, 
* যেমন শশশৃঙ্গ অলীক হইলে ৪ “শশশৃঙ্গ নাই” এইরূপ বাক্যের দ্বারা তাহার অভাব প্রকাশ করা 
হয়, দেশবিশেষে ব1 কালবিশেষে শশশূঙ্গের সত্তা শ্বীকার করিয়া দেশাস্তর বা কালাস্তরেই তাহার 
অভাব বলা হয় না, তন্রপ “আত্ম! নাই” এইরূপ বাক্যের দ্বারাও অলীক আত্মার অভাব বলা 
যাইতে পারে। উহা বলিতে দেশবিশেষে বা কালবিশেষে আত্মার অস্তিত্ব ও তাহার জ্ঞান 
আবন্তক হয় না। এতছুন্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, শশশূঙ্গ সর্বদেশে ও সর্বকালেই 
অত্যত্ত অসৎ ব! অলীক বলিয়াই সর্বসম্মত ৷ সুতরাং “শশশৃঙ্গ নাই” এই বাক্যের দ্বার শশ- 
শৃঙ্গেরই অভাব বুঝা! যায় না, ত্র বাক্যের দ্বারা শশের শৃঙ্গ নাই, ইহাই বুঝ! যায়--ইহা স্থীকার্ষ্য 
অর্থাৎ এ বাক্যের দ্বার শশশৃজরূপ অলীক দ্রব্যের নিষেধ হয় না। শূঙ্গে শশের সম্বন্ধেরই 
নিষেধ হয়। শশ এবং শৃঙ্গ, পৃথক্তাবে প্রসিদ্ধ আছে। গবাদি প্রাণীতে শৃঙ্গের সম্বন্ধ জান এবং 
শশের লাঙগলাদি প্রদেশে শশের সম্বন্ধ জ্ঞান আছে। সুতরাং এ বাক্োর দ্বার! শশে শৃঙ্গের 
স্বন্ধের অভাব জ্ঞান হইতে পারে এবং তাই হইয়া থাকে । কিন্ত আত। অত্যন্ত অনৎ বা 
অলীক হইলে কোনরূপেই তাহার অভাব বোধ হুইতে পারে না। “আত্মা নাই” এই বাক্যের 
দ্বার! সর্বদেশে সর্বকালে সর্ধথ৷ আত্মার অভাব বৌধ হইতে না পারিলে শুন্যবাদীর অভিমতার্থ- 
বোধক গ্রতিজ্ঞাই অসপ্তব। এবং পূর্বোক্ত অনুমানে শশশূজগ দৃষ্টাস্তও অসম্ভব । কারণ, শশশৃঙ্গের 
নাস্তিত্ব বা অভাব দিদ্ধ নহে। “শশশৃঙ্গ নাই” এই বাক্যের স্থারা| তাহ! বুঝ| যায় না। এবং 
পূর্বোক্ত অনুমানে যে, “অজাতত্ব” অর্থাৎ জন্মরাহিত্াকে হেতু ব্ল! হইয়াছে, তাহাও উপপন্ন 
হয় না। কারণ, উহা সর্বাধ! জন্মরাহিত্য অথব! স্বরূপতঃ জন্সরাহিতা, ইহা! বলিতে হইবে। 
ঘটপটাদি দ্রব্যের স্ঠার় আত্মার স্বরূপতঃ জন্ম ন! থাকিলেও অভিনব দেহাদির সহিত প্রাথমিক 
সমবস্কবিশেষই আত্মার জন্ম বলিয়া! কথিত হইয়াছে । স্থতরা সর্বথ! জন্মরাহিত্য হেতু আত্মাতে 
নাই। আত্মাতে ম্বরূপতঃ জন্মরাহিত্য থাকিলেও তন্থার! আত্মার নান্তিত্ব ব1! অলীকত্ব সিদ্ধ হইতে 
পারে না। কারণ, নিত্য ও অনিত্যতেদে পদার্থ দ্বিবিধ। নিত্য পদার্থের শ্বরূপতঃ জন্ম ব 
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উৎপত্তি থাকে না। আত্মা নিত্য পদার্থ বলিয়াই প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হওয়ায় উহার শ্বরূপতঃ জন্ম 
নাই-_ইহা৷ শ্বীকার্য্য। আত্মার স্বরূপতঃ জন্ম নাই বলিয়া উহা অনিত্য ভাব পদার্থ নহে, ইহাই 
সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু এ হেতুর দ্বারা "আত্মা নাই” ইহা কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পারে 
না। কারণ, স্বরূপতঃ জন্মরাহিত্য পদার্থের নান্তিত্বের সাধক হয় না। উদ্দ্যোতকর আরও বহু 
দোষের উল্লেখ করিয়! পূর্বোক্ত অনুমানের খণ্ডন করিয়াছেন। বস্ততঃ আত্ম! বলিয়া কোন 
পদার্থ না থাকিলে, উহ! আকাশ-কুনুমের ন্যায় অলীক হইলে, আত্মাকে আশ্রয় করিয়। নাস্তিত্বের 
অনুমানই হইতে পারে না । কারণ, অনুমানের আশ্রয় অপিদ্ধ হইলে, “আশ্রয়ািদ্ধি” নামক 
হেত্বাভান হয়। এরূপ স্থলে অনুমান হয় না। বেমন “আকাশকুজুমং গন্ধবৎ এইবপে 
অনুমান হয় না, তজ্মপ পূর্বোস্তমতে “আত্ম! নাস্তি” এইরূপেও অনুমান হইতে পারে না। 
কেহ কেহ অনুমান প্রয়োগ করিয়াছেন যে» "জীবিত ব্যক্তির শরীর নির্জম্মক, যেহেতু তাহাতে 
সত! আছে”। যাহ! সৎ, তাহা নিরাত্মক, সুতরাং বস্তমাত্রই নিরাত্মক হওয়ায়, জীবিত 
ব্যক্তির শরীরও নিরাত্মক, ইহাই পূর্বোক্ত ঝানীর তাতপর্্য। উদ্দ্যোতকর এই অনুমানের থণ্ডন 
করিতে বলিয়াছেন যে, পনিরাত্মক” এই শব্দের অর্থ কি? যদি আত্মার অন্ুপকারী, ইহাই “নিরাত্ম ৮ 
শব্বের অর্থ হয়, তাহা হইলে এঁ অনুমানে কোন দৃষ্টান্ত নাই। কারণ, জগতে আত্মার 
অন্ুপকারী কোন পদার্থ নাই যদি বল “নিরাত্বক” শবের দ্বারা আত্মার অভাবই কথিত 
হইয়াছে, তাহা হইলে ঝোন্‌ স্থানে আত্ম! আছে এবং কোন্‌ স্থানে তাহার নিষেধ হইতেছে, ইহা! 
বলিতে হইবে । কোন স্থানে আত্মা না থাকিলে, অর্থাৎ কোন বস্ত সাত্মক না থাকিলে, “নিরাত্মক” 
এই শের গুয়ষোগ হইতে পাঁরে না । গৃহে ঘট নাই” ইহা বলিলে যেমন ভন্াত্র ঘটের সত! বুঝা 
যায়, তন্রপ “শরীরে আত্মা নাই” ইহা! বলিলে অন্তাত্র আত্মার সভা বুঝা যাঁয়। আত্ম। একেব.রে অসৎ 
ব। অলীক হইলে কুত্রাপি তাহার নিষেধ হুইতে পাঁরে ন। উদ্দ্যেতকর এইরূপ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 
উক্ত অস্তান্ত হেতুর দ্বারাও আত্মার নাস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না--ইহ। সমর্থন করিয়া, আত্মার 
নাস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই, উহা! অপম্ভব, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরে ইহাও 
বলিয়াছেন যে, আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলে “আত্মন্” শব নিরর্৫থক হয়। লুচির- 
কাল হুইতে যে “আত্মন্” শবের প্রক্মোগ হইতেছে, তাহার কোন অর্থ নাই--ইন! বলা যায় 
না) সাধু শব্ধ মাত্রেরই অর্থ আছে। যদি বল, সাধু শব্ধ হইলেই অবশ্ত তাহার অর্থ থাকিবে, 
ইহা স্বীকার করি না। কারণ, “শৃন্ত” শঙ্জের অর্থ নাই, "তমস্‌” শবের অর্থ নাই। এইরূপ 
“আত্মন্” শব্দও নিরর্থক হইতে পারে। এনছুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, “শুন্ত” শব ও 
“তমম্‌” শব্েরও অর্থ আছে। যে দ্রব্যের কেহ রক্ষক নাই যাহ কুকুরের হিতকর, তাহাই *শুস্ত” 
শব্ধের অর্থ২। এবং যে যে স্থানে আলোক নাই, সেই সেই স্থানে ভ্রব্য গুণ ও কর্ণ “তম” শবেরস্‌ 

১। অপরে তু জীবচ্ছরীরং নিরাত্মকন্ধেন পক্ষয়িত্ব। সন্বা্িত্যেবদাদিকং কেতুং ক্রংতে ইত্যাদি :-সস্তাবার্তিক। 


২। বাদীর অভিপ্রায় মনে হয় যে, যাহাকে শুন্য বল! হয়) তাহ। কে।ন পদ৫থই নহে। সুতরাং "শুন্য" শষের 
কোন অর্থ নাই। বন্ততঃ "শুনা" শঙের নির্জন অর্থে প্রদিদ্ধি প্রশ্নোগ জাছে। যথা--পশুনাং ধারগৃহং” ॥ পজনস্থানে 
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অর্থ। পরত্ত, বৌদ্ধ যদি “তমস্‌” শব্ধ নিরর্থক বলেন, তাহা হইলে, তাহার নিজ নিদ্ধান্তই বাধিত 
হইবে । কারণ, রূপাদ্ধি চারিটি পদার্থ তমঃপদার্ধের উপাদান, ইহ! বৌদ্ধ দিদ্ধান্ত১। এতএব নিরর্থক 
কোন পদ নাই। 

পূর্বোক্ত বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিতে উদ্দ্যোতকর শেষে ইহাঁও বলিয়াছেন যে, কোন 
বৌদ্ধ “আত্মা নাই” ই! বলিলে, তিনি প্রকৃত বৌদ্ধ দিদ্ধান্তের অপলাপ করিবেন। কারণ, 
“আত্ম। নাই” ইহা প্রকৃত বৌদ্ধ দিদ্ধাস্তই নহে। বৌদ্ধ শানে “রূপ”, বিজ্ঞান,” 
“বেদনা”, “সংজ্ঞা” ও “সংস্কার”-- এই পাচটিকে “ক্বন্ধ” নামে অভিহিত করিয়া! এ রূপাদি 
পঞ্চ স্বন্ধকেই আত্মা বল! হইয়াছে । পরে “আমি” "রূপ নহি, আমি বেদনা, 
নহি, আমি ংজ্ঞা” নহি, আমি “সংস্কার নহি, আমি এবজ্ঞান নহি,”--এইরূপ বাঁকোর ছারা 


শুন্য” ইত্যাদি। প্রতিবনদী উদ্দো।তকর লিবিয়।ছেন, “দা রক্ষিত! জ্রবাসা ন বিদাতে, তদ্দ্রবাং ক্বভো। হিতত্ব।ং 
"শুন্ঠ' সিতাচাতে* | উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য মনে হয় যে, *শুন্ত* শব্দের যাহা রাঢ্যর্থ, তাহা স্বীকার ন|! করিলেও 
যে অর্থ যৌগ্সিক, যে অর্থ ব্যাকরণশাস্্রসিদ্ব। তাহ! অবস্থ স্বীকার করিতে হইবে। “্বত্যো হিতং* এই অর্থে কুকুর- 
বাচক “মন্‌” শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রতায়বোগে “শুনঃ সম্প্রনারণং বাচ দীর্ঘত্ংং এই গণস্ত্রানথদারে “শুন্য” ও ৪তন্ত 
এই দ্বিবিধ পদ সিদ্ধ হয়। ( সিদ্ধান্তকৌমুদ্দী, তদ্ধিত প্রকরণে “উগবাদিভ্যো। যৎগ। ৫। ১।২। এই পাণিনিনুত্রের 
গণসৃত্র ভ্রষ্টব্য )। সুতরাং ব্াাকরপশা্ত্রামুসারে “শুনা” শব্ধের প্রকৃতি ও প্রতায়ের সবার যে যৌগ্নিক অর্থ বুঝ! 
যায়, তাহা অন্বীকার করিবার উপায় নাই। 

১। “্তষস্। শবধের কোন অর্থ নাই, ইহা বলিলে বৌদ্ধর নিজ সিদ্ধান্ত বাধিত হয়) ইহা! সঙর্থন করিতে 
উদ্দে/াতকর লিখিয়াছেন, “চতুর্ণামুপাদেররূপত্াত্তমন£? | তাংপর্ধযটাকাক।র এই কথার তাৎগর্ধ্য বর্ণন করিয়াছেন 
যে, রূপ, রস, প্রন্ধ ও স্পর্শ, এই চাঁরিটি পদার্থই ঘটাদিরূপে পরিণত হয়, তঙ£পদার্ধ এ চারিটি পদার্থের উপাদেয়, 
অর্থাৎ এ চারিটি পদ্দার্থ তমঃপদার্থের উপাদান, ইহা! বৌদ্ধ বৈভাধিক সম্প্রদ।য়ের সিদ্ধান্ত । হুতরাং তাহার! «তঙস্‌” 
শবকে নিরর্ঘক বলিলে, তাহ।দিগের এ নিজ সিদ্ধান্তের সহিত বিরেধ হয়। 

২। বৌদ্ধ সম্প্রদায় সংসারী জীবের ছুঃখকেই "ন্বন্ধ” নামে বিভাগ করিয়! "পঞ্চ দ্বন্ধ* বলিয়াছেন। প্বিবেক- 
বিলা* গ্রন্থে ইহ! বর্ণিত হইয়াছে । বথাস্-*্হুঃখং সংসারিণঃ স্বন্ধাত্তে চ পঞ্চ প্রকীর্তিতা। বিজ্ঞানং বেদনা! সংজ্ঞ। 
সংক্কারে! রূপমেব চ॥” 

বিষয় সহিত ইল্জিয়বর্গের নাম (১) “রূপন্থন্ধ“ | আলয়বিজ্ঞান ও প্রবৃত্তিবিজ্ঞ।ন-প্রবাছের নাম (২) “বিজ্ঞোন- 
ক্ষ” । এই দ্বন্বদ্বয়ের, সম্বন্ধ জন্ত হুখছুঃখাদি জনের প্রবাহের নাস (৩) “বেদনান্বদ্ধ।” সংজ্ঞাশবাধুক্ত বিজ্ঞান- 
প্রবাছের নাম (৪) “সংজ্ঞান্ষন্ব”। পূর্ব্বোজ্ত “বেদনাদ্বন্ধ” জন্য রাগছ্েষ।দি, মদমানাদি, এবং ধর্ম ও অধর্দের নাষ 
(৫) “লংস্কারদ্দ্ধ"। ( *র্বদর্শনসংগ্রহে* বৌদ্ধদর্শন স্ব )। পূর্বোক্ত পঞ্চ বন্ধ সমুদগায়ই আত্মা, উহ হইতে 
ভিন্ন আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, ইহা বৌদ্ধ সত বলিয়াই প্রাচীন কাল হইতে সুপ্রসিদ্ধ আছে। প্রাচীন নহা- 
কবি মাধ তৎফালে এ নুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ যতকে উপসানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । বথা,-- 

সর্ববকার্ধযশরীরেষু মু্যানন্বন্বপঞ্চকং 
সৌগতানাৰিবাস্বাহন্ো! নাস্তি ষন্ত্র! মহীভৃতাম্‌ £--শিশুগ।লবধ ।২1২৮। 

৩। নাজ্ঞযাত্মেতি চৈৰং জ্রব।ণঃ সিদ্ধান্তং বাধতে । কথঙিতি? “রূপং তদন্ত নাহং) বেন! সংজ। সংন্যায়ে। 

বিজানং তদন্ত নাহং” ইত্যাদি ।--স্ঠায়বার্তিক। 
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যে নিষেধ হইয়াছে, উহ! বিশেষ নিষেধ, সামান্য নিষেধ নহে। সুতরাং এঁ বাক্যের দ্বারা সামান্ততঃ 
আত্ম! নাই, ইহ! বুঝা যায় না। সামান্ততঃ “আত্মা নাই”, ইহাই বিবক্ষিত হুইলে সামান্ত নিষেধই 
হইত। অর্থাৎ “আত্মা নাই”, *আমি নাই”, “তুমি নাই”__এইকপ বাক্াই কথিত হইত। পরত 
রূপাদি পঞ্চ স্বদ্ধের এক একটি আত্মা নহে, কিন্তু উহা! হইতে অতিরিক্ত পঞ্চ সবন্ধ সমুদায়ই আত্মা, 
ইহাই পূর্বোক্ত বাক্যের তাৎপর্যয হইলে অতিরিক্ত আত্মাই স্বীরুত হয়, কেবল আত্মার নামতেদ 
মাত্র হয়। উদ্দ্যোতকর শেষে আরও বলিয়াছেন যে,১ যে বৌদ্ধ “আত্মা নাই”, ইহ! বলেন--আত্মার 
অস্তিত্বই স্বীকার করেন না, তিনি “তথাগতে”র দর্শন, অর্থাৎ বুদ্ধদেবের বাক্যকে প্রমাণরূপে 
ব্যস্থাপন করিতে পারেন ন! । কারণ, বুদ্ধদেব স্পষ্ট বাক্যের দ্বার! আত্মার নাস্তিত্ববাদীকে মিথ্যা- 
ভানী বলিয়াছেন। বুদ্ধদেবের এরূপ বাক্য নাই--ইহ! বল! যাইবে না । কারণ, “সর্ববাভিসময়স্থর” 
নামক বৌদ্ধগ্রন্থে বুদ্ধদেবের এরূপ বাক্য কথিত হইয়াছে । উন্দ্যোতকরের উল্লিখিত “সর্বাভিসময়স্থত্র” 
নামক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুসন্ধান করিয়াও সংবাদ পাই নাই। কিন্ত পরবর্তী বৌদ্ধ 
দার্শনিকগণ বৌদ্ধমত বলিয়! নানাগ্রন্থে নানামতের উল্লেখ ও সমর্থন করিলেও বুদ্ধদেব নিজে যে, 
বেদসিদ্ধ নিত্য আত্মার অন্তিত্বেই দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন, ইহাই আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। 
অবশ্ত সুপ্রাচীন পালি বৌদ্ধগ্রস্থ “পোট$পাঁদ হ্থন্ে” আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে পরিব্রাজক 
পোটঠপাদের প্রঙ্নোত্তরে বুদ্ধদেব আত্মার স্বরূপ ছুক্তেপ্ বলিয়া এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নেরই 
উত্তর দেন নাই, ইহা! পাওয়া যায়, এবং আরও কোন কোন গ্রন্থে আত্মার ম্বরূপ-বিষয়ে প্রশ্ন করিলে 
বুদ্ধদেব মৌনাবলম্বন করিয়াছেন, ইহ! পাওয়। যায় । কিন্তু তন্বার! বুদ্ধদেব যে, আত্মার অস্তিত্বই 
মানিতেন না, নৈরাত্াই তাঁহার অভিঘত তত্ব, ইহা! বুঝিবার কোন কারণ নাই । কারণ, তিনি জিজ্ঞা- 
স্থর অধিকারান্থসারেই নানাবিধ উপদেশ করিয়াছেন । “বোধিচিন্ত-বিবরণ” গ্রন্থে “দেশনা লোক- 
নাথানাং সত্বাশয়বশান্গগাঃ” ইত্যাদি শ্লেকেও ইহা স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে । উপনিষদেও অধিকারি- 
বিশেষের জন্য নানাভাবে আত্মতত্বের উপদেশ দেখা যায়। বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্বই অস্বীকার 
করিলে জিজ্ঞান্থ পোঁটঠপাদকে “তোমার পক্ষে ইহা ছুক্েপ়্” এই কথা প্রথমে বলিবেন কেন? 
স্থৃতরাং বুঝা যাস, বুদ্ধদেব পো্টঠপাদকে আত্মতত্ববোধে অনধিকারী বুঝিয়াই তাহার কে'ন প্রশ্নের 
প্রকৃত উত্তর প্রদান করেন নাই। পরন্ধ বুদ্ধদেবের মতে আত্মার অস্তিত্বই না! থাকিলে নির্বাণ 
লাভের জন্য তাঁহার কঠোর তপন্ত! ও উপদেশাদির উপপন্তি হইতে পারে না। আত্ম বলিয়া কোন 
পদার্থ ন! থাঁকিলে কাহার নির্বাণ হইবে? নির্বাণকালেও যদি কাহারই অস্তিত্বই ন! থাকে, তাহা 
হইলে কিরূপেই ব। এ নির্বাণ মানবের কাম্য হইতে পারে ? পরস্থ বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্বই অহ্থী- 
কার করিলে, তাহার কথিত জন্মাস্তরবাদের উপদেশ কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। বুদ্ধদেব 
বোধিবৃক্ষতলে সন্বোধি লাভ করিয়া “অনেকজগাতিসংসারং” ইত্যাদি যে গাথাটি পাঠ করিয়াছিলেন, 

১। নচাক্সানমনভপগচ্ছত! তথ।গতদর্শনমর্থবতায়াং ব্যবস্থ(পয়িতুং শক্যং। ন চেদং বচনং নান্তি। “সর্ধবাভি- 


সঙয়পুত্রেহতিধ/নাৎ। বখা--“গারং বে। ভিক্ষবে। দেশছিষ্যানি। ভারহারঞ্চ, ভার; পঞন্বন্ধাঃ, তারছারশ্চ পুদগল 
ইতি। বশ্চাক। নাস্তীতি স মিথ্যা দৃষ্টিকো ভবতীতি সুত্রম্।-স্ঠায়বার্তিক। 
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বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্স্থ “ধন্মপদে” তাহার উল্লেখ আছে। বুদ্ধদেবের উচ্চারিত এ গাধাঁয় 
জন্মাত্তরবাদের স্পষ্ট নির্দেশ আছে, এবং প্ধম্মপদে”র ২৪শ অধ্যায়ে “মনুজস্স পমতচারিনো” 
ইত্যাদি শ্লৌোকে বৌদ্ধমতে জন্মাস্তরবাদের বিশেষরূপ উল্লেখ দেখ! যায়। বুদ্ধদেব জন্মাতস্তরধারার 
উচ্ছেদের জন্যই অষ্টাঙ্গ আর্ধ্যমার্গের যে উপদেশ করিয়াছিলেন, তন্ারাও তাঁহার মতে আত্মার 
অস্তিত্ব ও বেদসন্মত নিত্যত্বই আমর! বুঝিতে পারি । “মিলিন্দ-পঞ্হ” নামক পালি বৌদ্ধতীস্থে 
রাজা মিলিন্দের প্রশ্রোত্তরে ভিক্ষু নাগসেনের কথায় পাওয়া যায় যে, শরীরচিতার্দি সমস্িই আতয্মা। 
স্প্রাচীন পালি বৌদ্ধগ্রন্থে অন্তান্ঠ স্থানেও এই ভাবের কথা থাকায় মনে হয়, প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিক- 
গণ হুক বিচার করিয়! রূপাদি পঞ্চস্বন্ব-বিশেষের সমষ্টিই বুদ্ধদেবের অভিমত আত্ম! বলিয়া! 
সমর্থন করিয়াছেন। বৈদিক সিদ্ধান্তে যাহ! অনাত্মা, বৌদ্ধ সিদ্ধান্তে তাহাকে আত্মা বলিয়াছেন । 
পরমপ্রাচীন ভাষ্যকার বাত্ন্তায়নও “দেহাদি-সম্রিমাত্রই আত্ম--এই মতকেই এখানে পূর্বপক্ষরূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন, আত্মার নাস্তিত্বপক্ষই পূর্ববপক্ষরূপে গ্রহণ করেন নাই। মুলকথা, কোন কোন 
বৌদ্ধ-বিশেষ আত্মার নাস্তিত্ব ব1 নৈরাত্ম্যই বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত বলিয়া সমর্থন করিলেও উহু। যে 
প্রকৃত বৌদ্ধ সিদ্ধান্তই নহে, ইহাঁও উদ্দ্যোজকর শেষে প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 

“বস্ততঃ “আত্মা নাই”--এইরূপ সিদ্ধান্ত কেহ সমর্থন করিতে চেষ্টা করিলেও, উহা! 
কোনরূপেই প্রতিপন্ন করা যায় না। আত্মার নাস্তিত্ব কোনরূপেই সিদ্ধান্ত হইতে পারে 
না। কারণ, আত্মা! অহং-প্রত্যয়গম্য ॥ “অহং” ব। “আমি” এইরূপ জ্ঞান আআকেই 
বিষয় করিয়া হইয়া থাকে । “আমি ইহা জানিতেছি”---এইরপ সার্বজনীন অন্ভবে “আমি” 
জ্ঞাতা, এবং “ইহা” ভ্ঞেয়। এ স্থলে জ্ঞাত ও জ্ঞেয় যে ভিন্ন পদার্থ, তাহা স্পষ্ট বুঝ! 
যায়। সুতরাং যাঁহ। অহং-প্রত্যয়গম্য, অর্থাৎ যাহাকে সমন্ত জীব “অহং” বা “আমি? 
বলিয়া! বুঝে, তাহাই আত্মা। দর্ধজীবের অনুতবিদ্ধ এ আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে কোন 
সংশয় ব। বিবাদ হইতে পারে না। আত্মার অস্তিত্ব সর্বজীবের অন্থভবসিদ্ধ না হইলে, 
“আমি নাই” অথবা “আমি আছি কি না”, এইরূপ জ্ঞান হইতে পারিত। কিন্ত কোন 
প্রক্ৃতিস্থ জীবের এরূপ জ্ঞান জন্মে না। পরত যিনি “আত্মা নাই” বলিয়! আত্মার নিরা- 
করণ করিবেন, তিনি নিজেই আত্ম । নিরাকর্তা নিজে নাই, অথচ তিনি নিজের নিরাকরণ 
করিতেছেন, ইহ! অতীব হান্তাম্পদ। পরস্ত আত্মা স্বতঃপ্রসিদ্ধ না হইলে, আত্মার অস্তিত্ব- 
বিষয়ে প্রমাণ-প্রশ্নও নিরর্থক। কারণ, আত্মা না থাকিলে প্রমাণেরই অস্তিত্ব থাকে না। 
প্রথা? অর্থাৎ যথার্থ অনুভবের করণকে প্রমাণ বলে। কিন্তু অন্ুভবিতা কেহ ন! থাঁকিলে প্রমাকরূপ 
অন্ুভবই হইতে পারে না। সুতরাং প্রমাণ মানিতে হইলে অন্ুভবিতা আত্মাকে 
মানিতেই হইবে। তাহা! হইলে আর আত্মার মস্তিত্ববিষয়ে প্রমাণ-প্রশ্ন করিয়া! প্রতিবাদীর 
কোন লাঁভ নাই। পরস্ত আত্মার অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রমাণ কি? এইরপ প্রশ্নই আত্মার অস্তিত্ব- 
বিষয়ে প্রমাণ বল! যাইতে পারে। কারণ, ধিনি এরূপ প্রশ্ন করিবেন, তিনি নিজেই - আত্মা । 
প্রশ্নকারী নিজে নাই, অথচ প্রপ্ন হইতেছে, ইহ! কোনরূপেই হইতে পারে ন!। ,বারী ন! 

চে 
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খাকিলে বাদ প্রতিবাদ হইতে পারে না। পরস্ত মাম্মা না থাকিলে জীবের কোন বিষয়ে 
প্রবৃতিই হইতে পারে না। কারণ, আত্মার ইষ্ট বিষয়েই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ইষ্সাধনন্ব- 
জ্ঞান প্রাবৃতির কারণ। “ইহা আমার ইইসাধন”” এইরূপ জ্ঞান না হইলে কেন 
বিষয়েই কাহারও প্রবৃত্তি জম্মে না। আমার ইষ্টসাঁধন বলিয়া জ্ঞান হইলে, আমার অর্থাৎ 
আত্মার অস্তিত্ব গ্রাতিপন্ন হয়। আত্মা বা “আমি” বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলে 
“আমার ই্টসাঁধন”, এইরূপ জ্ঞান হইতেই পারে না। শেষ কথা, জ্ঞানপদার্থ সকলেরই 
স্বীকার্ধ্য। যিনি জ্ঞানেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন না, তিনি কোন মত স্থাপন বা 
কোনরূপ তর্ক করিতেই পারিবেন না। ধাহার নিজেরও কোন জ্ঞান নাই, ধিনি কিছুই 
বুষেন না, ধিনি জ্ঞানের অস্তিত্বই মানেন না, তিনি কিরূপে তাহার অভিমত ব্যক্ত করিবেন? 
ফলকথা, জ্ঞান সর্বজীবের মনোগ্রাহা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ পদার্থ, ইহ। সকলেরই স্থীকার্য্য । জ্ঞান সর্ধব- 
সিদ্ধ পদার্থ হইলে, এ জ্ঞানের আশ্রয়, জ্ঞাতাও সর্ধবসিদ্ধ পদার্থ হইবে। কারণ, জ্ঞান আছে, কিন্ত 
তাহার আশ্রয় _জ্ঞাঁতা৷ নাই, ইহা একেবানেই অপস্তব। যিনি জ্ঞাতা, তিনিই আত্মা । জ্ঞাতারই নামা- 
স্তর আত্মা । সুতরাং আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে কোন সংশয় বা বিবাদ হইতেই পাঁরে না। সাংখ্য- 
সত্রকারও বলিয়াছেন, অস্ত্যাত্মা! নান্তিত্বসাধনা ভাবাঁৎ।”৬1১। অর্থাৎ আত্মার নাস্তিত্বের কোন 
প্রমাণ ন। থাকায়, আত্মার অস্তিত্ব শ্বীকাঁধ্য। অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ । সুতরাং উহার 
একটির প্রমাণ না থাকিলে, অপরটি সিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই। তাৎপর্যযটাকাকার বলিয়াছেন 
যে, যে ব্যক্তি ধর্্ীতেই বিপ্রতিপনন, অর্থাৎ আত্মা বলিয়া কোন ধর্মীই যিনি মানেন না, তাহার পক্ষে 
উ্থাতে নাস্তিত্ব-ধর্ণ্ের সাধনে কোন প্রমাণই নাই । কারণ, তিনি আত্মাকেই ধন্মিরূপে গ্রহণ 
করিয়া, তাহাতে নাস্তিত্ব ধর্মের অনুমান করিবেন। কিন্তু তাহার মতে আত্মা আকাশ-কুস্থমের ন্যায় 
অলীক বলিয়। তাহার সমস্ত অনুমানই “আশ্রয়াসিদ্ধি” দৌষবশতঃ অপ্রমাণ হইবে। পরস্ত সাধারণ 
লোকেও যে আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করে; সেই আত্মাকে ধিনি অলীক বলেন, অথচ সেই আত্মাকেই 
ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়। তাহাতে নান্তিত্বের অনুমান করেন,__তিনি লৌকিকও নহেন, পরীক্ষকও 
নহেন, সুতরাং তিনি উন্মত্তের হ্যায় উপেক্ষণীয়। মৃলকথ, সামান্যতঃ আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে 
কাহারও কৌন সংশয় হয় নাঁ। আত্মা বলিয্না যে কোন পদার্থ আছে, ইহা সর্বসিদ্ধ। বিস্ত 
আত্ম! সর্বসিদ্ধ হইলেও উহা কি দেহাদিসংঘাত মাত্র? অথবা তাহা হইতে ভিন্ন ?_- 
এইরূপ সংশয় হয় কারণ, প্চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতেছে,” “মনের দ্বার! জাঁনিতেছে, 
দ্যুদ্ধির দ্বারা বিচার করিতেছে,” “শরীরের ছার! স্থুখ ছুঃখ অনুভব করিতেছে”, এইরূপ যে 
“ব্যপদেশ” হয়, ইহা কি অবয়বের দ্বার! দেহাদি-সং ঘাতরূপ সমুদ্রায়ের ব্যপদেশ ? অথবা অন্তের 
বারা অন্যের ব্যপদেশ ?-- ইহা! নিশ্চয় কর! যায় ন!। 


ভাষ্য । অন্যেনায়মন্যস্য ব্যপদেশঃ | কম্মাৎ ? 
ঘন্গুবাদ । (উত্তর) ইহ! অন্ের ছারা অন্যের ব্যপদেশ। ( প্রন্ম ) কেন? 
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সুত্র । দর্শন-স্পর্শনাভ্যা মেকার্থগ্রহণাৎ ॥১।১৯৯॥ 

অনুবাদ । (উত্তর) যেহেতু দ্দর্শন” ও «স্পর্শনের” দ্বারা অর্থাত চক্ষুরিক্ড্রিয় 
ও স্বগিক্জিয়ের ছ্বারা (একই জ্ঞাতার) এক পদার্থের জ্ঞান হয়। 

বিবৃতি। দেহাদি-সংঘাত আত্মা নছে। কারণ, এ দেহাদি-দংঘাতের অন্তর্গত ইঞ্জিয়বর্গ 
আত্মা নহে, ইহা নিশ্চিত | ইন্দ্িয়কে আত্মা বলিলে, ভিন্ন ভিন্ন ইন্জিয়কে ভির ভিন্ন 
প্রত্াক্ষের কর্তা ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বলিতে হইবে । তাহা হইলে ইন্জিয় কর্তৃক ভিন্ন 
ভিন প্রত্যক্ষগুলি এককর্তক হইবে না। কিন্তু “আমি চস্ষুরিক্ড্িয়ের দ্বার] যে ' পদার্থকে 
দন করিয়াছি, সেই পদার্থকে ত্বগিন্ট্রিয়ের দ্বারাও স্পর্শ করিতেছি*--এইরূপে এ হুইটি 
প্রত্যক্ষের মানস প্রত্যক্ষ হুইয়৷ থাকে। এ মানদ প্রত্যক্ষের ছার! পূর্বজীত সেই ছুইটি 
প্রত্যক্ষ যে একবিষ়ক এবং এককর্তৃক্, অর্থাৎ একই জ্ঞাতা যে একই বিষয়ে চৃক্ষু- 
রিক্দিয় ও ত্বগিজিয়ের দ্বার! সেই দুইটি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, ইহা বুঝা! যায়। সুতরাং ইন্জির 
আত্মা নহে, ইহা নিশ্চিত। 


ভাষ্য । দর্শনেন কশ্চিদর্ধো গৃহীতঃ, স্পর্শনেনাপি সোহর্থে। গৃহৃতে, 
ঘমহমদ্রাক্ষং চক্ষুষ! তং স্পর্শনেনাপি ম্পৃশামীতি, যঞ্চাম্পাক্ষং স্পর্শনেন, 
তং চক্ষুষা পশ্ঠামীতি। একবিষয়ৌ৷ চেমৌ প্রত্যয়াবেককর্তৃকৌ প্রতি- 
সন্ধীয়েতে, নচ সঙ্ঘাতিকর্তৃকৌ, নেক্দ্িয়েণৈক'কর্তৃকৌ । তদৃযোইসৌ 
চক্ষুষা ত্বগিক্দ্িয়েণ চৈকার্থন্ গ্রহীতা ভিন্ননিমিত্তাস্বনন্য কর্তৃকৌ” প্রত্যফে 
সমানবিষয়ৌ প্রতিসন্দধাঁতি সোহ্র্থান্তরভূত আত্মা । কথং পুননেরক্ডিয়ে- 
ৈককর্তৃকৌ ? ইন্দ্রিয় খলু স্ব-স্ব-বিষয়গ্রহণমনন্যকর্তৃকং প্রতিসন্ধাতু- 
মর্তি নেক্ডরিয়ান্তরন্ত বিষয়ান্তরগ্রহণমিতি। কথং ন সংঘাতকর্তৃকৌ ? 
চা খন্বয়ং ভিন্ননিমিত্ স্বাত্বকর্তৃকে। প্রতিসংহিতৌ প্রত্যয়ৌ বেদয়তে, 

সংঘাতিঃ | কম্মাৎ? অনিবৃত্তং হি সংঘাতে প্রত্যেকং বিষয়ান্তরগ্রহণন্তা- 
8৯৮ জীন 





১। *ইল্তরিয়েশ” এই স্থলে অভেদ অর্থে তৃতীর! বিভক্তি বুঝ! যায়। 
২। ভিন্ষিজ্রিয়ং নিষিতং যয়োঃ। ৩। “অনন্তবর্তৃকো” আক্ম্ৈককর্তৃকে। ৪1 ০০ অবামেকং 
বিষয় ইভ্যার্থঃ 1--তাৎপর্য্যটীকা 
€. প্পংঘাতে এই স্থলে সপ্তমী বিভক্তির দ্বারা অন্তর্গতত্ব অর্থ বুষা। বাইতে পারে। ' কফেবলাম্বম্বী অনুমানের 
ব্যাধ্যারস্তে টাকাব র জগদীশ লিখিয়াছেন,*নির্ধারণ ইফ অন্তগতত্বেছপি সপ্তুমীপ্রয়োগাৎ * ভাযোর শেষে "ইল্জিয়াসরেণ” 


১২ হ্যায়দর্শন [ ৩অ০, ১আঃ 


অনুবাদ। “দর্শনের” ঘার! ( চক্ষুরিন্দরিয়ের দ্বারা ) কোন পদার্থ জ্ঞাত হইয়াছে; 
*ল্পপর্শনের” দ্বারাও (ত্বগিক্দ্িয়ের ঘ্বারাও ) সেই পদার্থ জ্ঞাত হইতেছে, ( কারণ ) 
“যে পদার্থকে আমি চক্ষুর ছ্বার। দেখিয়াছিলাম, তাহাকে ত্বগিক্দিয়ের দ্বারাও স্পর্শ 
করিতেছি, এবং “যে পদার্থকে ত্বগিক্দ্রিয়ের বার স্পর্শ করিয়াছিলাম, তাহাকে চক্ষুর 
দ্বারা দর্শন করিতেছি,” । এইরূপে একবিষয়ক এই জ্ঞানদ্বয় (চাক্ষুষ ও স্পার্শন- 
প্রত্যক্ষ ) এককর্তৃকরূপে প্রতিসংহিত (প্রত্যভিজ্ঞাত ) ভয়, সংঘাতকর্তৃকরূপে 
প্রতিসংহিত হয় না, ইন্সরিয়প এককর্করূপেও প্রতিসংহিত হয় না। [ অর্থাৎ 
একপদার্থ-বিষয়ে পূর্বেবাক্ত চাক্ষুষ ও স্পার্শন প্রত্যক্ষের যে প্রত্যভিজ্ঞ! হয় 
তন্ারা বুঝা! যায়, এ দুইটি প্রত্যক্ষের একই কর্তা দেহাঁদিসমষ্টি উহার কর্তা 
নহে ; কোন একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ও উহার কর্তা নহে। ] 

অতএব চক্ষুরিজ্দ্িয়ের দ্বারা এবং ত্বগিল্দ্িয়ের দ্বারা একপদার্ধের জ্ঞাত এই বে 
পদার্থ ভিন্ন-নিমিত্তক (বিভিন্নেন্দ্িয-নিমিত্তক ) অনন্থকর্তক ( একাত্মকর্তৃক ) 
সমান-বিষয়ক ( একড্রব্য-বিষয়ক ) জ্জীনদ্বয়কে ( পূর্বেরাক্ত ছুইটি প্রত্যক্ষকে ) প্রতি- 
সন্ধান করে, তাহা অর্থাম্তরভূত, অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাত বা! ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন 
আত্মা । 

(প্রশ্ন) ইন্দ্রিয়রপ এককর্ভৃক নহে কেন? অর্থাৎ পূর্বোক্ত একবিষয়ক 
দুইটি প্রত্যক্ষ কোন একটি ইন্দ্রিয় কর্তৃক নহে, ইহার হেতু কি? (উত্তর) যেহেতু 
ইন্দ্রিয় অনন্যকর্তৃক অর্থাৎ নিজ কর্তৃক ন্ব স্ব বিষয়ভ্ঞানকেই প্রতিসন্ধান করিতে পারে, 
ইন্ড্রিয়াস্তর কর্তৃক বিষয়াস্তরজ্ঞানকে প্রতিসন্ধান করিতে পারে না। (প্রশ্ন) 
সংঘাতকর্তৃক নহে কেন? অর্থাৎ পূর্বেবাস্ত দুইটি প্রত্যক্ষ দেহাদি-সংঘাত কর্তৃক 
নহে, ইহার হেতু কি? উত্তর) যেহেতু এই এক জ্ঞাতাই ভিন্ননিমিত্ত জন্য নিজ 
কর্তৃক প্রতিসংহিত অর্থাৎ প্রতিসন্ধানরূপ জ্ঞানের বিষয়ীভূত জ্ঞানদ্বয়কে ( পূর্বেবাক্ত 
প্রত্ক্ষদ্বয়কে ) জানে, সংঘাত জানে না, অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাত এঁ প্রত্যক্ষঘয়ের 
প্রতিসন্ধান করিতে পারে না। (প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাত এ 
প্রত্যক্ষঘয়কে প্রতিসন্ধান করিতে পারে নাঃ ইহার হেতু কি? (উত্তর) উত্তর ) যেহেতু 


০ 


এইরূপ ততৃতীয়ান্ত উপমন পদের প্রয়োগ থাকায়) *প্রত্যেকং” এই উপমের় পদও ও তৃতীয়া বুঝিতে টযা্ত বুঝিতে হইবে। 
অপ্রতিসন্ধানের প্রতিযোগী গ্রতিসঙ্ধান ক্রিয্নার কর্তৃকারকে এ স্থলে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে এবং এ 
প্রতিসঙ্ধ।ন ক্রিয়ার কর্দকারকে (৭বিষয়াস্তরগ্রহ্ণন্ত" এই স্থলে) কৃযোগে যী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে 
“উতয়প্রাণ্ো কর্দণি।”--পাপিনিসুজ 1২ ৩:৬৬। 





পাপ 
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অন্য ইল্জিয় কর্তৃক অন্য বিষয়ত্ঞানের অর্থাৎ সেই ইন্্রিয়ের অগ্রাহা বিষয়াস্তরের 
জ্ঞানের প্রতিসন্ধানের অভাবের ন্যায় দেহাদি-সংঘাতের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ 
( দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ) কর্তৃক বিষয়ান্তরজ্ঞানের প্রতিসন্ধানের অভাব নিবৃত্ত হয় 
না। [ অর্থাৎ এ দেহাদি-সংঘাতের অন্তর্গত দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থই 
একে অপরের বিষয়জ্ঞানের প্রতিসন্ধান করিতে ন! পারায়, এ দেহাদিসংঘাত পূর্বেবোন্ত 
প্রত্যক্ষত্বয়কে প্রতিসন্ধান করিতে পারে না, ইহা স্বীকার্য |] 


টিপ্লনী। কর্তা ব্যতীত কোন ক্রিয়াই হইতে পারে ন|। ক্রিয়ামাত্রে৫ই কর্তা আছে। সুতরাং 
“চস্ষুর দ্বারা দর্শন করিতেছে”, “মনের দ্বার! বুঝিতেছে”, “বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিতেছে”, “শরীরের 
দ্বারা সুখ ছুঃখ অনুভব করিতেছে” ইত্যাদি বাক্যের দ্বার! দর্শনাদি ক্রিয়া ও চক্ষুরাদি করণের কোন 
কর্তার সহিত সম্বন্ধ বুঝা যায়। অর্থাৎ কোন কর্তা চক্ষুরাদি করণের দ্বার দর্শনাদি ক্রিয়৷ করিতেছে, 
_ইছা! বুঝা! যায়। ন্তায়মতে আত্মাই কর্তা | কিন্ত এ আত্মা কে, ইহ! বিচার দ্বারা প্রতিপাদন কর! 
আবশ্তক ৷ "চন্ষুর দ্বারা দর্শন করিতেছে” ইত্যাদি পূর্বোক্ত বাক্যের দ্বার! ক্রিয়া ও করণের কর্তার 
সহিত সম্বন্ধ কথিত হওয়ায়, উহার নাম “বাপদেশ” । কিন্তু এঁ ব্যপদেশ যদি চক্ষুরাদি অবয্ববের 
দ্বারা সমুদায়ের ( সংঘাতের ) ব্যপদেশ হয়, তাহা! হইলে দেহাদিসংঘাতই দর্শনাদি ক্রিয্নার কর্তা 
ব৷ আত্ম, ইহ! সিদ্ধ হয়। অর যদি উহ। অন্তের দ্বার! অন্তের ব্যপদেশ হয়, তাহা হইলে এ দর্শনাদি 
ক্রিয়ার কর্তা আত্ম দেহাদি-সংঘাত হইতে অতিরিক্ত, এই সিদ্ধান্ত বুঝ যায়। ভাষ্যকার বিচারের 
জন্য প্রথমে পূর্বোক্ত দ্বিবিধ ব্যপদেশ বিষয়ে সংশয় সমর্থনপূর্ববক এঁ ব্যপদেশ অন্তের দ্বারা অন্যের 
ব্যপদেশ, এই নিদ্ধাস্তপক্ষের উল্লেখ করিয়া! উহা! সমর্থন করিতে মহর্ষির দিদ্ধান্তস্থত্রের অবতারণা 
করিয়াছেন । সুত্রে যন্্ার! দর্শন কর! যায়-_এই অর্থে “দর্শন” শবের অর্থ এখানে চক্ষুরিক্জিয়' । এবং 
যন্বারা স্পর্শ করা যায় --এই অর্থে “ম্পর্শন” শের অর্থ 'ত্বগিজ্দিয় | মহষি বলিয়াছেন যে, চক্ষুরিন্দিয 
ও ত্বগিক্র্িয়ের দ্বারা একই পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন পদার্থকে চক্ষুর দ্বাগ দর্শন 
করিয়! ত্বগিক্জিয়ের দ্বারাও এ পদার্থের স্পা্শন প্রত্যক্ষ করে। মহধির তাৎপর্য এই যে, চক্ষু দ্বারা 
দর্শন ও ত্বগিক্দিয়ের দ্বার! স্পার্শন, এই ছুইটি প্রত্যক্ষের একই কর্তা । দেহাদি-সংঘাতরূপ অনেক 
পদার্গ, অথবা কোন একটি ইন্জরিয্পই এ প্পরত্যক্ষদ্ধয়ের কর্তা নহে। স্থতরাং দেহাদি-সংঘাত অথব 
ইন্জিয় আত্মা নহে, ইহা! সিদ্ধ হয়। একট ব্যক্তি যে, চক্ষুরিজিিয় ও ত্বগিক্জিয়ের দ্বারা এক পদার্থের 
প্রত্যক্ষ করে, ইহা. বুঝাইতে ভাষাকার বলিয়ছেন যে, “যে পদার্থকে আমি চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিয়া- 
ছিলাম, তাহাকে ত্বগিক্দ্রয়ের দ্বারাও স্পর্শ করিতেছি” ইত্যাদি গ্রক'রে একবিষয়ক এ দুইটি 
প্রত্যক্ষের যে প্রতিসন্ধান (মানস-প্রত্যক্ষবিশেষ ) জন্মের তন্থারা এ ছুইটি প্রত্যক্ষ যে 
এককতৃক, অর্থাৎ একই ব্যক্তি যে, এঁ ছুইটি প্রত্যক্ষের কর্তী, ইহা সিদ্ধ হয়। পূর্বোক্ত 
মানসপ্রত্যক্ষরূপ প্রতিসন্ধান-জ্ঞানকে ভ্রম বলিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
দ্বারাই পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষদ্বয়ের এককর্তৃকত্ব সিদ্ধ হওয়ায়, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে 


১৪ ন্যায়দর্শন [৩অ*, ১আ, 


ন|। পূর্বোক্ত এক পদার্থ-বিষয়ক দুইটি প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিরূপ এককতক নহে কেন?. অর্থাৎ 
যে ইন্দ্রিয় দর্শনের কর্তা, তাহাই স্পার্শনের কর্তা, ইহা কেন বল! ষ'য় না? ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে 
বলিয়াছেন যে, ইন্দিয়গুলি ভিন্ন, এবং টহ দিগের গ্রাহৃবিষয়ও ভিন্ন । সমস্ত পদার্থ কোন 
একটি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহা নছে। নুতরাং চক্ষুরিক্িয়কে দর্শনের কর্ত। বলা গেলেও স্পার্শনের কর্তা 
বলা যাঁয় না। স্পর্শ চক্ষুরিক্জ্িয়ের বিষয় না হওয়ায়, স্পশের প্রত্যক্ষে চক্ষুঃ কর্তাও হইতে পারে 
না। সুতরাং ইন্জিয়কে প্রত্যক্ষের কর্তা বলিতে হইলে, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দরিয়কে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষের 
কর্তাই বলিতে হইবে । তাহা হইলে পূর্বোক্ত স্থলে কোন একটি ইন্দ্রিয় সেই দ্বিবিধ প্রত্যক্ষের 
কর্তা, ইহা! আঁর বলা যাইবে না । তাহা বলিতে গেলে পূর্বোক্তরূপ যথার্থ প্রতিসন্ধান উপপন্ন হইবে 
না। কারণ, চক্ষুরিক্দি়কেই যদি পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষদ্য়ের কর্তা! বলা হয়, তাহা হইলে এ চক্ষুরিজ্্রিয়কে ই 
এঁ প্রতাক্ষদ্বয়ের প্রতিসন্ধানকর্তী বলিতে হইবে৷ কিন্তু চক্ষুরিক্রি় তাহার নিজ কর্তৃক নিজ 
বিষয়জ্ঞানের অর্থাৎ দর্শনরূপ প্রত্যক্ষের গ্রতিসন্ধান করিতে পারিলেও ত্বগিক্জিয় কর্তৃক বিষয়াস্তর- 
জ্ঞানকে অর্থাৎ স্পার্শন প্রতাক্ষকে প্রতিসন্ধান করিতে পারে না। কারণ, যে পদার্থের গ্রতিসন্ধান 
বা প্রত্যভিজ্ঞা হইবে, তাহার স্মরণ আব্গ্তক। ম্মর্ণ ব্যতীত প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে না। একের 
জ্ঞাত পদার্থ অন্তে স্মরণ করিতে পারে না, ইহা! সর্ধসিদ্ধ। সুতরাং ত্বগিজ্ডিয় কর্তৃক যে প্রত্যক্ষ, 
উক্ষুরিক্দিয় তাহা স্মরণ করিতে না পার, প্রতিসন্ধান করিতে পারে না! স্থৃতরাং কোন একটি 
ইন্দরিয়ই বে, পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষদয়ের কর্তা নহে, ইহ। বুঝা যায়। দেহাদিসংঘাতই এ প্রত্যক্ষদয়ের 
কর্তা নহে কেন? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, একই জ্ঞাতা নিঞ্জকর্তৃক এঁ প্রত্যক্ষদ্বয়ের 
প্রতিসন্ধান করে, অর্থাৎ “যে আমি চক্ষুর দ্বারা এই পদার্থকে দর্শন করিয়াছিলাম, সেই আমিই 
ত্বগিক্িক়্ের দ্বারা এই পদার্থকে স্পর্শন করিতেছি ।” এইরূপে এ চাক্ষুষ ও স্পার্শন প্রত্যক্ষের মানস 
প্রত্যক্ষরূপ গ্রত্যভিজ্ঞা করে, দেহাদি-সংঘাত এ প্রতিসন্ধ'ন করিতে পারে না । সুতরাং দেহাদি- 
ংঘাত এ প্রত্যক্ষদয়ের কর্ত! নহে, ইহা বুঝা যায়। দেহাদি-সংঘাত এ প্রত্যক্ষদ্বয়কে প্রতিসন্ধান 
করিতে পারে না কেন? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার দৃষ্টান্ত দ্বারা! বলিয়াছেন যে, যেমন এক ইন্দ্রিয় 
অন্ত ইন্দরিয়ের জ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞানকে প্রতিসন্ধান করিতে পারে ন। কারণ, একের জ্ঞাত বিষয় 
অপরে স্মরণ করিতে পারে না, তদ্রূপ দেহাদি সংঘাতের অন্তর্গত দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি গ্রত্যেক 
পদার্থ একে অপরের জ্ঞাত বিষয়জ্ঞানকে গ্রাতিদন্ধান করিতে পারে না । ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই 
যে, বছ পদার্থের সমট্টিকে “সংঘাত” বলে এ “সংঘাতে”্র অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ বা ব্যষ্টি 
হইতে সংঘাত বা সমষ্টি কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে। দেহাঁদি-সংঘাত উহা'র অন্তর্গত দেহ, ইন্জিয় 
প্রভৃতি বাষ্টি হইতে অতিরিক্ত পদার্থ হইলে, অতিরিক্ত আত্মাই স্বীকৃত হইবে । স্ুুতরাং দেহাদি- 
সংঘাত দেহাদি প্রত্যেক পদার্থ হইতে পৃথক্‌ পদীর্থ নহে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে । কিন্তু 
ও দেহাদি-সংঘাতের অন্তর্গত দেহ প্রতৃতি কোন পদার্থই একে অপরের বিষযজ্ঞানকে গ্রতিসন্ধান 
করিতে পারে না। দেহ কর্তৃক যে বিষয়জ্ঞান হইবে, ইন্জিয়াদি তাহা স্মরণ করিতে ন। পারায়; 
গ্রতিসন্ধান করিতে পারে .না। ইন্দ্রিয় কর্তৃক যে বিষয় জ্ঞান হইবে, দেহাদি তাহা স্মরণ করিতে 
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না গারায়, প্রতিসঙ্ধান করিতে পারে ন।। এইরূপে দেহ প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থ দি অপরের শ্ঞানের 
প্রতিসন্ধান করিতে না৷ পারে, তাহা! হইলে এ দেহাদি-সংঘাতও পূর্বোক্ত দুই ইঞ্জিয় জঙ্ক ঢুইটি 
প্রত্যক্ষের' প্রতিদন্ধান করিতে পারে না, ইহ' স্বীকার্ধ্য। কারণ, এ সংঘাত দে প্রভৃতি প্রত্যেক 
পদার্থ হইতে পৃথক কোন পদার্থ নহে। প্রতিসন্ধান জন্মিলে, তখন প্রতিসম্ধানের অভাব ষে 
অপ্রতিসন্ধীন) তাহা নিবৃত্ত হয়। কিন্তু দেহাদির অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ কর্তৃক বাদীর অভিমত 
যে বিষঙ্সাস্তর-জ্ঞানের প্রতিসন্ধান, তাহা কখনই জন্মে না, জন্মিবার সম্ভাবনাই নাট, সুতরাং 
সেখানে অগ্রতিসন্ধানের কোন দ্রিনই নিবৃন্তি হয় না। ভাষ্যকার এই ভাব প্রকাশ করিতেই 
অর্থাৎ এরূপ প্রতিসন্ধান কৌন কালেই জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, ইহা! প্রকাশ করিতেই এখানে 
“অপ্রতিসন্ধানং অনিবৃত্তং” এইরূপ ভাষ! প্রয়োগ করিয়াছেন । 

এখানে স্মরণ করা আবশ্তক যে, ভাব্যকার মহর্ষির এষ সুত্রানুসারে আত্মা ইন্জরিয় ভিন্ন, এই 
সিদ্ধান্তকেই প্রথম অধায়ে “অধিকরণ সিদ্ধান্তে”র টদাহর্ণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এই 
সিদ্ধান্তের সিদ্ধিতে ইঞ্জিয়ের নানাত্ব প্রভৃতি অনেক আনুষঙ্গিক সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হয়! কারণ, ইন্জিয় 
নানা, এবং ইঞ্জিয়ের বিষয় নিয়ম আঁছে, এবং ইঞ্জিয়গুলি জ্ঞাতার জ্ঞানের সাধন, এবং স্ব স্ব 
বিষয়-্ঞানই ইন্জরিয়বর্গের অন্ুমাপক, এবং ইঞন্জিয়ের বিষয় গন্ধাদি গুণগুলি তাহাদিগের আধার 
দ্রব্য হইতে ভিন্ন পদাথ্ এবং যিনি জ্ঞাতা, তিনি সববজ্জিয়গ্রাহয সর্ববিষয়েরই জ্ঞতি।। এই সমস্ত 
সিদ্ধান্ত না মানিলে, মহর্ধির এই সুজ্রোক্ত যুক্তির দ্বারা অংস্বা ইন্দ্রিয়-ভিন্ন, এই দিদ্ধান্ত পিদ্ধ হইতে 
পারেনা ১ম খণ্ড ২৩০ পৃষ্টা ছটন্য ॥ ১। 


সুত্র । ন বিষর-ব্যবস্থানাৎ ॥২॥২০০॥ ূ 
অন্ুবাদ। ((পুর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ আত্মা দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন নহে, 
যেহেতু বিষয়ের ব্যবস্থ। অর্থাৎ ইন্ত্িয়গ্রাহা বিষয়ের নিয়ম আছে । 
ভাষ্য । ন দেহাদিসংঘাতাদন্যশ্চেতনঃ, কন্মাৎ ? বিষয়-ব্যবস্থানাৎ। 
ব্যবস্থিতবিষয়াপীক্িয়াণি, চক্ষুষ্যনতি রূপং ন গুহ্থতে, সতি চ গৃহৃতে । 
যচ্চ যল্মিন্নসতি ন ভবতি সতি ভবতি, তত্ত তদ্দিতি বিজ্ঞায়তে । তষ্মা- 
জপগ্রহণং চক্ষ্ষঃ চক্ষ, রূপং পশ্যতি। এবং স্্ৰাণাদিষপীতি। তাঁনী- 
ক্ড্িয়াণীমানি স্ব- আব-বিবযগ্রহণাচ্চেতনানি, ইক্জিয়াণাং ভাবাভাবয়োবিষয়- 
গ্রহণস্ত তথাভাবাৎ। এবং সতি কিমন্যেন চেতনেন ? 
অন্দিপ্বত্বাদহেতুই | যোহয়মিক্দ্িয়াণাং ভাবাভাবয়োর্ব্বিষয় গ্রহণস্য 
তথাভাঁবঃ স কিং চেতনত্বাদা'হোল্বিচ্চেতনোপকরণানাং গ্রহ্ণনিমিত্ৃত্বার্দিতি 
দন্দিহাতে । চেতনোঁপকরণত্তেহপীক্জিয়াণাং গ্রহুণনিমিত্ৃত্বাদূভবিতুমহ্তি | 
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অনুবাদ। চেতন অর্থাৎ আত্স। দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন নহে। (প্রশ্ন) 
কেন? (উত্তর ) যেহেতু বিষয়ের ব্যবস্থা আছে। বিশদার্থ এই যে, ইন্দ্রিয়গুলি 
ব্যবস্থিত বিষয় ; চক্ষু না থাকিলে রূপ প্রত্যক্ষ হয় ন, চক্ষু থাকিলে রূপ প্রত্যক্ষ হয়। 
যাহা না থাকিলে যাহ হয় না, থাকিলেই হয়, তাহার তাহা, অর্থাৎ সেই পদার্ধেই 
তাহার কার্য্য সেই পদার্থ জন্মে, ইহা বুঝা যায়। অতএব বূপজ্ঞান চক্ষুর, চক্ষু রূপ 
দর্শন করে। এইরূপ প্রাণ প্রভৃতিতেও বুঝ! যায়, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বার! 
প্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ই স্ স্ব বিষয় গন্ধাদি প্রত্যক্ষ করে, ইহা বুঝা যায় । সেই এই 
ইন্দরিয়গুলি স্ব স্ব বিষয়ের গ্রহণ করায়, চেতন। যেহেতু ইন্িয়গুলির সত্তা ও অপত্তায় 
বিষয়জ্ভানের তথাভাব (সত্ত। ও অসত্ত। ) আছে। এইরূপ হইলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় 
বর্গের চেতনত্ব সিদ্ধ হইলে, অন্য চেতন ব্যর্থ, অর্থাৎ অতিরিক্ত কোন চেতন পদার্থ 
স্বীকার অনাবশ্যক | | 

(উত্তর) সন্দিগ্কত্ববশতঃ (পূর্ববপক্ষবাদীর প্রযুক্ত হেতু ) অহেতু, অর্থাৎ 
উহ! হেতুই হয় না। (বিশদার্থ) এই যে, ইন্দ্রিয়গুলির জত্ত/ ও অসতায় 
বিষয়জ্ঞানের তথাভাব, তাহা কি (ইন্দ্রিয়গুলির ) চেতনতপ্রযুস্ত ? অথবা 
চেতনের উপকরণগুলির (চেতন সহকারী ইন্ট্রিয়গুলির ) জ্ঞাননিমিত্বস্বপ্রযুক্ত, ইহ! 
সন্দিগ্ধ। ইন্দ্িয়গুলির চেতনের উপকরণত্ব হইলেও অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি চেতন না 
হইয়া, চেতন আত্মার সহকারী হইলেও জ্ঞানের নিমিতৃত্ববশতঃ ( পুর্বেবাক্ত নিয়ম ) 
হইতে পারে। ্‌ 


টিপনী। চক্ষরাদি ইঞ্জিয়গুলি দর্শনাদি জ্ঞানের কর্ত। চেতন পদার্থ নহে, ইহা মহর্ষি প্রথমোক্ 
সিদ্ধান্ত হৃত্রের দ্বার! বলিয়াছেন। তন্বারা দেহাদি-সংঘাত দর্শনাদদিজ্ঞানের কর্তা আত্মা নহে, 
এই দিদ্ধান্তও প্রতিপন্ন হইয়াছে । এখন এই হৃত্রের দ্বারা পুর্বর্ক্ষ বলিয়াছেন যে, ইন্জিয়গাহ 
বিষয়ের নিয়ম থাকায়, ইন্জিয়গুলিই, দর্শনাদি জনের কর্তা চেতনপদার্থ, ইহা বুঝা যায়। ন্তুতর'ং 
দেহাদিসংঘাত হইতে ভিন্ন কোন চেতনপদার্থ নাই, অর্থাৎ পূর্বোক্ত দেহাদি-সংঘাতই আত্মা । 
ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্ধ্য বর্ণন করিয়ছেন যে, ইন্িয়গুলি ব্যবস্থিত বিষয়। চক্ষুরিজ্িয় ন! 
থাকিলে কেহ রূপ দেখিতে পারে না চক্ষুরিক্ত্রয় থাকিলেই রূপ দেখিতে পারে । এইরূপ ভ্রাণ'দি 
ইন্জিয় থাঁকিলেই গন্ধাদির প্রত্যক্ষ হয়, অন্তথা হয় ন৷ । ইন্দ্রিয় গুলির সততা ও অসত্ায় রূপা দি-বিষয়- 
জ্ঞানের পূর্বোক্তরূপ সত্তা ও অসম্তাই এখানে ভাষ্যকারের মতে হুত্রকারোক্ত বিষস্ববাবস্থা। ৷ 
তদ্দারা বুঝা যায়, চক্ষুরাদি ইন্দরিয়গুলিই রূপাদি প্রত্যক্ষ করে। কারণ, যে পদার্থ না 
থাকিলে যাহা হয় না, পরস্ত থাকিলেই হয়, তাহা এ পদার্থেরই ধর্ম, ইহা সিদ্ধ হয়। চক্ষুরাদি 
ইত্জিয়গুলি না থাকিলে রূপাদি জ্ঞান হয় না, পরস্ধ থাকিলেই হয়, সুতরাং রূপাদি-জ্ঞান 
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চ্ষুরাদি ইন্জিক্নেরই গুণ--ইহা! বুঝা যায়। তাহ! হইলে চক্ষুরাদি ইন্জিয় বা দেহাদি-সংঘাত ভি 
আর কোন চেতনপদার্থ স্বীকার অনাবশ্তক। 

মহর্ষি পরবর্তী স্ত্রের দ্বারা এই পূর্বপক্ষের নিরাস করিলেও ভাষ্যকার এখানে স্বতন্ত্রভাবে 
এই পুর্বপক্ষের নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্ববপক্ষবাদীর কথিত বিষঙ্-্যবস্থার দ্বার! তাহার 
সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না। কারণ, সন্দিগ্বত্ববশতঃ উহ! হেতুই হয় না ইঞ্জিয়গুলির সতা ও 
অসতায় বিষয়জ্ঞানের যে সন্তা 9 অসতা, তাহা কি ইন্দিয়গুলির চেতনত্বপ্রযুক্ত ? অথবা! ইত্রির- 
গুলি চেতনের সহকারী বলিয়৷ উহাঁদিগের জ্ঞাননিমিততপ্রযুক্ত ? পূর্বোক্তরূপ সংশয়বশতঃ এ 
হেতুর দ্বারা ইন্দিয়গুলির “চতনত্ব সিদ্ধ হয় না। ইন্জ্িয়গুলি চেতন ন৷ হইয়া চেতন আত্মার 
সহকারী হইলেও, উহ্াদিগের সন্ত ও অসন্তায় রূপাদি বিষয়-জ্ঞানের সন্ত! ও অসন্ত। হইতে প|রে। 
কারণ" উহার! রূপাদি বিষয়জ্ঞানের নিমিন্ত বা কারণ। স্থৃতরাং ইন্দ্রিয়গুলির সত্তা ও অসতায় 
রূপাঁদি বিষয়ঙ্ঞানের সত্তা ও অসভ্তারপ যে বিষয়-বাবস্থা, তন্থারা ইন্জিয়গুলিই চেতন, উহারাই 
রূপাদিজ্ঞানের বর্তী, ইহ! সিদ্ধ হইতে পারে না ! প্রদীপ থাকিলে রূপ প্রত্যক্ষ হয়) প্রদীপ ন৷ 
থাকিলে অন্ধকারে রূপ প্রত্যক্ষ হয় না, তাই বলিয়া! কি ঁ স্থলে প্রদীপকে রূপপ্রত্যক্ষের কর্তা 
চেতনপদার্ণ বলিতে হইবে? পূর্বপক্ষবাদীও ত তাহা বলেন না। সুতরাং ইন্জিযগুলি প্রদীপের 
যায় গ্রত্যক্ষকার্ম্যে চেতন আত্মার উপকরণ বা সহকারী হইলেও যখন পূর্োক্তরূপ বিষয়-ব্যবস্থা| 
উপপন্ন তয় তখন উহার দ্রাণ পৃর্ববপক্ষবাদীর সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে ন।। উহা অহেতু ব। 
হেত্বাভাস ॥২। 


ভাষ্য । যচ্চোক্তং বিষয়-ব্যবস্থানাঁদিতি | 
অনুবাদ । বিষয়ের ব্যবস্থা প্রযুক্ত (ইন্দ্রিয় হইতে অতিরিক্ত আত্ম! নাই ) 
এই ষে ( পূর্ববপক্ষ ) বলা হইয়াছে, ( তদুত্তরে মহর্ষি বলিতেছেন )-_ 


নুত্রে। তদ্ৃব্যবস্থানাদেবাত্ব-সভ্ভাবাদপ্রতিযেধঃ ॥৩॥২০৬॥ 


অনুবাদ । (উত্তর) দেই বিষয়ের ব্যবস্থা প্রযুক্তই আত্মার অস্তিত্বশতঃ 
প্রতিষেধ নাই [ অর্থাৎ পুর্ববপক্ষবাদী ইন্দ্রিয় হইতে অতিরিক্ত আত্মার প্রতিষেধ- 
সাধনে যে বিষয়-ব্যবস্থাকে হেতু বলিয়াছেন, তাহ। ইক্জ্িয় হইতে অতিরিক্ত আত্মার 
অস্তিত্বেরই সাধক হওয়ায়, উহা বিরুদ্ধ, স্ৃতরাং উহার দ্বারা এ প্রতিষেধ সিদ্ধ 
হয় না ]। | 

ভাষ্য | যদি খন্বেকমিক্দরিয়মব্যবন্ফিতবিষয়ং সর্বজ্ঞং সর্বববিষয়গ্রাহি 
চেতনং স্তাৎ কম্ততোহন্যং চেতনমনুমাতুং শরু,়াৎ। যন্মাত্ত, ব্যবচ্ছিত- 
বিষয়াণীক্জিয়াণি, , তত্মাতেভ্যোইন্যশ্চেতনঃ " সর্ববজ্ঞঃ জর্বববিষয়গ্রাহী 
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বিষয়ব্যবস্থিতিতোইনুমীয়তে । তত্রেদ্মভিজ্ঞনমপ্রত্যাখ্যেয়ং চেতনবৃত্ত- 
মুদ্বাহ্িয়তে । রূপদর্শী খন্বয়ং রসং গন্ধং বা! পুর্ব্গৃহীতমনুমিনোতি | গন্ধ- 
প্রতিসংবেদী চ রূপরসাবনুমিনোতি ॥ এবং বিষয়শেষেহপি বাচ্যং। রূপং 
দৃষট। গন্ধং জিপ্রতি, স্রাত্বা চ গন্ধং রূপং পশ্যতি । তদেবমনিয়তপর্ধ্যায়ং 
সর্বববিষয়গ্রহণমেকচেতনাধিকরণমনন্যকর্তৃকং প্রতিদন্ধত্তে । প্রত্যক্ষানু- 
মানাঁগমনংশয়ান্‌ প্রত্যয়াংশ্চ নানাবিষয়ান্‌ স্বাত্মকর্তৃকান্‌ প্রতিসন্ধায় 
বেদয়তে ৷ সর্ববার্থবিষয়ঞ্চ শাস্ত্রং প্রতিপদ্যতেহ্র্থমবিষয়ভূতং শ্রোত্রন্ত | 
ক্রমভাবিনে বর্ণান্‌ শ্রুত্বা পদবাক্যভাবেন প্রতিসন্ধায় শব্দার্ঘব্যবস্থাঞ্চ 
বুধ্যমানোহনে কবিষয় মর্থজাতমগ্রহণীয়মেকৈকেনেক্ড্িয়েণ গৃহ্থাতি। দেয়ং 
সর্ববজ্ঞস্ত জ্রেয়াহব্যবস্থাহনুপদ্ং ন শক্যা পরিক্রমিতুং। আকৃতি- 
মাত্রস্তদাহ্গতং । তত্র ষছুক্তমিক্দ্িয়চৈতন্যে সতি কিমন্যেন চেতনেন, 
তদযুক্তং ভবতি। 

অনুবাদ । যদি অব্যবস্থিতবিষয়, সর্বজ্ঞ, সর্বববিষয়ের জ্ঞাতা অর্থাৎ বিভিন্ন 
সমস্ত ইন্ড্রিয়ের গ্রাহ্হ বিষয়ের জ্ঞাতা, চেতন একটি ইন্দ্রিয় থাকিত, ( তাহা হইলে ) 
সেই ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন চেতন, কোন্‌ ব্যক্তি অনুমান করিতে পারিত। কিন্তু 
যেহেতু ইন্দ্িয়গুলি ব্যবস্থিত বিষয়, অর্থাৎ ইন্ড্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ের ব্যবস্থা বা নিয়ম 
আছে; সকল ইন্দ্রিয়ই সকল বিষয়ের গ্রাহক হইতে পারে না--অতএব বিষয়ের 
ব্যবস্থা প্রযুক্ত সেই ইন্ড্রিয়বর্গ হইতে ভিন্ন সর্বজ্ঞ সর্বববিষয়ের জ্ঞাত চেতন 
;€ আত্ম ) অনুমিত হয়। 

তদ্বিষয়ে চেতনস্থ অগ্রত্যাখ্যের এই অভিজ্ঞান অর্থাৎ১ অসাধারণ চিহ 
উদ্দীহৃত হইতেছে । রূপদরশশী এই চেতন পূর্ববজ্ঞাত রস ঝ| গন্ধকে অনুমান করে। 
এবং গন্ধের জ্ঞীতা চেতন রূপ ও রসকে অনুমান করে। এইরূপ অবশিষ্ট বিষয়েও 
বলিতে হইবে । রূপ দেখিয়৷ গন্ধ ঘ্রাণ করে, এবং গন্ধকে শ্রাণ করিয়। রূপ দর্শন 
করে। সেই এইরূপ অনিয়তক্রম এক চেতনস্থ সর্বববিষয়জ্ঞানকে অভিন্নকর্তৃক- 


১। আঅসাধারণং॥চিহমঞ্িজ্ঞানমুচাতে, তচ্চাপ্রতাখোয়মনুভবসিদ্ধতাৎ | “অনিয়তপর্যায়ং* অনিয়তক্রষহগিতাথঃ | 
অনেকবিষয়মর্থজতঙগিতি । অনেকপদার্থে। বিষয়ে যন্তার্থজ।তম্য তত্তথে।ক্তং। “আকৃতিমাত্রত্িতি। সাঙাম্- 
মাত্রসিত্যর্থঃ। তদ্তচ্চেতনবৃত্তং দেহাদিভ্যে। ব্যাবর্তমানং তদ্বতিরিষ্তং চেতনং সাধন্বতীতি স্থিতং। নেচ্ছ'দা|ধারতব 
দেহাদীনা গিতি :-তাৎপর্যাটাক ॥ না 
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রূপে প্রতিসন্ধান করে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম ( শাববোধ ) ও সংশয়রূপ' 
নানাবিষয়ক ভ্ঞানসমুহকেও নিজকর্তৃকরূপে প্রতিসন্ধান করিয়।, জানে। 
শ্রবণেন্দ্িয়ের অবিষয় অর্থ এবং সর্ববীর্ঘবিষয় শান্রকে জানে । ক্রমোশুপন্ন বর্ণ- 
সমূহকে শ্রবণ করিয়া পদ ও বাক্য ভাবে প্রতিসন্ধান (স্মরণ ) করিয়া এবং শব্ধ ও 
অর্থের ব্যবস্থাকে, অর্থাৎ এই অর্থ এই শব্দের বাচ্য-_এইরূপে শবার্ঘ-সক্কেতকে 
বোধ করতঃ এক এক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা *অগ্রহণীয়” অনেক বিষয়, অর্থাৎ অনেক 
পদার্থ যাহার বিষয়, এমন অর্থসমুহকে গ্রহণ করে। সর্ববন্ঞের অর্থাৎ সর্বববিষয়ের 
জ্ঞাত চেতনের জ্ঞ্রেয় বিষয়ে সেই এই ( পূর্ব্বোক্তরূপ ) অব্যবস্থা ( অনিয়ম ) 
প্রত্যেক স্থলে প্রদর্শন করিতে পার! যায় না। আকৃতিমাত্রই অর্থাৎ আামান্যমাত্রই 
উদ্দাহৃত হইল । তাহা হইলে ষে বল! হুইয়াছে, *ইন্দ্রিয়ের চৈতন্য থাকিলে অন্য চেতন 
ব্য,” তাহ। অর্থাৎ এ কথ। অযুক্ত হইতেছে। 


টিগ্ননী। চক্ষরাদি ইন্দ্রিয় থাকিলেই রূপা্দি বিষঙ্ের প্রত্যক্ষ হর, অন্তথা হয় না, এইরূপ 
বিষয় ব্যবস্থা হেতুব দ্বারা চক্ষুরাদি ইঞ্জিয়গুলিই তাহাদিগের শ্ব ব্য বিষয় রূপাদি প্রত্যক্ষের কর্তা. 
চেতনপদার্থ, ইহা সিদ্ধ হয়। সুতরাং ইঞ্জিয় ভিন্ন চেতনপদার্থ স্বীকার অনীবশ্তক, এই 
পূর্বপক্ষ পুর্ববস্থত্রের দ্বারা প্রকাশ করিয়া, তছুত্তরে এই শুত্রের দ্বারা মহধি বলিয়াছেন যে, 
বিষয়-ব্যবস্থার দ্বারা পূর্বোক্তরূপে ইঞ্জিয় ভিন্ন আত্মার প্রতিষেধ করা যায় না। কারণ, বিষয় 
ব্যবস্থার দ্বারাই ইন্দ্রিয় ভিন্ন আত্মার সভ্ভাব (অস্তিত্ব) সিদ্ধ হয়। তাঁৎপর্যটাকাকার বলিয়াছেন 
যে, বিষয়-ব্যবস্থারূপ হেতু ইন্জিয়ার্ির অচেতনত্বের সাধক হওয়ার, উহ! ইন্দরিয়াদির চেতনত্বের 
সাধক হইতে পারে না, উহ পূর্বপক্ষবাদীর স্ীক্কত সিদ্ধান্তের বিরোধী হওয়ায়, “বিরুদ্ধ” নামক 
হেত্বাভাস। ভাষ্যকার মহ্ষির এই বক্তব্য প্রকাশ করিতেই “্যচ্চোক্তং” ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বার! 
মহুষিস্ত্রের অৰতারণা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা! লক্ষ্য কর! আবশ্তক যে, ভাষ্যকার পূর্বোক্ত 
পুর্বপক্ষহূত্রে যেরূপ বিষয়-ব্যবস্থার দ্বারা পূর্ববপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন -এই স্থত্রে সেরূপ 
বিষয়-ব্যবস্থা। অর্থাৎ পুর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্বোক্ত হেতুই এই সুত্রে গৃহীত হয় নাই। চক্ষুরাঁদি 
বহিরিজ্জিয়বর্গের গ্রাহথ বিষরের ব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়ম আছে । বূপাদি সমস্ত বিষয়ই সর্বেক্জিয়ের 
প্রা হয় না। রূপ, রদ, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্জের মধ্যে রূপই চক্ষুরিক্িয়ের বিষয় হয়, এবং রলই 
রসনেজ্িয়ের বিষয় হয়, এইরূপে চক্ষুরাদি ইঞ্জিয়ের বিষয়ের ব্বস্থ! থাকায়, এ ইন্জ্িয়গুলি বাবস্থিত 
বিষয় । এইরূপ বিষর-ব্যবস্থা হেতুর দ্বার! ব্যবস্থিত বিষয় ইঙ্জিবর্গ হইতে সিন অব্যবস্থিত 
বিষয়, অর্থাৎ বাহার বিষর্প-ব্যবস্থা. নাই_-ষে পদার্থ সর্ববিষয়েরই জ্ঞাতা, এইরূপ কোন.চেতন 
পদার্থ আছে, ইহা! সিদ্ধ হয়। অবশ্ত যদি অব্যবস্থিত বিষয় সর্ববিষয়েকই জ্ঞাতা চেতন কোন 
একটি ইঞ্জিয় থাকিত, তাহা হইলে অন্য চেতন পদার্থ স্বীকার অনাবশ্তক হওয়ায়, সেই ইঞ্জরিয়কেই 
চেতন বা আত্মা বলা বাইত, তন্তি্ চেতনের অন্থুমানও, কর! যাইত না। কিন্তু সর্ববিষয়ের 
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ভাত! কোন চেতন ইন্জিয় ন! থাকায়, ইন্জিয় ভিন্ন চেতনপদার্থ অবস্থাই স্ীকার্ধ্য। পূর্ব 
রূপ বিষক্ব-ব্যবস্থা! হেতুর দ্বারাই উহ! অনুমিত বা সিদ্ধ হয়। 


একই চেতনপদার্থ যে সর্ববিষয়ের জ্ঞাতা, সর্বপ্রকার জ্ঞানই যে একই চেশনের ধর্ম, 
ইহা! বুঝাইতে ভাষ্যকার শেষে চেতনগত অভিজ্তঞান অর্থাৎ চেতন আত্মার অসাধারণ চিহু বা লক্ষণ 
প্রকাশ করিয়াছেন । যে চেতনপদার্থ রূপ দর্শন করে, সেই চেতনই পূর্ববজ্ঞাত রদ ও গন্ধকে 
অঙ্গমান করে এবং গন্ধ গ্রহণ করিয়৷ এ চেতনই রূপ ও রস অন্ুমান করে, এবং রূপ দেখিয়। 
গন্ধ আস্রাণ করে, গন্ধ আত্রাণ করিয়া! রূপ দর্শন করে। চেতনের এই সমস্ত জ্ঞান অনিয়তপর্য্ার, 
অর্থাৎ উহার পর্য্যায়ের (ক্রমের) কোন নিয়ম নাই। রূপদর্শনের পরেও গন্ধজ্ঞান হয়, গন্ধ 
জ্ঞানের পরেও রূপদর্শন হয়। এইরূপ এক চেতনগত অনিয়তক্রম সর্ববিষয়জ্ঞানের এক- 
বর্তৃকত্বরূপেই প্রতিসন্ধান হওয়ায়, এঁ সমস্ত জ্ঞানই যে এককর্তৃক, ইহা! লিদ্ধ হয়। ভাষাকার 
তাহার এই পূর্বোক্ত কথাই প্রকারান্তরে সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, শ্রত্যক্ষ, অনুমান ও 
শাববোধ সংশয় প্রভৃতি নানাবিষয়ক সমস্ত জ্ঞনকেই চেতনপদার্থ স্ববর্তৃকরূপে প্রতিসন্ধান 
করিরা বুঝে । যে আমি প্রত্ক্ষ করিতেছি, সেই আমিই অনুমান করিতেছি, শাব্ববোধ করিতেছি, 
স্বরণ করিতেছি, এইন্ধপে সর্বপ্রকার জ্ঞানের একমাত্র চেতনপদারেই প্রতিসন্ধান হওয়ায়, এক- 
মাত্র চেতনই যে, এ সমস্ত জ্ঞানের কর্তা, ইহ। সিদ্ধ হয়। শাস্ত্র দ্বারা যে বোধ হয়, তাহাতে 
প্রথমে ক্রমভাবী অর্থাৎ সেই রূপ আনুপুর্রবাবিশিষ্ট বর্ণসমূহের শ্রবণ করে। পরে পদ ও বাক্য 
তাবে এ বর্ণনমূহকে এবং শব ও অর্থের ব্যবস্থা বা শববার্থ-সক্কেতকে স্মরণ করিয়া অনেক বিষ 
পদার্থসমুহকে অর্থাৎ যে পদার্থনমূহের মধ্যে অনেক পদার্থ জ্ঞানের বিষয় হয়, এবং যাহা কে!ন 
একমাত্র ইঞ্জিয়ের গ্রাহ হয় না, এমন পদার্থসমূহকে শাববোধ করে। ইন্জরিয়গ্রাহ ও অতীন্দিয় 
প্রভৃতি সর্বপ্রকার পদার্থ ই শাস্ত্রের বিষয় বা শান্রপ্রতিপাদ্য হওয়ায়, শান্জ সর্ববার্থবিষয়। বর্ণাত্বুক 
শবরূপ শাঙ্জ শ্রবণেজ্জিয়গ্রাহয হইলেও, তাহার অর্থ শ্রবণেক্দ্িয়ের বিষয় নহে। নানাবিধ অর্থ শান্র- 
গ্রতিপাদ্য হওয়ায়, সেগুলি কোন একমাত্র ইন্জিক্বেরও গ্রাহা হইতে পারে না। সুতরাং শব্দশ্রবণ 
শ্রবপেজিয়জন হইলেও, শবের পদবাক্/ভাবে প্রতিসন্ধান এবং শবার্থসন্কেতের স্মরণ ও শাববোধ 
কোন ইঞ্জিয়জন্ত হইতে পারে না। পরন্থ শব্শ্রবণ হইতে পূর্বোক্ত সমস্ত জ্ঞানগুলিই একই 
চেতনকর্তৃক, ইহ পূর্বোক্তরূপ প্রতিসন্ধান দ্বার৷ সিদ্ধ হওয়ায়, ইন্্িয্ প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ 
গুলিকে এঁ সমস্ত জ্ঞানের কর্তী_-চেতন বলা যায় না। কোন ইন্জিয়ই সর্বেজিয়গ্রাহ সর্ধবিষয়ের 
জ্ঞাত! হইতে ন1 পারার, গতি দেছে সর্ববিষয়ের জ্ঞাতা এক একটি পৃথক্‌ চেতনপদার্থ' স্বীকার 
আবশ্তক। এ চেতনপদার্থে তাহার জ্ঞানসাধন সমস্ত ইঞ্জিয়াদির ছারা যে সমস্ত বিষয়ের যে সমস্ত 
জ্ঞান অপ, এ চেতনই সেই সমস্ত বিষয়েরই জ্ঞাতা, এই অর্থে ভাষ্যকার এঁ চেতন আত্মাকে 
পসরব্বজ্ঞ” বলিয়। “সর্ধববিষয়গ্রীহী” এই কথার দ্বার উহারই বিবরণ করিয়াছেন । মৃলকথা, 
কোন ইন্জিয়ই পৃর্বোক্তিরূপে সর্ধবিষয়ের জ্ঞাতা হইতে মা পারায়, -ইন্জিয় আত্মা 'হইতে পারে নী। 
ইঞ্জিয়গুলির জেয় বিষয়ের বাবস্থা বা নিম্ন আছে'। সর্ববিষরের? ভ্ঞাতা আত্মার ভে বিয়ের 
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ব্যবস্থা নাই। বিভিন্ন 'ইত্জিয়জন্ত রূপাদি বিষয়ের প্রতাক্ষ এবং অনুমানাদি সর্বপ্রকার জানই 
প্রতি দেহে একচেতনগত | উহা গ্রতিসন্ধানরূপ প্রত্যক্ষণিদ্ধ হওয়ায় অপ্রত্যাধ্যেযর অর্থাৎ 
এ সমন্ত জ্ঞানই যে, একচেতনগত (ইন্দিয়াদি বিভিন্ন পদার্থগত নহে) ইহা অস্বীকার করা 
যায় না। স্মৃতরাং সর্ববিষয়ের জ্ঞাতা চেতন পদার্গের পূর্বোক্ত সর্বপ্রকার জ্ঞানরূপ অভিজ্ঞান বা 
অদাধারণ চিহ্ন দেহ ইন্জিয়াদি বিভিন্ন পদার্ণে না থাকায়, তদ্ভিন্ন একটি চেতমপদার্থেরই সাধক 
হয়। তাহা হুইলে ইন্দ্রিয়ের বিষয়-ব্যবস্থার দ্বারাই'অতিরিক্ত আত্মার সিদ্ধি হওয়ায় পূর্বহত্রোক্ত 
বিষঙ্-্যবস্থার দ্বার! ইন্দরিক়ের আত্মত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না। পূর্বস্থত্রোক্ত বিষঙ্-্যবস্থার দ্বারা 
ইন্জিয়ের কারণত্বমাত্রই সিদ্ধ হইতে পারে, চেতনত্ব বা কর্তৃত্বসিদ্ধ হইতে পারে না । সুতরাং 
এই হুত্রোক্ত বিষয়ব্যবস্থার দ্বারা মহুষি যে ব্যতিরেকী অনুম'নের হবঃনা করিয়াছেন, তাহাতে 
সত্প্রতিপক্ষদোষেরও কোন আশঙ্কা নাই। পরন্ধ এই অনুমানের দ্বারা পুর্ববপক্ষীর অগ্গুমান 
বাধিত হইয়৷ছে।৩1 | | 


ইন্দ্রিকরব্যতিরেকাত্মপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১ 
শসা ₹ ০০ 
ভাষ্য । ইতশ্চ দেহাঁদিব্যতিরিক্ত আত্ম! ন ৮৮4 ংঘাতমান্রং__ 


অনুবাদ। এই হেতুবশতঃও আত্ম! দেহাদি হইতে ভিন্ন; দেহাদি-সংঘাতমাত্র 
নহে 


সুত্র। শরীরদাহে পাতকাঁভাবাৎ ॥8॥২০২। 

অনুবাদ। যেহেতু শরীরদাহে অর্থাৎ কেহ প্রাণিহত্য। করিলে, পাতক হইতে 
পাঁরে না। [ অর্থাৎ অস্থায়ী অনিত্য দেহাদি আত্মা হইলে, যে দেহাদি প্রাণিহত্যাদির 
কর্তা, উহ! এ পাপের ফলভোগকাল পর্যযস্ত না থাকায়, কাহারও ্রাণিহত্যাজনিত 
পাঁপ হইতে পারে না। স্থৃতরাং দেহাঁদি ভিন্ন চিরস্থায়ী নিত্য আত্ম ্বীকার্যয। 1 3. 

ভাষ্য । শরীরগ্রহণেন শরীরেক্সরিয়বুদ্ধিবেদনানংঘাতঃ প্রাণিতৃতো 
গৃহৃতে । প্রাণিভৃতং শরীরং দহতঃ প্রাণিহিংসাকৃতপাপং পাতক- 
মিত্যুচ্যতে, তন্তাভাবঃ, তৎফলেন কর্তরসম্বন্ধাৎ অকর্ত,স্চ সন্বন্ধাৎ। 
শরীরেক্দরিযবুদ্ধিবেদনাপ্রবন্ধে খন্থন্যঃ সংঘাত উৎপদ্যতেহন্যো নিরুধ্যতে । 
উৎপাদনিরোধসমস্ততিভূতঃ প্রবন্ধে! নাম্যত্বং বাধতে, দেহাদি-সংঘাত- 
স্তান্যত্বাধিষ্ঠানত্বাৎ | অন্যত্বাধিষ্ঠানে। হাসৌ প্রখ্যায়ত ইতি। এবং সতি 
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১। আত্মা চেতনঃ হ্বতস্ত্রত্বে পতি অবাবস্থানাৎ। যে। হখতস্ত্ বাবস্থিতশ্চ, স ন চেতনেো বখ, টা 
তথ! চ চক্ষুরাদি তন্মালন চেতনমিতি । 


২২ হ্যায়দর্পশন- [ ও”, ১আণ, 


যো দেহাদিসংঘাতঃ প্রাণিভূতো। হিংসা করোতি, নাসৌ হিংসাফলেন 
সম্বধ্যতে, যশ্চ সম্বধ্যতে ন তেন হিংসা কৃতা। তদেবং সত্ত্বভেদে 
কৃতহানমকৃতাভ্যাগমঃ প্রসজ্যতে। সতি চ সত্বোৎপাদে সত্বনিরোধে 
চাকর্্মনিমিত্তঃ সত্বসর্গঃ প্রাপ্সোতি, তত্র মুক্যর্থো ব্রহ্ষচর্্যবাসো ন 
স্যা। তদ্যদি দেহাদিসংঘাতমাত্রং সত্্বং১ স্তাঁত শরীরদাহে পাতকং 
ন ভবে । অনিষ্টফতৎ, তম্মাৎ দেহাদিসংঘাতব্যতিরিক্ত আত্ম৷ নিত্য 
ইতি । 
অনুবাদ । ( এই সূত্রে ) শরীর শবে দ্বার! প্রাণিভৃত শরীর, ইন্দ্রিয় বুদ্ধি ও 
স্থখন্ঃখরূপ সংঘাত বুঝা ঘায়। প্রাণিভৃত শরীর-দাহকের অর্থাৎ প্রাণহত্যাকারা 
ব্যক্তির প্রাণিহিংসাজন্য পাপ “পাতক” এই শব্দের ছারা কথিত হয়। সেই পাঁতকের 
অভাব হয় ( অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত দেহাদি-সংঘাতই প্রাণিহতযার কর্তা আতু। হইলে 
তাহার এঁ প্রাণিহিংসাজন্য পাঁপ হইতে পারে না)। যেহেতু, সেই পাতকের ফলের 
সহিত কর্তার সম্বন্ধ হয় না, কিন্তু অকর্তার সম্বন্ধ হয়। কারণ, শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও 
সুখ-ছুঃখের প্রবাহে অন্য সংঘাত উৎপন্ন হয়, অন্য সংঘাত বিনষ্ট হয়, উৎপত্তি ও 
বিনাশের সন্ভতিভূত প্রবন্ধ অর্থাৎ এক দেহাদির বিনাশ ও অপর দেহাদির উৎপাত্তি- 
বশতঃ দেহাদি-সংঘাতের ষে প্রবাহ, তাহ! ভে্কে বাধিত করে না, যেহেতু 
( পূর্বেবাক্তরূপ ) দেহাঁদি-সংঘাতের ভেদাশ্রয়ত্ব (ভিন্নত্থ) আছে। এই দেহাঁদি- 
ংঘাত ভেদদের আশ্রয়, অর্থাৎ বিভিন্নই প্রখ্যাত (প্রজ্ঞাত ) হয়। এইরূপ হইলে, 
প্রাণিভূত যে দেহাদি-সংঘাত হিংসা! করে, এই দেহাঁদি-সংঘাত হিংসার ফলের সহিত 
সম্বন্ধ হয় না, যে দেহাদি-সংঘাতি হিংসার ফলের সহিত সম্মদ্ধ হয়, সেই দেহাদি- 
সংঘাত হিংসা! করে নাই। স্বতরাং এইরূপ সত্বভেদ ( আত্মভেদ ) হইলে, অর্থাৎ 
দেহাদি-সংঘাতই আত্ম! হইলে, এ সংঘাতভেদে আত্মার ভেদ হওয়ায়, কৃতহানি ও 


১। জীব বা আন্মা। অর্থে ভাষ্যকার এখানে “সত্বং” এইরূপ ক্লীবলিজ “সত্ব” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। 
পবৌদ্ধধিক্কারের" দীধিতির প্রারস্তে রঘুনাথ শিরোমণিও "পন্বং আত্মা” এইকপ প্রয়োগ করিয়াছেন। কোন 
পুস্তকে এ স্থলে “সত্ব আত্ম।” এইরূপ পাঠাস্তরও আছে। প্রথঙ্ অধ্যায়ের দ্বিতীয় নুব্রভাষ্যে ভাষ্যকারও “সত্ব 
আত্ম! বা” এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। কেহ কেহ সেখানে এ পাঠ অশুদ্ধ বলিরা “সন্বাত্মা বা" এইরূপ 
পাঠ কল্পন। করেন। কিন্তু পাঠ জশ্ুদ্ধ নছে। কারণ, আঙ। অর্থে “সত্ব” শব্দের র্লীবলিঙ্গ প্রয়োগের জার 
চি প্রয়োগও হইতে পারে। ষেদিনীকোষে ইহার প্রসণ জাছে। বথা।-_ 

“সন্বং গুণে পিশাচাশৌ বলে শ্রব্যত্ঘত।বয়োঃ। 
আক্ত্ব-ব্যবদা গ্লা--চিত্েঘ্বস্ত্রী তু জন্বযু /-বেদিনী। বছ্ধিকং, ২৭ গ্োক।- 


ঠা বাৎস্যায়ন ভাষ্য ২৩ 


অকৃতের অভ্যাগম প্রসক্ত হয়। এবং আত্মার উৎপত্তি ও আত্মার বিনাশ হইলে 
অকর্মনিমিত্তক আত্মোৎপত্তি প্রাপ্ত হয়, ( অর্থাৎ পূর্ববদেহা্দির সহিত তদ্গত 
ধর্ধর্্দের বিনাশ হওয়ায় অপর দেহাদির উৎপত্তি ধর্ম্াধনন্মরূপ কর্পানিমিত্তক 
হইতে পারে না । ) তাহা হইলে মুক্তিলাভার্থ ব্রহ্ষাচরয্যবাস (ব্রঙ্গাচর্য্যার্থ গুরুকুলবাস ) 
হয় না। স্থতরাং যদি দেহাদি-সংঘাতমাত্রই আত্মা হয়, (তাহ! হইলে ) শরীর- 
দাহে (প্রাণিহিংসায় ) পাঁতক হইতে পারে না, কিন্তু ইহা অনিষ্ট, অর্থাৎ এ পাতকা- 
ভাব স্বীকার কর! যাঁয় না । অতএব আত্ম দেহাদি-সংঘাঁত হইতে ভিন্ন নিত্য । 


টিপ্পনী। মহর্ষি আত্মপরীক্ষারস্তে প্রথম সুত্র হইতে তিন স্থত্রের ঘর! আত্মার ইন্জিয়তিনত্ব 
সাধন করিয়া, এই সুত্র হইতে তিন স্ৃত্রের দ্বারা আত্মার শরীরভিনত্ব সাধন করিয়াছেন, ইহাই 
সুত্রপাঠে সরলভাবে বুঝ যাঁয়। গ্ন্যায়সূচীনিবন্ধে” বাচস্পতি মিশ্রও পূর্ববর্তী তিন সথুত্রকে 
“ইন্দিয়ব্যতিরেকাত্ম-প্রকরণ” বলিয়া এই স্তর হইতে তিন স্ুত্রকে “শরীরব্যতিরেকাত্ম-প্রকরণ” 
বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার বাতস্তায়ন ও বাণ্তিককার উদ্দ্যোতকর নৈরাত্ম্যবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়- 
বিশেষের মত নিরাঁদ করিতে প্রথম হইতেই মহর্ষির সুত্রের দ্বারাই আত্মা দেহাদির সংঘ1তমাত্র, - 
এই পুর্ববপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়া, আত্মা দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন ও নিত্য, এই বৈদিক সিদ্ধান্তের 
সমর্থন করিয়াছেন। বন্ততঃ মহর্ষি গোতম আস্মপরীক্ষায় সে সকল পূর্বপক্ষের নিরাঁস করিয়াছেন, 
তাহাতে নৈরাত্মাবাদী অন্ঠ সম্প্রদায়ের মতও নিরস্ত হইয়াছে। পরে ইহা পরিশ্ক,ট হইবে। 

- মহর্ষির এই সুত্র দ্বারা সরলভাবে বুঝা যায়, শরীর আত্মা নহে; কারণ, শরীর অনিত্য, অস্থায়ী । 
মৃত্যুর পরে শরীর দগ্ধ করা হয়? যদি শরীরই আত্মা হয়, তাহা হইলে গুভাশুভ কর্পুজন্য ধর্ম্া- 
ধর্মও শরীরেই উৎপন্ন হয়, বলিতে হইবে । কারণ, শরীরই আস্ম! ; স্থতরাঁং শরীরই শুভাগুত কর্মের 
কর্তা । তাঁহ। হইলে শরীর দগ্ধ হুমা গেলে শরীরাশ্রিত ধর্ম্ার্মও নষ্ট হইয়া! যাইবে। শরীর 
নাশে সেই সঙ্গে পাঁপ বিনষ্ট হইলে উত্তরকালে এঁ পাপের ফলভোগ হইতে পারে না । তাহা হইলে 
মৃত পূর্বে সকলেই যথেচ্ছ পাপকর্্ম করিতে পারেন। যে পাপ শরীরের সহিত চিরকালের জন্য 
বিনষ্ট হইয়া যাইবে, বাহার ফলভোগের সম্ভাবনাই থাকিবে না--সে পাপে আর ভয় কি? পরত 
মহর্ষির পরবর্তী পুর্বপক্ষৃত্রের প্রতি মনোযোগ করিলে এই স্ুত্রের দ্বারা ইহাঁও বুঝা যায় যে, 
শরীরদাহে অর্থাৎ কেহ কাহারও শরীর নাশ বা প্রাণিহিংসা করিলে, সেই হিংসাকারী ব্যক্তির 
পাপ হইতে পারে না। কারণ, যে শরীর পূর্বে প্রাণিহিংসার কর্তা, সে শরীর এঁ পাপের ফলভোগ 
কাল পর্য্স্ত না থাকায়, তাহার এ পাপের ফলভোগ হইতে পারে না। মৃলকথা, বাহার! পাপ পদার্থ 
স্বীকার করেন, যাহারা অন্ততঃ প্রাণিহিংসাঁকেও পাঁপঙ্গনক বলিয়া! স্বীকার করেন, তাহার! শরীরকে 
আত্ম। বলিতে পারেন না । যাহার! পাপ পুণ্য কিছুই মানেন না, তাহারাও শরীরকে আত্মা বলিতে 
পারেন না, ইহ মহর্ষি চরম-সুক্তির দ্বারা বুঝা যাইবে । 

'ভাষাকার মহর্ষি-সত্রের দ্বারাই তাহার পূর্বগৃহীত যৌদ্ধমতবিশেষের খণ্ডন করিতে বণিয়াছেন 


৪ হ্যায়দর্শন | [ ৩অ*, ১আৎ, 


যে, এই স্থৃত্জে "শরীর” শবের দ্বার! প্রাপিতৃত অর্থাত যাঁহাকে প্রানী বলে, সেই দেহ, ইন্জরিয়, বুদ্ধি 
ও স্ুখহুঃখরূপ সংঘাত বুঝিতে হইবে । প্রাণিহিৎসাজন্ত পপ “পাতক* এই শব্ষের দ্বারা কৰ্িত 
হৰয়াছে। প্রাণিহিংস! পাপজ্জনক, ইহ! বৌদ্ধ-সম্প্রদায়েরও স্বীকৃত। কিন্তু পুর্বোক্তরূপ দেহাঁদি- 
সংঘাতকে আত্ম৷ বলিলে গ্রাণিহিংসাঁজন্য পাপ হুইতে পারে ন।। সুতরাং আত্ম! দেহাদি-সংঘাত- 
মাত্র নছে। দেহাদি-সংঘাতমাত্র আত্মা হইলে প্রাণিহিংসাজন্তপাপ হুইতে পারে না কেন ? 
ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন যে, এ পাপের ফলের সহিত কর্তার সধ্বন্ধ হয় না, পরস্ধ 
অকর্তারই সম্বন্ধ হয় । কারণ, দেহ, ইন্জিয়, বুদ্ধি ও সুখ-দুঃখের যে প্রবন্ধ বা! প্রবাহ চলিতেছে, 
তাহাতে পূর্বপক্ষবাদদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মতে এক দেহাদি-সংঘাত বিনষ্ট হইতেছে, পরক্ষণেই 
আবার এরূপ অপর দেহাদ্ি-দংঘাত উৎপন্ন হুইতেছে। তীহাদিগের মতে বন্তমাত্রই ক্ষণিক, 
অর্থাৎ একক্ষণমাত্র স্থারী। এক দেহাদি-সংঘাতের উৎপত্তি ও পরক্ষণে অপর দেহাদি-সংঘাের 
নিংরাধ অর্থাৎ বিনাশের সম্ততিভূত যে প্রবন্ধ, অর্থাৎ পুর্কোক্রূপ উৎপত্তি ও বিনাশবিশিষ্ট 
দেহাপ্দি-সংঘাতের ধারাবাহিক যে প্রবাহ, তাহা! একপদার্থ হইতে পারে না। উহ! অন্তাত্বের 
অধিষ্ঠান, মর্থৎ তেদাশ্রয় বা বিভিন্ন পদার্থই বণিতে হইবে । কারণ, এ দেহাদি-সংঘাতের 
. প্রবাহ বা সমষ্টি, উহার অন্তর্গত প্রত্যেক সংঘাত ব৷ ব্যষ্টি হইতে অতিরিক্ত কোন পদার্থ 
নহে। অতিরিক্ত কোন পদার্থ হইলে দেহাদি-সংঘাতই আত্মা, এই সিদ্ধান্ত রক্ষা হম» ন|। 
সুতরাং দেহাদি-সংঘাতরূপ আত্ম! বিভিন্ন পদার্থ হওয়ায়, ষে দেহাদি-সংঘাতরূপ প্রাণী বা আত্ম 
প্রারনিছিংদ করে সেই আত্ম! অর্থাৎ 'প্রাণিহিংসার কর্ত! পূর্ববস্তী দেহাদি-সংঘতরূপ আত্মা 
পরক্ষণেই বিনই হওয়ায়, তাহা পূর্বরৃত প্রাণি-হিংসাজন্ত পাপের ফলভোগ করে না, পরন্ত এ 
পাপের ফলতোগকালে উৎপন্ন অপর দেহাদি-সংঘাতরূপ আত্মা (যাহা এ পাপজনক প্রাণিহিংস 
করে নাই) এঁ পাপের ফলভোগ করে। ন্ুু5র।ং পুর্বোক্তরূপ আত্মার ভেদবশতঃ কৃতহানি ও 
অকৃতাভ্যাগম দোষ গ্রসক্ত হয়, যে আত্ম পাপ কর্ম করিয়াছিল, তাহার এ পাঁপের ফলভোগ ন। 
হওয়1 “কৃতহানি" দোষ এবং যে আত্মা পাপকর্ম্ম করে নাই, তাহার এর পাঁপের ফলভোগ হওয়ায় 
“আকৃভাভ্যাগম” দোষ । কৃত কর্মের ফলভোগ না কর! কৃতহানি। অকৃত কর্মের ফল- 
ভোগ করা অকৃতের অভ্যাগম। পরস্ত দেহাদি-সংঘাতমাত্রকেই আত্ম। বলিলে আত্মার উৎপত্তি ও 
বিনাশবশতঃ পূর্বজাত আত্মার কর্ধ্জন্য ধর্মাধন্শ এ আত্মার বিনাশেই বিনষ্ট হইবে। তাহা 
হইলে অপর মত্মার উৎপত্তি ধর্মদাধন্মরূপ কর্মর্জন্য হইতে পারে না, উহা অকর্্মনিমিন্তক হইয়া 
পড়ে। পরস্ত দেহাদি-সংঘাতই “সত্ব” অর্থাৎ আত্মা হইলে, এঁ আত্মার উৎ্পন্ি ও বিনাশ হওয়ায়, 
মুক্তিলাভার্থ বরহ্গচর্যাি ব্যর্থ হয়। কারণ, আত্মার মণ্যস্ত বিনাশ হা গেলে, কাহার মুক্তি 
হইবে? যদি আত্মার পুনর্জন্ম না হওয়াই মুক্তি হয় তাহা হইলেও উহা দেহনাশের পরেই 
স্বতঃসন্ধ। দেহাদির বিনাশ হইলে তদ্গত ধর্মাধর্মেরও বিনাশ হওয়ায়, আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনাই 
থাকে ন।। সুতরাং আত্মার উৎপতি ও বিনাশ স্বীকার করিলে অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাতযাত্রকেই 
আত্ম। বলিলে মুক্তির জন্য কর্মানষ্ঠান বার্থ হয়। কিন্তু বৌদ্ধসম্প্রদায়ও মোক্ষের জন্ত কর্মানুষ্ঠান 
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করিয়! থাকেন । বৌদ্ধ সম্প্রদায্নের কথা এই যে, দেহাঁদি-সংঘাতের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ 
গ্ৃতিক্ষণে বিন হইলেও মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত, এ সংঘাত-সস্তান, অর্থাৎ একের বিনাশ ক্ষ.পই 
তজ্জাতীক়্ অপর একটির উৎপত্তি, এইরূপে এ সংঘাতের যে প্রবাহ, তাহা! বিন হয় না। 
প্র সংঘাত-সম্তানই আত্মা । সুতরাং মুক্তি না হওয়া পর্য্স্ত উহার অস্তিত্ব থাকার, মুক্তির 
অন্ত কর্মানুষ্ঠান ব্যর্থ হইবার কোন কারণ নাই। এতছুত্তরে আত্মার নিত্যত্ববাদী আস্তিক 
সম্প্রদায়ের কথ! এই যে, এ দেহাি-সংঘাতের সন্তানও এ দেহাদি ব্য হইতে কোন অতিরিক্ত 
পদার্থ নহে। অতিরিক্ত পদার্গ হইলে, অতিরিক্ত আত্ম'ই স্বীকৃত হইবে। সুতরাং এ 
দেহাদি-সংঘাতের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থই প্রতিক্ষণে বিনষ্ট হইলে, এ সংঘাত বা উহার সম্তান 
স্থায়ী পদার্থ হইতে পারে না। কোন পদার্থের স্থায়িত্ব স্বীকার করিলেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 
ক্ষণিকত্ব পিন্ধাস্ত ব্যাহত হইবে । দ্বিতীয় আহ্িকে ক্ষণিকত্ববাদের আলোচনা দ্রষ্টব্য 18 


সুত্র । তদভাবঃ সাত্বকপ্রদাহেইপি তন্নিত্যত্বাৎ ॥ 
॥৫॥২০৩।॥ 


অনুবাদ। ( পুর্ববপক্ষ )-সাত্মুক শরীরের প্রদাহ হইলেও সেই আত্মার 
নিত্যত্ববশতঃ সেই (পুর্ববসূত্রোক্ত ) পাঁতকের অভাব হয় [ অর্থাৎ দেহাদি হইতে 
অতিরিক্ত আত! স্বীকার করিলেও, এ আত্মার নিত্যত্ববশতঃ তাহার বিনাশ হুইতে 
পারে না, স্থৃতরাং এ পক্ষেও পুর্বেবাস্ত পাঁতক হইতে পারে না ]। 


ভাষ্য । যস্তাপি নিত্যেনাত্বনা সাত্বকং শরীরং দহাজে, তম্তাপি শরীর- 
দাহে পাতকং ন ভবেদ্দপ্ধ,ঃ। কম্মাৎ? নিত্যত্বাদাতনঃ। ন জাতু 
কশ্চিন্নিত্যং হিংসিতুমর্ভতি, অথ হিংস্যতে ? নিত্যত্বস্ত ন ভবতি। 
সেয়মেকন্মিন্‌ পক্ষে হিংসা নিক্ষলা, অন্যন্মিংস্ত্নুপপন্ষেতি | 
অনুবাদ । যাহারও ( মতে ) নিত্য আত্মা সাত্মক শরীর অর্থাৎ নিত্য আত্যুক্ত 
শরীর দগ্ধ করে, তাহারও ( মতে ) শরীরদাহে দাহকের পাতক হইতে পারে না । 
(প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) আত্মার নিত্যত্ববশতঃ। কখনও কেহ নিত্যপদার্থকে 
বিনষ্ট করিতে পারে না, দি বিনষ্ট করে, (তাহ। হইলে ) ইহার নিত্যত্ব হয় না। 
সেই এই হিংসা এক পক্ষে, অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাতমাত্রই : আত্মা, এই পক্ষে নিষ্ষল, 
অস্া পক্ষে কিছ্কু, অর্থাত আত্মা দেহাদি ভিন্ন নিত্য, এই পক্ষে অনুপপন্ন । 
টিপ্লনী। পুর্ধোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিতে মহর্ষি এই সুত্রের দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর 


কথা বলিয়াছেন যে, দেহার্দি-দংঘাত ভিন্ন নিত্য আত্মা! দ্বী্কার .করিলেও সে পক্ষেও পুর্কোক্ত 
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দোধ অপরিহার্য); । কারণ, আত্মা! নিত্যপদার্থ হইলে দাহজন্ত তাহার শরীরেরই বিনাশ হয়; 
আত্মার বিনাশ হইতে পারে না। সুতরাং দেহাদি-সংঘাতই আত্মা হইলে যেমন প্রাপিহিংসা-জন্য 
পাঁপের ফলভোগকাল পর্য্যন্ত এ দেহাদি-সংঘাতের অস্তিত্ব না থাকায়, ফলভোগ হইতে পারে না-_. 
তরাং প্রাণিহিংস! নিক্ষল হয়, তজ্রপ আত্মা দেহাদি ভিন্ন নিত্যপদার্থ হইলে, তাহার বিনাশরূপ 
হিংসা! অসম্ভব হওয়ায়, উহা! উপপন্নই হয় ন!। প্রথম পক্ষে হিংসা! নিক্ষল, আত্মার নিত্যত্ব পক্ষে 
হিংসা অন্নুপপনন। হিংস! নিক্ষল হইলে অর্থাৎ হি'সা'জন্ত পাপের ফলভোগ অসম্ভব হইলে 
যেমন হিংস-জন্য পাপই হয় না, ইহা বল! হইতেছে, ততদ্রপ অন্ত পক্ষে হিংদাই অসম্ভব বলিয়। 
হিংসা'জন্য পাপ অলীক, ইহাও বলিতে পারিব। স্ৃতরাং যে দোষ উভয় পক্ষেই তুল্য, তাঁহার 
দ্বারা আমাদিগের পক্ষের খণ্ডন হুইতে পারে নাঁ। আঁস্মার নিত্যত্ববাদী যেরূপে এ দোষের 
পরিহার করিবেন, আঁমরাও সেইরূপে উহার পরিহার করিব। ইহাই পূর্ববপক্ষবাদীর চরম 
তাৎপর্য ॥২॥ 


সুত্র। ন কার্য্যাশ্রয়কর্তৃবধাৎ ॥১॥২০৪॥ 
অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ অতিরিক্ত নিত্য আত্মার স্বীকার পক্ষে 
পাতকের অভাব হয় না। কারণ, কাধ্যাশ্রয় ও কর্তার, অর্থাৎ শরার ও ইন্দ্রিয়বর্গের 
অথব৷ কার্য্যাশ্রয় কর্তার, অর্থাৎ দেহাদি-সংঘ!তেরই হিংস। হইয়। থাকে । 
ভাষ্য । ন ব্রমো নিত্যস্ত সত্ৃম্ত বধে হিংস'১ অপি ত্বনুচ্ছিত্তিধর্ম্মকৃস্থয 
সত্তস্য কার্ধ্যশ্রয়স্ত শরীরম্য স্ববিষয়োপলব্ধেশ্চ কর্তৃণামিক্দ্িয়াণামুপঘাতঃ 
গীড়া, বৈকল্যলক্ষণঃ প্রবন্ধেচ্ছেদে! বা প্রমাপণলক্ষণো বা বধে! 
হিংসেতি | কার্ধ্যস্ত স্থখদুঃখনংবেদনং, তস্তায়তনমধিষ্ঠানমাশ্রায়ঃ 
শরীরং, কার্ধ্যাশ্রয়স্ত শরীরস্ত স্ববিষয়োপলব্ধেশ্চ কর্তৃণামিন্ড্রিয়াণাং 
বধে। হিংসা, ন নিত্যন্তাত্সন: । তত্র যদুক্তং “তদভাবঃ সাত্বকপ্রদাহেইপি 
তন্নিত্যত্বা”দিত্যেতদযুক্তং । যন্ত সত্ববোচ্ছেদো হিংসা তস্য কৃতহাঁন- 
মকৃতাভ্যাগমশ্চেতি দোষঃ । এতাবচ্চৈতৎ স্তাঁৎ, সত্ববোচ্ছেদে! বা হিংসা- 
ইনুচ্ছিতিধর্্মকম্তা সত্য কার্য্যাশ্রয়কর্তৃবধো বা, ন বঙ্গাস্তরমন্তি। 
সত্বচ্ছেদশ্চ প্রতিষিদ্ধঃ তত্র কিমন্যৎ  শেষং যথাভূতমিতি । . 
অথবা ““কার্য্যাশ্রয়কর্তৃবধা” দিতি---কার্যযাশ্রয়ে। দেহেজ্জিয়বুদ্ধি- 
সংঘাতে! নিত্যস্তাত্মনঃ) তত্র স্থখছুঃখপ্রতিসংবেদনং, তম্যাধিষ্ঠানমাশ্রয়ঃ, 
: তদায়তনং তদ্ভবতি, ..ন ততোইহন্যদিতি নস এব কর্তা, তন্গিমিত্তা হি নুখ- 
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ছুংখসংবেদনন্ত ঘির্ববত্তিঃ, ন তমন্তরেণেতি । তম্ত বধ উপঘাতঃ পীড়া, 
প্রমাপণং বা হিংসা, ন নিত্যত্বেনাত্বোচ্ছেদঃ । তত্র যছুক্তং-_-“তদভাবং 
সাত্বকগ্রদাহেহপি তন্নিত্যত্বা”দেতন্নেতি । 
_ অনুবাদ। নিত্য আত্মার বধ হিংসা__ইহা! বলি না, কিন্ত অনুচ্ছিত্তিধর্মাক সন্বের, 
অর্থাৎ যাহার উচ্ছেদ ব৷ বিনাশ নাই, এমন আত্মার কার্ধ্যাশ্রয় শরীরের এবং স্ব স্ব 
বিষয়ের উপলব্ধির কর্ত! (করণ ) ইন্জ্রিয়বর্গের উপঘাতরূপ পীড়া, অথব৷ বৈকল্যরূপ 
প্রবন্ধোচ্ছেদ; অথবা মারণরূপ বধ, হিংসা । কার্য্য কিন্তু সুখ হুঃখের অনুভব, 
অর্থাৎ এই সূত্রে “কার্য” শবের দ্বারা স্থখ-হুঃখের অন্ুভবরূপ কার্য্যই বিবক্ষিত ; 
তাহার (স্থখ-ছুঃখান্ুতবের ) আয়তন বা অধিষ্ঠানূপ আশ্রয় শরীর, কার্য্যাশ্রয় 
শরীরের এবং স্ব স্ব বিষয়ের উপলব্ধির কর্তা ( করণ ) ইন্ড্রিয়বর্গের বধ হিংসা, নিত্য 
আত্মার হিংসা নহে। তাহ হইলে “সাতুক শরীরের প্রদাহ হইলেও, সেই আত্মার 
নিত্যত্ববশতঃ সেই পাতকের অভাব হয়”--এই যে ( পূর্ববপক্ষ ) বলা হইয়াছে, ইহা 
অযুস্ত। যাহার ( মতে ) আত্মার উচ্ছেদ হিংস|, তাহার ( মতে ) কৃতহানি এবং 
অকৃতাভ্যাগম-_-এই দোষ হয়। ইহা অর্থাৎ হিংসাপদার্থ এতাবন্মাত্রই হয়, 
(১) আত্মার উচ্ছেদ হিংসা, (২) অথব৷ অন্ুচ্ছেদধশ্নক আত্মার কাধ্যা শ্রয় ও 
কর্তার অর্থাৎ শরীর ও ইন্ক্িয়বর্গের বিনাশ হিংসা, কল্লান্তর নাই, অর্থাৎ হিংসা- 
পদার্থ সম্বন্ধে পূর্বেধক্ত দ্বিবিধ কল্প ভিন্ন আর কোন কল্প নাই। ( তন্মধ্যে ) আত্মার 
উচ্ছেদ প্রতিষিদ্ধ, অর্থাৎ আত্ম। নিত্যপদার্থ বলিয়৷ তাহার বিনাশ হইতেই পারে 
না, তাহা হুইলে অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত কল্সদ্বয়ের মধ্যে প্রথম কল্প অসম্ভব হইলে 
অন্ত কি হইবে? যথাভৃত শেষ অর্থাৎ আত্মার শরীর ও ইন্ড্িয়বর্গের বিনাশ, এই 
শেষ কল্পই গ্রহণ করিতে হইবে। 

অথবা---“কার্য্যা শ্রয়কর্তৃবধাৎ*-_-এই স্থলে “কার্য্যাশ্রয়” বলিতে নিত্য আত্মার 
দেহ, ইন্জিয় ও বুদ্ধির সংঘাত, তাহাতে অর্থাৎ পূর্বেধাত্ত দেহাদি-সংঘাতে সৃখ-ছুঃখের 
অনুস্ভব হয়, তাহার অর্থাৎ এ স্ুুখ-ছুঃখানুভবরূপ কার্য্যের অধিষ্ঠান আশ্রয়, তাহার 
€ স্থখ-ছুঃখানুভবের ) আয়তন ( আশ্রয় ) তাহাই ( পূর্বেবাক্ত দেহাদি-সংঘাতই ) 
হয়, তাহ! হইতে অন্য অর্থাৎ পুর্বের্াক্জ দেহাদি-সংঘাত ভিন্ন আর কোন পদার্থ 
€ সুখ-ছুঃখানুভবের আয়তন ) হয় না। তাহাই কর্তা, যেহেতু হৃখ-ছুঃখামুভবের 
উৎপত্তি তল্লিমিতক, অর্থাত পৃর্বোক্ত দেহাদি-সংঘাত-নিমিত্তকই হয়, তাহার অভাবে 
হয় না। [ অর্থাৎ সুজে “কার্যাশয়কর্তৃ শব্দের দ্বার! বুনিতে হইবে, স্খ-হুঃখানু- 
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ভবরূপ কার্য্ের আশ্রয় বা অধিষ্ঠানরূপ কর্তা দেহাদি-সংঘাত ] তাহার বধ কিন! 
উপধাতরূপ পীড়া, অথব৷ প্রমাপণ, ( মারণ ) হিংসা, নিত্যত্ববশতঃ আত্মার উচ্ছেদ 
হয় না, অর্থাৎ আত্তার বিনাশ অসম্ভব বলিয়া৷ তাহাকে হিংসা! বল! ষায় না। তাহা 
হইলে “সাত্বুক শরীরের প্রদাহ হইলেও আত্মার নিত্যত্ববশতঃ সেই পাতকের অভাব 
হয়”_--এই ষে ( পূর্ববপক্ষ ) বল! হইয়াছে, ইহা নহে ; অর্থাত উহা বলা যায় ন!। 


টিপ্পনী। আত্ম! দেহাদি সংঘাত হুইঠে ভিন্ন নিত্যপদার্থ, কারণ, আত্মা দেহাদি-সংঘাতমাত্র 
হইলে গ্রাণিহিংসাকারীর পাপ হুইতে পারে ন!। মহর্ষি পূর্বোক্ত চতুর্থ স্ত্রের দ্বার এই সিদ্ধান্ত 
সমর্থন করিয়। পরবর্তী পঞ্চম সুত্রের দ্বারা উহাতে পুর্ববপক্ষ বলিয়াছেন যে, আত্মা দেহাদি-সংঘাত 
ভিন্ন নিত্য, এই দিদ্ধান্তেও প্রাণিহিংসাকারীর পাপ হইতে পারে না। কারণ, দেহাদির বিনাশ 
হইলেও নিত্য আত্মার বিনাশ যখন অসম্ভব, তখন প্রারণিহিংসা হইতেই পারে নাঁ। সুতরাং 
পাপের কারণ না৷ থাকায়, পাপ হইবে কিরূপে? মহষি এই পূর্ববপক্ষের উত্তরে এই স্ৃত্রের দ্বারা 
বলিয়াছেন যে, নিত্য আত্মার বধ ব! কোনরূপ হিংসা! হইতে পারে না-_ইহ! সত্য, কিন্ত এ আত্মার 
স্থখ-দুঃখভোগবপ কার্ষোর আশ্রয় অর্থা২ অধিষ্ঠানরূপ যে শরীর, এবং স্ব স্ব বিষয়ের উপলব্ধির 
কর্তী বা সাধন যে ইন্দ্রিয়র্গ, উহাদিগের বধ বাঁ যে কোনরূপ হিংসা হইতে পারে। উহাকেই 
গ্রানিহিংসা বলে। অর্থাৎ প্রাণিহিংসা বলিতে সাক্ষাৎসঙন্ধে আত্মার বিনাশ বুঝিতে হইবে না । 
কারণ, আত্মা “অনুচ্ছিত্তিধর্মক”, অর্থাৎ অনুচ্ছেদ বা অবিৎশ্বরত্ব আত্মার ধর্ম । সুতরাং প্রাঘণি- 
হিংসা বলিতে আম্মার দেহ বা ইন্দ্িক্ববর্গের কোনরূপ হিংসাই বুঝিতে হইবে । এ হিংসা সম্ভব 
হওয়ায়, তজ্জন্ত পাপও হইতে পারে ও হইয়া থকে । পুর্বোক্তরূপ প্রাণি-হিংসাই শাস্ত্রে পাপজনক 
বুলিয়। কথিত হইয়াছে । সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্মনাশকেই প্রাণিহিংস। বলা হয় নাই। কারণ, তাহা 
অসস্ভব। যে শাস্ত্র নিব্বিবাদে আত্মার নিত্যত্ব কীর্তন করিয়াছেন, সেই শাস্ত্রে আত্মার নশই 
গ্রাণিহিংসাও পাপজনক বলিয়া কথিত হইতে পারে না। দেহাদির সহিত সন্বন্ধবিশেষ যেমন 
আত্মার জন্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে, তদ্রুপ এ মন্বন্ধবিশেষের বা চদমপ্রাণ-সংযোগের ধ্বংসই 
আত্মার মরণ বলিয়া কথিত হইয়াছে । বস্ততঃ আত্মার ধ্বংসরূপ মুখ্য মরণ নাই । বৈনাশিক 
বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কথা এই যে, আত্মার ধ্বংসরূপ মুখ্য হিংসা ত্যাগ করিয়া, তাহার গৌণহিংসা 
কল্পন। করা সমুচিত নহে । আত্মকে প্রতিক্ষণবিনাশী দেহাদি-সংঘাতমাত্র বলিলে, তাহার নিজেরই 
বিনাশরূপ মুখ্য হিংদ! হইতে পারে । এত দুত্বরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ধাহার মতে সাক্ষাৎ- 
সম্বন্ধে আত্মার উচ্ছেদই হিংসা, তীহার মতে কৃতহানি ও অকৃত।ভ্যাগম দোষ হয়। পূর্বোক্ত 
চতুর্য সুত্রভাষ্যে ভাষাকার ইহার বিবরণ করিয়াছেন। সুতরাং আত্মাকে অনিত্য বলিক্না তাহায় 
উচ্ছেদ ব! বিনাশকে হিংসা বলা যায় না। আত্মাকে নিত্যই বলিতে হইবে। আত্মার উচ্ছেদ, 
অথবা! আত্মার দেহাপির. কোনরূপ বিনাশ-__-এই ভুইটি কর ভিন্ন আর কোন কল্পকেই প্রাণি- 
হিংস। বলা বার না। পুকব্বোক্ত কতহানি প্রভৃতি দোষবশতঃ আস্াকে যখন নিত্য রূলিয়াই 
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ত্ীকার করিতে হইবে, তখন আত্মার উচ্ছেদ এই প্রথম কল্প অপস্তব। নুতয়াং আত্মার দেছ ও 
ইব্জিয়ের যে কোনরূপ বিনাশকেই প্রাণিহিংসা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। শরীরের নাশ করিলে 
যেমন হিংসা হয়, তত্র চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের উৎপাটন করিলেও হিংসা হয়। এজগ্ ভাষ্যকার স্থত্রোক্ত 
প্ৰধ” শব্দের ব্যাখ্যায় “উপঘাত”, “বৈকল্য” ও “প্রমাপণ” এই তিন প্রকার বধ বলিয়াছেন। 
“উপঘাত” বলিতে পীড়া । “বৈকল্য” বলিতে পূর্বতন কোন আকুতির উচ্ছেদ। 'প্রমাপণ” 
শকের অর্থ মারণ। আত্মা স্ুখ-দুঃখ-ভোগরূপ কার্ষ্যের সাক্ষাৎসম্বন্ধে আশ্রয় হইলেও নিজ 
শরীরের বাহিরে স্থখ দুঃখ ভোগ করিতে পারেন না। সুতরাং আত্মার সুখ ছুঃখ ভোগরূপ কার্য্যের 
আয়তন বা অধিষ্ঠান শরীর ৷ শরীর ব্যতীত যখন সুখ-দুঃখ ভোগের সম্ভব নাই, তখন শরীরকেই 
উহার আয়তন বলিতে হইবে। পূর্বোক্তরূপ আয়তন ব! অধিষ্ঠান অর্গে “আশ্রয়” শবের 'প্রায়োগ 
করিয়া হুত্রে “কার্ধ্যাশ্রয়” শবের দ্বারা মহধি শরীরকে গ্রহণ করিয়ছেন। শরীর আত্মার “কার্যা” 
স্থখ দুঃখ ভোগের “আশ্রয়” বা অধিষ্ঠান এজগ্ঠই শরীরের হংস, আত্মার হিংসা বলিয়া কথিত 
হইয়া থাকে । মহধি ইহা হৃচন! করিতেই “শরীর” শব প্রয়োগ না করিয়া, শরীর বুঝ।ইতে 
কার্যযাশ্রয়” শৰের প্রয়াগ করিয়াছেন ৷ ভাষ্যকারের প্রথম ব্যাখ্যায় স্ত্রে “কার্য্যাশ্রয়কর্ত” শব্দটি 
দন্দনমাস। করণ অর্থে “কর্তৃ” শবের প্রয়োগ বুঝিয়। ভাষ্যকার প্রগমে হৃত্রোক্ত “কতৃ” শব্দের 
দ্বারা স্ব শ্ব বিষয়ের উপলব্ির বরণ ইন্দরিয়বর্গকেই গ্রহণ করিয়! শ্বত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
কিন্তু ইন্জিয় বুঝাইতে “কর্ড” শবের প্রয়োগ সমীচীন হয় না । “করণ” বা “ইন্দিয়” শব 
ত্যাগ করিয়া মহধির “কত্ত” শব প্রয়োগের কোন কারণও বুঝা যায় না। পরস্ক যে যুক্কিতে 
শরীরকে “কার্ধাাশ্রয়” বলা হইয়াছে, সেই যুক্তিতে শদীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সংঘাত অর্থাৎ দেহ 
বহিরিক্িয় এবং মনের সমষ্টিকেও কার্ধ্যাশ্বর বলা যাইতে পারে) শরীর ইন্দ্রিয় ও মন বাতীত 
আত্মার কার্ধ্য ুথ-৪ঃখভোগের উৎপন্তি হইতে পারে না। স্থতরাং সুত্রোন্ত “কার্ধ্যাশ্রয়” শবের 
দ্বারা শরীরের হ্যায় পূর্বোক্ত অৎ্পর্ধ্যে ইঞ্জিয়েরও বোধ হইতে পারায়, ইন্দ্রিয় বুঝাইতে মহর্ষির 
“কর্তৃ” শব্ধের প্রয়োগ নিরর্থক ॥ ভাষ্যকার এই সমস্ত চিন্তা করিয়া শেষে হৃত্রোক্ত “কার্ধ্যাশয়- 
কর্তৃ” শবটিকে কন্মধারয় সমাসরূপে গ্রহণ করিয়া তন্দারা “কার্ধ্যাশ্রয়” অর্থাৎ নিত্য-আত্মার দেহ, 
ইঞ্জিয় ও বুদ্ধির সংঘাতরূপ যে কর্তা, এইরপ প্্ররুতার্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহর্ষির সিদ্ধান্তে 
দেহাদিসংঘ'ত বস্ততঃ সুখ-ছুঃখভোগের কর্তা না হইলেও অদাধারণ নিমিত্ত। আত্মা থাঁকিলেও 
প্রল্মদি কালে তাহার দেহাদি-সংঘাত না থাকায়, সুখ-দুঃখভোগ হইতে পারে না। স্মতরাং এ 
দেহাদি-সংঘাত কর্তৃতুল্য হওয়ায়, উহাতে “কর্ভ” শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইতে পারে ও হুইয়। 
থাকে । আম্মার দেহাদিসংঘাতের যে কোনরূপ বিনাশই আত্মার হিংসা বলিয়া কথিত হয় কেন? 
ইহা! হুচনা করিতে মহর্ষি “কার্ষ্যাশ্রয়” শব্দের পরে আবার কর্তৃ শবেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। 
যে দেহাঁদিসংঘাত ব্যবহারকালে কর্তা বলিয়া কথিত হইয়! থাকে, তাহার ফে কোনরূপ 
বিনাশই প্রকৃত কর্তা নিত্য আত্মার হিংসা বলিয়া কথিত হয় । বস্তুত; নিতা আত্মার 
কোনরূপ বিনাশ ব। হিংসা নাই। সুতরাং পুর্বসৃত্রোক্ত পুর্ববপক্ষ সাধনের কোন হেতু নাই। 


৩০ দ্যায়দর্শন | ও*, ১আঞ্) 


বার্তিককারও শেষে ভাব্যকারের ন্তা় কর্দরধারয় সমাস গ্রহণ করিয়া পূর্বোক্তরূপে সুজার্থ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন 1 ৬ ॥ 
শরীরব্যতিরেকাজপ্রকরণ সমাপ্ত 1২1 





ণ 


ভাষ্য । ইতশ্চ দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মা! । 
অনুবাদ । এই হেতু বশতঃও আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন । 





মুত্র। সব্যদৃষন্তেতরেণ প্রত্য ভিজ্ঞানাৎ ॥৭0২০৫॥ 


অনুবাদ । যেহেতু এসব্যদৃষ্ট” বস্র ইততরের দ্বার! অর্থাৎ বামচক্ষুর দ্বার! দুষ্ট 
বন্তর দক্ষিণ চক্ষুর দারা! প্রত্যভিজ্ঞা হয়। 


ভাষ্য । পূর্ববাপরয়োবিবজ্ঞানয়োরেকবিষয়ে প্রতিসদ্ধিজ্ঞানং প্রত্যভি- 
জ্বানং, তমেবৈতহিং পশ্যামি যমজ্ঞাসিষং সূ এবায়মর্থ ইতি । সব্যেন 
চক্ষুষা দৃষ্টন্তেতরেণাঁপি চক্ষুষা প্রত্যভিজ্ঞানাদ্যমদ্রোক্ষং তমেবৈতহি 
পশ্যামীতি। ইক্জ্রিয়চৈতন্যে তু নান্যাদৃষ্টমন্তঃ প্রত্যভিজানাতীতি প্রত্যভি- 
জ্ঞানুপপত্তিঃ | অস্তি ত্বিদং প্রত্যভিজ্ঞানং, তল্মাদিক্দিয়ব্যতিরিক্তশ্চেতনঃ | 

অনুবাদ। পুর্বব ও পরকালীন ছুইটি জ্ঞানের একটি বিষয়ে প্রতিসন্ধিজ্ঞান 
অর্থাৎ প্রতিসন্ধানরূপ জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞান, ( যেমন ) পইদানীং তাহাকেই দেখিতেছি, 
যাহাকে জানিয়াছিলাম, সেই পদার্থই এই” €সুত্রার্থ) যেহেতু বামচক্ষুর দ্বার 
দৃষ্ট বস্তুর অপর অর্থাৎ দক্ষিণচক্ষুর ঘ্বারাও *্যাহাকে দেখিয়াছিলাম, ইদানীং তাহাকেই 
দেখিতেছি”*__এইরপ প্রত্যতিভ্ঞ হয়। ইন্জ্িয়ের চৈতন্য হইলে কিন্তু, অর্থাৎ পূর্বেধাক্ত 
স্থলে চক্ষুরিক্দ্িয়ই দর্শনের কর্তা! হইলে, অন্ত ব্যক্তি অন্যের দৃষ্ট বস্ত প্রত্যভিজ্ঞ। করে 
মা, এজন্য প্রত্যভিজ্ঞার উপপত্তি হয় না। কিন্তু এই ( পূর্বেধাক্তরূপ ) প্রত্যতিজ্ঞা 
আছে, অতএব চেতন অর্থাৎ আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন। 


ইন্জিয় আত্মা নহে, আত্ম! ইন্দিয় ভিন্ন নিত্যপদার্গ”-_-এই সিদ্ধান্ত অন্য যুক্তির দ্বারা 
সমর্থন করিবার জন্য মহধষি এই প্রকরণের আরম্ভ করিতে প্রথমে এই শ্বৃত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, 


১। তত্র মানসঙগনুযাবসানলক্ষণং প্রত্যতিজ্ঞানৎ তাষাকারে! দর্শয়তি “তষেবৈতহ্ীঁতি । বাবসায়ং 
বান্েজিয়লং প্রতাতিরছানস্লাত প্স এবারক ইতি । জন্যৈ চানুষাবসায়ঃ পূর্ববঃ 1 __তাৎপর্যাটাক]। 


৭ স্ুও ] বাৎ্ক্ায়ন ভাষ্য ৩১ 


“সব্যদষ্ট রস্তর অপরের বার! প্রত্যভিজ্ঞা হয়।” হ্থত্রে “সবা” শষের দ্বারা বাম অর্থ গ্রহণ করিলে 
“ইতর” শৰের দ্বারা বামের বিপরীত দক্ষিণ অর্থ বুঝ! যায়। এই হুৃত্রে চক্ষুরিক্রিয়বোৌধক কোন 
শব না থাকিলেও পরবর্তী শ্থত্রে মহধির "নাসাস্থিব্যবহিতে” এই বাঁকোর প্রয়োগ থাকায়, এই সের 
তাৎপর্যয বুঝা! যায় যে, “সব্যদৃ্” অর্থাৎ বামচক্ষুর ছারা দৃষ্ট বস্তর দক্ষিণচক্ষুর দ্বারা প্রত্যতিক্ঞা হয়। 
সুতরাং চক্ষুরিজ্িয় আত্মা নহে, ইহা প্রতিপন্ন হয় । কারণ, চক্ষুরিক্ত্রিয় চেতন বা আত্মা হইলে, 
উহাকে দর্শন ক্রিয়ার কর্তা বলিতে হইবে। চক্ষুরিক্জিয় দ্রষ্টা হইলে চক্ষুরিক্রিয়েই এ দর্শন জন্য 
সংস্কার উৎপন্ন হইবে) বাম ও দক্ষিণ ভেদে চক্ষুরিক্জিয় দুইটি । বামচক্ষু যাহা দেখিয়াছে, 
বামচক্ষুতেই তজ্জন্ সংস্কার উৎপন্ন হওয়ায়, বামগক্ষুই পুনরায় এ বিষয়ের শ্মরণপূর্ববক প্রত্যভিজ্ঞা 
করিতে পারে, দক্ষিণ চক্ষু উহার প্রত্যভিজ্ঞা করিতে পারে না । কাঁরণ, অন্ের দৃষ্ট বস্ত অন্ত 
বক্তি প্রত্যভিজ্ঞ। করিতে পারে না, ইহা সর্বসম্মত । কোন পদার্থবিষয়ে ক্রমে দুইটি জান 
জন্মিলে পূর্বজাত ও পরজাত এ জঞানদ্বয়ের এক বিষয়ে প্রতিসিন্ধরূপ যে জ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ 
এ জ্ঞানদ্বয়ের একবিষয়কত্বরূপে যে মানস প্রত্যক্ষবিশেষ জন্মে, উহ্হাই এই হ্ৃত্রে “প্রত্যভিজ্ঞান” 
শবের দ্বারা বুঝিতে হইবে । ভাষ্যকার প্রথমে ইহা বলিয়া, উহার উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন । 
“তমেবৈ তহি পঠ্ঠামি” অর্থাৎ “তাহাকেই ইদানীং দেখিতেছি,” এই কথার দ্বার ভাধ্কার প্রথমে এ 
মান,প্রত্যক্ষরূপ প্রত্যভিজ্ঞা প্রদর্শন করিগ্নাছেন । জ্ঞাত বিষয়ের বহিরিক্জিক্ন জন্য ব্যবসায়রূপ 
প্রত্যভিজ্ঞাও হইয়া! থাকে । তাঁষ্যকার “স এবায়মর্থ ১” এবং কথার দ্বারা শেষে তাহাও প্রদর্শন 
করিয়াছেন । উহার পূর্বে “যমক্ঞাসিষং”, অর্থাৎ “যাহাকে জানিয়াছিলাম”-_-এই কথার দ্বারা শেষোক্ত 
ব্যবসায়রূপ প্রত্যতিক্ঞার অন্ুব্যবপান় অর্থাৎ মানসপ্রত্যক্ষরূপ প্রত্যভিজ্ঞ৷ প্রদর্শন করিয়াছেন । 
পূর্বোক্ত প্রত্যভিজ্ঞা নামক জ্ঞান “প্রতিসন্ধি”, «প্রতিসন্ধান” ও *প্রত্যভিজ্ঞান” এই সকল নামেও 
কথিত হইয়াছে । উহ। সর্বত্রই প্রত্যক্ষবিশেষ এবং স্মরণ জন্য । স্মরণ ব্যতীত কুত্রাপি 
প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না। সংস্কার ব্তীতও ম্মরণ জন্মে না। একের হৃষ্ট বস্তুতে অপরের 
সংস্কার না হওয়ায়, অপরে তাহা স্মরণ কারিতে পারে না, সুতরাং অপরে তাহা প্রত্যাভিজাও করিতে 
পারে না। কিন্তু বাঁমচক্ুর দ্বারা কোন বন্ধ দেখিয়া পরে (এ বাম চক্ষুঃ নষ্ট হইয়া গেলেও) 
দক্ষিণ চক্ষুর দ্বার এ বস্তকে দেখিলে, “্যাহাকে বেখিয়াছিল'ম, তাহাকেই দেখিতেছি”-_এইরূপ 
প্রত্যভিজ্ঞা হইয়! থাকে, ইহ! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পূর্বোক্তরূপে পূর্বজাত ও পরজাত 
এ প্রতক্ষত্বয়ের একবিষয়ত্বরূপে যে প্রত্যতিজ্ঞা, তন্থার৷ ওঁ প্রত্যক্ষদ্ব যে এককর্তৃক, অর্থাৎ 
একই কর্তা যে, একই বিষয়ে বিভিন্নকাঁলে এ ছুইটি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেছে বুঝা 
যায় বামচক্ষু প্রথম দর্শনের কর্তা হইলে দক্ষিণচক্ষু পুর্বোক্তরূপ প্রত্যতিজ্ঞা করিতে পারে 
না) কারণ, একের দৃষ্ট বস্ত অপরে প্রত্যতিষ্তা করিতে পারে না। ফলরুথা। চক্ষুরিক্জিয় 
দর্শন ক্রিয়ার কর্তা আত্মা নহে। আত্ম! উহ। হইতে ভিন্ন, এ বিষয়ে মহর্ষি এখানে 
পূর্ববোক্তরূপ প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা প্রত্রক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন । ক্রমে ইহা পরিষ্ষট 
হইবে ॥ ৭। 


৩২ স্যায়দর্শন [ ৩জ*, ১আঁং, 


নুত্র। নৈকম্িন্নাসাস্থিবাবহিতে দ্বিত্বাভিমানাৎ ॥৮॥২০৬। 
. অনুবাদ। (পুর্ববপক্ষ) না, অর্থাৎ পূর্বে্াস্ত কথ! বল! যায় না। কারণ, নাসিকার 
অস্থির দ্বারা ব্যবহিত একই চক্ষৃতে দ্বিত্থের ভ্রম হয়। 


ভাষ্য । একমিদং চক্ষুর্মধ্যে নাসান্ছিব্যবভিতং, তত্যান্তো গৃহমাণো 
ঘ্বিত্বভিমানং প্রযো'জয়তে। মধ্যব্যবহিতন্থ দীর্ঘস্তেব | 


অনুবাদ। মধ্যভাগে নাসিকার অস্থির দ্বার! ব্যবহিত এই চক্ষু এক। মধ্য- 
ব্বহিত দীর্ঘ পদার্থের হ্যায় সেই একই চক্ষুর অন্তভাগদ্বয় জ্ঞায়মান হুইয়। 
( তাহাতে ) দ্বিত্বভ্রম উৎপন্ন করে। 

টিগ্ননী। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে মহষি এই স্ুত্রের দ্বার! পূর্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব- 
পক্ষবাদীর কথ! এই যে, চক্ষরিক্িয় এক | বাম ও দক্ষিণ ভেদে চক্ষুরিক্িয় বস্ততঃ দুইটি নছে। 
যেমন, কোন দীর্ঘ সরোবরের মধ্যদেশে সেতু নির্মাণ করিলে এ সেতু-ব্যবধানবশতঃ এ সরোবরে 
দবিত্ব্রম হয়, বস্তৃতঃ কিন্তু এ সরোবর এক, তদ্রপ একই চক্ষরিক্রিয় জনিয় স্থ নাদিকার অস্থির 
দ্বারা ব্যবহিত থাকায়, এ ব্যবধানবশতঃ উহাতে দ্বিত্ব ভ্রম হয়। চক্ষুরিন্জিয়ের একত্বই বাস্তব, 
দ্বিত্ব কারনিক। নাসিকার অস্থির ব্যবধানই উহ্থাতে দ্দিত্ব কল্পনা ব! দ্বিত্বভ্রমের নিমিন্ত। 
চক্ষুরিক্দিয় এক হইলে বম চক্ষুর দৃ্ট বস্ত দক্ষিণ চক্ষু প্রত্যভিজ্ঞা করিতে পরে। কারণ, 
বাম ও দক্ষিণ চক্ষু বস্তুত; একই পদার্থ। জুতরাং পূর্বসত্রোক্ত হেতুর দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি হইতে 
পারে না।৮1 


সুত্র । একবিনাশে দ্বিতীয়াবিনাশানৈকত্বৎ ॥৯॥২০৭॥ 
অনুবাদ । ( উত্তর ) একের বিনাশ হইলে, দ্বিতীয়টির বিনাশ ন! হওয়ায় ( চক্ষু- 
রিন্দ্িয়ের ) একত্ব নাই। 
ভাষ্য । একন্সিন্নপহতে চোদ্ধতে বা চক্ষুষি ফিরা চক্ষু 
বর্বিষয়গ্রহণলিঙ্গং, তন্মাদেকন্ত ব্যবধানানুপপত্তিঃ | 
. অন্ুবাদ। এক চক্ষু উপহত অথবা উৎ্পাটিত হইলে, “বিষয়গ্রহণলিঙ্গ* 
অর্থাৎ বিষয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ যাহার লিঙ্গ বা সাধক, এমন দ্বিতীয় চক্ষুঃ অবস্থান 
করে, অতএব একের ব্যবধানের উপপত্তি হয় না, অর্থাৎ একই চক্ষু নাসিকার অস্থির 
বারা ব্যবহিত আছে, ইহা বলা বায় না। 


টিপ্লনী। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে মহধি এই হুত্রের দ্বার বলিয়াছেন যে, ক্ষয় 
এক হইতে পারে না । কারণ, কাহারও এক চক্ষু নষ্ট হইলেও দ্বিতীয় চক্ষু থাকে। দ্বিতীয় 
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চক্ষু না থাকিলে, তখন তাহার বিষরগ্রহণ অর্থাৎ কোন বিষয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। 
কিন্ত কাণ ব্যক্তিরও অন্য চক্ষুর দ্বারা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে, স্তরাং তাহার এক চক্ষু নষ্ট হইলেও 
দ্বিতীয় চক্ষু আছে, ইহা স্থীকার্ধ্য । ভাষ্যকার এ দ্বিতীয় চক্ষৃতে প্রমাণ-হৃচনার জন্যই উহার বিশেষণ 
বলিয়াছেন, “বিষয়গ্রহণ লিঙ্গং” | ফলকথা, যখন কাহারও একটি চক্ষু কোন কারণে উপহত ব! 
বিনষ্ট হইলে অথবা উৎপাটিত হইলেও, দ্বিতীয় চক্ষু থাকে, উর দ্বারা সে দেখিতে পায়, তখন 
চ্ষুরিক্জিয় ছুইটি, ইসা স্বীকার্্য। চঙ্ুরিক্দরিয় বস্ততঃ এক হইলে কাণ-ব্যক্তিও অন্ধ হইয়৷ পড়ে 
স্থতরাং একই চক্ষুরিক্িক় ব্যবহিত আছে, ইহা বলা যায় না ॥ ৯॥ 


সুত্র । অবয়বনাশেইপ্যবয়বুযুপলব্েরহেতুঃ ॥১০॥২০৮॥ 
অনুবাদ। ( পুর্ববপক্ষ ) অবয়বের নাশ হইলেও অবয়বীর উপলব্ধি হওয়ায়, 
অহেতু-_ অর্থাৎ পূর্ববসূত্রে যে হেতু বল! হইয়াছে, উহা হেতু হয় না। 


ভাষ্য । একবিনাশে দ্বিতীয়াবিনাশাদিত্যহেতুঃ | কমস্মাৎ? বৃক্ষম্থয 
হি কান্ুচিচ্ছাখান্ত চ্ছিন্নাসুপলভ্যত এব বৃক্ষঃ | 


অনুবাদ। একের বিনাশ হইলে দ্বিতীয়টির অবিনাঁশ-__ইহ! হেতু নহে। 
(প্রশ্ন) কেন? (উত্তর ) যেহেতু বৃক্ষের কোন কোন শাখ! ছিন্ন হইলেও বৃক্ষ 
উপলব্ধই হইয়া থাকে । ” 


টিগ্রনী। পূর্ববপক্ষবাদীর কথা এই যে, এক চক্ষুর বিনাশ হইলেও দ্বিতীয়টির বিনাশ হয় না, 
এই হেতুতে যে, চক্ষুরিকিয়ের দ্বিত্ব সমর্থন করা! হইয়াছে, উহ করা যায় না। কারণ, উহা! এঁ সাধ্য- 
সাধনে হেতুই হয় না' যেমন, বৃক্ষের অবয়ব কোন কোন শাখা বিনষ্ট হইলেও বুক্ষরূপ অবয়বীর 
উপলব্ধি তখনও হয়, শাখাদ্দি কোন অবয়ববিশেষের বিনাশে বৃক্ষরূপ অবয়বীর নাশ হয় না, 
তদ্রপ একই চক্ষুরিক্রিয়ের কোন অবয়ব বা অংশবিশেষের বিনাশ হইলেও, একেবারে চক্ষুরিজ্রিয় 
বিনষ্ট হইতে পারে না। একই চক্ষুরিত্ডিয়ের আধার ছুইটি গোলকে যে ছুইটি কৃষ্ণসার আছে, 
উহ! এ একই চক্ষুরিক্ড্িয়ের ছুইটি অধিষ্ঠান। উহার তন্তর্গত একই চক্ষুরিজ্িয়ের এক অংশ 
বিনষ্ট হইলেই তাহাকে “কাপ” ব্লা হয্। বদ্ধতঃ তাহাতে চক্ষুরিক্ডিয়ের অন্ত অংশ বিনষ্ট না 
হওয়ায়, একেবারে চক্ষুরিক্রিয়ের বিনাশ হইতে পারে না। কোন অবয়বের বিনাশে অবস়বীর 
বিনাশ হয় না। হুতরাং পূর্বহুত্রোক্ত হেতুর দ্বারা চক্ষুরিক্রিয়ের দ্ত্ব সমর্থন করা ঘায় না, উন! 
অহেতু ॥.০| 


সুত্র। দৃষ্টাস্তবিরোধাদপ্রতিষেধঃ ॥১১।২০১। 
অনুবাদ । ( উত্তর ) দৃষ্টাস্ত-বিরোধ-বশতঃ প্রতিষেধ হয় না, অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্িয়ের 
দ্বিত্বের প্রতিষেধ করা যায় না। 


৩৪ ন্যায়দর্শন ৩অ০, ১আত, 


ভাষ্য । ন কারপদ্রব্যস্ত বিভাঁগে কার্ধ্যদ্রব্যমবতিষ্ঠতে নিত্যত্ব- 
প্রসঙ্গাৎ | বহুষ্ববয়বিষু যস্য কারণাঁনি বিভক্তানি তস্ত বিনাশঃ যেষাং 
কারণান্যবিভক্তানি তান্যবতিষ্ঠন্তে । অথবা দৃশ্যমানার্ঘবিরোধো! দৃষ্টান্ত- 
বিরোধঃ | ম্বৃতস্য হি শিরঃকপালে দ্বাববটো৷ নাঁসাস্থিব্যবহিতৌ চক্ষুষঃ 
স্থানে ভেদেন গৃহেতে, ন চৈতদেকত্মিন্‌ নাসাস্থিব্যবহিতে সম্ভবতি। 
অথবা একবিনাঁশস্তানিয়মাৎ দ্বাবিমাবর্থো, তৌ। চ পৃথগাবরণোপঘাতা- 
বনুমীয়েতে বিভিন্নাবিতি । অবগীড়নাচ্চৈকন্ত চক্ষুষো রশ্মিবিষয়সন্িকর্ষস্থ 
ভেদাদুদৃশ্যতেদ ইব গৃহতে, তচ্চৈকত্বে বিরুধ্যতে । অবীড়ননিৰৃতো 
চাঁভিন্নপ্রতিসন্ধানমিতি । তম্মাদেকন্ত ব্যবধানানুপপত্তিঃ| 


অনুবাদ। (১) কারণ-্রব্যের বিভাগ হইলে, কা্য্য-দ্রব্য অবস্থান করে না, 
অর্থাৎ অবয়বের বিভাগ হইলে, অবয়বী থাকে না। কারণ, (কার্যযদ্রব্য থাকিলে 
তাহার ) নিত্যত্বের আপত্তি হয়। বহু অবয়বীর মধ্যে যাহার কারণগুলি বিভক্ত 
হইয়াছে, তাহার বিন।শ হয়; যে সকল অবয়বীর কারণগুলি বিভক্ত হয় নাই, তাহার! 
গবস্থান করে [ অর্থাৎ বৃক্ষরূপ অবয়বীর কারণ এ বৃক্ষের অবয়বের বিভাগ বা বিনাশ 
হইলে বৃক্ষ থাকে না-_-পূর্ববজাত সেই বৃক্ষও বিনষ্ট হয়, স্ৃতরাং পূর্ববপক্ষবাদীর 
অভিমত দৃষ্টীস্ত ঠিক হয় নাই। দৃষ্টীন্ত-বিরোধবশতঃ চক্ষুরিক্দ্িয়ের দ্বিত্ব প্রতিষেধ 
হয় না। ] (২) অথবা দৃশ্যমান পদার্থের বিরোধই দ্দৃষ্টীন্ত-বিরোধ”। মৃত ব্যক্তির 
শিরঃকপালে চক্ষুর স্থানে নাসিকার আস্থর দ্বারা ব্যবহিত ছুইটি “অবট” (গর্ত ) ভিন্ন- 
রূপেই প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত এক চক্ষু হইলে, ইহা! 
(পূর্বেবাক্ত ছুইটি গর্তের ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ ) সম্ভব হয় না। (৩) অথবা একের 
বিনাশের অনিয়ম প্রযুস্ত; অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় এক হইলে, তাহার বিনাশের নিয়ম থাকে 
না, এ জন্য, ইহ (চক্ষুরিক্দ্রিয় ) দুইটি পদার্থ এবং সেই দুইটি পদার্থ পৃথগাঁবরণ ও 
পৃথগুপঘাত, অর্থ) উহার আবরণ ও উপঘাত পৃথক্‌, (স্থতরাং ) বিভিন্ন বলিয়া 
অনুমিত হয়। এবং এক চক্ষুর অবপীড়ন প্রযুক্ত অর্থাৎ অঙ্গুলির দ্বার নাঁসিকার 
মূলদেশে এক চক্ষুকে জোরে টিপিয়। ধরিলে, ত্প্রযুক্ত রশ্মি ও বিষয়ের সন্নিকর্ষের 
তেদ হওয়ায়, দৃশ্য-ভেদের ন্যায়, অর্থাৎ একটি দৃশ্ট বন্ত ছুইটির ন্যায় প্রত্যক্ষ হয়, 
তহা কিন্তু ( চক্ষুরিক্দ্রিয়ের ) একত্ব হইলে বিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ চক্ষুরিক্দ্িয় এক হুইলে 


১: বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৩৫ 


অবগীড়নপ্রযুক্ত পুর্বেরবাস্তরূপ এক বস্তুর দ্বিস্বন্ুম হইতে পারে না; অবপীড়ন নিবৃত্তি 
হইলেই ( সেই বস্তুর ) অভিন্ন প্রতিসন্ধান হয়__অর্থাৎ তখন তাহাকে এক বলিয়াই 
প্রত্যক্ষ হয়। অতএব এক চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ব্যবধানের উপপত্তি হয় না, অর্থাৎ একই 
চক্ষুরিক্দ্িয় নাসিকার অস্থির দ্বার! ব্যবহিত আছে--_ইহ। বল! যায় না। 


টিপ্লনী। ভাষ্যকারের মতে মহবি এই স্ত্রের দ্বারা পূর্বসৃত্রোক্ত মতের নিরাস করিয়া 
চক্ষুরিক্ডিয়ের দ্বিত্ব-সিদ্ধাস্ত সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার এই শ্ত্রর তিন প্রকার ব্যাখ্যার 
দ্বারা মহধির তাৎপর্য বুঝাইস্াছেন। প্রথম ব্যাথার তাৎপর্ধ্য এই যে, কারণ-দ্রবায অর্থাৎ অবয়বের 
বিনাশ হইলেও, যদি কার্ধয-দ্রব্য ( অবয়বী) থাকে, তাহা হইলে প্র কার্য্য-দ্রবোর কোন'দনই বিনাশ 
হইতে পারে না; উহ নিত্য হইয়া পড়ে । কিন্তু বৃক্ষার্দি অবয়বী জন্য-দ্রবা, উহা! নিত্য হইতে পারে 
না, উহার বিনাশ অবস্ঠ স্বীকারধ্য। সুতরাং অবয়বের নাশ হইলে, পুর্বজাত সেই অবয়বীর নাশও 
অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে । অবয়ব-বিশেষের নাশ হইলেও, অবিনষ্ট অন্তান্ত অবয়বগুলির 
দ্বারা তখনই তজ্জাতীয় আর একটি অবয়বীর উৎপত্তি হওয়ায়, সেখানে পরজাঁত সেই অবয়বীর 
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । বৃক্ষের শাখাবিশেষ নষ্ট হইলে, গেখানে পুর্বজাতি পেই বৃক্ষও নষ্ট হইয়া 
যায়, অবশিষ্ট শাখাদির ঘারা সেখানে যে বৃক্ষান্তর উৎপন্ন হয়, তাহারই প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং 
পূর্বপক্ষবাদীর অভিমত দৃষ্টান্ত ঠিক হয় নাই, উহ বিরুদ্ধ হইয়াছে। কারণ, বৃক্ষাদি কার্ধ্য- 
দ্রব্যের অবয়ববিশেষের নাশ হইলে, ঁ বুক্ষাদিরও নাশ হইয়া থাকে ॥ নচেৎ উহার কোনদিনই 
নাঁশ হইতে পারে না, উহা! নিত্য হইয়া পড়ে । এইরূপ চক্ষুরিক্মির একটিমাত্র কার্্য-দ্রব্য হইলে, 
উহ্বারও কোন অবয়ববিশেষের নাঁশ হইলে, সেখানে উহারও নাশ স্বীকার্ধ্য। কিন্তু সেখানে 
চক্ষুরিক্দ্িয়ের একেবারে বিনাশ ন! হওয়ায়, উহা! বাম ও দক্ষিণ ভেদে দুইটি, ইহা সিদ্ধ হয়। উহা 
বিভিন্ন ছুইটি পদার্থ হইলে, একের বিনাশে অপরটির বিনাশ হইতে পারে না, কাণ বাক্তি অন্ধ 
হইতে পারে না। পূর্ববপক্ষবাদী অবশ্তই বলিবেন যে, যদ্দি বৃক্ষা্িস্থলে অবয়ববিশেষের নীপ 
হইলে, পূর্বজাত সেই বৃক্ষারদির নাশ স্বীকার করিয়া, তজ্জীতীয় অপর বৃক্ষা্দির উৎপত্তি 
স্বীকার করিতে হয়, তাহ! হইলে চক্ষুরিজ্দিয়স্থলেও তাহাই হইবে। সেখানেও একই 
চ্ষুরিক্রিয়্েরে কোন অবযববিশেষের নাশ হইলে, অবশিষ্ট অবয়বের দ্বারা অন্ত একটি 
চক্ষুরিজ্িয়ের উৎপত্তি হওয়ায়, তন্্ারাই তখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের উপপত্তি হুইবে, বিভিন্ন দুইটি 
চক্ষুরিক্ডিয় স্বীকারের কারণ কি? ভাষ্যকার এই কথা মনে করিয্থা, দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা করিতে 
বলিয়াছেন যে, অথবা দৃশ্তমান পদার্থবিরোধই এই শ্ত্রে মহরষির অভিমত “দৃ্টাত্ত-বিরোধ” । 
শ্রশানে মৃত ব্যক্তির যে শিরঃকপাল (মাথার খুলি ) পড়িয়া থাকে, তাহাতে চক্ষুর স্থানে নাসিকার 
অস্থির দ্বারা ব্যবহিত ছুইটি পৃথক্‌ গর্ভ দেখা যায়। তন্বারা এ ছুইটি গর্ভে যে ভিন্ন ভিন্ন ছুইটি 
চক্ষুরিজ্জিয় ছিল, ইহা বুঝা যাঁয়। চক্ষুরিক্ত্িয় এক হুইলে, মৃত ব্যক্তির শিরঃকপালে চক্ষুর আধার 
ছুইটি পৃথক্‌ গর্ভ দেখা যাইত না। এ ছুটি গর্ত দৃশ্যমান পদার্থ হওয়ায়, উহাকে “দৃষ্টস্ত” 


৬৬ স্যাঁয়দর্শন ৩অও ১আগ, 


বল! যায়। চক্ষুরিক্িয়ের একত্বপক্ষে এ “দৃষ্টাস্ত-বিরোধ” হওয়ায় চক্ষুরিজ্িয়ের ত্বিস্বের 
গ্রতিষেধ করা যায় না, উহার দ্বিত্বই স্থীকার্ধ-ইহাই দ্বিতীয় করে স্থত্রকারের তাংপর্যযার্থ। 
পর্ববপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, চক্ষুরিক্দ্িয়ের আধার ছুইটি গর্ভ দেখা! গেলেও চক্ষুরিক্জরিয়ের 
একত্বের কোন বাঁধা হয় না। একই চক্ষুরিক্িয় নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত. দুইটি 
গোলকে থাকিতে পারে। গোলক ব! গর্তের দ্বিত্বের সহিত চক্ষুরিজ্দিয়ের একত্বের কোন 
বিরোধ নাই। ভাষ্যকার এই কথা মনে করিয়া, তৃতীয় প্রকার ব্যাখ্য! করিতে বলিয়াছেন যে, 
অথবা একের বিনাশের অনিয়মপ্রযুক্ত পৃথগাবরণ ও পৃথ গুপঘাত ছুইটি চক্ষুরিজ্দরিয়ই বিভিন্নরূপে 
অনুমানসিন্ধ | ভাষ্যকারের তাঁৎপর্ধ্য এই যে, চক্ষুরিক্জ্রিয় এক হইলে বাম চক্ষুরই বিনাশ হইয়াছে, 
দক্ষিণ চক্ষুর বিনাশ হয় নাই, এইরূপ বিনাশ-নিয়ম থাকে না। বাম চক্ষুর বিনাশে দক্ষিণ চক্ষুরও 
বিনাশ হইয়৷ পড়ে। কিন্ত পুর্ধোক্তরূপ বিনাশ-নিয়ম অর্থাৎ বাম চক্ষুর নাশ হইলেও দক্ষিণ 
চক্ষুর বিনাশ হয় না। এইরূপ নিয়ম দেখা যায়। স্তরাং চক্ষুরিজ্জিয় পরস্পর বিভিন্ন দুইটি পদার্থ 
এবং এ ছুইটি চক্ষুরিক্রিয়ের আবরণও পৃথক্‌ এবং উপঘাত অর্থাৎ বিনাঁশও পৃথক্‌, ইহ অনুমানসিদ্ধ 
হয়। তাহ! হইলে বাম চক্ষুর উপঘাত হইলেও, দক্ষিণ চক্ষুর উপঘাত হইতে পারে না। বাম ও 
দক্ষিণ বলিয়া কেবল নামভেদ করিলে, তাহাতে বস্তুতঃ চক্ষুরিক্দিয়ের ভেদ না হওয়ায়, বাম চক্ষুর 
নাশে দক্ষিণ চক্ষুরও নাশ হইবে। তাহ! হইলে পূর্বোক্তর্ূপ বিনাশ-নিয়ম থাকে না। পূর্বোক্ত- 
রূপ বিনাশ-নিয়ম দৃশ্ঠমান পদার্থ বলিয়া--দৃষ্টাস্ত”, উহার সহিত বিরোধবশতঃ চক্ষুরিক্ডিয়ের 
দ্বিত্বের প্রতিষেধ করা যায় না, ইহাই এইপক্ষে সুত্রার্থ। ভাষ্যকার এই তৃতীয় কল্পেই শেষে মহধির 
তাৎপর্ধ্য বর্ণন করিতে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, এক চক্ষুর অবগীড়ন করিলে, অর্থাৎ 
অঙ্গুজির দ্বারা নাসিক'র মূলদেশে এক চক্ষুকে জোরে টিপিয৷ ধরিলে, তখন এ চক্ষুর রশ্মিভেদ 
ইওয়ায় বিষয়ের সহিত উহার সন্নিকর্ষের ভেদবশতঃ একটি দৃশ্ত বস্তকে ছুইটি দেখা যাঁয়। এ 
অবগীড়ন নিবুন্তি হইলেই, আবার এঁ এক বস্তুকে একই দেখা ষায়। একই চক্ষুরিজ্তিয় নাসিকার 
অস্থির দ্বারা ব্যবহিত থাঁকিলে, উহ! হইতে পারে না । সুতরাং চক্ষুরিক্দ্রিয় পরস্পর বিভিন্ন 
ছইটি, ইহা শ্থীকার্যা। তাষ্যকারের গুঢ় তাৎপর্য্য মনে হয় যে, যদি একই চক্ষুরিব্দিয় নাপিকার 
অস্থির স্বারা ব্যবহিত থাকিত, তাহা হইলে বাম নাঁিকার মূলদেশে অঙ্গুলি দ্বারা বাম চক্ষুকে জোরে 
টিপিয়। ধরিলে, এ ঝাম গোলকস্থ সমন্ত রশ্মিই নাসিকার মুলদেশের নি্পথে দক্ষিণ গোলকে 
চলিয়া যাইত, তাহ! হইলে সেখানে এক বস্তকে ছই বলিগ্ন! দেখিবার কারণ হুইত্ত না। 
কিস্ত যদি নাঁসিকার মুলদেশের নিয়পথ অস্থির দ্বারা বন্ধ থাকে, যদি এ পথে চক্ষুর রশ্মির গমনা- 
গমন সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলেই কোন এক চক্ষুকে অস্গুলির দ্বার! জোরে টিপিয়! ধরিলে, 
তাহার দেই গোলকের মধ্যেই পূর্বোক্তরূপ অবগীড়প্রযুক্ত রশ্মির তেদ হওয়ায়, একই দৃশ্য বস্ত্র 
সহিত এ বিভিন্ন রশ্মির বিভিন্ন সন্নিকর্ষ হয়। স্ৃতরাং দেখানে এ কারণ জন্ত একই দৃশ্ঠ বস্তুকে 
ছই বলিয়৷ দেখা যায়। সুতরাং বুঝা যায়, চ্ষুরিজ্দিয় একটি নহে। নাপিকার মূলদেশের নিয্পপথে 
উহার রশ্মিস্চারের সম্ভাবনা নাই। পৃথক্‌ গৃথক্‌ ছুইটি ডক্ষুরিজ্তিয় পৃথক্‌ পৃথক্‌ দুইটি গোলকেই 
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থাকে । অস্ুলিপীড়িত চক্ষুই এই পক্ষে দৃষ্টান্ত। উহার সহিত বিরোধবশতঃ চক্ষুরিক্তিয়ের 
বিত্বেব প্রতিষেধ করা যাঁর না, ইহাই এই চরমপক্ষে সৃত্রার্থ। 

তাষ্যকার পুর্বোক্তরূপে সুত্রার্গ ব্যাখ্যা করিয়া চক্ষুরিক্িয়ের দ্বিত্বসিদ্ধাস্ত সমর্থন করিলেও, 
বাঠ্িককার উদ্দ্যোতকর উহা খণ্ডন করিয় চক্ষুরিক্িয়ের একত্বপিদ্ধাত্তই সমর্থন করিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন যে, চক্ষুরিক্িয় ছুইট হইলে একই সময়ে এঁ দুইটি চক্ষুরিজ্জিয়ের সহিত অতি সুক্ষ 
মনের সংযোগ হুইতে পারে না। মনের অতি স্থক্মতাবশতঃ এক সময়ে কোন একটি চক্ষুরিক্িয়ের 
সহিতই উহার সংযোগ হয় ইহা! গৌতম সিদ্ধাস্তানুসারে স্বীকার্ধ্য। তাহা হইলে কাণ ব্যক্তি ও 
ববিচক্ষু ব্যক্তির চাক্ষুষ-গরত্যক্ষের কোন বৈষম্য থাকে না। যদি দিচক্ষু ব্ক্তিরও একই চক্ষুরিজ্িয়ের 
সহিত তাহার মনের সংযোগ হয়, তাহা হইলে একচক্ষু ব্যক্তিরও এরূপ মনঃসংযোগ হওয়ায়, এ 
উভয়ের সমভাবেই চাক্ষুষ-প্রতাক্ষ হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি কাণ অথবা যে ব্যক্তি ্িচক্ষু 
হুইয়াও একটি চক্ষুকে আচ্ছাদন করিয়৷ অপর চক্ষুর দ্বার! প্রত্যক্ষ করে, ইহারা কখনও দ্বিচক্ষু 
ব্যক্তির সায় প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। কিন্তু একই চক্ষুরিজ্িয়ের ছুইটি অধিষ্ঠান স্বীকার করিলে, 
দুইটি অধিষ্ঠান হইতে নিত তৈজস চ্ষুরিজ্দিয়ের সহিত মনের সংযোগ হইতে পারায়, অবিকলচক্ষু 
ব্যক্তি কাণ ব্যক্তি হইতে বিশিষ্টরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারে৷ এ উভয়ের প্রত্যক্ষের বৈষম্য উপপন্ন 
হয়। পরস্ত মহধি পরে ইন্জিয়নানাত্ব-গ্রকরণে বহিরিক্িয়ের পঞ্চত্বসিন্ধাস্ত সমর্থন করায়, চক্ষু- 
রিজ্দিয়ের একত্বই তাহার অভিমত বুঝ! যায়| চক্ষুরিত্দ্িয় ছুইটি হইলে, বহিরিক্দিয়ের পঞ্চত্ব-সিদ্ধান্ত 
থাকে না। সুতরাং মহ্ষির পরবর্তী এ প্রকরণের সহিত বিরোধবশতঃ চক্ষুরিজ্জিয়ের দ্বিত্বসিদ্ধাস্ত 
তাহার অভিমত বুঝা! যায় না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উদ্দ্যে তকরের মত্ানুসারে স্ুত্রার্থ ব্যাখ)া করিতে 
প্রথমোক "সবাদৃষটস্ত” ইত্যাদি স্থত্রটিকে পুর্ববপক্ষহ্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া চক্ষুরিক্রিয়ের দ্বিত্ব 
কাল্পনিক, একত্বই বাস্তব, এই সিদ্ধান্ত সমর্থনপুর্বক পরে ভাষ্যকারের মতানুসারেও পুর্বোক্ত হৃত্র- 
গলর সঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন । ধৃত্তিকারের নিজের মতে চক্ষুরিক্জিয়ের একত্বই সিন্ধান্ত এবং 
উহ! তাৎপর্ধ্যটাফাকারের অভি গ্রায়সিদ্ধ, ইহাও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন । অবস্ঠ গায় হুচী, 
নিবন্ধে” বাচম্পতি মিশ্র এই প্রকরণকে “প্রাসজিকচক্ষুরদৈত-প্রকরণ” বলিয়াছেন । কিন্ত 
ভাৎপর্য/টীকার কথার ছার! চক্ষুরিক্্িয়ের একত্বই যে, তাহার নিজের অভিমত সিদ্ধান্ত, ইহা 
বুঝা যায় না। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। এখানে সর্ধাগ্রে ইহা প্রণিধান কর! আবশ্তক যে, মহর্ষি 
এই অধ্যায়ের প্রীরস্ত হইতে বিভিন্ন প্রকরণ স্বারা আত্মা দেহাদি হইতে তিন্ন নিতা, 
পদার্থ, ইহাই সমর্যন করিয়াছেন বাম ও দক্ষিণভেদে চক্ষুরিক্িয় বস্ততঃ ছুইটি হইলেই 
এ সিদ্ধান্ত অবলঙ্বন করিয়া “নবারৃষ্টন্ত” ইত্যাদি স্থৃত্র দ্বারা ভাষকারের বাখানুসারে 
আত্মা ইন্জরিয়ভিন্ন, চক্ষরিজ্ির় আত্মা হইতে পারে না, ইহা মহর্ষি সমর্থন করিতে 
পারেন। চক্ষুরিক্রিয়্ এক হইলে পুর্ধোক্তরূপে উহা সমধিত হয় ন! বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ইহা লক্ষ্য 
করিয়া! প্রথমে এই প্রকরণকে প্রাণঙ্গিক বলিয়া ও শেষে আবার বলিয়াছেন যে, যাহার! (চক্ষরিক্জিয়ের 
বিত্ব-সিদ্ধাস্ত অবলম্বন করিয়!) বাম চক্ষু দ্বারা দৃ্ বস্তর দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারা প্রত)ভিজ্ঞাবশতঃ 
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ইন্জিম্বতিন্ন চিরস্থায়ী এক আত্মার সিদ্ধি বলেন, তাহাদিগের এ যুক্তি থণ্ডন করিতেই মহবি 
এখানে এই হৃত্রগুলি বপিয়াছেন। কিন্তু এখানে মহর্ষির সাঁধ্য বিষয়ে অন্যের যুক্তি নিরাস করিবার 
বিশেষ কি কারণ আছে, ইহ! চিস্তা করা আবশ্তক। আত্মার দেহাদিভিন্নত্ব সাধন করিতে যাইয়া 
মহ্্ষির চক্ষুরিক্্িয়ের একত্বসাঁধন করিবারই কি কারণ আছে, ইহাও চিস্তা কর! আবশ্তক। পরজ্ 
পরবর্তী “ইন্জরিয়াস্তরাবিকাঁরাৎ” এই হুত্রটির পর্যালোচনা করিলেও নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, মহধি এই 
প্রকরণ দ্বারা বিশেষরূপে আত্মার ইন্দ্িয়ভিননত্বই সাধন করিয়াছেন, উচ্থাই তাহার এই প্রকরণের 
উদ্দেস্ঠ। পূর্ববপ্রকরণের দ্বারা আত্মার ইন্দ্রিয়ভিননত্ব সাধন করিলেও, অন্ত হেতুর সমুচ্চয়ের জন্যই 
অর্থাৎ প্রকারান্তরে অন্য হেতুর দ্বারাও আত্ম'র ইঞ্জরিয়ভিনত্ব সাধনের জঙ্ঠই ষে মহধির এই প্রকরণের 
আস্ত, ইহা! মহধির পরবর্তী হুত্রের প্রতি মনোযোগ করিলে বুঝিতে পারা যায়। উদ্দ্যোতকর 
চক্ষুরিক্রিয়ের ঘিত্ব-িদ্ধাত্তকে যুক্তিবিরুদ্ধ ও মহ্ষির পরবর্তী প্রকরণাস্তরবিরুদ্ধ বলিয়া এই 
প্রকরণের পূর্বোক্তরূপ প্রয়োজন শ্বীকার করেন নাই। কিন্তু তাহার মতে এই প্রকরণের 
প্রয়োজন কি, গ্রকৃত বিষয়ে সঙ্গতি কি, ইহ! চিন্তা করা আবস্তক | চক্ষুরিঞ্িয়ের দ্িত্বখগ্ুনে 
উদ্দ্যোতকরের কথায় বক্তবা এই যে, কাঁণ ব্যক্তির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকালে এন মাত্র চক্ষুরিক্রিয়েই 
তাহার মনঃসংযোগ থাকে । দ্বিচক্ষু ব্যক্তির চাক্ষুষ প্রত্ক্ষকালে একই সময়ে দুইটি চক্ষুরিক্জিয়ের 
সহিত অতিম্থক্স একটি মনের সংযোগ হইতে না পারিলেও, মনের অতি দ্রুতগামিত্ববশতঃ 
ক্ষণবিলম্বে পুনঃ পুনঃ ছুইটি চক্ষুরিঞ্জিয়েই মনের সংযোগ হয় এবং দৃশ্ত বিষয়ের সহিত একই 
সময়ে দুইটি চক্ষুরিক্িয়ের সন্নিকর্ষ হয়, এই জন্যই কাণ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ হইতে দ্বিচক্ষু ব্যক্তির 
প্রত্যক্ষের বৈশিষ্ট্য হইয়া থাকে । বিশিষ্ট প্রত্যক্ষের প্রতি এরূপ কারণবিশেষ করনা করা যাঁয়। 
কাণ বস্তির প্রত্যক্ষ্ছলে এঁ কারণবিশেষ নাই। উদ্দোতকরের মতে চ্ষুম্ান্‌ বাক্তিমাত্রই 
এক চক্ষু হুইলে, তাঁহার কথিত প্ররত্যক্ষবৈশিষ্ট্য কিরূপে উপপন্ন হইবে, ইহাও সুধীগণ চিস্তা 
করিবেন] একজাতীয় এক কার্ধ্যকারী ছুইটি চক্ষুরিক্দিয়কে এক বলিয়া গণনা করিয়৷ বহিরিক্িয়ের 
পঞ্চত্ব সংখ্যা বলা খাইতে পারে। স্থতরাং উদ্দ্যোতকরোক্ত প্রকরণ-বিরোধের আশশঙ্কাও নাই। 
যথাস্থানে এ কথার আলোচনা হইবে ( পরবর্তী ৬০ম সুত্র দ্রষ্টব্য )1 ১১ | 


ভাষ্য । অনুমীয়তে চাঁয়ং দেহাদি-সংঘাত-ব্যতিরিক্তশ্চেতন ইতি । 
অমুবাদ। এই চেতন (আতা) দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন, ইহা অন্ুমিতও হয়। 


মুত্র। ইন্্রিয়ান্তরবিকারাৎ ॥ ১২ ॥ ২১০ ॥ 
অনুবাদ । যেহেতু ইন্দ্রিয়ান্তরের বিকার হয়। [ অর্থাৎ কোঁন অয়ফলের রূপ 
বা গন্ধের প্রত্যক্ষ হইলে রসনেকন্দ্িয়ের বিকার হওয়ায়, আত্ম! ইন্দ্রিয় নহে, সুতরাং 
দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন, ইহ! অন্ুমান-প্রমাণ ত্বারা সিদ্ধ হয়। ] 


১২ সু ] বাত্স্যায়ন ভাষ্য ৩৯ 


ভাষ্য। কম্যচিদক্নফলন্য গৃহীততদ্রসসাহচর্য্যে রূপে গন্ধে বা 
কেনচিদিক্দ্িয়েণ গৃহামাণে রসনস্থেক্দ্রিয়ান্তরস্ত বিকারো রসানুম্মৃতে। 
রসগর্দি-প্রবর্তিতো দন্তোদকসংগ্লবভূতো! গৃহৃতে । তস্তেক্দ্রিয়চৈতন্থে- 
ইনুপপত্তিঃ, নান্যদৃষ্টমন্তঃ স্মরতি | 


অনুবাদ। কোন অনম্নফলের “গৃহীত-তদ্রসসাহচর্য;” রূপ বা গন্ধ অর্থাৎ 
যেরূপবা গন্ধের সহিত সেই অস্ফলের অগ্রসের সাহচর্য বা সহাবস্থান পূর্বে 
গৃহীত হইয়াছিল, এমন রূপ ঝ! গন্ধ কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা (চক্ষু বা স্বাণেক্দ্িয়ের 
দ্বারা) গৃহমাণ হইলে, রসের নুন্মরণবশতঃ অর্থাৎ পূর্ববাস্বাদিত সেই অস্রসের 
স্মরণ হুওয়ায়, রসলোভজনিত রসনারূপ ইন্জ্রিয়ান্তরের দস্তোদকসংপ্লবরূপ অর্থাৎ 
দস্তমূলে জলের আবির্ভাবরূপ বিকার উপলব্ধ হয়। ইন্ড্রিয়ের চৈতন্য হইলে, অর্থাৎ 
বিভিন্ন ইন্জ্িয়ই রূপরসাদির অনুভাবিত। আত্ম! হইলে, তাহার (পূর্বেবাক্তরূপ বিকারের) 
উপপত্তি হয় না। ( কারণ, ) অন্য ব্যক্তি অন্টের দৃষ্ট ( জ্ঞাত ) পদার্থ স্মরণ করে ন[। 


টিগ্রনী। মহর্ষি পূর্বোক্ত “সব্যদৃষটস্ত” ইত্যাদি স্থত্রের দ্বারা আত্মা ইন্দিয়ভিন্ন, এ বিষয়ে 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিদা, এখন এই স্বত্রের দ্বারা তদ্দিষয়ে অনুমান প্রমাণও প্রদর্শন 
করিয়াছেন। তাই ভাষাকার এখনে “অন্ুমীয়তে চায়” ইত্যাদি বাক্যের উল্লেখপুর্্বক এই স্থত্রের 
অবতারণ। করিয়াছেন১। 
এখানে ম্মরণ করা আবশ্তক যে, বাম চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টবস্তকে পরে দক্ষিণ চস্ষুর দ্বারা! প্রত্যক্ষ করিলে, 
“আমি যাহাকে দেখিয়াছিলাম, এখন আবার তাহাকেই দেখিতেছি”--এইরপে প্র প্রত্যক্ষ্য়ের এক- 
বিষয়ত্বরূপে যে মানসগ্রত্যক্ষরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহাতে একই কর্তা বিষয় হওয়ায়, প্রত্যক্ষের 
কর্তা আত্ম চক্ষুরিক্জিয় নহে, উহ! ইন্দ্রিয় ভিন্ন এক, ইহ! পূর্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষবশতঃ বুঝা যায়। 
কিন্ত চক্ষুরিত্রিয় একটি মাত্র হইলে, উহাই পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষদয্বের এক কর্তা হইতে পারা, পূর্বোক্ত- 
রূপ প্রত্যক্ষবলে আত্মা চক্ষুরিক্জিয় ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ হয় না। সুতরাং মহি পূর্বোক্ত “সব্যদৃষটন্” 
ইতাদি স্ুত্রের দ্বারা আত্মা ইন্ডিয়ভিন্ন, এ বিষয়ে পূর্বোক্তরূপে প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিলে, 
তিনি চক্ষুরিক্দিয়ের দ্িত্বকেই সিদ্ধাস্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন--ইহা অবশ্থ স্বীকার্ধ্য । হবে যাহারা 
উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির স্।য় চক্ষুরিক্রিয়ের দ্বিত্ব-সিদ্ধাত্ত শ্বীকার করিবেন না, তাহাদিগকে লক্ষ্য 
করিয়া মহষি পরে এই স্থত্রের দ্বারা তাহার সাধ্য-বিষয়ে অনুমান-প্রমাণও প্রদর্শন করিয়'ছেন, 
ইহা বল! যাইতে পারে। সেযাহাই হউক, মহধি আবার বিশেষরূপে আত্মার ইন্দ্িয়ভিনত্বসাধন 


৯। তদেবং গ্রতিনন্ধানগ।রেপাজ্নি প্রত্যক্ষং প্রমাণহিত্বা অনুম।নমিদানীং প্রমাণয়তি। জনুমীয়তে চায়ষিতি। 
শস্ত্যৎগর্ধাটীকা | 


৪৩ ন্যায়দর্শন [ ওক, ১আঁও। 


করিতেই যে “সব্যদৃ্টন” ইত্যাদি ৮ হুত্রে এই প্রকরণটি বলিয়াছেন, ইহ! এই হৃত্র স্থারা 
নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। ভাষ্যকারের “অন্মীয়তে চায়ং” ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে 

তাৎপর্যযটাকাকারও এইরূপ কথ! বলিয়াছেন । 
সৃত্রে “ইক্জিয়াস্তরবিকার” এই শব্দের দ্বারা এখানে দত্তোদকসংগ্লবরূপ রসনেক্দিয়ের বিকার 
ম:ধির বিবক্ষিত১। কোন অগ্রসযুক্ত ফলাদির রূপ বা গন্ধ প্রত্যক্ষ করিলে, তখন তাঁহার অশ্নরসের 
স্মরণ হওয়ায়, দত্তমূলে যে জলের আবির্ভাব হয়, তাহার নাম “দস্তোদকসংগ্লব”। উহা জলীয় 
রসনেক্তিয়ের বিকার। যে অন্ররসযুক্ত ফলাধির রূপ, গন্ধ ও রস পুর্বে কোন দিন যথাক্রমে চক্ষু, 
দ্রাণ ও রসন! দ্বারা অনুভূত হইয়াছিল, সেই ফলাদির রূপ বা গন্ধের আবার অনুভব হইলে, তখন 
তাহার সেই অস্রসের স্মরণ হয়। কারণ সেই অগ্রসের সহিত সেই রূপ ও গন্ধের সাহচর্য্য বা 
একই দ্রব্যে অবস্থান পূর্বে গৃচত হইয়াছে । সহচরিত পদার্থের মধ্যে কোন একটির জ্ঞান হইলে, 
অন্থটির স্মরণ হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত স্থলে পূর্ববান্ুভৃত সেই অগ্রসের ম্মরণ হওয়ায়, শ্মর্তার 
তদ্িষয়ে গদ্ধি বা লোত উপস্থিত হয়। ত্র লোভ বা অভিলাষবিশেষই সেখানে পূর্কোক্তরূপ 
দস্তোদকসংগ্রবের কারণ। সুতরাং এঁ দস্তোদকসংপ্লবরূপ বসনেক্র্িয়ের বিকার দ্বারা গর স্থলে 
তাহার অগ্নরদবিষয়ে অভিলাষ বা ইচ্ছার অনুমান হয়। এ ইচ্ছার দ্বারা তঘ্িষয়ে তাহার শ্মৃতির 
অনুমান হয়। কারণ, এ অশ্রসের স্মরণ ব্যতীত তদ্ধিষয়ে অভিলাষ জন্মিতে পারে না । তদ্িষন্নে 
অভিলাষ ব্যতীতও দৃত্তোদকসংগ্লব হইতে পারে না। এখন এর স্থলে অগ্নরসের ন্দর্তা কে, ইহা 
বিচ।র বরিয়া বুঝ! আবশ্তক। চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়কে রূপাদি বিষয়ের জ্ঞতা আত্মা ঝলিলে 
উহাদিগকেই দ্ইে সেই বিষয়ের ম্মর্তী বলিতে হুইবে। কিন্তু চক্ষুরাদি ইত্ছিয়ের বিষয়-ব্যবস্থা 
থাকায়, কোন বহিরিক্দরিয়ই সর্ববিষয়ের জ্ঞাত! হইতে পারে না, সুতরাং ন্মর্তাও হইতে পারে না। 
চক্ষু বা ড্রাণেজ্িয়, রূপ বা গন্ধের অনুভব করিলেও তখন অগ্রসের ম্মরণ করিতে পারে না। 
কারণ, চক্ষু ব৷ শ্রাণেক্জরিয়। কখনও অযনরসের অনুন্ভব করে নাই, করিতেই পারে না। সুতরাং 
চক্ষু ব! প্রাণেজ্িয়ের অল্পরসের স্মরণ হইতে না পারায়, উহাদিগের তদ্িষয়ে অভিলাষ হইতে পারে 
না। চক্ষু বা ঘ্রাণেক্তিয়। কোন অল্নফলের রূপ বা গন্ধের অনুভব করিলে, তখন রসনেক্জিয় তাহার 
পূর্বানুভূত অস্রসের ম্মরণ করিয়। তদ্বিষয়ে অভিলাঁষী হয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ, রূপ বা 
' গন্ধের সহিত সেই রসের সাহচর্য-জানবশতঃই এ স্থলে রূপ বা গন্ধের অনুভব করিয়৷ রসের ম্মরণ 
হয়। চক্ষুরা[দ ইন্দিয়, রূপাদি সকল বিষয়ের অনুভব করিতে না পারায়, এ স্থলে রূপ, গন্ধ ও রসের 
সহচর্য। জ্ঞান করিতে পারে না। যাহার সাহচর্য) জ্ঞান হইয়াছে, তাহারই পূর্বোক্ত ছলে রূপ ব৷ 
গন্ধের অনুভব করিয়া রপের স্মরণ হইতে পারে । মুলকথা, চক্ষুরাদি ইন্জ্িয়কে চেতন আত্ম! বলিলে 
পূর্বোক্ত স্থলে অন্নফলাদির রূপ দর্শন বা গন্ধ গ্রহণের পরে রনেক্জিয়ের বিক'র হইতে পারে ন! ! 
১। রসতৃকপ্রবর্তিতো দন্তান্তরপরিক্রতাতিযস্ী রসনেক্রিগ্ত সংগবঃ লত্বক্ষ1! বিকার ইতুচাতে। 
*্পন্তায়যার্বিক | 
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কিন্তু রূপাদি সমস্ত বিষয়ের জ্ঞাত এক আত্ম! হইলে, এ এক আত্মাই চক্ষুয়াদি ইঞ্জিয়ের ছার! রূপাি 
্রত্যক্ষ করিয়। তাহারই পূর্বান্থভূত অন্নরসের স্মরণ করিয়া, তদ্বিষয়ে অভিলায়ী, হইতে পারে। 
তাহার ফলে তখন তাহারই দস্থোদকসংপ্রব হইতে পারে। এইরূপে দস্তোদকসংপ্লবরূপ রস" 
নেক্জিয়ের বিকার, তাহার কারণ অ্তিলাষের অনুমাঁপক হইয়া তদ্বারা তাহার কারণ অগ্রস-স্মরণের 
অন্ুমাপক হইয়! তন্বারা এ শ্মরণের কর্তা ইন্দ্রিয় তির ও সর্কেজিম্ব-বিষয়ের ভ্ঞাতা- এক আত্মার 
অন্মাপক হয়। হুত্রোক্ত ইঞ্জিয়াস্তর-বিকার রসনেক্জরিয়ের ধর্ম, উহা! ইন্জিয় ভিন্ন আত্মার অনুমানে 
হেতু হর না। উহা! পূর্বোক্তরূপে একই আত্মার স্বতির অন্ুমাপক ব্যতিরেকী হেতু ॥১২। 
সুত্র । ন স্মতেঃ ম্র্তব্যবিষয়ত্াৎ ॥১৩॥২১৬॥ 

অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ স্থৃতির দ্বারা ইন্দ্রিয় ভিন্ন আত্মার সিদ্ধি হয় 
না। কারণ, স্মরণীয় পদার্থ ই শ্মৃতির বিষয় হয়। [ অর্থাৎ যে পদার্থ স্কৃতির বিষয় 
হয়, সেই স্মর্তব্য বিষয়-জন্যই ল্যুতির উৎপত্তি হয়। স্মরণের কর্তা আত্ম! স্মৃতির 
বিষয় ন! হওয়ায়, স্মৃতির ছারা তাহার সিদ্ধি হইতে পারে না ]। 

ভাষ্য । স্মৃতির্নাম ধর্ম্মো নিমিত্তাহুৎপদ্যতে, তস্তাঃ স্মর্তভব্যে। বিষয়ঃ 
তৎুকৃত ইন্ডরিয়ান্তরবিকারো নাত্বুকৃত ইতি । 

অনুবাদ । স্মৃতি নামক ধন্ম, নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন হয়, স্মরণীয় পদার্থই 
সেই স্মৃতির বিষয় ; ইন্দ্রিয়াস্তর-বিকার তৎকৃত, অর্থাৎ প্রর্তবব্য বিষয় জন্য, আত্মকৃত 
(ইন্দ্রিয় ভিন্ন আত্মজন্য ) নহে। | 

টিপ্লনী। মহ্ধি পূর্বশ্থত্রে ব্যতিরেকী হেতুর দ্বার! ইন্জিয়াস্তর-বিকারস্থলে স্বতির অহ্মান 
করিয়া তন্দবীরা যে ওঁ স্থৃতির কর্তা ব৷ আশ্রয় সর্বেক্ধিয়বিষয়ের জ্ঞাত আত্মার সিদ্ধি করিয়াছেন, 
ইহা এই পূর্বপক্ষস্ত্রের ছ্বারা সুব্যক্ত হুইয়াছে। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে মহর্ষি এই হুত্রের ঘার! 
পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে,--শ্বতি আত্মার সাধক হুইতে পারে না। কারণ, স্মৃতির কারণ সংস্কার 
এবং স্মরণীয় বিষয় । এ ছুইটি নিমিত্তবশতঃই স্মৃতি উৎপন্ন হয়। আত্মা শ্মতির কারণও নহে, 
স্বতির বিষয়ও নহে। জুতরাং স্তবতি তাহার কারণরূপেও আত্মার সাধন করিতে পারে না? বিষয়- 
রূপেও আত্মার সাধন করিতে পারে না । অম্নরসের শ্মরণে রসনেক্জিয়ের যে বিকার হ্ইয়া থাকে, 
উহা এ স্থলে এ অন্রসজন্য, উহা! আত্মজন্ত নহে। সুতরাং এ স্থতি ওঁ স্থলে ন্বর্তব্য বিষয় 
অ্নরসের সাধক হইতে পারে, উহা আত্মার সাধক হইতে পারে না ॥ ১৩॥ 


আুত্র। তদাত-গুণত্বলভাবাদ প্রতিষেধঃ ॥১৪॥২১২। 


অনুবাদ । ( উত্তর ) সেই স্মৃতির আত্মগুণত্ব থাকিলে সম্ভাববশতঃ অর্থাৎ স্মৃতি 
আত্মার গু হইলেই, তাহার সত্ত। থাকে, এজন্য € আত্মার ) প্রতিষেধ হয় না। 


৪২ ন্যায়দর্শন [ ৩জ৯, ১, 


ভাষ্য । তস্যা আত্মগুণত্বে সতি সন্তাবাদপ্রতিষেধ আত্মনঃ। যদি 
স্থৃতিরাত্মগুণঃ ? এবং সতি স্মৃতিরুপপদ্যতে, নান্যদৃষ্টমন্যঃ ম্মরতীতি। 
ইন্ড্িয়চৈতন্যে তু নানাকর্তৃকাণাং বিষয়গ্রহণানামপ্রতিসন্ধানং, প্রতি- 
সন্ধানে বা বিষয়ব্যবস্থানুপপত্তিঃ । একস্ত চেতনোহনেকার্থদর্শা ভি" 
নিমিত্ত: পর্বদৃষমর্থং স্মরতীতি একভ্তানেকার্থদর্শিনো দর্শনপ্রতিসন্ধানাৎ। 
স্মৃতেরাত্বগুণত্বে সতি সন্ভাবঃঃ বিপর্ষ্যয়ে চানুপপত্তিঃ। স্মৃত্যাশ্রয়াঃ 
প্রাণভূতাঁং সর্ধ্বে ব্যবহারাঃ। আত্মলিঙ্গমুদাহরণমাত্রমিক্ত্িয়াস্তরবিকার 
ইতি। 


অমুবাদ। সেই স্মৃতির আত্মুগুণত্ব থাকিলে সম্ভাববশতঃ আত্মার প্রতিষেধ হয় 
না। বিশদার্থ এই যে, বদি স্মৃতি আত্মার গুণ হয়, এইরূপ হইলেই স্থৃতি উপপন্ন 
হয় ( কারণ, ) অন্যের দৃষ্ট পদার্থ অন্য ব্যক্তি স্্রণ করে না। ইন্ড্রিয়ের চৈতন্য 
হইলে কিন্তু অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্িয়বর্গই চেতন হইলে নীনা-কর্তৃক বিষয়জ্ঞানগুলির 
অর্থাশ বাদীর মতে চক্ষুরাদি নান! ইন্দ্রিয় যে সকল ভিন্ন ভিন্ন বিষয়জ্ঞানের কর্তা, 
সেই রূপাদিবিষয়জ্ঞানগুলির প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না; প্রত্যভিজ্ঞা হইলেও 
বিষয়-ব্যবস্থার অর্থাৎ পুর্ব্োক্ত ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়-নিয়মের উপপত্তি হয় না। কিন্তু 
ভিন্ন-নিমিত্ত অর্থাৎ চক্ষুরাদি ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তবিশিষ্ট অনেকার্থদশা এক চেতন 
ুর্ববদৃষ্ট পদার্থকে ম্মরণ করে, যেহেতু অনেকার্থদ্শী এক চেতনের দর্শনের প্রত্যভিজ্ঞ| 
হয়। শ্ঘৃতির আত্মগুণত্ব থাকিলে সম্ভাব, কিন্তু বিপর্যয়ে অর্থাৎ আত্মগুণত্ব না থাকিলে 
(স্থৃতির ) অনুপপত্তি। প্রাণিবর্গের সমস্ত ব্যবহার প্মৃতিমূলক, (স্ৃতরাং) ইঙ্জিয়াত্তর- 
বিকাররূপ আত্মলিঙ্গ উদাহুরণমাত্র [ অর্থাৎ স্মৃতিমূলক অন্যান্য ব্যবহারের দ্বারাও 
এক আজ্মার সিদ্ধি হয়, মহুধি যেহীন্দ্রি্ ভিন্ন এক আত্মার লিঙ্গ বা অনুমাপকরণে 
ইন্জরিয়ান্তর-বিকারের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা! একটা উদাহরণ বা! প্রদর্শনমাত্র ]। 

টিপনী। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে মহর্ষি এই হুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, শ্বতি এক 
আত্মার গুণ হইলেই স্ত্বৃতি হইতে পাঁরে, নচেৎ শ্তিই হইতে পারে না । নুতরাং সর্বেন্জিয়-বিষয়ের 
রাত]-ইন্জিয় ভিন্ন এক'আত্মারওপ্রতিষেধ করা যায় না, উহা! অবশ্থশ্থীকার্ধ্য ৷ তাঁৎপর্ধ্য এই যে, 
্বতি গুপপদার্ গুণপদার্থ নিরাশ্রয় হইতে পারে না। গুণত্ববশতঃ স্্বতির আশ্রয় বা৷ আধার 
অবস্ই আছে। কেবল শ্র্ভধ্য বিষয়কে স্থতির কারণ ধা আধার বলা যায় না। কারণ, অতীত 
পদার্থেরও স্মৃতি হইয়া থাকে। : তখন অভী'ত “পদার্থের সা না থাকায়, এ স্বতি নিরাশরয় হইয়া 
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পড়ে। চক্ষ্রাদি ইঙ্জিয়বর্গকেও এ স্মৃতির আধার বলা যায় না।. কারণ, ও ইন্জি়বর্গ সকল 
বিষন্নের অনুভব করিতে ন! পারায়, সকল বিষয় স্মরণ করিতে পারে না। চক্ষু বা স্তাণেন্দিয় রগ 
বা গন্ধের প্মরণ করিতে পারিলেও রসের স্মরণ করিতে পারে ন'। শরীরকেও এ স্মৃতির আধার বলা 
যায় না। কারণ, স্মৃতি শরীরের গুণ হইলে, রামের স্থবতি রামের ন্যায় শ্ামও প্রত্যক্ষ করিতে পারিত। 
কারণ, শরীরের প্রত্যক্ষ গুণগুলি নিজের স্তাঁয় অপরেও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে ৷ পরত, বাল্য- 
যৌবনাদি অবস্থাতেদে শরীরের তেদ হওয়ায় বাল-শরীরের দৃষ্টবন্বৃদ্ধশরীর স্মরণ করিতে পারে না। 
কারণ, একের দৃষ্ট বস্তু অপরে স্মরণ করিতে পারে না। কিন্তু বাল্যকালে দৃষ্টবস্তর বৃদ্ধকালেও 
স্মরণ হইয়া থাকে । পুর্ববপক্ষবাদী প্রাণাদি ইন্ডরিয়বর্গের চৈতন্য স্বীকার করিয়া এ ইন্িয়রূপ নানা, 
আত্মা শ্বীকার করিলে, “যে আমি রূপ দেখিতেছি, সেই আমিই গন্ধ গ্রহণ করিতেছি) রস গ্রহণ 
করিতেছি” ইত্যািরূপে একই আত্মার এ সমস্ত বিষয়জ্ঞনের প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না। 
কারণ, চক্ষুরাদি কোন ইঞ্জিয়ই রূপাদি সমস্ত বিষয়ের জ্ঞাত! হইতে না পারায়ন্র্তা হইতে পারে না 
স্মরণ ব্যতীতও প্রত্যভিজ্ঞ৷ হইতে পারে না। চক্ষুরাদি ইন্জিয়বকে ওঁ সমস্ত বিষয়েরই জ্ঞাতা- 
বলিয়া পূর্বোক্তরূপ প্রত্যভিজ্ঞার উপপত্তি করিতে গেলে, এ ইন্রিয়বর্গের বিষয়-বাবস্থার অন্থুপপত্তি 
হয়। অর্থাৎ চক্ষুরিক্রিয় রূপেরই গ্রাহক হয়, রসাদির গ্রাহক হয় না এবং রসনেক্রিয় রসেরই, 
গ্রাহক হয়, রূপাদির গ্রাহক হয় না, এইরূপ যে বিষয়-নিয়ম আছে, উহা! উপপন্ন হয় না, উহ্থার 
অপলাপ করিতে হয়। সুতরাং যাহা সর্বেন্দিরগ্রাহা সমস্ত বিষয়ের জ্ঞাতা হইয়! ম্মর্তা হইতে 
পারে, এইরূপ এক চেতন অবশ্ত শ্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে সর্বত্রই স্মৃতির উপপত্তি 
হয়। ধরূপ এক-চেতনকে স্ৃতির আধাররূপে স্বীকার ন! করিলে, অর্থাৎ স্্বতিকে এরূপ এক 
চেতনের গুণ না বলিলে, স্থবির উপপত্তিই হয় না) স্মৃতির সস্ভাৰ বা অস্তিত্বই থাকে না। কারণ, 
আধার ব্যতীত গুণপদার্থের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং স্থতি যখন সকলেরই শ্বীকার্য্য, তখন 
এঁ স্থতি রূপ গুণের আধার এক চেতন দ্রব্য বা আস্মা সকলকেই মানিতে হইবে, উহার প্রতিষেধ 
কর! যাইবে না । মহধির এই শ্বত্রের দ্বারা স্থৃতি আত্মার গুণ, আত্মা জ্ঞানবান্‌, আত্মা জ্ঞানম্বরূপ 
বানিগুণ নহে--এই স্ঠারদর্শনসিদ্ধান্ত স্পষ্ট বুঝ! যায়। হুত্রে “তদাত্মগুণমস্তাবাৎ* এইরূপ 
পাঠ শ্রচলিত হইলেও ভাষাকারের বাখ্যার দ্বারা “তদাস্মগুণত্বসপ্তাবাঁৎ” এইকপ পাঠই তাহার 
সন্মত বুঝ! যায়। পনায়হচীনিবন্ধে”ও “তদাত্মগুণত্বসস্তাবাৎ” এইরূপ পাঠই গৃহীত হইয়াছে। 
প্ঠারদ্রবিবরণ”-কারও এরূপ পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। 
ভাষ্য। অপরিসংখ্যানাচ্চ স্মতিবিষয়স্য' | শপরিসখযায। চ 
স্ৃতিরিষয়মিদমূচ্যতে, “ন স্মতেঃ ন্মর্ভব্যবিষয়ত্বা”দিতি। . ঘ্েয়ং 
5) এই সঙর্তকে বৃতিকার বিশ্বনাথ মহ্ির সঙ বলিয়। শ্রহণ খরিলেও, গনেকের তে উহ! বৃ নহে, উই 


ভাষা, ইহা ও শেষে লিখিয়াছেন। প্রাচীন বার্তিককার উহাকে গুত্রয়পে গ্রহণ করির ব্যাখ্যা করেন নাই। তাহার 
*শেষং ভাষো” এই কথার দ্বারাও তাহার তে এই সমস্ত সঙ্গর্ভই ভাষা-_ইহ। বুঝ! াইতে পাঁরে। পভয়পুচী, 
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স্বৃতিরগৃহমাণেহর্থেইজ্ঞাসিষমহমমুমর্থমিতি, এতস্তা জ্ঞাতৃ-জ্ঞানবিশিষ্টঃ 
পুর্ববজ্ঞাতোহর্থে! বিষয়ো৷ নার্থমান্রং, জ্ঞাতবাঁনহমমুমর্থং, অসাবর্ধো ময়! 
জ্ঞাতঃ, অন্রিন্নর্থে মম জ্ঞানমভূদিতি । চতুব্বিধমেতদ্বাক্যং স্মৃতিবিষয়- 
জ্ঞাপকং সমানার্থমূ। সর্বত্র খলু জ্ঞাত জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ গৃহাতে । অথ 
প্রত্যক্ষেহর্ঘে যা স্মৃতিস্তয়। ত্রীণি জ্ঞানান্েকম্মিন্নর্ঘে প্রতিসম্ধীয়ন্তে সমান- 
কর্তৃকাণি, ন নানাকর্তৃকাণি নাঁকর্তৃকাণি। কিং তহি? এককর্তকাণি। 
অদ্রাক্ষমমুমর্থং যমেবৈতহি পশ্যামি অদ্রাক্ষমিতি দর্শনং দর্শনসংবিচ্চ, 
ম খন্বসংবিদিতে শ্বে দর্শনে স্যাদেতদদ্রোক্ষমিতি | তে খন্বেতে ছে জ্ঞানে । 
যমেবৈতহি পশ্যামীতি তৃতীয়ং জ্ঞান, এবমেকোহ্র্থস্ত্রিভিজ্ঞানৈ- 
ফুজ্যমানো নাকর্তৃকে! ন নানাকর্তৃকঃ) কিং তি? এককর্ৃুক ইতি। 
সোহয়ং স্মতিবিষয়োইপরিসংখ্যায়মানেো! বিদ্যমানঃ প্রজ্ঞাতোহর্থঃ প্রতি- 
যিধ্যতে, নাস্তাত্া! প্মতেঃ ম্মর্ভব্যবিষয়ত্বাদিতি । ন চেদং স্মৃতিমাত্রং 
স্র্তব্যমাত্রবিষয়ং বা, ইদং খলু জ্ঞানপ্রতিসন্ধানবত স্মৃতিপ্রতিসন্ধানং, 
একম্য সর্বববিষয়ত্বাৎ। একোইয়ং জ্ঞাত সর্বববিষয়ঃ স্বানি জ্ঞানানি 
প্রৃতিসন্ধত্তে, অমুমর্থং জ্ঞান্যামি, অমুমর্থং বিজানাঁমি, অমুমর্থমজ্ঞাসিষং 
অমুমর্থং জিজ্ঞাসমানশ্চিরমজ্ঞাত্বাহধ্যবস্তত্যজ্ঞাসিষমিতি । এবং স্মৃতিমপি 
ত্রিকালবিশিষটাং স্ুম্ম্বাবিশিষটাঞ্চ প্রতিসন্ধতে। 

ংক্কারসন্ততিমাত্রে তু সন্ব্বে উতপদ্যোতপদ্য সংস্কারাস্তিরোভবস্তি, 
স নাস্ত্যেকোহপি সংস্কারো যক্ত্রিকালবিশিষ্টং জ্ঞানং স্মৃতিথানুভবেৎ । 
ন চামুভবমস্তরেণ জ্ঞানস্ত স্মৃতেশ্চ প্রতিসন্ধানমহং মমেতি চোঁৎপদ্যতে 
দেহাস্তরব । অতোহ্নুমীয়তে, অন্ত্যেকঃ সর্বববিষয়ঃ প্রতিদেহং 
স্বজ্ঞানপ্রবন্ধং স্মৃতিপ্রবন্ধঞ্চ প্রতিসন্ধতে ইতি, যস্ দেহান্তরেযু বৃত্তে- 
রভাধান্ন প্রতিসন্ধানং ভবতীতি। 

অনুবাদ । শ্ৰৃতির বিষয়ের অপরিসংখ্যানবশতঃই অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানের 
অভাববশতঃই (পূর্বেবীক্ত পূর্ববপক্ষ বল! হইয়াছে )। বিশদার্থ এই যে, স্মৃতির 





নিষদ্ধে' এবং "ল্কায়তত্বালোকে”ও উহ। সুত্ররূপে গৃহীত হয় নাই। বৃত্তিকার উহ্থাকে স্যায়হৃত্ররূপে গ্রহণ করিলেও 
তাহার পরবন্থী।প্ভ।যসুবিধরণ”কার রাধাযোহন গোন্ষাসী ভট্টাচার্য উহাকে ভাষ্কারের সুজ বলিয়াই লিখিয়াছেন। 


১৪ শ৩] বাতায়ন ভাষ্য 8৫ 


বিষয়কে পরিসংখ্যা ন! করিয়াই অর্থাৎ কোন্‌ কেনি পদার্থ স্মৃতির বিষয় হয়, ইঞ্থা 
সম্পূর্ণরূপে না বুঝিয়াই, *ন স্মৃতেঃ স্মর্তব্যবিষয়ত্বা” এই কথা বল! হইতেছে । অগৃহা- 
মাণ পদার্থে অর্থাৎ পূর্ববাত অপ্রত্যঙ্গ পদার্থবিষয়ে (১) প্আমি এই পদার্থকে 
জানিয়াছিলাম” এইরূপ এই ষে স্থৃতি জন্মে, ইহার (এ স্থৃতির ) জ্ঞাতা ও জ্ঞান- 
বিশিষ্ট পূর্ববজ্ঞাত পদার্থ অর্থাৎ জ্ঞীতা, জ্ঞান, ও পূর্ববন্ঞাত সেই পদার্ঘ, এই তিনটিই 
বিষয়, অর্থ মাত্র অর্থাৎ কেবল সেই পূর্ববজ্ঞীত পদার্থটিই (এ স্মৃতির ) বিষয় নহে.। 
(২) “আমি এই পদার্থকে জানিয়াছি*, (৩) “এই পদার্থ আমা কর্তৃক জ্ঞাত হইয়াছে” 
(৪) “এই পদার্থ বিষয়ে আমার জ্ঞান হইয়াছিল,”__ স্মৃতির বিষয়ের বোধক এই 
চতুর্ব্বিধ বাক্য সমানার্থ। যেহেতু সর্বত্র অর্থাৎ পূর্ব্বোস্ত প্রকার চতুর্বিধ স্থৃতিতেই 
ভাত], জ্ঞান ও জ্ঞেয় গৃহীত হয়। 

এবং প্রত্যক্ষপদার্থবিষয়ে ষে স্মৃতি জন্মে। তদ্দারা একপদার্ধে এককর্তৃক 
তিনটি জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞাত হয়, (এ তিনটি জ্ঞান ) নানাকর্তৃক নহে, অকর্তুক নহে, 
(প্রশ্ন ) তবে কি ? (উত্তর ) এককর্তৃক, ( উদাহরণ দ্বারা ইহ বুঝাইতেছেন ) “এই 
পদার্থকে দেখিয়াছিলাম,যাহাকেই ইদানীং দেখিতেছি।* «“দেখিয়াছিলাম” এইরূপ জ্ঞানে 
(১) দর্শন ও (২) দর্শনের জ্ঞান, (বিষয় হয়) ষে হেতু স্বকীয় দর্শন অজ্ঞাত হইলে, 
*দেখিয়াছিলাম”-__এইরপ জ্ঞান হয় না । সেই এই ছুইটি জ্ঞান! [ অর্থাৎ *দেখিয়া- 
ছিলাম” এইরূপে ষে স্মৃতি জন্মে, তাহাতে সেই অতীত দর্শনরূপ জ্ঞান, এবং সেই 
দর্শনের মানসপ্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান, এই দুইটি জ্ঞান বিষয় হয় 1) “যাঁহাকেই ইদানীং 
দেখিতেছি”_ইহা তৃতীয় জ্ঞান। এইরূপ তিনটি জ্ঞানের দ্বারা যুজামান একটি পদার্থ 
অর্থাৎ এঁ জ্ঞানত্রয়বিষয়ক একটি স্থৃতি ব! প্রত্যভিজ্ঞা পদার্থ অকর্তৃক নহে, নানাকর্তৃক 
নহে, (প্রশ্ন) তবে কি? (উত্তর) এককর্তৃক। শ্মৃতির বিষয় হইয়া প্রজ্ঞাত সেই এই 
বিগ্তরমান পদার্থ (আত্মা) অপরিসংখ্যায়মান হওয়ায়, অর্থাৎ স্মৃতির বিষয়রূপে জ্ঞায়মান 
না হওয়ায়, *্সৃতির ম্মর্তবয বিষয়ত্ববশতঃ আত্মা নাই” এই বাক্যের দ্বার! প্রতিষিদ্ধ 
হইতেছে € অর্থাৎ অনুভব হইতে ম্মরণকাল পর্য্যস্ত বিদ্তামান যে আত্ম৷ স্ৃতির বিষয় 
হইয়! প্রজ্ঞাত ব1 ষথার্থরূপে জ্ঞাত হয়, তাহাকে স্মৃতির বিষয় বলিয়! ন। বুবিয়াই 
পূর্ববপক্ষবাদী সিদ্ধাস্তীর যুক্তি, অস্বীকার করিয়া, "আত্ম। নাই” বঙ্গিয়াছেন) এবং ইছা 
অর্থাৎ পূর্বেরবাস্তপ্রকার জ্ঞান শ্মৃতিমাত্র নহে, অথবা স্মরণীয় পদার্থনাত্র বিধয়কও 
নহে, যেহেতু ইহা জ্ঞানের প্রতিসন্ধীনের ন্যায় স্থৃতিরও প্রতিসন্ধান। কারণ, একের 
সর্বববিষয়ত্ব আছে। বিশদার্থ এই যে, সর্বববিষয় .অর্থাৎ সমস্ত পদার্থই বাহার জ্ঞেয়, 
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এমন এই এক ভ্ঞাতা, স্বকীয় জ্ঞানসমূহকে প্রতিসম্ধান করে, ( থা ) *এই পদার্থকে 
জাঁনিব,” “এই পদার্থকে জানিতেছি,,' “এই পদার্থকে জানিয়াছিলাম”__এই পদার্থকে 
জিজ্ঞাসাকরতঃ বহুক্ষণ প্যস্ত অজ্ঞানের পরে “্জানিয়াছিলাম” এইরূপ নিশ্চয় করে। 
এইরূপে রালত্রয়বিশিষ্ট ও স্মরণেচ্ছাবিশিষ্ট স্ম্ৃতিকেও প্রতিসন্ধান করে। 


*্সন্” অর্থাৎ আত্মা বা জ্ঞাত সংস্কারসস্ততি মাত্র হইলে কিন্তু সংস্কারগুলি উৎপন্ন 
হইয়। উৎপন্ন হইয়। তিরোড়ূত হয়, সেই একটিও সংস্কার নাই, যে সংস্কার কালত্রয়- 
বিশিষ্ট জ্ঞান ও কালত্রয়বিশিষ্ট স্মৃতিকে অনুভব করিতে পারে। অনুভব ব্যতীতও 
শ্ঞান এবং স্মৃতির প্রতিসন্ধান এবং আমি”, “আমার” এইরূপ প্রতিসন্ধান 
উৎপন্ন হয় না, যেমন দেহান্তরে ( এরূপ প্রতিসন্ধান উৎপন্ন হয় ন7া)। অতএব. 
অনুমিত হয়, প্রতিশরীরে পসর্বববিষয়” অর্থাৎ সমস্ত পণ্ধার্থই বাহার জ্ঞানের বিহয় 
হয়, এমন এক ( ও্ঞাত! ) আছে, বাহা। স্বকীয় ভ্ঞানধমুহ ও পার 
সন্ধান করে, যাহার দেহাস্তরসমূহে অর্থাৎ টিরিতিহিনি সিরিয়ান 
বঙ্ত; প্রতিসন্ধান হয় না। 


টিপ্লনী। কেবল স্মরণীয় পদার্থই স্থতির বিষয় হওয়ায়, আত্মা স্থতির বিষয় হয় না, সুতরাং 
স্থৃতির ত্বারা আত্মার সিদ্ধি হইতে পারে না, এই পূর্বপক্ষের উত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন যে, স্মৃতি 
আত্মার গণ হইলেই স্ম্বতির উপপত্তি হয়। আত্মাই স্মৃতির বর্তা, সুতরাং আত্মা না থাকিলে স্মৃতির 
উপপত্তিই হয় না । ভাষাকার মহধির উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়! শেষে নিজে স্বতন্ত্ভাবে পূর্বোক্ত 
পূর্বপক্ষের মূল থণ্ডন করিয়া, উহ! নিরন্ত করিয়াছেন । স্মৃতি ম্মরণীয় পদার্থ বিষয়কই হয়, আত্মবিষয়ক 
হয় না, (আত্মা ম্মরণীয় বিষয় না হওয়ায়, তাঙ্কাকে স্থতির বিষয় বলা! যায় নাঃ) পূর্ব্বপক্ষবাদীর এইরূপ 
অবধারপই পূর্বোক্ত পুর্বরপক্ষের মূল। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, স্মৃতির বিষয়কে পরসংখ্যা 
না করিয়াই পূর্বোক্ত পূর্ববপক্ষ বলা হুইয়াছে। কোন কোন স্থলে আত্মাও স্তবতির বিষয় হওয়ায়, 
স্বৃতি কেবল স্মরণী পদার্থবিষয়কই হু, এইরূপ অবধারণ করা যায় না। ভাষাকার ইহা বুঝাইতে 
প্রথমে অগৃহামাণ পদার্থে, অর্থাত যাহা! পূর্বে জাত হইয়াছিল, কিন্ত তৎকালে অনুভূত হইতেছে না, 
এইরূপ পদার্থবিষয়ে “আমি এই পদার্থকে জানিক়্াছিলাম”_-এইরপ স্তির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন 
যে--জাতা, জ্ঞান ও ভয়, এই ভিনটিই উহার বিষয়, ঝেঁবল জ্ঞেয় অর্থাৎ পূর্বস্তাত সেই পর্দার্ঘ- 
মাশ্রই এ স্বতির বিষয় নহে। "আমি এই পদার্থকে জানিরছিলাম”, এইরূপে আত্মা সেই পূর্বজ্ঞাত 
পদার্থ এবং সেই অতীত জ্ঞান এবং সেই অতীত জানের কর্তা আত্মা, এই তিনটিকেই ম্মরণ করে, 
ইহ! স্মৃতির বিষরবোধক . পূর্বোক্ত বাক্যের দ্বারা বুঝা যার়। ভাষাকার পরে পৃর্বোজরপ স্মৃতির 
বিষস্ববোধক আরও তিনটি বা্যের উল্লেখ করিয়া যলিয়াছেন যে, এই চনুর্বিধ বাক্য. সমানার্থ।, 
কারণ, পুর্ব প্রকার চতুর্বিধ স্থভিতেই জাত/. তান ও জে বিষয় প্রকাশিত হইয়া থাকে. 
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চতুর স্মতিরই ভাত জ্ঞান ও ভেয় দিয়ের প্রকাশকত্ব সমান। ফলকথা, কোন পদার্থের 
স্ঞ'ন হইলে পরক্ষণে এ জ্ঞানের যে মানসপ্রত্যক্ষ ( অন্ুব্যবসায় ) হয়, তাহাতে এ জ্ঞান, জ্রেয় ও 
ভাত৷ ( আত্মা! ) বিষয় হওয়ায়, সেই মানসপ্রত্যক্ষ জন্য সংস্কারও এ তিন বিষয়েই জন্িয়া থাকে । 
সুতরাং এ সংস্কার জন্ত পূর্বোক্তরূপ চতুর্বিধ স্বতিতেও এ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞান্তা এই তিনটিই বিষয় 
হইয়! থাকে, কেবল সেই পূর্বক্তাত পদার্থ বা জেরয় মাত্রই উহাতে বিষয় হয় না। তাহা হইলে 
পূর্বোজ স্মৃতিতে জ্ঞাত! আত্মাও বিষয় হওয়ায়, স্বতির বিষয্বরূপেও আত্মার সিদ্ধি হইতে পারে। 
সুতরাং পূর্ববপক্ষবাদীর পূর্বোক্ত পূর্ববপক্ষ নির্দূল। 

ভাষ্যকার পরে প্রত্যক্ষপদদার্থবিষয়ে স্ম্বতিবিশেষ প্রদর্শন করিয়া তদ্বারাও এফ আত্মার 
সাধন করিয়! পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ নিরস্ত করিয়াছেন । কোন পদার্থকে পূর্বে দেখিয়া! আবায় 
দেখিলে, তখন “এই পদার্থকে দেখিয়া ছিলাম, যাহাকেই ইদানীং দেখিতেছি"--এইরূপ যে ক্কান 
জন্মে, ইহাতে সেই পদার্থের বর্তমান দর্শনের ন্যায় তাহার অতীত দর্শন এবং এ দর্শনের মানস" 
প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান, যাহা পুর্ব জন্িয়াছিল, তাহাও বিষয় হইয়া থাকে | দর্শনরূপ জ্ঞানের ক্ঞান 
না হইলে, «দেখিয়াছিলাম”--এইরূপ জ্ঞান হইতে পাঁরে না । স্থতরাং «“দেখিয়াছিলাম” এই 
অংশে দর্শন ও তাহার জ্ঞান এই ছুইটি জ্ঞানই বিষয় হয়, ইহ! হ্বীকার্ধ্য। প্যাহাকেই ইদানীং 
দেখিতেছি” এইরূপে যে তৃতীয় ভ্তান জন্মে, তাহা এবং পূর্বোক্ত অতীত ভ্ানদ্বয়, এই তিনটি জ্ঞান 
এককর্তৃক। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সেই পদার্থকে পূর্বে দর্শন করিম্নাছিল এবং সেই দর্শনের 
মানসপ্রত্যক্ষ করিয়াছিল, সেই ব্যক্তিই আবার এঁ পদার্থকে দেখিতেছে, ইহা! পূর্বোক্তযন্প 
অন্থভববলেই বুঝিতে পাঁরা যায়) পরন্ত পূর্বোক্ত তিনটি জ্ঞানের মানস অন্থতব্জন্ত সংস্কারবশতঃ 
উহার স্মরণ হওয়ায়, তন্বারা এ জ্ঞানত্রয়ের মানস প্রতিসন্ধান হইয়া থাকে, এবং খী শ্বরণেরও 
মানস অনুভব জন্য সংস্কারবশতঃ মানসপ্রতিসন্ধান হইয়া থাকে । “এই পদার্থকে দেখিয়াছিলাঁম, 
যাহাকেই ইদানীং দেখিতেছি” এইরূপে যেমন এসকল জ্ঞানের শ্মরণ হয়, তজ্জপ এ সমন্ত 
ভান ও স্মরণের প্রতিসন্ধান বা মানসপ্রত্যভিস্তাও হইয়া থাকে। একই জ্ঞাত নিজের 
ত্রিকালীন জ্ঞানসমূহ ও ত্রিকালীন স্থবতিসমূহকে প্রতিসন্ধান করিতে পারে, এবং সেই স্থতি ও 
প্রত্যভিন্তায় এ জ্ঞাতা বা আত্মাও বিষয় হইয়া থাকে। স্মুতরাং উহাও কেবল ন্বর্তব্মাত্র 
বিষয়ক নহে। পূর্বোক্তরূপে আত্মাও যে স্বতির বিষয় হয়, ইহা ন! বুঝিয়াই পূর্ববপক্ষবাদী 
স্মৃতিকে শ্রর্তব্যমাত্র বিধয়ক বলিয়া! আত্মা নাই এই কথ! বলিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্বোস্তরূপ 
স্বৃতি এবং প্রত্যভিজ্ঞায় আত্মাও বিষয় হওয়ায়, পূর্বাপক্ষবাদী এ কথা বলিতেই পারেন না। 
পূর্বোক্তরূপ ত্রিকালীন জ্ঞানত্রয় এবং স্মরণের অনুভব বাতীত তাহার প্রত্যভিভ্ঞা হইতে 
পারে না। সুতরাং এঁসমন্ত জ্ঞান ও ন্মরণ এবং উহাদিগের মানস অন্থভব ও তজ্জন্ড 
উহবাদিগের স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞা করিতে সমর্থ এক আত্মা প্রতি শরীরে শ্থীকার্ধ্য। একই পদাথ 
পূর্বাপরকালস্থায়ী এবং সর্বাবিষরের ভ্ঞাতা হইলেই পূর্যোক্ত স্মরণাদি জ্ঞানের উপপত্তি হইতে 
পারে। পরস্ত পূর্বজ্ঞাত কোন পদার্থকে পুর্বার জানিতে ইচ্ছা করতঃ জ্ঞাত! বহুক্ষণ উহা! না 
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বুবিয়াও, অর্থাৎ বিলম্বেও ও পদার্থকে “জানিয়াছিলামস্ এইরূপে শ্বরগ করে এবং ম্মরণের ইচ্ছা 
করিয়া! বিলম্বে স্মরণ করিলেও ৭রে এ আত্মাই এ ম্মরণেচ্ছ৷ এবং সেই স্মরণ জ্ঞানকেও প্রত্তি- 
সন্ধান করে। সুতরাং আত্ম! যে পুর্বাপরকালস্থায়ী একই পদার্থ, ইহ! সিদ্ধ হয়। কারণ, আত্মা 
অস্থায়ী বা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ হইলে একের অনুভূত বিষয়ে অস্ঠের স্মরণ অসম্ভব হওয়ায়, পূর্বোক্ত 
রূপ প্রতিসন্ধান গন্মিতে পারে না । 

ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, “সত্ব” অর্থাৎ আত্মা সংস্কারসস্ততিমান্র হইলে প্রতিক্ষণে 
এ সংস্কারের উৎপত্তি এবং পরক্ষণেই উহার বিনাশ হওয়ায়, কোন সংস্কারই পূর্বোক্ত ব্রিকালীন 
জ্ঞান ও ম্মরণের অনুভব করিতে পারে না । অনুভব ব্যতীত ও এঁজ্ঞান ও স্মরণের প্রতিসন্ধান 
হইতে পারে না। যেমন, একদেহগত সংস্কার অপরদেহে অপর সংস্কার কর্তৃক অনুভূত বিষয়ের 
স্মরণ করিতে পারে না, ইহ! বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ও স্বীকার করেন, তদ্রপ এক দেহেও এক মংস্বার তাহার 
পূর্বজাত অপর সংস্কার কর্তৃক অনুভূত বিষয়ের ম্মরণ করিতে পারে না, ইহাঁও তাহাদিগের 
্বীকার্ধ্য। কারণ, একের অনুভূত বিষয় অপরে ন্মরণ করিতে পারে না, ইহা সর্বসন্মত। কিন্ত 
বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ববাদী সমস্ত বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মতেই এমন একটিও সংস্কার নাই, যাহা! পূর্বাপর- 
কালস্থায়ী হইয়া পূর্বানুভূত বিষয়ের ম্মরণ করিতে পারে। স্মুতরাং বৌদ্ধসন্মত সংস্কারস্ততি 
অর্থাৎ প্রতিক্ষণে পূর্বক্ষণোৎপন্ন সংস্কারের নাঁশ এবং তজ্জাতীয় অপর সংস্কারের উৎপতি, এইরূপে 
ক্ষণিক সংস্কারের যে প্রবাহ চলিতেছে, তাহা আত্মা নহে। ভাষ্যকার “সংস্কারসম্ততিমাত্রে* 
এই স্থলে--“মাত্র” শব্ধের দ্বার! প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৌদ্ধসম্মত সংস্কারসস্ততির অন্তর্গত 
প্রত্যেক সংঙ্কার হইতে ভিন্ন “সংস্কারসস্তরতি” বলিয়া! কোন পদার্থ নাই । কারণ, এ সম্তুতি 
এঁ সম্ত ক্ষণিক সংস্কার হইতে অতিরিক্ত পদার্থ হইলে, অতিরিক্ত স্থারী আত্মাই স্বীকৃত হইবে। 
সুতরাং বৌদ্ধ-সম্প্রদায় তাহা বলিতে পারিবেন না । ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে বৌদ্ধসম্মত 
বিজ্ঞানাত্মবাদ খণ্ডন করিতেও “বুদ্ধিভেদমাত্রে” এই বাক্যে “মাত্র” শবের প্রয়োগ করিয়া পূর্বোক্ত 
তাৎপর্য্যেরই হ্থচনা করিয়াছেন এবং বৌদ্ধমতে স্মরণাঁদির অনুপপত্তি বুঝাইয়াছেন। ( ১ম খণ্ড, 
১৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষটব্য)। এখানে বৌদ্ধসম্মত সংস্কারসস্ততিও যে আত্ম! হইতে পারে না, অর্থাৎ 
যে যুক্তিতে ক্ষণিক বিজ্ঞানসস্তান আত্মা হইতে পারে না, সেই যুক্তিতে ক্ষণিক সংস্কারসন্তানও 
আত্ম! হতে পারে না, ইহাও শেষে সমর্থন করিয়াছেন। কেহ বলেন যে, ভাষাকার এখানে 
বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞানকেই “সংস্কার” শব্দের দ্বার! প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে ভাষ্যকার 
“সংস্কার” শব্দের প্রয়োগ কেন করিবেন, ইহা বলা আবশ্ক। ভাষ্যকার অন্তর এরূপ বলেন 
নাই। বৌদ্ধ-ম্ত্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ বিজ্ঞানসম্ততির স্যায় সংস্কারসন্ততিকেও আত্মা 
বলিতেন, ইহাও ভীষ্যকারের কথার দ্বার এখানে বুঝা যাইতে পারে। ভাষ্যকার গ্রীসঙ্গতঃ 
এখানে এ মঙেরও খগ্জন করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥ 

চক্ষুরদৈতপ্রকরণ সমাঁধ্‌ ॥ ৩। 


১৫ সঙ | বাঁগ্স্তায়ন ভাষ্য ' ৪৯ 


সুত্র। নাত্ব প্রতিপর্ভিহেতৃনাৎ মনসি সম্তভবাঁৎ ॥ 


॥১৫২১৩।॥ 


অনুবাদ। ( পূর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ আত! দেহাঁদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন নহে। 
যেহেতু, আত্মার গ্ররতিপত্তির হেতুগুলির অর্থাৎ দেহাদি ভিন্ন আত্মার প্রতিপাদক 
পূর্বেবাক্ত সমস্ত হেতুরই মনে সম্ভব আছে। 


ভাষ্য । নম দেহাদি-নংঘাতব্যতিরিক্ত আত্ম! । কম্মাৎ ? “আত্ম- 
প্রতিপত্িহেতুনাঁং মনপি সম্ভবাৎ।” “দর্শনস্পর্শনাভ্যা মেকার্থগ্রহণা”- 
দিত্যেবমাঁদীনামাত্বপ্রতিপাদকানাং হেতৃনাং মনপি সম্ভবো যতঃ, মনো হি 
সর্বববিষয়মিতি ৷ তন্মান্ন শরীরেক্ড্রিয়মনোবুদ্ধিসংঘাতব্যতিরিক্ত আত্মেতি |: 


অনুবাঁদ। আত্ম। দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন নহে। (প্রেন্স) কেন ? (উত্তর) 
যেহেতু, আত্মার প্রতিপন্তির হেতৃগুলির মনে সম্ভব আছে। ( বিশদার্থ )--যেহেতু 
“দর্শন ও স্পর্শন অর্থাৎ চক্ষু ও ত্বগিক্ড্রিয় দ্বারা এক পদার্থের জ্ঞানবশত2” ইত্যাদি 
প্রকার (পুর্ধোক্ত ) আত্গ্রতিপাদক হেতৃগুলির মনে পস্ভব আছে। কারণ, মন 
সর্বৰ বিষয়, অর্থাৎ সিদ্ধান্তবাদীর মতে আত্তার ম্যায় সমস্ত পদার্থ মনেরও বিষয় 
হইয়। থাকে । অতএব আত্ম--শরীর, ইন্ড্রিয়, মন ও বুদ্ধিরপ সংঘাত হইতে 
ভিন্ন নহে। 


টিগ্লনী। নহধি পুর্থোন্ত তিনটি প্রকরণের দ্বারা আত্মা__দেহ ও চক্ষুরা(দি ইন্জিয়বর্গ নহে, ইহা 
প্রতিপন্ন করিয়া, এখন এন আত্ম। নহে; আত্মা মন হইতে পৃথক্‌ পদার্থ ইহা প্রতিপন্ন করিতে এই 
প্রকরণের আরন্তে পুর্দপক্ষ বলিয়াছেন থে, প্রথম হইতে আত্মার সাধক যে সকল হেতু বলা হইয়াছে, 
মনে তাহার সম্ভব হওয়ার, মন মস্মা হইতে পারে । কারণ, রূপাদি সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানেই মনের 
নিমিত্ততা স্বীরূত হওরার, মন সর্ধবিষর, চক্ষুরাদি ইক্জিয়ের হ্যায় মনের বিষয়নিয়ম নাই 1 সুতরাং 
চক্ষু ও ত্বগিক্ডিরের দ্বারা নন এক বিষয়ের জ্ঞাত৷ হইতে পারে । গৌতমগিদ্ধান্তে মন নিত্য, সুতরাং 
অনুভব হইতে *মর্ণকাল পর্ধ্য্ত মনের সার কোনরূপ বাধা সম্ভব ন| হওয়ায়, মনেৰ আত্মত্বপক্ষে 
স্মুরণ বা প্রত্যভিজ্ঞার কোনণপ অন্ুুপপন্ভি নাই | মযুলকথা, দেহাত্মবাদে ও ইন্দিয়াত্মবাদে যে সকল 
অন্ুপপত্তি হয়, মনাক আস্মা বলিলে, তাহা কিছুই হর না। যে পকল হেতুবলে আত্মা দেহ ও 
বহিরিক্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্ বলিয়া প্রতিপন্ন হইব়্াছে, মনের আত্মত্ব স্বীকার করিলেও এ সকল 
হেতুর উপপন্তি হ়। সুতরাং মন হইতে পুথক্‌ আত্মা স্বীকার করা অনাবস্তাক 'ও অযুক্ত। 

ভাষ্যকার প্রথম হইতে আত্মা দেহাদি-সংঘাত মাত্র এই মতের খণ্ডন করিতে এ পূর্ববপক্ষেরই 


৫০ ন্যায়দর্শণ [ ৩ম*, ১না+ 

অবতারণা করিয়া, মহষির সৃত্রার্থ ব্যাথ্য। করার, এখানেও ্ পূর্ববপক্ষেরই অন্ধুবর্তন করিয়। সুত্রার্থ 
ব্যাখ্যা! করিয়াছেন। ভাষ্যকাঁরের তীশপর্ধ্য এই ঘে, পূর্বোক্ত দেহািসংঘাতের অন্তর্গত দেহও 
্াণাদি ইঞ্জিডের ভেব ও |বনাশবশতঃ উহারা কোন স্থলে ্রণাঁদি করিতে না পারিলেও, 
উহার অন্তর্গত মনের নিত্যত্ব ও সর্বব্ষরত্ব থাকায়, তাহাতে কোন কাছেই ন্মরণাদির অন্ধুপপত্তি 
হইবে না। স্তরাং কেবল দেহ বা কেবল বহিরিক্জির, আত্মা হইতে না৷ পারিলেও দেহ, ইন্দ্রিয়, 
মন ও বুদ্ধিরূপ সংঘাত আত্ম! হইতে পারে। আত্মার সাধক পুর্োস্ত হেতুগুলির মনে সম্ভব হওয়ায় 
এবং এ দেহাদি-সংঘাতের মধ্যে মনও থাকার, আত্মা দেহ, ইক্ডিয়, মন ও বৃদ্ধিরূপ সংঘাত হইতে 
ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ হর না। ইভাই ভাষ্যকারের পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যার চরম তাঁৎপর্ধ্য বুঝিতে হইবে ॥ ১৫ ॥ 


সুত্র। জ্ঞাতুজ্ঞণনাধনোপপত্তেঃ সৎজ্ঞাভেদমাত্রম্‌ ॥ 
॥১৬॥২১৪। 


অনুবাদ । (উত্তর)--জ্ঞাতাঁর জ্ঞানের সাধনের উপপত্তি থাকায়, নামভেদ মাত্র । 
[ অর্থাৎ জ্ঞাতা ও তাহার জ্ঞানের পাধন--এই উভয়ই যখন স্বীকার্য্য, তখন জ্ঞাতাকে 
মুন” এই নামে অভিহিত করিলে, কেনল নামভে্দই হয়, তাহাতে জ্ঞানের সাধন 
হইতে ভিন্ন জ্ঞা্া.. অপলাপ হয় ন! | | 


ভাষ্য । জ্াতুঃ খলু জ্ঞানসাধনান্যপপদ্যন্তে, চক্ষুষা পশ্যতি, তআ্বাণেন 
জিপ্রতি, স্পর্শনেন স্পুশাত, এবং মন্তুঃ সর্ববব্ষিয়ন্ত মতিসাধনমন্তঃকরণ- 
ভূতং সর্বববিষয়ং বিদ্যতে যেনায়ং মন্যত ইতি। এবং সতি জ্ঞাতর্যযাত্ব- 
জ্ঞা ন মু্যতে, মনঃসংজ্ঞাঁহভ্যনুজ্ঞায়তে । মনমি চ মনঃসংজ্ঞ। ন 
মৃষ্যুতে মতিসাঁধনম্তৃভ্যনুজ্ঞায়তে | তদিদং সংজ্ঞাঁভেদমাত্রং নার্থে বিবাদ 
ইতি। প্রত্যাখ্যানে বা জর্বেন্দ্িয়বিলোপপ্রসঙ্গঃ। অথ মন্তুঃ 
সর্বববিষয়স্য মতিসাঁধনং সর্ব্বিষয়ং প্রত/খ্যাঁয়তে নান্তীতি, এবং রূপাঁদি- 
বিষয়গ্রহণসাধন।ন্যপি ন সন্ভীতি সর্দেক্দিয়বিলোপঃ প্রসজ্যত ইতি । 
অনুবাদ । যেহেতু জ্ঞাকার জ্ঞানের সাধনগুলি উপপন্ন হয়, (যেমন) শ্চক্ষুর দ্বারা 
দেখিতেছে”, স্বাণের দ্বারা আস্বাণ করিতেছে”, “ত্বগিক্দিয়ের দ্বারা স্পর্শ করি- 
তেছে”-- এইকূপ “সর্বববিষয়” অর্থাৎ সমস্ত পদার্থ ই যাহার জ্ঞানের বিষয় হয়, 
এমন মন্তার_-( মননকর্তার ) অন্তঃকরণরূপ সর্বববিষয় মতিসাধন € মননের করণ ) 
আছে, যন্ারা এই মন্ত। মনন করে। এইরূপ হইলে, অর্থাৎ মস্তার মননের সাধনরূপে 
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মনকে স্বীকার করিয়।, তাহাকেই জ্ঞীতা বলিলে, জ্ঞাতাতে আতুসংজ্ঞা স্বীকৃত হইতেছে 
না, মনঃসংজঞা স্বীকৃত হইতেছে) মনেও মনঃসংজ্ঞা স্বীকৃত হইতেছে না, কিন্তু মতির 
সাঁধন স্বীকৃত হইতেছে । সেই ইহা নামভেদ মাত্র, পদার্থে বিবাদ নহে । প্রত্যাখ্যান 
করিলেও সর্বেক্দিয়ের বিলোপাপত্তি হয় বিশদার্থ এই যে, যদি সর্বববি্ষয় মন্তার 
সর্বববিষয় মতিসাঁধন, “নাই” বলিয়! প্রত্যাখ্যাত হয় এইরূপ হইলে রূপাঁদি বিষয়- 
জ্ঞানের সাধনগুলিও অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়বর্গও নাই-স্থৃতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের 


বিলোপ প্রসক্ত হয়। 

টিপ্লনী। পূর্বসথত্রোক্ত পুব্বপক্ষের উত্তরে মহধি এই স্ত্রের দ্বারা বণিয়াছেন খে, রা 
হইতে ভিন্ন তাহার জ্ঞানের সাধন উপপন্ন হওয়ার, অর্থাৎ গ্রমাণঘিদ। হওয়ার, মনকে জ্ঞাতা ব 
আত্মা বলিলে কেবল নামভে« মাত্রই হয়, পদার্গের তেদ হয না । মহষির তাৎপর্য্য এই বে, 
সর্ববাদিসম্মত জ্ঞাতার সমস্ত জ্ঞানেরই সাধন বা করণ অবশ্ঠ স্বীকার্যয । জ্ঞাতার কঈপ-জ্ঞানের 
সাধন চক্ষুঃ, রস-জ্ঞানের সাধন রসনা ইত্যাদি প্রকারে দূপাদি জ্ঞানের সাধনরূপে চক্ষুরাদি ইঞ্জিবর্গ 
স্বীকার করা হইয়াছে । বূপাদি জ্ঞানের সাধন চক্ষুরাদি উন্জিয়বর্গ বেন্ধপ স্বীকৃত হইবাজ্ড, সেইরূপ 
স্ুথাদি জ্ঞানের ও স্মরণরূপ জ্ঞানের কোন সাধন ব! কর্ণও অধপ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে। কর্ণ 
ব্যতীত স্ুখাদি জ্ঞান 'ও স্মরণ সম্পন্ন হঈপে রূপাদি জ্ঞানও করণ ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে। 
তাহা হলে সমস্ত উল্জিয়েরই নিলোপ বা চগ্ষুরাদি ইন্িিবর্গ নিরর্গক ভইগ়। পড়ে । বস্ততঃ করণ 
ব্যতীত রূপাদি জ্ঞান জন্মিতে পারে না বলির়াই চক্ষপাধি ইন্দিয়ব্গ স্বীরূত হইয়াছে । স্থতরাং 
স্থখাদি জ্ঞান ও স্মরণের সাধনরপে জ্ঞাতার কোন একটি অন্তঃকরণ বা অন্তরিক্দ্িৰ অবশ্ত 
স্বীকার্ধ্য | উহারই নাম মন। ভাষ্যকার উভাঁকে “মতিসাঁধন” বলিয়াছেন। তাৎপর্ধ্যটাকাকার 
এঁ “মতি” শবের অর্থ বলির়াছেন,-্বৃতি ও অনুমানাদি জ্ঞান। শেষে বগিরাছেন যে, যদিও 
স্বৃতি ও অনুমানাদি জ্ঞান সংক্কারাদি কারণবিশেষজন্হ হইর। থাকে, তথাপি জন্জ্ঞানত্ববশতঃ 
রূপাদি জ্ঞানের ন্যায় উহা অবশ্ত কোন উক্জিরগন্য হইবে । কারণ, জন্ জ্ঞানমাত্রই কোন 
ইন্জিয়জন্য, ইহা রূপাদি জ্ঞান দৃষ্টান্তে সিদ্ধ হর] তাহা হইণে এ স্তুতি ও অন্্মানাদি জ্ঞানের 
কারণরূপে চক্ষুরাদি ইন্জিয় হইতে ভিন্ন মন” নামে একটি অস্তরিক্ির অবগ্ত স্বীকাষ্য | চক্ষরাপি 
ইন্দ্রিয় না থাকিলেও এ স্থবতি ও অঙ্ুমানাদি জ্ঞানের উৎপত্তি হওয়ায়, এ সকল জ্ঞানকে চক্ষুরাদি 
ইন্ড্িয়জন্য বল! যাইতে পারে না। বস্ততঃ পূর্বোক্ত স্বতি ও অগ্ুমানাদি জ্ঞানের অন্তর্গত 
স্থথছুঃখাদির প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানেই মনঃ সাক্ষাৎ সাধন বা করণ। বে কোনরূপেই হউক, স্থবতি 
ও অন্ুমানাদি জ্ঞানূপ “মতি"”মাত্রেই সাধনরূপে কোঁন অন্তরিক্িয় আবশ্তক। উহা এ 
মতির সাধন বলিয়া» উহার নাম “মনঃ | এ মনের দ্বারা তত়িন্ন জ্ঞাতা এ মতি বা মনন 
করিলে, তখন এ জ্ঞাতারই নাঁম “মস্ত” | রপাদি জ্ঞানকালে যেমন জ্ঞাতা ৪ এ না 
ভ্ঞানের সাধন চক্ষুরা্দি পুথকৃভাবে স্বীকার করা হইয়াছে; এইরূপ এ মতির কর্তা, মন্ত 
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তাহার এঁ মতিপাধন অন্তরিক্দিয় পৃথকৃভাবে স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলে মন্তা ও 
মতিপাধন--এই পদান্দ্বর স্বীকৃত হওয়ায়, কেবল নাম মাত্রেই বিবাদ হইতেছে, পদার্থে কোন 
বিবাদ থাকিতেছে না। কারণ জ্ঞাতা বা মস্ত! পদার্স স্বীকার করিয়া, তাহাকে “আত্মা” না বলিয়া 
“মন” এই নামে অভিহিত কর! হইতেছে, এবং মতির সাধন পৃথকৃভাবে স্বীকার করির! তাহাকে 
“মন” না বলিয়া অন্ত কোন নামে অভিহিত করা হইতেছে । কিন্তু মন্তা ও মতির সাধন এই 
দুইটি পদার্থ স্বীকার ধরিয়া তাহাকে যে কোন নাদে অভিহিত করিলে তাহাঠে মূল সিদ্ধান্তের কোন 
হানি.হয় না, পদাথে বিবাদ না থাকিলে নামভেদমাজে কোন বিবাদ নাই। মুলকথা, মন মতিসাধন 
অন্তরিক্িয়পেই সিদ্ধ হওয়ায়, উহা জ্ঞাতা বা মন্তা হইতে পারে ন! | জ্ঞাত৷ বা মস্তা উহা হইতে 
অতিরিক্ত পদার্থ ॥ ৬ ॥ 


সুত্র। নিয়মশ্চ নিরনমানও ॥ ১৭॥২১৫। 


অন্ুবাদ। নিয়ম ও নিরমুমান, [ অর্থাৎ জ্ঞাতার রূপাদি জ্ঞানের সাধন আছে, 
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ভাষ্য । যোহয়ং নিয়ম ইষ্যতে রূপাপ্িগ্রহণসাধনান্যস্য সন্তি, 
মতিসাধনং সর্বববিষয়ং নাস্তীতি। অয়ং নিয়মে নিরনুমানো নান্রানু- 
মাঁনমন্তি, যেন নিয়মং প্রতিপদ্যামহ ইতি । ব্ূপাদ্দিভা্চ বিষয়াস্তব্রং 
সুখাদয়ন্তছুপলবৌ করণাস্তরসত্ভীব3 | যথা, চক্ষুষা গন্ধো। ন 
গৃহৃত ইতি, করণান্তরং শতরাণং, এবং চক্ষুত্র্ণণাভ্যাং রসে! ন গৃহাত 
ইতি করণান্তরং রসনং, এবং শেষেষপি, তথা চক্ষুরাদিভিঃ স্থখাদয়ো ন 
গৃহন্ত ইতি করণান্তরেণ ভবিতব্যং, তচ্চ জ্ঞানাযৌগপদ্যলিঙ্গম্‌। 
বচ্চ স্থখাছ্যপলব্ধৌ করণং, তচ্চ জ্ঞানাঘৌগপদ্যলিঙ্গং, তস্যেক্দরিয়মিক্ডিয়ং 
প্রতি সন্নিধেরসন্নিধেশ্চ ন যুগপজজ্ঞানান্যুৎপদ্যন্ত ইতি, তত্র যদ্ুক্ত- 
“মাত্বপ্রতিপত্তিহেতৃনাং মনসি সম্ভব দতি তদযুক্তম্‌ । 

অনুবাদ। এই জ্ঞাতার রূপাদি জ্ঞানের সাধনগুলি (চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়বর্গ ) 
আছে, সর্বববিষয় মতিসাধন নাই, এই যে নিফুম স্বীকৃত হইতেছে, এই নিয়ম নিরমুমান, 
(অর্থাৎ) এই নিয়মে অনুমান ( প্রমাণ ) নাই, যণ্প্রযুক্ত নিয়ম স্বীকার করিব। 
পরস্ত্, স্থুখাদি, রূপাঁদি হইতে ভিন্ন বিষয়, সেই ্ুখাদির উপলব্ধি বিষয়ে করণাস্তর 
আছে । যেমন চক্র দ্বারা গন্ধ গুহীত হয় না, এজন্য করণান্তর স্বাণ। এইরূপ 


১৭ ০ ] বাঁণ্স্ায়ন ভাষ্য ৫৩ 


চক্কুঃ ও স্রাণের দ্বারা রস গৃহীত হয় না, এজন্য করণীস্তর রসনা । এইরূপ শেষগুলি 
অর্থাৎ অবশিষ্ট ইন্দ্িয়গুলিতেও বুবিবে। সেইরূপ চক্ষুরাদির দ্বারা সথখাঁদি গৃহীত 
হয় না, এজন্য করণীন্তর থাকিবে, পরস্ক তাহা জ্ঞানের অযৌগপদ্ালিঙ্গ । বিশদার্থ এই 
যে, যাহাই স্তুখাদির উপলব্ধিতে করণ, তাহাই জ্ঞানের অযৌগপদ্ঠলিঙ্গ, অর্থাৎ 
যুগপৎ ন।ন৷ জাতীয় নান প্রত্যক্ষ না হওয়াই তাহার লিঙ্গ বা সাধক, তাহার কোন 
এক ইন্ড্রিয়ে সন্নিধি ( সংযোগ ) ও অন্য ইন্দ্রিয়ে অসন্িধিবশতঃ একই সময়ে জ্ঞান 
( নান! প্রতাক্ষ ) উৎপন্ন হয় না। তাহা হইলে অর্থাৎ সুখাঁদি প্রত্যক্ষের সাধনরূপে 
অতিরিক্ত অন্তরিক্দ্রিয় বা মন সিদ্ধ হইলে আত্মার প্রতিপত্তির হেতৃগুলির মনে সম্ভব 
হওয়াঁয়”_-( মনই আত ) এই যাহা বল! হইয়াছে, তাহ! অযুক্ত। 


টিগ্ননী। পূর্বপক্ষবাদী খদি বলেন সে, জ্ঞাতার গরপাদি বাস বিষরজ্ঞানেরই সাঁধন আঁছে, 
বিন্য মতির ঘর্পন কোন অন্তরিক্দির নাই! অর্গাৎ স্ুখছঃখাদি ওত্যক্ষের কোন করণ নাই, 
করণ ব্যতীত জ্ঞীত| বা মস্ত। স্ুখদখাদির প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন । সুতরাং সুখদ্ঃখাদি 
পরতাঞ্ষের করণপণে ঘন নামে গে অভিরিক দ্রব্য স্বীকার কর| ভইয়াছে, সাহকেই স্থথদুঃখাদি 
গভ্াশের ক পপি ভাহাবেল জ্ঞাত ও মগ্ত। বল; যাতিতে পাবে। তাভা হইলে মন্তা ও মতি- 
গাপন--এউ দুইটি পণাগ শীকারের আবশ্তাকত! ন। থাকার, কেব্ণ সংজ্ঞাভের হইগ না, মন হইতে 
অতিরিভ আন্মপদ|েপি ও খপ্ডন তউপ 1 এতগুকরে মহর্ষি এঠ কুঞ্রের ত্বারা বলিয়াছেন থে, জ্ঞাতার 
রূপাঁদি বাহ বিষয়-জ্ঞানেরই নাধন আছে, কিছু সুখদ্ুঃখাদি গ্রতাক্ষের কোন সাধন বা করণ নাই, 
এইরূপ নিরমে কোন অগ্রমান বা প্রনাণ নাই। সুতরাং প্রমাণাভাবে উদ নিরম স্বীকার 

1 যায় না। পরন্য স্থখঃখাদি এতাক্ষের করণ আছে, এ বিষয়ে অনুমান প্রমাণ থাঁকায়, উহ। 

অবশ্ঠ স্বীকার করিতে ভইবে ৷ বপাঁদি বাঁহ বিষয়ের প্রত্যক্ষে যেমন করণ আছে, তদ্ধপ এ দৃষ্টাস্তে 
স্থখঃখাদি প্রতাক্ষের করণ আছে, ইহা অনুমানদিদ্ি১। পরস্থ চক্ষুর দ্বারা গঞ্জের প্রত্যক্ষ 
না ভগ্য়ায,। যেমন গন্ধের গ্রতাক্ষে ক্ষ হইতে ভিন্ন আাণনামক বরণ সিদ্ধ ভইয়াছে এবং এপ 
বন্ভিতে রমন! প্রভতি ভিজ জিন করণ সিদ। হইয়াছে, তদপ এ রগাদি বাহ বিষয় ভইতে বিষান্তর 

বাঁ ভিন্ন বিষ স্খদ্রঃখাঁদির প্রত্যক্ষেও অবস্ত কোন করণীস্তর সিদ্ধ হইবে চক্ষ্রাদি বহিরিজ্িয় 
দারা স্ুখাদির প্রত্যক্ষ ন। হওয়ায়, উহার করণরূপে 'একটি অন্তরিক্িয়ই সিদ্ধ হইবে । পরন্ত 
একই সময়ে চাক্ষ্ষাদি নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি না হওয়ায়, মন নামে অতি সক্ষম অন্তরিক্রিয় সিদ্ধ 
হইয়াছে । একই সময়ে একাধিক ইন্ড্রিয়ের সহিত অতি হুক্ষা মনের সংযোগ হইতে না পারায়, 
একাধিক প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। মহর্ষি তাহার এই সিদ্ধান্ত পরে সমর্থন করিয়াছেন । 


১। সখছুঃখাদিস।ক্ষাৎকারঃ সকদণকহ, জন্থস।মণৎক।বত্ব।ৎ রূপদিসাক্গাৎকবৎ। 
২। প্রথম খণ্ড, ১৮৪ পৃ্ঠ। ইরা 


৫৪ ন্যায়দর্শন | গুঅ০, ১আ* 


ভাষ্যকার এখানে শেষে মহ্রধির মনঃদাধক পূর্বোক্ত যুক্তিরও উর্লেখ করিয়া মন আত্মা নহে, এই 
সিদ্ধাত্ত সমর্থন করিয়াছেন ৷ মুল কথা, মন সুখছুঃখাঁদি প্রত্যক্ষের করণরূপেই সিদ্ধ হওয়ায়, উহা 
জ্ঞাতা হইতে পারে না, এবং মন পরমাণু পরিমাণ সুক্ষ দ্রব্য বলিয়াও, উহা জ্ঞাতা বা আত্ম! হইতে 
পারে না। কারণ, এরূপ অতি শুক দ্রব্য জ্ঞানের আধার হইলে, তাহাতে এ জ্ঞানের প্রতাক্ষ হইতে 
পারে না। জ্ঞানের আধার দ্রব্যে মহত্ব বা মহৎ পরিমাণ না থাকিলে এ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হওয়! সম্ভব 
নছে। কারণ, জন্থপ্রত্যক্ষ মাত্রেই মহত্ব কারণ নচেৎ পরমাণু বা পরমাণুগত রূপাদিরও প্রত্যক্ষ 
হইতে পারিত। কিন্তু "আমি বুঝিতেছি”, “আমি সুখী”, “আমি দুঃখী” ইত্যাদিরপে জ্ঞানাদির 
যখন প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তখন এ জ্ঞানাদির আধার ভ্রব্যকে মহৎ পরিমাঁণই বলিতে হইবে। 
মনকে মহৎ পরিমাণ স্বীকার করিয়া এ জ্ঞানাদির আধার বা জ্ঞাতা বলিলে এবং উহ হইতে 
পৃথক অতি সুক্ষ কোন অস্তরিক্দিয় না মানিলে জ্ঞানের অযৌগপদ্য বা ক্রম থাকে না । একই 
সময়ে নানা ইন্্িয়জন্য নানা প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে। ফলকথা, সুখছুঃখাঁদি প্রত্যক্ষের 
করণরূপে স্বীরূত মন জ্ঞাতা বা আত্মা হইতে পাঁরে না। আত্মা উহ! হইতে অতিরিক্ত পদার্গ | 
দ্বিতীয়াহ্নিকে বুদ্ধি ও ননের পরীক্ষায় ইহা বিশেষরূপে সমর্থিত ও পরিষ্ক,ট হইবে। 

এখানে লক্ষ্য করা আবশ্তক যে, ইউরোপীয় অনেক দার্শনিক মনকেই আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিলেও, এ মত ত্াহাদিগেরই আবিষ্কৃত নহে। উপনিষদেই পূর্ববপক্ষরূপে মতের সুচনা 
আছে। অতি প্রাচীন চার্বাক-সম্প্রদায়ের কোন শাখা উপনিষদের প্র বাক্য অবলম্বন করিয়া এবং 
যুক্তির দ্বারা মনকেই আত্মা! বলিয়৷ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ইহা বেদাস্তসারে সদানন্দ যোগীন্দ্ও 
ব্যক্ত করিয়া! গিয়াছেন১। এইরূপ দেহাত্মবাদ, ইত্জিয়াত্মবাদ, বিজ্ঞানাত্ববাদ, শুন্যাত্মবাদ প্রভৃতিও 
উপনিষদে পূর্বপক্ষরূপে স্থচিত আছে এবং নাস্তিকসম্প্রদায়বিশেষ নিজ বুদ্ধি অনুসারে . এ সকল 
মতের সমর্থন করিয়া ভিন ভিন্ন সিদ্ধান্ত বলিয়া! গিয়াছেন। সদানন্দ যোগীন্ত্র বেদাস্তসারে ইহা বথা- 
ক্রমে দেখাইয়াছেন। ্তায়দর্শনকার মহর্ষি গোতম উপনিষদের প্রকৃত সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের জন্ত 
দেহের আত্মত্ব ইন্দ্িয়ের আত্মত্ব ও মনের আত্মত্বকে পূর্ববপক্ষরূপে গ্রহণপুর্বরক, এ সকল মতের 
খণ্ডন করিয়া, আত্ম! দেহ, ইন্জিয় ও মন হইতে ভিন্ন, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রাচীন বৌদ্ধ- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা আত্মাকে দেহাদি-সংঘাতমাত্র বলিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহাদিগের 


১। জন্তান্ত চীর্বাকঃ “অন্যোইস্তর আত্ম। মনোময়ঃ (তৈত্তি' য় বঙ্গী) ৩য় অনুবাক ) ইত্যাদিশ্রুতেসনাস 
হপ্ডে স্বাগাদেরভাবাৎ অহং সন্করবাণহং বিকঞ্সবানিত্যাদ্যনুভবাচ্চ মন আজ্মেতি বদতি ।- বেদাস্তসার | 

২। অন্তশ্চার্বাকঃ “দম বা এয পুরুযোহন্নরসময়: ( তৈত্তিৎ উপ* ২য় বল্লী, ১ম অনু* ১ম স্তর) ইতি ভ্রুতে- 
গেৌরোইহমিত্যা্যনুভব|চ্চ দেহ আংক্মেতি ব্দতি। 

অপরষ্চার্বাকঃ “তেহ প্রাণ।ঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচু£” (ছান্বোগ্য ৫ অ০ ১ খও) ৭ অস্ত্র) ইত্যাদি শ্রুতে- 
রিঙ্রিয়াগাঙ্ভাবে শরীরচলনাভাবাৎ কাণোহহং বধিরোহহ মিত্য।দামুবাচ্চ ইন্জরিয়াণ্য।জ্মেতি ব্দতি। 

বোদ্ধন্ত “জন্যোহস্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ" ( তৈতি*, ২ বন্গী, ৪ অনু") ইত্যাদিএতেঃ কর্ত রভাবে করণন্ শক্তাতাযা 
অহং কর্তা, অহং ভোক্তা! ইত্যাদ্যনৃতবচ্চ বুদ্ধিরাক্মেতি বদতি। 

অপরে! বৌদ্ধ; “অসদেবেদমগ্র আসীৎ' (ছান্দোঙ্গা, ৬ অ০ ২ খও, ১ম মন্ত্র) ইতাদি শ্রুতেঃ স্বযুণ্তো সর্বাভাব!ং 
অহং সুযুণ্থো নাসমিত্যুখিতসা শ্াত|বপর!হর্ণবিষয়ানুভবাচ্চ শৃস্ামাত্মেতি বদতি।-__বেদাস্তসার। 


১৭ স্যৃ* ] বাত্ম্কায়ন ভাষ্য ৫৫ 


এ মতের থগ্ডনের জন্য ভাষ্যকার বাতন্তায়ন প্রথম হইতে আত্মা দেহাদি-সংঘাতমাত্র_-এই মতকেই 
পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া মহ্রষিশত্র দ্বারাই এ মতের খণ্ডন করিয়াছেন। আত্মা দেহ নহে, 
আত্ম! ইঞ্জিয় নহে এবং আত্ম! মন নহে, ইহ! বিভিন্ন প্রকরণ দ্বারা মহর্ষি সিদ্ধ করিলেও, তন্থারা 
আত্মা দেহাদি-সংঘাতমাত্র নহে, ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে। ভাঁষ্যকার মহ্র্ষিসত্রোক্ত বুক্তিকে আশ্রয় 
করিয়াই বৌদ্ধলম্মত বিজ্ঞান আত্মা নহে, সংস্কার আত্মা নহে, ইহাঁও প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
ভাঁষ্যকারের এ সমস্ত কথার দ্বারা স্তায়দর্শনে বৌদ্ধমত খণ্ডিত হইয়াছে, সুতরাং ন্তায়দর্শন বৌদ্ধ- 
যুগেই রচিত, অথবা তৎকাঁলে বৌদ্ধ নিরাসের জন্য এ সমস্ত সুত্র প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এইবূপ 
কল্পনারও কোন হেতু নাই। কারণ স্তায়দর্শনে আত্মবিষয়ে যে সমস্ত মত খণ্ডিত হইয়াছে, উহা! বে 
উপনিষদেই স্চিত আছে, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। 

এথানে ইহাও লক্ষ্য করা আবগ্তক যে, ভাষ্যকার বাতস্তায়ন আত্মবিষয়ে বৌদ্ধমতের খণ্ডন 
করিলেও নব্য বৌদ্ধ মহাঁদার্শনিকগণ নিজপক্ষ সমর্থন করিতে যে সকল কথা বলিয়াছেন, বাতস্তায়ন- 
তাষ্যে তাহার বিশেষ সমালোচনা! ও খণ্ডন পাওয়া যায় না'। সুতরাং বৌদ্ধ মহানৈয়ায়িক দিউলাগের 
পূর্ববন্তী বাৎ্তায়নের সময়ে বৌদ্ধ দর্শনের সেরূপ অভ্যুদয় হয় নাই, তিনি নব্য বৌদ্ধ মহাদার্শনিক- 
গণের বহুপুর্ববর্তী, ইহাও আমরা! বুরিতে পাঁরি। দিউআাগের পরবন্তী বা সমকালীন মহানৈয়ায়িক 
উদ্দ্যেতকর “ন্ঠায়বার্তিকে” বৌদ্ধ দার্শনিকগণের কথার উল্লেখ ও বিচারপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন | 
তম্থারাও আমরা বৌদ্ধ দার্শনিকগ্ণের অনেক কথা জানিতে পারি। উপনিষদে যে “নৈরাত্্যবাদে”র 
সূচনা ও নিন্দা) আছে, উহা বৌদ্ধবুগে ক্রমশঃ নানা বৌদ্ধসম্প্রদায়ে নানা আকারে সমর্থিত ও 
পরিপুষ্ট হইয়াছিল । কোন বৌদ্ধ-সম্প্রদার আত্মার সর্বথা নাস্তিত্ব বা অলীকত্বই দমর্থন করিয়াছিলেন, 
ইহাও আমরা উদ্ব্যোতকরের বিচারের দ্বারা বুঝিতে পারি। উদ্দ্যোতকর এ মতের প্রতিজ্ঞ, হেতু ও 
ৃষটান্তের খগ্ডনপুর্্বক উহা! একেবারেই অসম্ভব বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন এবং “সর্ধ্বাভিসময়- 
ত্র” নামক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রস্থের বচন উদ্ধূত করিয়া উহা যে প্ররুত বৌদ্ধমতই নহে, ইহাও প্রদর্শন 
করিয়াছেন। এ সকল কথা এই অধ্যায়ের প্রারন্তে লিখিত হইয়াছে। বস্ততঃ আত্মার সর্ধথা 
নাস্তিত্ব, অর্থাৎ আত্মার কোনরূপ অস্তিত্বই নাই, নাস্তিত্বই নিশ্চিত--ইহা আমরা শূন্যবাদী মাধ্যমিক- 
সম্প্রদায়ের মত বলিয়াও বুঝিতে পারি না। আত্মার অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই, আত্মার অস্তিত্ 
ও নান্তিত্ব কোনরূপেই সিদ্ধ হয় না_-ইহাই আমরা মাধ্যমিক-সম্প্রদায়ের মত বলিয়া বুঝিতে পারি ।১ 
উদ্দ্যোতকর পরে এই মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি পূর্বোক্ত “তদাত্মগ্ণত্ব-সপ্তাবাদ- 
প্রতিষেধ:” এই স্তরের বাণ্তিকে বলিয়াছেন যে, এই স্ত্রের দ্বারা স্মৃতি আত্মারই গুণ, ইহা স্পষ্ট বণিত 


১। “বুদ্ধৈরা।,ন ব। নায়্। কশ্চিদিত্যপি দর্শিতং”। 
“আত্মনোহস্তিত্বনান্তিত্ে ন কথঞ্চিচচ সিধাতঃ | 
তং বিনাহস্িত্বনাস্তিত্বে কেশানাং সিধাতঃ কথম্‌ &” 
স-সাধাহিককারিকা 
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হওয়ায়, স্মৃতির আধার আত্মার অস্তিত্বও সমর্থিত হইয়াছে । কারণ, স্বৃতি বখন কার্ষ্য এবং উহার 
অস্তিত্ব অবস্ঠ স্বীকার্যা, তখন উহার আধার আত্মার অস্তিত্বও অব্ঠ স্বীকার করিতেই হইবে! 
আধার ব্যতীত কোন কার্ধ্য হইতেই পারে না, এবং স্থ্তি খন গুণপদা্গ তখন উহা নিরাধার 
হইতেই পারে না । আত্মার অস্তিত্ব না থাকিলে আর কোন পদী”“ই এ স্থৃতির আধার হইতে পারে 
না। স্থতরাং শুন্যবাদী বৌদ্ধসন্প্রদার থে আত্মার আপ্তত্ব নান্তিত্ব-কিছুই মানেন না, তাহাও 
এই সুত্রোক্ত যুক্তির দ্বারা খণ্ডিত হইয়ছে। উদ্দ্যোতকর সেখানে উক্ত মতের একটা বৌদ্ধ 
কারিকা১ উদ্ধূত করিয়াও উহার খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু নাগাঙ্জুনের “মাধ্যমিককারিকা”র 
মধ্যে এ কারিকাটি দেখিতে পাই নাই। এ কারিকার অর্গ এই যে, চক্ষুর দ্বারা যে রূপের 
জ্ঞান জন্মে বলা! হর, উহা চক্ষুতে থাকে ন| ; এ রূপেও থাকে না। চক্ষু ও রূপের মধ্যবর্তী কোন 
পদার্থেও থাকে না। সেহ জ্ঞান যেখানে নিষ্ঠিত ( অবস্থিত), অপাৎ সেই জ্ঞানের খাহা 
আধার, তাহা আছে__ইহাও নহে, নাই, ইহাও নহে। তাহা হইলে বুঝা যার, এই মতে 
আত্মার অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই। আত্মা স২ও নহে, অসৎও নছে। আত্মা একেবারেই 
অলীক, ইহা! কিন্তু এ কথার দ্বারা বুঝা বার না। আত্মা আছে বণিলেও বুদ্ধদেব “হা” 
বলিয়াছেন, আত্ম! নাই বলিলেও বুদ্ধদেব “হা” বলিরাছেন, ইহাও কোন কোন পাপি বৌদ্ধ গ্রস্থে 
পাওয়া যায়। মনে হয়, তদনুসারেই শুন্তবাদী মাধ্যমিক সম্প্রাদায়ের মধ্যে অনেকে আত্মার অস্তিত্বও 
নাই, নান্তিত্বও নাই, ইহাই বুদ্ধদেবের নিজ মত বপিয়া ব্ঝিরা, উহাই সমপ্ন করিয়াছিলেন । 
কিন্তু বুদ্ধদেব নিজে যে আত্মার আস্তিত্বই মানিতেন না, ইভা 'আমর। কিছুতেই এঝিতে পারি না। 
তিনি তাহার পুর্ব্ব পূর্ব্ব অনেক জন্মের বার্তা বলিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে, আত্মার নিত্যত্ব 
দিদ্ধান্তেই বিশ্বাসী ছিলেন, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। পরবর্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ “নৈরাত্ম্যবাদ” 
সমর্থন করিয়াও জন্মাস্তরবাদের উপপাদন করিতে চেষ্টা করিলেও সে চেষ্টা সফল হইরাছে বলিয়। 
আমরা! বুঝিতে পারি না। সে যাহা হউক, উদ্দ্যোতকর পূর্বোক্ত বৌদ্ধমতের খণ্ডন করিতে 
বলিয়াছেন যে, আত্মার অস্তিত্ব নাই, নাস্তিত্বও নাই_ইহা বিরুদ্ধ । কোন পদার্দের অস্তিত্ব নাই 
বলিলে, নাস্তিত্বই থাকিবে ৷ নাস্তিত্ব নাই বলিলে, অন্তিত্ই থাকিবে । পরস্ত উক্ত কারিকার দ্বারা 
জ্ঞানের আশ্রিতত্ব খণ্ডন কর। ধায় না জ্ঞানের কেহ আশ্ররই নাই, ইহা প্রতিপন্ন করা যায় না। 
পরন্ত এ কারিকার দ্বার! জ্ঞানের আশ্রর খণ্ডন করিতে গেলে উহার দ্বারাই আত্মার অস্তিত্বই 
প্রতিপন্ন হয়। কারণ, আত্মার অস্তিত্ই না থাঁকিনে জ্ঞানেরও অস্তিত্ব থাকে না। স্থতরাং 
জ্ঞানের আশ্রয় নাই, এইকপ বাক্যই বলা যায় না। উদ্দ্যোতকর এইরূপে পূর্বোক্ত যে বৌদ্ধমতের 
খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা উদ্দ্যোতকরের প্রথম খগ্ডিত আত্মার সর্ধথা নাস্তিত্ব বা অলীকত্ব 
মত হইস্ডে ভিন্ন মত, এ বিষয়ে সংশয় হয় না। "টনরাত্ম্যবাদে”্র সমর্থন করিতে প্রাচীনকালে 
১। ন তচ্চক্ষুষি নো! রূপে নানভ্তরালে তয়োঃ স্থিতং । 


ন তদস্তি ন তন্নান্তি ষত্র তন্গিতিতং ভবেৎ ॥ 
--বৌদ্ধকারিকা। 


১৭ চু ] | বাতন্যায়ন ভাষ্য ৫৭ 


অনেক বৌদ্ধসম্প্রদায় রূপাদি পঞ্চ স্বন্ধ সমুদায়কেই আম্মা বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। তাহারা 
উহা হইতে অতিরিক্ত নিত্য আত্ম! মানেন নাই। আত্মার সর্বথ৷ নাস্তিত্বও বলেন নাই। এইরূপ 
*নৈরাআ্মযবাদ*ই অনেক বৌদ্ধ-সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন । উদ্দ্যোতকর এই মতেরও প্রকাশ 
করিয়াছেন। পুর্বে এ মতের ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে । ভাষ্যকার এঁ মতের কোন স্পষ্ট উল্লেখ 
করেন নাই। কিন্তু তিনি মহর্ষি-ুত্রোন্ত যে সকল যুক্তির দ্বারা আত্মা. দেহাদিসংঘাতমাত্র 
নহে, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন, এ সকল যুক্তির দ্বারাই রূপাদি পঞ্চ স্বন্ধ সমুদায়ও 
আত্মা নহে, ইহাও প্রতিপন্ন হয়। পরন্ত বৌদ্ধ মশ্প্রদারের মতে যখন বস্তমাত্রই ক্ষণিক, 
আত্মাও ক্ষণিক, তখন ক্ষণমাত্রস্থায়ী কোন আত্মাই পরে না থাকায়, পূর্বান্গভৃত বিষয়ের 
স্মরণ করিতে না পারায়, স্মরণের অন্ুপপত্তি দোষ অপরিহার্য । ভাষ্যকার নানা স্থানে বৌদ্ধ মতে 
এঁ দৌষই পুনঃ পুনঃ বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়া» বৌদ্ধ মতের সর্বর্থা অন্ুপপত্তি সমর্থন করিয়াছেন। 
কিন্ত পরবর্তী বৌদ্ধ-দার্শনিকগণ তীহাদিগের নিজমতেও স্মরণের উপপাঁদন করিতে যে সকল কথা 
বলিয়াছেন, তাহার কোন বিশেষ 'আলোচিন! বাৎস্তায়ন ভাষ্যে পাওয়া যায় না । দ্বিতীয় আহ্বিকে 
বৌদ্ধ মতের আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে এ সকল কথার আলোচিন! হইবে ॥ ১৭ ॥ 


মনোব্যতিরেকাত্মপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥ 





ভাষ্য । কিং পুনরয়ং দেহাদিসংঘাতাদন্যে! নিত্য উত্তানিত্য ইতি । 
কৃতঃ সংশয়ঃ? উভয়থা দৃষ্টত্বাৎ সংশয়ঃ। বিদ্যমানমুভয়থা 
ভবতি, নিত্যমনিত্যঞ্চ | প্রতিপাঁদিতে চাঁতসদ্ভাবে সংশয়ানিবৃত্তেরিতি | 

আত্মসন্ভাবহেতুভিরেবান্ত প্রাগদেহভেদাদবস্থানং সিদ্ধং, উর্ধামপি 
দেহভেদ'দবতিষ্ঠতে। কুতঃ? 

অনুবাদ। (সংশয় ) দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন এই আত্মা! কি নিত্য ? অথবা 
অনিত্য ?। (প্রশ্ন ) সংশয় কেন? অর্থাৎ এখন আবার এরূপ সংশয়ের কারণ 
কি? (উত্তর ) উভয় প্রকার দেখ যায়, এজন্য সংশয় হয়। বিশদার্থ এই যে, 
বিদ্যমান পদার্থ উভয় প্রকার হয়, ৫১) নিত্য ও ২) অনিত্য। আক্তার সম্তাব 
প্রতিপাদিত হইলেও, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত যুক্তিসমূহের ঘার! দেহাদি-সংঘাত ভিন্ন আত্মার 
অস্তিত্ব সাধিত হইলেও ( পূর্বেবোক্তরূপ ) সংশয়ের নিবৃত্তি না হওয়ায় (সংশয় হয় )। 

( উত্তর) আত্মসন্তাবের হেতুগুলির দ্বারাই, অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাত ভিন্ন আত্মার 
অস্তিত্বের সাধক পূর্বেরধাস্ত যুক্তিসমুহের দ্বারাই দেহবিশেষের ( যৌবনাদি বিশিষ্ট 
দেহের ) পূর্যেব এই আত্মার অবস্থান সিদ্ধ হইয়াছে, [ অর্থাৎ যৌবন ও বার্ধক্যবিশিট 


৫৮ | ন্যায়দর্শন | ৩অ* ১আ*, 


দেহে যে আত্ম। থাকে, বাল্যাদি-বিশিষ্ট দেহেও পুর্বেব সেই আত্মাই থাকে-_ইহ! 
পূর্বেবাস্তরূপ গ্রতিসন্ধান দ্বার! পিদ্ধ হইয়াছে । ] দেহবিশেষের উর্ধকালেও, অর্থাৎ 
সেই দেহত্যাগের পরেও ( এ আত্মা ) অবস্থান করে, (প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ 
এবিষয়ে প্রমাণ কি ? 


সুত্র। পূর্বাভ্যস্তত্মৃতানুবন্ধাজ্জাতস্য হর্য-ভয়- 
শোকনজ্প্রতিপত্তেঃ ॥১৮॥২১৩॥ 


অনুবাদ। (উত্তর ) যেহেতু পুর্ববাভ্যন্ত বিষয়ের ন্মরণানুবন্ধবশতঃ ( অনুম্মরণ 
বশত; ) জাতের অর্থাৎ নবজাত শিশুর হর্ষ, ভয় ও শোকের সম্প্রতিপত্তি (প্রাপ্তি) 
হয়। 


ভাষ্য । জাতিঃ হন্থম্ং কুমারকোহন্মিন্‌ জন্মন্যগৃহীতেষু হর্ষ-ভয়- 
শোঁক-হেতুষু হর্ষ-ভয়-শোকাঁন্‌ প্রতিপদ্যতে লিঙ্গানুমেয়ান। তেচ 
স্বৃত্যুনুবন্ধাদুৎপদ্যন্তে নান্যথ|। স্মৃত্যনুবন্ধশ্চ পূর্ববাভ্যানমন্তরেণ ন ভবতি । 
ূর্ববাভ্যাসশ্চ পূর্ববজন্মনি সতি নান্যথেতি সিধ্যত্যেতদবতিষ্ঠতেহয়ু্ধাং 
শরীরভেদাদিতি ! 


অনুবাদ । জাঁত এই কুমারক অর্থাৎ নবজাত শিশু ইহজন্মে হর্ষ, ভয় ও শোকের 
হেতু অজ্ঞাত হইলেও লিঙ্গামুমেয়, অথাৎ হেতুবিশেষ ছ্!র৷ অনুমেয় হর্ষ, ভয় ও শোক 
প্রাপ্ত হয়। সেই হর্ধ, ভয় ও শোক কিন্তু ল্মরণানুবন্ধ অর্থাৎ পুর্ববানুভূত বিষয়ের 
অনুস্মরণ জন্য উৎপন্ন হয়, অন্যথা হয় না। স্মরণীমুবন্ধও পূর্ববাভ্যাস ব্যতীত হয় 
না। পুর্বরীভ্যাসও পুর্ববজন্ম থাকিলে হয়, অন্যথ৷ হয় না। ম্ৃতরাং এই আত্ম দেহ- 
বিশেষের উর্ধীকালেও) অর্থাৎ পূর্ববর্তী সেই সেই দেহত্যাগের পরেও অবস্থিত থাকে__ 
ইহা সিদ্ধ হয়। 


টিপ্লনী। ভায্যকারের ব্যাখ্য।নুমারে মহধি প্রথম হইতে সপ্তদশ কুত্র পর্য্স্ত চারিটি প্রকরণের 
দ্বারা আত্মা দেহাদি সংঘাত হইতে অতিরিক্ত পদার্গ--ইহা সিদ্ধ করিয়া ( ভাষ্যকার-প্রদর্শিত ) আত্ম। 
কি দেহাদিসংঘাতমাত্র ? অথবা! উহ হইতে অতিরিক্ত ; এই সংশয় নিরন্ত করিয়াছেন। কিন্ত 
তাহাতে আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ না হওয়ার, আত্মা নিত্য কি অনিত্য ? এই সংশয় নিরন্ত হয় নাই। 
দেহাদিসংঘাত ভিন্ন আত্মার অস্তিত্বের সাধক যে সকল হেতু মহর্ষি পূর্বে বলিয়াছেন, তন্বারা জন্ম 
হইতে মৃত্যু পর্য্যস্ত স্থায়ী এক অতিরিক্ত আত্ম! সিদ্ধ হইতে পারে । কারণ, এরূপ আত্মা মানিলেও 
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বাল্যাবস্থায় দৃষ্ট বস্তর বৃদ্ধাবস্থায় স্মরণাদি হইতে পারে। যে স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞার অন্থুপপত্তিবশতঃ 
দেহাঁদি হইতে অতিরিক্ত আত্মা মানিতে হইবে, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যস্ত স্থায়ী এক আত্মা মানিলেও 
এ শ্মরণাঁদির উপপত্তি হয় সুতরাং মৃত্যুর পরেও আত্ম! থাঁকে, ইহা সিদ্ধ হয় নাই। মহষি এপর্য্যস্ত 
তাহার কোন প্রমাণ বলেন নাই। বিদ্যমান বস্ত নিত্য ও অনিত্য এই ছুই প্রকার দেখা যায়। 
সুতরাং দেহাদিসংবাত হইতে ভিন্ন বলিগ্জা সিদ্ধ আত্মাতে নিত্য ও অনিত্য পদার্থের সাধারণ ধর্ম 
বিদ্যমানত্বের নিশ্চর জন্ত আত্মা নিত্য কি অনিত্য ? _এইরূপ সংশয় হয়। আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ 
হইলেই পরলোক সিদ্ধ হয়। স্মুতরাং এই শাস্ত্রের প্রয়োজন অত্যদয় ও নিঃশ্রেয়সের উপযোগী 
পরলোকের সাধনের জন্যও মহর্ষি এখানে আত্মার নিত্যত্বের পরীক্ষা করিয়াছেন । সংশয় পরীক্ষার 
পূর্বাঞ্গ, সংশয় ব্যতীত কোন পরীক্ষা ই হয় না, এজন্য ভাষ্যকার প্রথমে সংশর প্রদর্শন 'ও এঁ সংশয়ের 
কারণ প্রদর্শনপূর্বক উহা সমর্থন করিরা, এ সংশর নিরাদের জন্ত মহষিকত্রের অবতারণ! করিতে 
বলিয়াছেন যে, আত্মার অস্তিত্বের সাধক পূর্বোক্ত হেতুগুলির দ্বারাই দেহবিশেষের পূর্বে এ 
আত্মাই থাকে_ইহা পিদ্ধ হয়াছে। ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত “দেহভেদ” শবের দ্বারা এখানে 
বালকদেহ, যুবকদেহ, বৃদ্ধদেহ প্রভৃতি বিভিন্ন দেহবিশেষই বুঝিতে হইবে | কারণ, দেহাদি 
ভিন্ন আত্মার সাধক পূর্বোক্ত হেতুগুলির দ্বার সেই আত্মার পূর্বজন্ম সিদ্ধ হয় নাই। 
কিন্তু পুর্বোক্তরূপ প্রতিসন্ধান দ্বারা বাণ্যকালে, যৌবনকালে ও বৃদ্ধকালে একই আত্মা প্রত্যক্ষাদি 
করিয়া তজ্জন্য সংস্কারবশতঃ স্মরণাদি করে, (দেহ আত্মা হইলে বাল্যা্দি অবস্থাভেদে দেহের 
ভেদ হওয়ায়, ঝালকদেহের অনুভূত বিষয় বৃদ্ধদেহ স্মরণ করিতে পারে না, ) সুতরাং বৃদ্ধদেহের 
পূর্ব্বে বুবকদেহে এবং বুবকদেহের পুর্ব্বে ঝালকদেছে সেই এক অতিরিক্ত আল্মাই অবস্থিত 
থাঁকে, ইহাই সিদ্ধ হইয়াছে । তাঁতপর্য্যটাকাঁকার ভাঁষ্যকারের প্রথমোক্ত “দেহভদাৎ” এই স্থলে 
পঞ্চমী বিভক্তির অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন১। তীহার মতে বাল্য, কৌমার, যৌবনাদি-বিশিষ্ট 
দেহভেদ বিচারপূর্ব্বক প্রতিসন্ধানবশতঃ আত্মার পুর্বে অবস্থান সিদ্ধ হইয়াছে, ইহাই ভাষ্যার্থ। 
আত্মা দেহবিশেষের পরেও, অর্থাৎ দেহত্যাগ বা মৃত্যুর পরেও থাকে, ইহা সিদ্ধ হইলে আত্মার 
পূর্বজন্ম ও পরজন্ম সিদ্ধ হইবে। তাঁহার ফলে আত্মার নিতাত্ব সিদ্ধ হইলে, পরলোকাদি 
সমস্তই সিদ্ধ হইবে এবং আত্মা নিত্য, কি অনিত্য, এই সংশয় নিরস্ত হইয়া! যাইবে । 
ভাষ্যকার এইজন্য এখানে এ দিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া উহার প্রমাণ প্রশ্নপৃর্ববক মহযিস্ত্রের 
দ্বার এ প্রশ্নের উত্তর বলিয়াছেন। মহধির কথা এই যে, নবজাত শিশুর হর্ষ, ভয় ও 
শোক তাঁহার পুর্বজন্মের সংস্কার ব্যতীত কিছুতেই হইতে পারে না। অভিলফিত বিষয়ের প্রাপ্তি 
হইলে যে সুখের অনুভব হয়, তাহার নাম হর্ম। অভিলফিত বিষয়ের অগ্রাপ্তি বা বিয়োগ জন্য 
যে দুঃখের অন্কুভব হয়, তাহার নাম শোক। ইট্টসাঁধন বলিয়া না বুঝিলে কোন বিষয়ে অভিলাষ 


১। ভাষাং “দেহভেদা”দিত) লাব লোপে পঞ্চমী । বাল্যকী।রযৌবন-বাদ্বকদেহতেদমভিসমীক্ষা 
প্রতিসন্ব।মাদস্ঠাবস্থ।নং সিদ্ধমিতার্ঘ; !--তাৎপর্যযটাক|। 
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হয় না। যেজাতীয় বস্তর প্রাপ্তিতে পূর্বে স্বুখানুভব হইয়াছে, সেই জাতীয় বস্ততেই ইষ্টসাঁধনত্ব 
জ্ঞান হইতে পারে ও হইয়! থাকে। “আমি যে জাতীয় বস্তকে পূর্ব্রে আমার ইষ্টসাধন বলিয়া 
বুঝিয়াছিলাম, এই বস্তৃও সেই জাতীয়,” এইরূপ বোধ হইলে অনুমান দ্বারা তদ্ধিষয়ে ইষ্টসাধনত্ব 
জ্ঞান জন্মে, পরে তদ্বিষয়ে অভিলাষ জন্মে ; অভিলফিত সেই বিষয় প্রাপ্ত হইলে হর্ষ জন্মিয় থাকে। 
এইরূপ অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তিতে সেই বিষয়ের স্মরণজন্য শোক বা ছুঃখ জন্মে। নবজাত 
শিশু ইহজন্মে কোন বস্তকে ইষ্টসাধন বিয়া অনুভব করে নাই, কিন্তু তথাপি অনেক বস্তুর প্রাপ্তিতে 
উহার হর্ষ এবং অগ্রাপ্তিতে শোক জন্মিয়া থাকে, ইহা স্থীকার্ধ্য ৷ সুতরাং নবজাত শিশুর এ 
হর্ষ ও শোক অবন্ত সেই সেই পূর্বাভ্যন্ত বিষয়ের অনুস্মরণ জন্য--ইহা স্বীকার করিতেই 
হইবে । যে সকল বিষয় বাঁ পদার্থ পূর্বে অনেকবার অনুভূত হইয়াছে, তাহাই এখানে 
পূ্ববাত্যস্ত বিষয়। পূর্ববান্তভব জন্য সেই সেই বিষয়ে সংস্কার উৎপন্ন হওয়ায়, এ সংস্কার 
জন্য তদ্বিষয়ের অন্ধুম্থরণ বা পশ্চাৎম্মরণ হয়, তাহাকে "শ্মৃত্যনুবন্ধ” বলা যাঁয়। বার্তিককার 
এখানে “অন্থুবন্ধ” শবের অর্থ বলিয়াছেন_সংস্কার ৷ স্মরণ সংস্কার জন্য। সংস্কার পূর্বান্ভব 
জন্য। নবজাত শিশুর ইহ্ভ্ুন্সে প্রথমে সেই সেই বিষয়ের অন্থভব না হওয়ায়, ইহ্জন্মে 
তাহার সেই সেই বিষয়ে সংস্কার ক্উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব পূর্বজন্মের অভ্যাস বা 
অন্তভব জন্য সংস্কারবতঃ সেই সেই বিষয়ের ভন্থুম্মরণ হওয়ায়, তাহার হর্য ও শোক হইয়! থাকে, 
ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ পা শিশুর নানা প্রকার ভয়ের দ্বারাও তাহার 
পূর্বজন্মের সংস্কার অন্নুমিত হইয়া থাকে । জাতীয় বস্তু হর্ষ, ভয় ও শোকের হেতু, ইহা 
ইহজন্মে তাহার অজ্ঞাত থাকিলেও ৫ রে পুর্ববজন্মের অনুভব জঙ্য সংস্কার ও তজ্্ত 
সেই সেই বিষয়ের স্মরণাত্মক জ্ঞান সিদ্ধ হওয়ায়, পুর্বজন্ম সিদ্ধ হইবে। কাঁরণ, পুর্বজন্ম না 
থাকিলে পুর্ববান্থভব হইতে পারে না। পূর্ববান্থুভব ব্যতীতও সংস্কার জন্মিতে পারে না। সংস্কার 
ব্যত'তও স্মরণ হইতে পারেনা । নবজাত শিশুর ভয়ের ব্যাখ্যা করিতে তাঁৎপর্য্যটাকাকাঁর 
বলিয়াছেন যে, মাতার ক্রোড়স্থ শিশু কদাচিৎ আলম্বনশুন্ধ হইয়া স্বালিত হইতে হইতে রোগন- 
পূর্বক কম্পিতকলেবরে হস্তদ্য় বিক্ষিপ্ত করিয়া মাতার কণ্ঠস্থিত হৃদয়লদ্থিত মঙ্গলঙ্থত্র গ্রহণ 
করে। শিশুর এই চেষ্টার দ্বারা তাহার ভয় ও শোক অনুমিত হয়। শিশু ইহজন্মে বখন পুর্বে 
একবারও ক্রোড় হইতে পতিত হইয়া এরূপ পতনের অনিষ্টসাধনত্ব অনুভব করে নাই, তুখন প্রথমে 
মাতার ক্রোড় হইতে পতনভয়ে তাহার উক্তরূপ চেষ্টা কেন হইয়া থাকে? পতিত হইলে তারার 
মরণ বা কোনরূপ অনিষ্ট হইবে, এইরূপ জ্ঞান ভিন্ন শিশুর রোদন বা উক্তরূপ চেষ্টা কিছুতেই 
হইতে পারে না । অতএব তখন পূর্বব পূর্ব জম্মানুডৃত পতনের অনিষ্টকারিতাই অক্ষ ,টভাঁবে 
তাহার স্থতির বিষয় হইয়! থাকে, হা অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য। শিশুর মে হর্ষ, ভয় ও শোঁক' জম্ম, 
তদ্ধিষয়ে প্রমাণ বলিতে ভাষ্যকার এঁ তিনটিকে “লিঙ্গান্ুমেয়” বলিয়াছেন । অর্থাৎ যথ'ক্রমে 
স্মিত, ক্স ও রোদন--এই তিনটি লিঙ্গের দ্বারা শিশুর হর্ম, ভয় ও শোঁক অন্ুমানসিদ্ধ। 
যৌবনাদি অবস্থায় হর্ষ হইলে স্মিত হয়, দেখা যায়? সুতরাং শিশুর স্মিত বা ঈষৎ হাস্য দেখিলে 


১৯ স্যণ] বাৎস্তাঁয়ন ভাষ্য ৬১ 


তদ্দারা তাহারও হর্ম অনুমিত হইবে। এইরূপ শিশুর কম্প দেখিলে তাহার ভয় এবং রোদন 
শুনিলে তাহার শৌঁকও অনুমিত হইবে। স্মিত, কম্প ও রোদন আত্মার ধর্ম নহে, সুতরাং উহা 
আত্মার হর্ধাদির সাধক লিঙ্গ বা হেতু হইতে পারে না। বার্তিককাঁর এইরূপ আশঙ্কার সমর্থন 
করিয়া বাল্যাবস্থাকে পক্ষরপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে ন্মিত-কম্পাঁদি হেতুর দ্বারা হ্্যাদিবিশিষ্ট 
আত্মবত্তের অনুধান করিয়া, এ আশঙ্কার সমাধান করিয়াছেন১ ॥ ১৮॥ 


সুত্র। পদ্মাদিযু প্রবোধসম্মীলনবিকারব্তঘদ্বিকাত্ঘঃ॥ 
॥ ১৯ ॥ ২১৭॥ 


অনুবাদ। ( পূর্ববপক্ষ ) পল্সাদিতে প্রবোধ (বিকাল ) ও সম্মীলন ( সঙ্কোচ )- 
রূপ বিকারের ন্যায়--সেই আত্মার ( হ্ষাদিপ্রাপ্তিরূপ ) বিকার হয়। 

ভাষ্য । যথা পদ্মাদিঘ্বনিত্যেযু প্রবোধঃ সম্মীলনং বিকারো ভবতি, 
এবমনিত্যস্তাত্বনে হর্ধ-ভয়-শোকদংপ্রতিপত্তিরির্ধকরিঃ স্যাথি। 

হেত্বভাবাদযুক্তম্‌। অনেন হেঁতুন। পদ্মাদিযু প্রবোধসম্মীলন- 
বিকাঁরবদনিত্যস্তাত্বনো হর্ধাদিসম্প্রতিপত্তিরিতি নাত্রোদাহরণসাঁধর্ম্যাৎ 
সাঁধ্যসাধনং হেতুর্নণ চ বৈধন্ধ্যাদরস্তি। হেত্বভাবাদসন্বদ্ধার্থকমপার্থক- 
মুচ্যত ইতি । দৃষ্টাস্তাচ্চ হর্যাদিনিমিত্তস্যানিরভিও | যা চেয়- 
মাসেবিতেষু বিষয়েযু হ্র্ধাদিসম্প্রতিপত্তিঃ স্বৃত্যনুবন্ধকৃতা প্রত্যাতবং 
গৃহাতে, সেয়ং পদ্মাদিপ্রবোধসম্মীলনদৃষ্টান্তেন ন নিবর্ততে যথা চেয়ং 
ননিবর্ততে তথ! জাতস্তাপীতি। ক্রিরাজাতৌ৷ চ পর্ণবিভাগসংযোগোৎ 


১। বাল্যাবস্থ। হ্য।দিমদাত্মবতী) স্মিতকম্পাদিমন্'ৎ যৌবনাবস্থ।বৎ | ঝ|লযাবস্থা। বয়োধর্দে যৌবনাবস্থাবৎ। 
এবং বাল্যাবস্থ। স্মৃতিমদ(আবতী। হর্যাদিসদঅবস্থাৎ যৌবনাবস্থাবৎ। এবং ঝাল্যাবস্থ। সংস্কারবদ্াত্ববতী স্মতিমদা স্বত্ব 
যৌবনাবস্থাবৎ। * এবং বাল্যাযন্থ। পুরর্বানুভববদ।ক্ববতী সংক্কারবধধাতবন্ব(ৎ যৌবন|বস্থাবং। এবং বাল্য।বস্থ পুর্বশরীর- 
সম্বন্ধবদাজ্ববতী, পূর্ববানুভববদাত্মবত্ব।ৎ যৌবনাবস্থ।বৎ, ইত্যেবসনুমা নপ্রয়োগ!ঃ | 

২। এখানে প্রচলিত ভা্য পুস্তকগুলিতে (১). “ক্রিয়া জাতশ্চ পর্ণবিতাগং সংযোগ: প্রযোধসম্মীলনে” 
(২) সংখোগপ্রযোধসন্মীলনে+ |. (৩) “সংযোগপ্রবেধঃ সম্দীলনে”। (৪) পক্জিয়াজাতাশ্চ পর্ণনংযে।গ- 
বিভগ|ঃ প্রবোধসম্মীলনে,” এইরূপ বিভিন্ন প।ঠ আছে। কিন্তু উহার কোন পাঠই বিশুদ্ধ বলিয়া বুঝ! বার না। 
কলিকাত। এসিয়াটিক মোস।ইচি হইতে সর্বপ্রথম মুদ্রিত বাংস্তায়ন ভাষ্য পুস্তকের সম্পাক সুপ্রসিদ্ধ মহাসনীষা 
জয়নারায়গর তর্কপঞ্চানন মহাশয় সর্বত্র প্রচলিত পাঠবিশেষ গ্রহণ করিলেও এখানে নিম্ন টিপ্ননীতে উল্লিখিত নৃতন পাঠই 
সাধু বলিয়! মন্তব্য প্রকাশ করায়, তদস্ছস।রে মূলে তাহার উত্তাবিত পাই পরিগৃহীত হইল। সবধীগণ প্রচলিত 
পাঠের ব্যাথা! করিবেন। 


৬২ _. ন্যা়দর্শন 1 ৩অ* ১আঞ্, 


প্রবোধসম্মীলনে, ক্রিয়াহেতুশ্চ ক্রিয়ানুমেয়ঃ। এব সতি কিং 
দৃষ্টান্তেন প্রতিষিধ্যতে | 


অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) যেমন পদ্ম প্রস্ৃতি অনিত্য পদার্থে প্রবৌধ ও সম্মীলনরূপ 
(বিকাস ও সংকোচরূপ ) বিকার হয়, এইরূপ অনিত্য আত্মার হর্ষ, ভয় ও শোঁক- 
প্রীপ্তিরপ বিকার হয়। | 


উত্তর) হেতুর অভাববশতঃ অযুক্ত । বিশদার্থ এই ষে, এই হেতু 
বশতঃ পল্মাদিতে বিকাস ও সংকোচরূপ বিকারের ন্যায় অনিত্য আত্মার হর্যাদি প্রাপ্তি 
হয়। এই স্থলে উদাহরণের সাধর্ঘ্য প্রযুক্ত সাধ্যসাধন হেতু নাই, এবং উদ্দাহরণের 
বৈধর্্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাঁধন হেতুও নাই। হেতু নাথাকায় অসম্বঘ্ধার্থ '“অপার্থক” 
(বাক্য) বল! হইয়াছে, [ অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাঁদীর হেতুশুন্য এ দৃষ্টীন্তবাক্য অভিমতার্ 
'বোধক না হওয়ায়, উহ। অপার্থক বাক্য ]। 


দৃষ্টীন্তবশতঃ ও হ্রধাদির কারণের নিবৃত্তি হয় না। বিশদার্থ এই যে, বিষয়- 
সমূহ আসেবিত ( উপভুক্ত ) হইলে, অনুন্মরণ জন্য এই যে হ্র্যাদির প্রাপ্তি প্রত্যেক 
আত্বায় গৃহীত হইতেছে, সেই এই হ্্াদিপ্রাপ্তি পন্মাদির প্রবোধ ও সম্মীলনরূপ 
দৃষ্টান্ত দ্বার! নিবৃত্ত হয় না। ইহ! যেমন ( যুবকাদির সম্বন্ধে) নিবৃত্ত হয় না, তত্রুপ 
শিশুর সম্বন্ধেও নিবৃত্ত হয় না। ক্রিয়ার দ্বারা জাত পত্রের বিভাগ ও সংযোগ 
( যথাক্রমে ) প্রবোধ ও সম্মীলন। ক্রিয়ার হেতুও ক্রিয়ার দ্বারা অনুমেয়। এইরূপ 
হইলে ( পুর্ববপক্ষবাদীর ) দৃষ্টান্ত দ্বারা কি প্রতিষিদ্ধ হইবে? 


টিপ্পনী। মহর্ষি এই স্থৃত্রের দ্বার! পূর্বোক্ত পিদ্ধাস্তে আত্মার অনিত্যত্ববাদী নাস্তিক পূর্বপক্ষীর 
কথা বলিয়াছেন যে, যেমন পদ্মাদি অনিত্য দ্রব্যের সংকোচ-বিকাশাদি বিকার হইয়া থাকে, তদ্রুপ 
অনিত্য আত্মার হর্ধাদি প্রাপ্তি ও তাহার বিকার হইতে পারে। সুতরাং উহার দ্বারা আত্মার পূর্ব্ব- 
জন্ম বা নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, উহা নিতাত্বসাঁধনে ব্যভিচারী । মহর্ষি পরবর্তী হুত্র দ্বারা 
এই পূর্বপক্ষের খণ্ডন করিয়াছেন । ভীঁষ্যকার হথক্ষবিচার করিয়া এখানেই পূর্ববপক্ষবাদীর কথার 
অযুক্তত্ব বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, হেতু না থাকায় কেবল দৃষ্টান্ত দ্বার! পুর্ববপক্ষবাদীর অভিমত সাধ্য- 
সিদ্ধ হইতে পারে না । অর্থাৎ পুর্ব্পক্ষবাদী দি পদ্মাদির সংকোঁচ-বিকাসাদি বিকাররূপ দৃষ্টাস্তকে 
কাহার সাধ্য দিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করিয়! থাকেন, তাহ! হইলে সাধন্ম্য হেতু বা বৈধর্ম্য হেতু বলিতে 
হইবে। কিন্তু পূর্ববপক্ষবাদী কোন হেতুই বলেন নাই, কেবল দৃষ্াস্তমাত্র নির্দেশ করিয়াছেন। 
স্থৃতরাং হেতুশূন্ এ দৃষ্টান্ত আত্মার বিকাঁর বা অনিত্যত্বাদির সাধক হইতে পারে ন1। পরন্ত 
পুর্ববপক্ষবাদীর হেতুশুন্ত এঁ দৃষ্টাস্তবাক্য নিরাকাজ্ষ হইয়া অসম্বদ্ধার্থ হওয়ায়, "অপার্থক” হইয়াছে। 


২০ সৎ] বাগ্স্যায়ন ভাষ্য ৬৩ 


আর যদি পূর্বপক্ষবাদী পূর্বসথতরোক্ত হেতুতে ব্যভিগর প্রদর্শনের জন্যই পূর্বোক্তরূপ দৃষ্টাস্ত প্রদর্শন 
করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, কেবল খর দৃষ্টাস্তবশতঃ হর্ষ-শোকাদির দৃষ্ট কারণের 
প্রত্যাখ্যান কর যায় না। প্রত্যেক আত্মাতে উপভূক্ত বিষয়ের অন্ুম্মরণ জন্ত যে হ্্যাদি প্রাপ্তি 
বুঝ যায়, তাহা পদ্মার বিকাঁস-সংকোচাদি দৃষ্টান্ত ছার! নিবৃত্ত বা প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না। 
যুবক, বৃদ্ধ প্রভৃত্রি পূর্বান্থভৃত বিষয়ের অন্ুম্মরণ জন্য হ্র্াদি প্রাপ্তি যেমন সর্বসম্মতঃ, উহা 
কৌন দৃষ্টান্ত দ্বার! খণ্ডন করা যায় না, তদ্রপ নব্জাত শিশুরও হাদি প্রান্তিকে পূর্বানুত্ত বিষয়ের 
অনুপ্মরণ জন্যই স্বীকার করিতে হইবে। কেবল একট! দৃষ্টান্ত দারা যুবকাদির হ্যদি স্থলে যে 
কারণ দৃষ্ট বা সর্ধসিদ্ধ' তাহার অপল।প করা৷ যায় না। সর্বত্র হর্ষাদির কারণ গ্রন্ধপই স্বীকার 
করিতে হইবে । পরন্ধ যুবক, বৃদ্ধ প্রভৃতির হর্ষ-শোকাদি হইলে স্মিত ও রোদনাদি হয়, ইহা! প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ, সুতরাং শ্মিতরোদনাদি হর্ষ'শোকাদি কারণ জন্, ইহা স্থীকার্ম্য। স্মিত রোদনাদির প্রতি 
যাহা কারণরূপে শিদ্ধ হয়, তাহাকে ত্যাগ করিয়া! নিশ্রমাণ অপ্রনিদ্ধ কোন কারণাস্তর কল্পনা সমীচীন 
হইতে পারে না। বুবক প্রভৃতির স্মিত রোদনাদি বে কারণে দৃষ্ট হইয়! থাকে, নব্জাত শিশুর শ্মিত- 
রোদনাদি দে কারণে হয় না, অন্য কোন অজ্ঞাত কারণেই হইয়া থাকে, এইরূপ কল্পনাও প্রমাণাভাবে 
অগ্রান্থ। প্রত্যক্ষৃষ্ট না হইলেও ক্রিয়ার দ্বার! ক্রিয়া হেতুর এবং ক্রিম্ার নিয়মের দ্বারা এ ক্রিয়া- 
নিয়মের হেতুর অন্মান হইবে। পল্মাদি যখন প্ররস্ফ/টিত হয়, তখন পল্মাদির পত্রের ক্রিয়াজন্য 
ক্রমশঃ পত্রের বিভাগ হইয়া থাকে, এ বিভাগকেই পদ্মাদির প্রবোধ ঝ৷ বিকাশ বলে এবং পদ্মাদি 
বখন সংমীলিত বা সন্কৃচিত হয়, তখন আবার এ পদ্মাদির পত্রের ক্রিয়াজন্ত এ পত্রগুলির পরম্পর 
সংযোগ হইয়া থাকে। এ সংযোগকেই পদ্মাদির সন্মীলন বা! সংকোচ বলে। এ'উভয় স্থলেই পত্রের 
ক্রিয়া হওয়ার, তদ্দারা এ ক্রিয়ার হেতু অপ্রত্যক্ষ হইলেও অনুমিত হইবে । নবজাঙ শিশুর ম্মিত- 
রোদনাদিও ক্রিয়া, তন্বারাও তাহার হেতু অনুমিত হইবে, সন্দেহ নাই । ধুবকাদির স্মিত-রোদনাদির 
কারণরূপে যাহা সিদ্ধ হইয়াছে, নবজাত শিশুর ন্মিত-রোদনাদি ক্রিয়ার দ্বারাও তাহার এরূপ কারণই 
অনথমিত হইবে, অন্ত কোনরূপ কারণের অনুমান অমূলক ॥ ১৯॥ 


ভাষ্য। অথ নিনমিত্তঃ পদ্মাদিষু প্রবোধসন্মীলনবিকার ইতি মত- 
মেবমাত্মনোহপি হর্ধাদিসম্প্রতিপত্তিরিতি তচ্চ--- 


অনুবাদ । যদি বল পল্মাদিতে প্রবোধ ও সম্মীলনরূপ বিকার নির্নিমিত্ত, অর্থাৎ 
উহ! বিন! কাঁরণেই হয়, ইহা € আমার ) মত) এইরূপ আত্মারও হ্রযাদি প্রাপ্তি 
- নির্নিমিত্তক অর্থাৎ বিনা কারণেই হয়)-_ 


সুত্র | নোফ-শীত-বর্ষাকালনিমিত্তত্বাৎ পঞ্চাত্বক- 
বিকারাণাম্‌ ॥২০।২১৮॥ 


৬৪ হ্যায়দর্শন [ ৩ম*, ১আও 


অনুবাদ। (উত্তর) তাহাও নহে, যেহেতু পঞ্চাত্মক অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক 
পল্মাদির বিকারের উঞ্ণ শীত ও বর্ষাকাল নিমিত্তকত্ব আছে । 


ভাষ্য । উষ্ণাদিযু সংস্থ ভাবাঁৎ অসতন্থ অভাবাঁৎ তন্সিমিত্তাঃ পঞ্চ- 
ভূতানুগ্রহেণ নির্বধুত্তানাং পদ্মাদীনাং প্রবোধসম্মীলন-বিকারা ইতি ন 
নির্নিমিত্।।ঃ । এবং হর্ধাদয়োহপি বিকার নিমিতভাভ্তবিতুম্ত্তি, ন 
নিমিত্তমন্তরেণ | ন চান্ৎ পুর্ববাভ্যন্তম্মৃত্যনুবন্ধান্নিমিত্তমস্তীতি | 
ন চোৎপতিনিরোধকারণানুমানমাত্বানো দৃষ্টান্তাৎ। ন হ্র্ধাদীনাং 
নিমিত্তমস্তরেণোতপন্তিঃ,) নৌঁঞ্াঁদিবন্নিমিত্ান্তরোপাঁদানং হর্ষাদীনাং, 
তম্মীদযুক্তমেতত ৷ 

অনুবাদ । উ্জ প্রভৃতি থাকিলে হয়, না থাকিলে হয় না; এজন্য পঞ্চভুতের 
অনুগ্রহবশতঃ (মিলনবশতঃ ) উৎপন্ন পদ্মাদির বিকাস-সক্কোচাদি বিকারসমূহ 
তন্নিমিত্তক, অর্থাৎ উষ্ণাদি কারণ জন্য, স্থতরাং নির্িমিত্তক নহে এবং হ্র্যাদি বিকার- 
সমূহও নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন হইতে পারে, নিমিত্ত ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। 
পুর্ববাভ্যস্ত বিষয়ের অনুস্মরণ হইতে ভিন্ন কোন নিমিত্তও নাই। দৃষ্টাস্ত বশতঃ 
অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাদীর কথিত দৃষ্টান্ত দ্বার আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের 
অনুমানও হয় না। হ্াদির নিমিত্ত ব্যতীত উৎপত্তি হয় না। উ্ঝ প্রভৃতির স্যায় 
হর্যাদির নিমিত্তান্তরের গ্রহণ হইতে পারে না, [ অর্থাৎ উঞ্ণ প্রভৃতি যেমন পল্সাদির 
বিকারের নিমিত্ু, তন্রুপ নবজাত শিশুর হ্ধীর্দিতেও এরূপ কোন কারণীস্তর আছে, 
পুর্ববানুভূত বিষয়ের অনুন্মরণ উহাতে কারণ নহে, ইহাও বল! যায় না। ] অতএব 
ইহ! অর্থাৎ পুর্ববপক্ষবাদীর পূর্বেরাক্ত অভিমত অযুক্ত 

টিগ্লনী। পদ্াদির সংকৌচ-বিকাসাদি বিকার বিনা কারণেই হইয়া! থাকে, তদ্ররপ আত্মারও 
হ্্যাি বিকার বিনা কারণেই জন্মে, ইহাই যদি পুর্বস্ত্রে পূর্বরপক্ষবাদীর বিবক্ষিত হয়, তহুত্তরে 
ভাষ্যকার মহষির এই উত্তর স্মত্রের অবতারণা করিয়া তাত্পর্য্য ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, উষ্াি 
থাকিলেই পন্মাদির বিকাসাদি হয়; উষ্ণাদি না থাকিলে এ বিকাসাদি হয় না, সুতরাং পদ্মাদির 
বিকাসাদি উষ্ণাদি কারণভন্ত, উহা নিঞ্চারণ নহে, ইহা স্বীকার্য্য। অকম্মাৎ পদ্োর বিকাস হইলে 
রাত্রিতেও উহা! হইতে পারে | মধ্যাহ্ন মার্ভত্ের নিয়স্থ পদের সংকোচ কেন হয় না? ফলকথা, 
পদ্াদির বিকাসাদি অকন্মাৎ বিনাঁকারণেই হয়, ইহা কোনরপেই বলা যায় না। স্তরাং এ দৃষ্টাস্তে 
হর্-শোকাদি বিকীরও অকস্মাৎ বিনাকারণেই হইয়া থাকে, উহাতে পূর্ধবান্নভূত বিষয়ের অন্ুম্মরণ 
অনাবস্তক, ন্মুতরাং নব্জাত শিশুর পুর্বজন্ম স্বীকারের কোন আবশ্তকতা নাই, এ কথাও 
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ুর্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন না। পরন্ধ হর্ষ-শোকাদি বিকার কারণ ব্যতীত হইতে পারে না, 
ূর্বানুহৃত বিষয়ের অনুল্মরণ ব্যতীত অন্ত কোন কারণ দ্বারাও উহা! হইতে পারে না। উষ্চাদির 
্যায হ্ষ-শোকাঁদির কারণও কোন জড়ধর্ম আছে, ইহাও প্রমাণাভাবে ৰল! যায় না । পরস্ত 
বুবক, বৃদ্ধ প্রভৃতির হর্ষ-শোকাদি যেরূপ কারণে জন্মিয়া থাকে, নবজাত শিশুরও হর্ষ-শোকাদি 
সেইরূপ কারণেই, অর্থান পুর্বান্ £ত বিষয়ের অন্ুম্মর্ণাদি কারণেই হইয়া থাকে, ইহাই কার্য্যকারণ- 
ভাবমূলক অন্ধুমান-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। তাহ! হইলে পূর্ববপক্ষবাদীর পুর্বোক্তর্ূপ অভিমত 
অযুক্ত বা নিশ্রমাণ। পূর্র্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, বাহা৷ বিকারী, হা উত্পত্তিবিনাশশালী, 
যেমন পদ্মা; আত্মাও বিকারী, সুতরাং আত্মাও উৎ্পত্তিবিনাশশালী, এইরূপে আত্মার উৎপত্তি ও 
বিনাশ বা অনিত্যত্বের অনুমান করাই ( পূর্বস্থত্রে ) আমার উদ্দেষ্ঠ । এজন্য ভাষ্যকার এখানে গর 
পক্ষেও প্রতিষেধ করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর পুর্বস্থত্রবান্তিকে পুর্ব্বপক্ষবাদীর এঁ পক্ষের উল্লেখ 
করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন খে, আত্মা আকাশের স্ায় সর্বদা! অমূর্ত দ্রব্য। সূতরাং সর্বদা! অমূর্ত 
্রব্যন্ব হেতুর দ্বার আত্মার নিত্যত্ব অন্থুমান প্রমাণসিদ্ধ হওযায়, আত্মার উৎপত্তি-বিনাশ থাকিতে 
পারে না। পরন্ত আত্মার উৎপত্তি স্বীকার করিলে, তাহার কারণ বলিতে হইবে। কারণ ব্যতীত 
কোন কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে না । দেহাদি ভিন্ন অমুর্ত আত্মার কারণ বিষয়ে কোন প্রমাণ 
নাই। বস্তুতঃ হ্ষ-শোকাদি আত্মার গুণ হইলেও তন্ারা আত্মার স্বরূপের অন্যথ। না হওয়ায়, উহাকে 
মাতম র বিকার বলা! যায় না। সুতরাং তত্থারা আত্মার উৎ্পত্তি-বিনাশের অন্থুমান হইতে পারে না । 
তীৎপর্য্য-টাকাকার বলিয়াছেন যে, যদি কোন ধর্মীতে কোন ধর্মের উত্পত্তিকেই বিকার বলা যায়, 
তাহা হইলে শের উৎপ/ত্তও আকাশের বিকা: হইতে পারে। তাহা হইলে এঁ বিকাররূপ হেতু 
আকাশে থাকায়, উহা! অনিত্যত্বের ব্যভিচারী হইবে । কারণ, আকাশের নিত্যতবই স্ায়সিদ্াস্ত। 
পঞ্চভূতের মধ্যে পৃথিতীই পদ্মাদি: উপাদান-কাংণ; জলাদি চতুষ্টক্র নিমিন্তকারণ,--এই সিদ্ধাত্ 
পরে পাওয়া যাইবে । পদ্মাদি কোন দ্রব্যই পঞ্চভৃতাত্মক হইতে পারে না, এজন্য ভাষাকার স্থত্রস্থ 
পপঞ্চাআআবক” শবের ব্যাখ্যায় পঞ্চভূতের অনুগ্রহে বা সাহায্যে উৎপন্ন, এইরূপ কথা (লখিয়াছেন। 
বাত্তিককারও পঞ্চাত্বক কিছুই হইতে পারে না, এই কথা বলিয়া ভাষ্যকারের ব্যাখ্যারই সমর্থন 
করিয়াছেন। বস্ততঃ পঞ্চভুতের দ্বার! যাহার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ নি্পন্ন হয়,--এইরূপ অর্থে 
মহষি “পঞ্গাত্মক” শবের প্রয়োগ করিলে, উহার দ্বারা পাঞ্চভৌতিক বা পঞ্চভূতনিষ্পন্ন, এইরূপ 
অর্থ বুঝা যাইতে পাঁরে। পাঞ্চভৌতিক পদার্থ হইলে উষ্ধদি নিমিত্তবশতঃ তাহার নানারূপ 
বিকার হইতে পারে ও হইয়া থাকে। আত্ম! এরূপ পদার্থ না হওয়ায়, তাহার কোনরূপ বিকার 
হইতে পারে না-_ইহাই মহষি প্পঞ্চাত্বক” শবের প্রয়োগ করিঘ। সৃচনা করিয়াছেন, বুঝা যায়। 
এই হুত্রের অবতারণা করিতে ভাঁষ্যকারের শেষোক্ত*'তচ্চ” এই কথার সহিত হৃত্রের আ।দস্থ “নঞ৮ 
শবের যোগ করিয়া সুত্রার্থ বুঝিতে হইবে । ২০। 
ভাষ্য। ইতশ্চ নিত্য আত্মা" 
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অনুবাদ। এই হেতুবশতঃও আত্কা। নিত্য । 


সুত্র । প্রেত্যাহারাভ্যাসরুতাৎ স্তন্যাভিলাধাৎ ॥ 
॥২১॥২১৯॥ 


অনুবাদ। যেহেতু পূর্ববজন্মে আহারের অভ্যাসজনিত (নবজাত শিশুর ) 
স্তন্াভিলাষ হয়। 


ভাষ্য। জাতিমাত্রস্ত বৎমস্য প্ররৃত্তিলিঙ্গঃ স্তন্যাভিলাষো গৃহৃতে, 
ম চ নাস্তরেণাহারাভ্যানং। কয়া যুক্যা ? দৃশ্টাতে হি শরীরিণাং ক্ষুধা- 
গীড্যমানানামাহারাভ্যাঁসরুতাঁৎ স্মরণানুবন্ধাদাহারাভিলাষঃ | ন চ পুর্বব- 
শরীরাভ্যাসমন্তরেণাসৌ জাতমাত্রস্তোপপদ্যতে | তেনানুমীয়তে ভূতপূর্বধং 
শরীরং, যত্রানেনাহারোইভ্যস্ত ইতি । স খন্বয়মাত্বা পুর্ববশরীরাৎ প্রেত্য 
শরীরান্তরমাপন্নঃ ক্ষুৎ্পীড়িতঃ পূর্ববাভ্যস্তমাহারমনুত্মরন্‌ স্তন্যমভিলষতি | 
তম্মান্ন দেহভেদাঁদাত্সা ভিদ্যতে, ভবত্যেবোদ্ধং দেহভেদাঁদিতি । 

অন্ুবাদ। জাঁতমাত্র বসের প্রবৃত্ডিলিঙ্গ ( প্রবৃত্তি যাহার লিঙ্গ ব৷ 
অনুমাপক) স্তন্তাভিলাষ বুঝ! যায়, সেই স্তন্যাভিলাষ কিন্তু আহারের অভ্যাস 
ব্যতীত হয় না। (প্রশ্ন) কোন্‌ যুক্তিবশতঃ ? (উত্তর) যেহেতু ক্ষুধার দ্বারা 
পীড্যমান প্রাণীদ্রিগের আহারের অভ্যাসজনিত স্মরণানুবন্ধ জন্য, অর্থাৎ পূর্ববানুভূত 
পদার্থের অনুস্মরণ জন্য আহারের অভিলাষ দেখ! যায়। কিন্তু পুর্ববশরীরে অভ্যাস 
ব্যতীত জাতমাত্র বসের এই আহীরাভিলাষ উপপন্ন হয় ন1। তদ্দারা৷ অর্থাৎ 
জাতমাত্র বসের পুর্বেবাস্ত আহারাভিলাঁষের দ্বার (তাহার) ভূতপূর্বব শরীর 
অনুমিত হয়) যে শরারের দ্বারা এই জাতমাত্র বস আহার অভ্যাস করিয়াছিল । সেই 
এই আত্মাই পূর্ববশরীর হইতে প্রেত (বিযুক্ত ) হইয়া, শরীরান্তর লাভ করিয়া, 
ক্ষুধাগীড়িত হইয়! পূর্ববীত্যন্ত আহারকে অনুম্মরণ করতঃ স্তন্ক অভিলাষ করে। 
অতএব আত্ম দেহভেদ প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন হয় না। দেহ-বিশেষের উর কালেও 
অর্থাৎ সেই দেহ ত্যাগের পরে অপর দেহ লাভ করিয়াও ( সেই আতু! ) থাকেই। 

টিপনী। মহর্ষি প্রথমে নবজাত শিশুর হ্-শোকাদির দ্বার! সামান্তত; আত্মার ইচ্ছা সিদ্ধ 
করিয়। নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন । এই স্তরের দ্বার! নবজাত শিশুর স্তন্ত'(ভিলাষকে বিশেষ হেতু- 
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রূপে গ্রহণ করিয়া বিশেষরূপে আত্মার নিত্যত্ব সাঁধন করিয়াছেন । স্থৃতরাং মহধির এই স্তর 
ব্যর্থনহে। নবজাত শিগুর সর্বপ্রথম যে স্তগ্তপানে প্রবৃতি, তন্বারা তাহার স্তস্াঁভিলাষ সিদ্ধ 
হয়। কারণ, স্তগ্কপানে অভিলাষ ব1 ইচ্ছা ব্যতীত কখনই তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারে ন!; প্রবৃত্থির 
কারণ ইচ্ছা, ই সর্বসম্মত, সুতরাং এ প্রবৃত্তির ছারা স্তন্তাভিলাষ অনুমিত হওয়ায়, উহাঁকে 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন, প্প্রবৃত্তিলিঙ্গ” ৷ এ স্তন্তাভিলাষ আহারের অভ্য।স ব্যতীত হইতে পারে 
না, এই বিষয়ে যুক্তি বা অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রাণিমাত্রই 
ক্ষুধা দ্বারা গীড়িত হইলে আহারে অভিলাষী হয়, এঁ অভিলাষ পূর্ববাভ্যাস ব্যতীত হইতে পারে 
না। কারণ, ক্ষুধাকালে আহারের পূর্বাভ্যাদ ও তজ্জনিত সংস্কারবশতঃই আহার ক্ষুধানিবৃত্তির 
কারণ, ইহা সকলেরই স্মৃতির বিষয় হয়। হুতরাং ক্ষুৎগীড়িত জীবের আহারের অভিলাষ 
হইয়া থাঁকে। জাতমাত্র বালকের স্তষ্থপানে প্রথম অভিলাষ ও এরূপ কারণেই হইবে। 
যৌবনাদি অবস্থায় আহারাভিলাষ ঘেমন বাল্যাবস্থার আহারাত্যাসমূলক, তদ্রূপ নবজাত শিশুর 
স্ত্তপানে অভিলাষও তাহার পুর্বাভ্যাসমূগক, ইহা শ্বীকার করিতেই হইবে, নচেৎ উহা! হইতেই 
পারে না। কিন্তু নবজাত শিশুর প্রথম স্তন্তাভিলাষের মূল পূর্বাভ্যাস ব! পূর্বকৃত স্তন্তপানাদি 
ইহজন্মে হয় নাই। সুতরাং পূর্বজন্মক্কত আহারাভ্যাসব4তঃই তদ্বিষয়ের অমুম্মরণ জন্ত ভাহার 
্তন্তপানে অভিলাষ উৎ্পন্ন হয়, ইহ। অবশ্থস্বীকার্্য। মুলকথা, জাতমাত্র বাকের স্তন্াভিলাষের 
দ্বার! “ন্তন্তপান আমার ইঞ্টদাধন”_-এইরূপ অনুস্মরণ 'এবং এ অনুম্মরণ দ্বারা তদ্বিষরক পূর্ববান্থুভব 
ও তদ্ধারা এঁ বালকের পূর্বশরীরসপ্ধন্ধ ব| পূর্বজন্ম অনুমান প্রমাণপিদ্ধ। তাই উপসংহারে 
ভাষ্যকার বলিয়ছেন যে, “আত্মা দেহভেদাৎ ( দেহভেদং প্রাপ্য ) ন ভিদ্যতে”, অর্থাৎ নবজাত 
বালকের দেহগত আত্মা তাহার পূর্ববপু্র্ব দেহগত আত্ম! হইতে ভিন্ন নহে) পুর্বদেহগত আত্মাই 
শরারান্তর লাভ করিয়া ক্ষুধ'-গীডিত হইয়া পুর্বাভ্যস্ত আহারকে পূর্বোক্তরূপে অনুম্মরণ করতঃ 
স্তস্তপানে অভিলাষী হইয়। থাকে । দেহত্য/গের পরে অপর দেহেও দেই পূর্ব পুর্ব শরীর প্রাণ 
আত্মাই থাকে। ৰ 

মহুধি এই সুত্রে কেবল মানবের স্তন্তাভিলাষফ বা আহারাভিলাষকেই গ্রহণ রুরেন ন/ই;। 
সর্বপ্রাণীর আহারা ভিলাষই এখানে তাহার অভিপ্রেত। কোন কোন সময়ে রাত্রিকালে নির্জন 
গৃহে গোবৎম প্রহ্নুত হয়। পরদিন প্রত্যুষে দেখিতে পাওয়া যায়, এ গ্োোবৎস ব্রার'বার মুখ 
দ্বার! মাতৃত্তন উর্ধে প্রতিহত করিয়া স্তন্তপান করিতেছে ৷ সুতরাং সেখানে . এরূপ শ্রতিঘাত 
করিলে স্তন হইতে তুগ্ধ নিংহ্যত হয়, ইহা এ নবপ্রস্থত গোবৎস জানিতে পারিয়াছে, তাহা 
তখন এরূপ জ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, ইহ। অবশ্যই শ্ীকার্ধ্য। কিন্ত মাতৃত্তনে দুর্থ আছে এবং 
উহাতে গ্রতিধাত করিলে, উহা হইতে দুগ্ধ নিঃস্ত হয়, এবং সেই ছগ্ধপান. তাহার ক্ষুধার, নিবর্তক, 
এসম্ত সেই গোবৎস তখন কিরূপে জানিতে পারির্ল? ীঁতৃন্তনই বাঁ কিরূপে চিন্তে পার্ল? 
এখানে পুর্ধ-.পুর্ব জন্মানথভৃত এঁ সমস্ত তাহার স্থতির বিষয় ছওয়াতেই তাহার এরূপ: 
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গ্রবৃতি প্রভৃতি হইয়! থাকে, ইহাই শ্বীকাধ্য। অন্য কোনরূপ কার!ণর দ্বারা উহা হইতে পারে 
না। জাতমান্র বালকের জীবন রক্ষার জন্য ভৎকালে ঈশ্বরই ভাহ'কে এঁরূপ বুদ্ধি প্রদান করেন, 
এইরূপ কল্পনা কর! যার না। কারণ, ঈশ্বর কর্মমনিরপেক্ষ হুইয়৷ জীবের কিছুই করেন ন/ ইহা 
্বীকাধ্য । কোন সময়ে ছষটস্তন্ত পান করিয়া বা বিষলিপ্ত স্তন চোষণ করিয়া শিশু মৃত্যুমুখে 
পতিত হুইয়! থাকে, ইহাও দেখা যায়। ঈশ্বর তখন শিশুর কর্মফলকে অপেক্ষা না করিয়। 
তাহার জীবননাশের জন্য তাহাকে এরূপ বুদ্ধি প্রদ্দান করেন, ইহা অশ্রদ্ধেয়। কর্মফল স্বীকার 
করিলে আত্মার পুর্ব পূর্ব জন্ম ও অনাদিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। প্রকৃত কথা এই যে, 
পূর্বাভ্যাসনশতঃ পূর্বোক্তরূপ কারণে শিশু স্তন্যপান করে, স্তন চোষণ করে। স্তন্ত ছুষ্ট বা 
স্তন বিষলিপ্ত হইলে শিশুর অনিষ্ট হয়, ইহাই সর্ধথা! সমীচীন কল্পন। । আমাদের পূর্বাভ্যস ও 
পূর্ধবন্কত কর্মাফলবশতঃ যে সকল অনিষ্ট উৎপন্ন হয়, ঈশ্বরকে তজ্জস্ঠ দায়ী করা নিাস্তই অদঙ্গত। 
সাধারণ মনুষ্য যেমন সহুদ্দেশ্তে ভাল কার্য করিতে যাইয়া বুদ্ধি বা শক্তির অল্পতাবশতঃ অনিষ্ট 
সংঘটন করিয়। বসে, জগদীশ্বরও সেইরূপ শিশুর জীবন রক্ষা করিতে যাইয়া তাহার জীবনাস্ত 
করেন, এইরূপ কল্পনার সমালোচন! করা অনাবশ্ঠক। 


প্রতীচ্যগণ যাহাই বলুন, প্রাণ্যত,বে জিজ্ঞাস হঠয়া পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত মনন করিলে, বেদমূলব' 
পুর্বোক্তরূপ আর্যমিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া বলিতেই হইবে যে, অনাদি সংসারে অনাদিকাল হইতে 
জীব অনস্ত যোনিভ্রমণ করিতেছে এবং অনস্ত বিচিত্র ভোগা/দ সমাপন করিয়া তজ্জম্ত অনস্ত 
বিচিত্র বাসন! বা সংস্কার সঞ্চরন করিযাছে। অনন্ত বিচিত্র সংস্ক'র বিদ্যমান থাকিলেও জীব 
নিজ কর্মানুসারে যখন যে দেহ পরিগ্রহ করে, তখন এঁ কন্মের বিপাকবশতঃ তাহার তদন্থরূপ 
সংস্কারই উদ্ধ্ধ হয়, অন্বিধ সংস্কার অভিভূত থাকে। মনুষ্য কর্মান্থদারে বিড়ালশগীর গ্রাপ্ড 
হইলে, তাহার বহুজন্মের পূর্ববকালীন বিড়ালদেহে প্রাপ্ত সেই সংস্কাঃই উদ্বদ্ধ হইয়া থাকে। 
অনেক স্থলে অনৃষ্টবিশেষই সংস্কারের উদ্বোধক হইয়! স্থৃতির নির্বাহক হয়। জ্বাতমান্র বালকের 
জঁবনরক্ষক অদৃষ্টবিবেষই তশকালে তাহার সংস্কারবিশেষের উদ্বোধক হয়। অস্ান্য সংস্কারের 
উদ্বোধক উপস্থিত না৷ হওয়ায়, তৎকালে আহার পূর্ব পুর্বব জন্মান্ভৃত অন্থান্ত বিষয়ের স্মরণ 
হইতে পারে না। যোগ'বশেষের ছার! সমস্ত জন্মের সংস্কার-রাশির উদ্বোধ করিতে পারিলে, 
তথন সমস্ত জন্মানুভূত সর্ধবিষয়েরই ম্মরণ হইতে পারে, ইহা! অবিশ্বান্ত বা অসন্তব নহে। 
যোগশান্ত্রে ও পুরাণাদি শাস্ত্রে ইহার প্রমাণাদি পাওয়! যাঁয়। প্রতীচ্যগণ আত্মার পৃর্বজন্মাদি 
সিদ্ধান্ত হৃদয়জম করিতে না পারিলেও প্রাচীন গ্রীক দর্শনিক প্লেটো আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও 
যোনিভ্রমণ স্বীকার করিরা গিয়াছেন ॥ ২১ 


সৃত্র। অয়সোবয়ক্কাস্তীভিগমনবৎ তদ্ুপসর্পণম্‌ ॥ 
॥২২॥২২০॥ 
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অনুবাদ । (পুর্নবপক্ষ ) লৌহের অয্কান্তমণির অভিমুখে গমনের ন্যায়, তাহার 
উপপর্পণ অর্থাৎ জাতমাত্র বালকের মাতৃস্তনের সমীপে গমন হয়। 
ভাঁষ্য। যথা খন্বয়োহভ্যাসমন্তরেণায়স্কান্তমুপসর্পতি, এবমাহার!- 
ভ্যাসমস্তরেণ বাঁলঃ স্তম্যমভিলষতি | 
অনুবাদ। যেমন লৌহ অভ্যাঁস ব্যতীতও অযস্কান্ত মণিকে ( চুগ্বক ) উপসর্পন 
করে, এইরূপ আহারের অভ্যাস ব্যতীতও বালক স্তন্য অভিনাষ করে। 
টিপ্লনী। মহধি এই সুত্রে দ্বারা পূর্বেক্ত অন্ুমানে পুব্বপক্ষবাদীর কথ। বলিয়াছেন বে, 
প্রবৃত্তির প্র ত পুর্ধাভ্যস্ত বিষয়ের অনুম্মরণ কারণ নহে। কারণ, পুব্বাভ্যস্ত বিষয়ের অনুম্মরণ 
ব্যতীতও লৌহের অবস্কান্তের অভিদুখে গমন দেখা যার। এইরূপ বস্তশক্তিবশতঃ পুর্ধাভ্যাসাদি 
বাতীতও নবজাত শিশুর থাতৃন্তনের অভিমুখে গমনাদি হয়। অর্গাৎ প্রবৃতিমাত্র পুর্বাত্যাসাদির 
বাভিচারী। এ ব্যাভিচার প্রদর্শনই এই স্ত্রে পুর্বপক্ষবাদ'র উদ্দেন্ত | ২২ ॥ 
ভাষ্য । কিমিদময়সোহয়স্কান্তাভিসর্পনং নিশিমিস্তমথ নিমিত্তাদিতি | 
নিনিমিত্তং তাঁবশ-_- 
অনুবাদ। লৌহের এই অয়স্কী ম্তাভিগমন কি নিষ্কারণ ? অথব। কারণবশতঃ ? 


সুত্র । নান্টত্র প্রবৃত্ত ভাবাৎ ॥২৩।॥২২১॥ 

অনুবাদ। (উত্তর) নিনিমিত্ত নহে, যেহেতু অন্থাত্র অর্থাৎ লৌহভিন্ন বস্তুতে 
(এ) প্রবৃত্তি নাই। 

ভাষ্য । ঘদি নিনিমিত্তং? লোফ্টাদযোহপ্যয়স্কান্তমুপসপেয়ুর্ন জাতু 
নিয়মে কারণমস্তীতি। অথ নিমিত্তাৎ, তৎ কেনোপলভ্যত ইতি | ক্রিয়া- 
লিঙ্গঃ ক্রিয়াহেতুঃ, ক্রিয়ানিয়মলিঙ্গশ্চ ক্রিয়াহেতুনিয়মঃ, তেনান্বাত্র 
প্রবৃন্ত্যভাবঃ, বাঁলক্তাপি নিয়তমুপনর্পণং ক্রিয়োপলভ্যতে, ন চ স্তন্যংভি- 
লাষলিঙ্গমন্যদাহারাভ্যাসকৃতাৎ স্মরণানুবন্ধান্নিমিত্তং দৃষ্টান্তেনোপপা- 
দ্যতে, ন চাঁসতি নিমিত্তে কস্যচিদুৎপভিঃ। নচঢ দৃষটান্তে। দৃষ্টমভি- 
লাষহেতুং বাঁধতে, তম্মাদয়সোহয়স্কাস্তাভিগমনমদৃষ্টান্ত ইতি 

অয়সঃ খন্ধপি নান্যান্র প্রবৃত্তির্ভবতি, ন জাত্বয়ো লোফ্টমুপদর্পতি, 
কিং কৃতোহস্যানিয়ম ইতি । যদি কারণনিয়মাৎ ? স চ ক্রিয়ানিয়মলিঙ্গঃ 


সে জপ পা সরস» হাক ও ও আপা সপ 





১। ই্বপীতি নিপাতসমুব।য়ঃ বল্াস্তরং দ্যোতয়তি ।--ত।ৎপর্বা ক! | 
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এবং বাঁলস্তাপি নিয়তবিষয়োইভিলাষঃ কারণনিয়মাদূভবিতুমর্থতি, তচ্চ 
কারণমত্যন্তত্মরণমন্যদ্ধেতি দৃষ্টেন বিশিষ্যতে | দৃষ্টো হি শরীরিণামত্যন্ত- 
্মরণাদাহারাঁভিলাষ ইতি । 


অনুবাদ। যর্দ নিনিমিত্ত হয়। অর্থাৎ লৌহের অয়স্কাস্তাভিমুখে গমন যদি বিনা- 
কারণেই হয়, তাহ। হইলে লোফ্ট প্রভৃতিও অয়স্কান্তকে অভিগমন করুক ? কখনও 
নিয়মে তর্বাৎ লৌহই অয়স্থান্তমণির অভিমুখে গমন করিবে, আর কোন বস্তু তাহ। 
করিবে না, এইরূপ নিয়মে কারণ নাই । যদি নিমিত্তবশতঃ হয়, অর্থাৎ লৌহের 
অয়স্কাস্তাভিমুখে গমন যদি কোন কারণবিশেষ জন্যই হয়, তাহ! হইলে তাহা কিসের 
দ্বার উপলব্ধ হয়? ক্রিয়ার কারণ ক্রিয়ালিঙ্গ এবং ক্রিয়ার কারণের নিয়ম ক্রিয়ানিয়ম- 
লিঙ্গ [ অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বার! ক্রিয়ার কারণের এবং এ ক্রিয়ার নিয়মের দ্বার তাহার 
কারণের নিয়মের অনুমানরূপ উপলব্ধি হয় ] অতএব অন্যত্র প্রবৃত্তি হয় না [ অর্থাৎ 
অন্ত পদার্থ লোষ্ট প্রভৃতিতে অযস্থান্তাভিমুখে গমনরূপ প্রবৃত্তির (ক্রিয়ার ) কারণ 
না থাকায়, তাহাতে এরপ প্রবৃত্তি হয় না ]। 


বালকেরও নিয়ত উপসর্পণরূপ ক্রিয়। উপলব্ধ হয় অর্থাৎ ক্ষুধান্ত শিশু ইহ- 
জন্মে আর কোন দিন স্তন্য পান না করিয়াও গ্রথমে মাতৃস্তনের অভিমুখেই গমন করে) 
অন্য কিছুর অভিমুখে গমন করে না। তাহার এইরূপ নিয়মবদ্ধ উপপপণিক্রিয়! প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ] কিন্তু মআহারাত্যাস্নিত স্মরণামুবন্ধ হইতে তিন্ন অর্থাৎ পূর্ববজন্মের স্তন্ত- 
পানাদির অভ্যাসমূলক তদ্বিষযয়ক অনুস্মরণ ভিন্ন স্তন্তাভিলীষলিঙ্গ নিমিত্ত ( নবজাত 
শিশুর সেই প্রথম স্তন্যপানের ইচ্ছ। যাহার লিঙ্গ ব অনুমাপক, এমন কোন নিমিত্তীস্তর ) 
দৃষ্টান্ত দ্বার উপপাদন করা যায় না, নিমিত্ত ( কারণ ) ন! থাকিলেও কিছুরই উৎপত্তি 
হয় না, দৃষ্টান্ত ও অভিলাষের (তস্তন্তাভিলাষের ) দৃষ্ট কারণকে বাধিত করে না, 
অতএব লৌহের অয়স্থান্তাভিগমন দৃষ্টান্ত হয় ন!। 

পরন্তু লৌহেরও অন্থত্র প্রবৃত্তি হয় না, কখনও লৌহ লোষ্টকে উপসর্পণ করে না 
এই প্রবৃত্তির নিয়ম কি জন্য ? ষদি কারণের নিয়মবশতঃ হয় এবং সেই কারণ নিয়ম 
ক্রিয়ানিয়মলিঙ্গ হয়, অর্থাৎ ক্রিয়ার নিয়ম যাহার-লিঙ্গ বা অমুমাপক এমন কারণ-নিয়ম- 
প্রধুক্তই যদি পুর্ব্বাপ্তরূপ প্রবৃত্তির ( ক্রিয়ার ) নিয়ম হয়, এইরূপ হইলে বালকেরও 
নিয়ত বিষয়ক অভিলাষ ( প্রথম স্তগ্ভাভিলাষ ) কারণের নিয়মবশতঃই হইতে পারে, 
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সেই কারণও অভ্যস্তবিষয়ক স্মরণ অথব| অন্য, ইহা দুষ্ট দ্বার! বিশিষ্ট হয়। যেহেতু 
শরীরীদিগের অভ্যস্তবিষয়ক স্মরণ বশতঃই আহার!ভগাষ দৃষ্ট হয়। 

টিপ্ননী। পুর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে মহষি এই স্থুত্রের দ্বারা বলিয়!ছেন যে, লৌহের অস্- 
বাস্তের অভিমুখে গমন হইলেও লোষ্টাদির এরূপ প্রবৃত্তি (অয়নধাস্তভিগমন) ন| হওয়ার, লৌহের 
এরূপ প্রবৃত্তির কোন কারণ অবগ্ঠই স্বীকার করিঠে হইবে | ভাঁষ্যকারের মতে লৌহের অয়ঙ্কা্তা- 
ভিগমন নিষ্কারণ বা আকন্মিক নহে, ইহাই মহধি এই শুত্রোক্ত হেতুর দ্বার সমর্গন করিয়া 
লৌহের এঁরপ প্রবৃত্তির স্তায় নবজাত শিশুর প্রথম স্তন্যপান প্রবৃত্তিও অবস্ত তাহার কারণ জন, 
ইহা সন! করিয়া পূর্বপক্ষ নিরাস করিয়াছেন । এই সুত্রের অব্তারণায় ভাষ্যকারের পনির্নিমিত্বং 
তাব২” এই শেষোক্ত বাক্যের সহিত হুত্রের প্রথমোক্ত “নঞ৬ শব্দের যোগ করিয়া স্ত্রার্থ বুঝিতে 
হইবে। লৌহেরই অয়দ্বান্তাভিগমনরূপ প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া ভন্মে এবং লৌহের আযস্কাস্ত ভিন 
লোষ্টাদির অভিমুখগমন রূপ ক্রিয়া জন্মে না, এইব্নপ ক্রিয়া নিয়মের দ্ব।রা তাহার কারণের নিয়ম 
বুঝ! যায়। পূর্বোক্তরূপ ক্রিয়ার ছারা যেমন এ ক্রিয়ার কারণ আছে, ইহা অনুমানপিদ্ধ হয়, 
তদ্রপ পুর্বোক্তরূপ ক্রিয়৷ নিয়মের দ্বারা তাহার কারণের নিয়মও অন্ুমানপিদ্ধ হয়। সুতরাং 
লোষ্টাদিতে সেই নিয়ত কারণ ন! থাকার, তাহাতে অযস্কাস্তাতিগমনরূপ প্রবৃত্তি জন্মে না । এই- 
রূপ নবজাত শিশু যখন ক্ষুধার্ত হইয়া! মাতৃস্তনের অভিমুখেই গমন করে, তখন তাগর এ নিয়ত 
উপসর্পণরপ ক্রিয়ার? কোন নিয়ত কারণ আছে, ইহা স্বীকার্ধ্য। পুর্বজন্মে আহারাভাাীসজনিত 
সেই বিষয়ের শনুম্মরণ ভিন্ন আঁর কোন কারণেই হার এপ গ্রবুন্ধি জন্মিতে পারে ন। | নবজাত 
শিশুর এরূপ প্রবৃত্তির দ্বারা তাহার যে স্তন্তাভিগাষ বুঝ! যায়, তদ্বারাও তাহার পূর্োক্তরূপ 
কারণই অনুমানসিদ্ধ হয়। পূর্ধ্পক্ষবাদী লৌহের অয়্কান্তাভিগমনরূপ দৃষ্টান্তের দ্বারা নবজাঁত 
শিশুর সেই স্তন্তাভিলাষের অন্ত কোন কারণ সমর্থন করিতে পারেন না। খর দৃষ্টান্ত সেই স্তন্তাভি- 
লাষের দৃষ্ট কারণকে বাঁধিত করিতেও পারে না। সুতরাং কোনরূপেই উহা দৃষ্টান্ত ও হয় না। 
ভাষ্যকার পরে পক্ষান্তরে ইহাঁও বলিয়াছেন যে, লৌহের কখনও লোষ্টাভিগমনরূপ প্রবৃত্তি না 
হওয়ায়, প্র প্রবৃত্তির এরূপ নিয়মও তাহা'র কারণের নিয়ম প্রযুক্তই হইবে | তাহা হইলে নবজাত 
শিশু যে সময়ে স্তন্টেরই অভিনাষ করে, তখন তাহার নিয়ত বিষয় এ অভিলাষও উহার কারণের 
নিয়মপ্রযুক্তই হইবে । সে কারণ কি হইবে, ইহ! বিচার কগ্িতে গেলে দৃষ্টান্ুমারে অত্যন্ত বিষয়ের 
অনুস্মরণই উহার কারণরপে নিশ্চয় করা যায়। কারণ, প্রীণি-মাত্রেরই আহারাভাাদজনিত 
অন্যন্ত বিষয়ের অনুম্মরণ জন্যই আহারাভিলাষ হয়, ইহা দৃষ্ট। দৃ্ট কারণ পরিত্যাগ করিয়া অদৃষ্ 
কোন কারণ কল্পনায় প্রমাণ নাই ॥ ২৩। 


ভাষ্য । ইতশ্চ নিত্য আত্মা, কম্মাৎ ? 
অনুবাদ । এই হেতুবশত:ও আতু! নিত্য, ( প্রশ্ন ) কোন্‌ হেতুবশতঃ ? 
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ন্রত্র। বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ ॥২৪॥২২২॥ 

অনুবাদ । ( উত্তর ) যেহেতু বীতরাগের ( সর্বববিষয়ে অভিলাঁষশুন্য প্রাণীর ) 
জন্ম দেখ! যায় না, অর্থাৎ রাগযুক্ত প্রাণীই জন্মলাভ করে। 

ভাষ্য । সরাঁগে! জাত ইত্যর্থদাপদ্যতে । অয়ং জায়মানে। রাগান্ু- 
বদ্ধো জাঁয়তে। রাগস্য পূর্ববানুভূতব্ষয়ানুচিন্তনং যোনিঃ । পুর্ববানুভবশ্চ 
বিষয়াণামন্যন্মিন জন্মনি শরীরমন্তরেণ নোপপদ্যতে | সোহয়মাত্ব। 
পুর্ব্বশরীরানুভূ ন্‌ বিষয়াননুম্মরন তেষু তেষু রজ্যতে, তথা চীঁয়ং দ্বয়ো- 
্জন্মনোঃ প্রতিপন্ধিঃ | এবং পুর্ববশরীরস্য পুর্ধ্বতরেণ পুর্ববতরশরীরস্য 
পুর্ববতমেনেত্যা দনাহনাদিশ্চেতনস্য শরীরযোগঃ, অনাদিশ্চ রাগানুবস্ধ 
ইতি সিদ্ধং নিত্যত্বাথতি ! 

অনুবাদ। রাগবিশিষ্টই গ্ুম্ম লাভ করে, ইহা € এই সূত্রের দ্বারা ) অর্থতঃ বুঝা 
যায়। (অর্থাৎ) ক্গায়মান এই জীব অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে যে সমস্ত জীব 
জম্মগ্রহণ করিতেছে, সেই সমস্ত জীব রাগযুক্তই জন্মগ্রহণ করিতেছে. পুর্ববান্থভৃত 
বিষয়ের অনুস্মরণ রীগের যৌনি, অর্থা সেই বিষয়ে অভিলীষের উৎপাদক । বষয়- 
সমূহের পুর্ববানুভব কিন্ত অন্য জন্মে ( পুর্ববজন্মে ) শরীর ব্যতীত উপপন্ন হয় না । 
সেই এই আত্মা অর্থাৎ শরীর পরিগ্রহের পরে রাগযুক্ত আত্তঃ পুর্ণবশরীরে অনুভূত 


১1 এখানে ভাষ্যকারের তাৎপধা আত ছুত্বব ধ ঝালয়া যনে হয়। কেহ কেহ প্অয়ং অত দ্য়জনন।ঃ প্রতিস বং 
সম্বদ্ধবান্” এইরূপ বাধা করেন। এই ব্যাখ্যা এখানে সমঙ্গত হইলেও "প্রতিস্ধি* শবের খ্ররূপ অর্থের 
প্রমাণ কি এবং এখানে এ শবা প্রয়োগের প্রয়োজন কি; ইহ! চিন্ত! করা আংবন্তাক। “বিশ্বকোধে” এএ্রতিদন্ধি" 
শংব্দর পুনর্জন্ম অর্থ লিখিত হইয়াছে । পরস্ত, ভাষাকার বাংস্ত!মন নিজেও চতুর্থ অধায়ের প্রথম আহিকের শেষে 
শন প্রবৃত্ত পুতিসন্ধ'নায় হীনংক্রণত্ত" এই নুত্রের ভাষ্য লিখিয়াছেন,। “ঘতিদন্ধন্ত পূর্বজন্মনিবৃতো পুনর্জন্ম 1? 
স্থতরাং এখনে এ অর্থ গ্রহণ করিয়ই ভাবা বাথা! কর্তব্য । অত্মার বর্তমান শদীরের পূর্ব-শ্রগীর সিদ্ধ করিয়। 
পুনর্জন্ম সিদ্ধ করাই এখানে ভাষাকারের উদ্দেন্ঠ, বুঝা যায়। তাহ: হলে “তয়ে্জন্সনোঃ অয়ং প্রতিস্দ্ধিঃ”--এইরূপ 
বাখা করিয়া আত্মার জন্মস্থয় নিমিত্তক এই পুনর্জন্ম সিদ্ধ হয়, ইহা ভ।ধ্যক[:রর তাৎপর্যা বুঝ। যাইতে পারে। দথ্বয়ো- 
আন্মনো২” এই স্থলে নিমিত্তার্থ সপ্তমী বিডক্তি গ্রহণ করিয়া উহ।র দ্বার জ্ঞ।পকত্বরপ নিমিত্ত! বুঝিলে আত্মার 
ুর্বব্স্ম ও বর্তমান জন্ম এই জন্মন্বয় আত্মার *প্রতিদন্ধি/” ( পুনরজনমর ) জ্ঞপক, ইহা বুঝ! যাইতে পারে । একই 
আল্মার দুই জন্ম স্বীকর্যা হইলে, তাহার পুনর্জন্ন হ্বীকার করিতেই হয়। আত্মর বর্তমান জন্মে সর্ধবপ্রথম রাগ্নের 
উপপত্তির জদ্য ইনার পূর্বগগ্স অবস্ঠয নিদ্ধ হইলে, উভয় জন্মের হর! পুনর্জন্ম বুঝা বায়। হুতরাং আল্মার এ জন্ম 
তাহার পুনর্জনোর জ!পক, সন্দেহ লাই! নুধীগণ এখানে ভাবার চিন্ত। করিষেন। 
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অনেক বিষয়কে অনুস্মরণ করতঃ সেই সেই ( অনুস্থূত ) বিষয়ে রাগযুত্ত হয়। 
সেইরূপ হইলেই € আত্মার ) ছুই জন্ম নিমিত্বক এই “প্রতিসন্ধি” অর্থাৎ পুনর্জন্ম 
(সিদ্ধ হয়)। এইরূপে পুর্ববশরীরের পুর্ববতর শরীরের সহিত, পুর্ববতর শরীরের পুর্ববতম 
শরীরের সহিত ইত্যাদি প্রকারে আত্তার শরীরসন্বন্ধ অনাদি এবং রাগসম্বন্ধ অনাদি, 
এ জন্য নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। 


টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্থত্রের দ্বারা আত্মার শরীরসম্বন্ধ ও রাগসম্বন্বের অনািত্ব সমর্থন করিয়া 
তদ্থারাও আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিতে বলিয়াছেন ধে, বীতরাগ অর্থাৎ যাহার কোন দিন কোন 
বিষয়ে কিছুমাত্র স্পৃহা জন্মে না, এমন প্রাণীর জন্ম দেখা যায় না) মহর্ষির এই কথার দ্বারা 
রাগধুক্ত প্রাণীই জন্মগ্রহণ করে, ইহাই অর্থতঃ বুঝ যাঁয়। ভাষ্যকার প্রথমে ইহাই বলিয়৷ মহর্ধির 
যুক্তির ব্যাখ্য। করিয়াছেন। মহর্ষির তাৎপর্য এই যে, বিলক্ষণ শরীরাদি সম্বন্ধই জন্ম | যে প্রাণীই 
এ জন্ম লাভ করে, তাঁহাকেই যে কোন সময়ে বিষ়বিশেষে রাগযুক্ত বুঝিতে পারা যায় এবং উদ্বা 
অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হয়। কারণ, সংদারবন্ধ জীবের ক্ষধা-তৃষ্ণর গীড়াঁয় ভক্ষ্য-পেয়াদি বিষয়ে 
ইচ্ছা জন্মিবেই, নচেৎ তাহার জীবনরক্ষাই হইতে পারে না । কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ জন্মের 
অব্যবহিত পরে অনেক জীবের রাগাদির উৎপন্তি না হইলেও তাহার জীবন থাকিলে কালে ক্ষুধা- 
তৃষ্ণার গীড়ায় ভক্ষ্/-পেয়াি বিষয়ে রাগ অবশ্তই জন্মিবে। নবজাত শিশু প্রথমে স্তন্ত বা অন্ত হুগ্ধ 
পান না করিলেও প্রথমে তাহার মুখে মধু দিলে সাগ্রহে এ মধু লেহন করে, ইহা পরিদৃষ্ট সত্য। 
সুতরাং নবজাত শিশুর যে সময়েই কোন বিষয়ে প্রথম অভিলাষ পরিলক্ষিত হয়, তখন উহার 
কাঁধণরূপে তাহার পুর্বজন্মানুভৃত দেই বিষয়ের অন্ুম্মরণই অবশ্ত স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, 
পূর্ববান্ৃভৃত বিষয়ের অন্থুম্মরণ তদ্বিযয়ে অভিলাষের কারণ। যে জাতীর বিষয়ের ভোগবশতঃ 
আত্মার কোন দিন স্ুখান্থিভব হইরাছিল, দেই জাতীয় বিষয় আবার উপস্থিত হইলে, তদ্বিষয়েই 
আত্মার পুনর্ধার অভিলাষ জন্মে, ইহা৷ প্রত্যাত্মবেদনীয়, অর্থাৎ সর্ধজীবের অন্থুভবসিদ্ধ। কোন 
ভোগ্য বিষর পরিজ্ঞাত হইলে, তাহার সঞ্জাতীন্ন পুর্বানুৃত সেই বিষয় এবং তাহার ভোগজন্ত 
সুখানু ভবের স্মরণ হয় । পরে বে জাতীর বিষয়ভোগজন্ত স্ুৃখানুভব হইয়াছিল এই বিষরও 
তজ্জাতীঃ, স্থতরাং ইহার ভোগও স্থজনক হইবে, এইরূপ অন্ুমানবশতঃই তদ্বিষয়ে রাগ জন্মে । 
সুতরাং নবজাত শিশুর স্তন্তপান বা মধুলেহনাদি যে কোন বিষয়ে প্রথম রাগও পূর্বোক্ত 
কারণেই হয়, ইহাই বণিতে হইবে। এ স্থলেও পুর্ববোক্তব্ন্প কার্ধ্য-কারণভাবের ব্যতিক্রমের 
কোন হেতু নাই। অনার এরূপ স্থলে যাহা রাগের কারণ বলিগ্জ পরীক্ষিত ও সর্ববসিদ্ধ, তাহাকে 
পরিত্যাগ করিয়া, নবজাত শিশুর স্তন্পানাদি বিষয়ে প্রথম রাগের কোন অজ্ঞাত বা অভিনব, 
সন্দিগ্ধ কারণ কল্পনায় কোন প্রমাণ নাই। 

এখন যদি নবজাত শিশুর প্রথম রাগের কারণরূপে তাহার পূর্বান্ুভৃত বিষয়ের অন্ুন্নরণ 
স্বীকার করিতেই হয়, হাহা হইলে উহ্হার দেই জন্মের পূর্বেও অন্য জন্ম ছিল, সেই জদ্টে: 
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তাহার তজ্জীতীয় বিষয়ে অনুভব জন্মিয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে । কারণ, ইহজন্মে 
তজ্জাতীয় বিষয়ে তাহার তখন কোন অন্গুভবই জন্মে নাই। সুতরাং আত্মার বর্তমান জন্মের 
প্রথম রাগের কারণ বিচারের দ্বার! পুর্ববজন্ম সিদ্ধ হইলে, এ জন্মদ্বয়প্রযুক্ত আত্মার পপ্রতিসন্ধি” 
অর্থাৎ পুনর্জন্ম পিদ্ধ হইবে, অর্থাৎ ছুই জন্ম স্বীকার করিলেই পুনর্জন্ম স্বীকার করাই হইবে। 
ভাষ্যকার এই . তাৎপর্যে! বলিয়াছেন, “তথ| চায়ং দ্বয়োজ্জন্মনোঃ প্রতিসন্ধিঃ” ৷ ভাষ্যকার 
আত্মার বর্তমান জন্মের পূর্বজন্ম সিদ্ধ করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, এইরূপেই অর্গাৎ্ৎ এ একই 
যুক্তির দ্বারা আত্মার পুর্ববতর, পুর্বতম প্রভৃতি অনাদি জন্ম পিদ্ধ হইবে। কারণ, প্রত্যেক 
জন্মেই শিশুর প্রথম রাগ তাহার পূর্বান্থভৃত বিষয়ের অন্ুস্মরণ ব্যতীত জন্মিতে পারে না। 
সুতর"ং প্রত্যেক জন্মের পূর্বেই জন্ম হইয়াছে । জন্মপ্রবাহ অনাি। পুর্বশরীর ব্যতীত 
বর্তমান শরীরে আত্মার প্রথম রাগ জন্মিতে পারে না। পুর্বতর শরীর ব্যতীতও পুর্ববশরীরে আত্মার 
প্রথম রাগ জন্মিতে পারে না এবং পুর্ববতম শরীর বতীতও পুর্বতর শরীরে আত্মার প্রথম রাগ 
জন্মিতে পারে ন!। এইরপে প্রত্যেক জন্মের শরীরের সহিতই এঁ আত্মার পুর্বজাত শরীরের পূর্বোক্ত" 
রূপ সম্বন্ধ স্বীকার্্য হইলে আত্মার শরীর সম্বন্ধ অনাদি, ইহাই শ্বীকার করিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার 
বর্তমান ও পূর্ব, পূর্বতর, পুর্ব্বতম প্রভৃতি শরীরের এরূপ সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া অনাদিকাল হইতেই 
আত্মার শরীরসন্বন্ধ সমর্থনপূর্বক আত্মার শরীরসম্বন্ধ ও রাগসম্বন্ধ অনাদি, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া, 
তন্বারা আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অর্থাৎ মহষি গোতম এই সূত্রের দ্বারা আত্মার 
অনাদিত্ব সমর্ধন করিয়া, তন্দারাও আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন_ ইহাই ভাষ্যকারের চরম 
তাতপর্য্য । অনাদি ভাবপদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, ইহা! অন্ুুমন-প্রমাণসিদ্ধ । মহর্ষি গোতম 
এই প্রপঙ্গে এই স্থত্রের দ্বার! স্থষ্টিপ্রবাহের ও অনাদিত্ব স্থচনা করিয়। গিয়াছেন। প্রলয়ের পরে যে 
নূতন স্থষ্টি হইয়াছে ও হইবে, তাহারই আদি আছে। শাস্ত্রে সেই তাণ্পর্য্যেই অনেক স্থলে স্ম্টির 
আদি বলা হইয়াছে । কিন্তু সকল স্থষ্টির পূর্বেই কোন না কোন সময়ে স্থষ্টি হইয়াছিল। যে 
স্থট্ির পুর্বে আর কোন দিন স্থষ্টি হয় নাই, এমন কোন স্থষ্টি নাই। তাই স্ষ্টিপ্রবাহকে অনাদি 
বল! হইয়াছে । স্থষ্টি-প্রবাহকে অনাদি বলিয়! স্বীকার ন! করিলে, দার্শনিক সিদ্ধান্তের কোনরূপেই 
উপপাদন করা যায় না) বেদমূলক ঘৃষ্টবাদ ও জন্মান্তরবাঁদ প্রভৃতি মহাসত্যের আশ্রয় না 
পাইয়! চিরদিনই অজ্ঞান অন্ধকারে ঘুরিয়! বেড়াইতে হয় । তাই মহর্ষিগণ সকলেই একবাক্যে 
সৃষ্টি প্রবাহের অনাদদিত্ব বোষণ! করিয়। সকল সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন | বেদাস্তদর্শনে ভগবান্‌ 
বাদরায়ণ “অবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ |” ২।১।৩৫1 এই সূত্রের দ্বার! স্যষ্টি-প্রবাহের অনাদিত্ব 
স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া, তাহার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের অন্ুপপত্তি নিরাস করিয়াছেন। মহষি গৌতম. 
পূর্বে নবজাত শিশুর প্রথম স্তন্তাভিলাষকেই গ্রহণ করিয়া! আত্মার পূর্ববজন্মের সাধনপূর্ব্বক নিত্যত্ 
সাধন করিয়াছেন । এই স্থৃত্রে সামান্ততঃ জীবমাত্রেরই প্রথম রাগকে গ্রহণ করিয়া সর্ধজীবেরই 
শরীরসন্বম্ধ ও রাঁগসম্বন্ধের অনাদিত্ব সমর্ধন করিয়া, আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন, ইহাঁও 
এখানে প্রণিধান করা আবশ্তক | ৃ 
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পরস্ত জীবমাত্রই যেমন রাগবিশিষ্ট, একেবারে রাগশূন্ত প্রাণীর ষেমন জন্ম দেখা যাঁয় না, তন্দরপ 
জীবমাত্রেরই মরণভয় সহজধন্্ম । মহযি গোতম পূর্বোক্ত ১৮শ হৃত্রে নবজাত শিশুর পূর্বজন্মের 
সাধন করিতে তাহার হর্ষ ও শোকর স্তায় সামান্ততঃ ভয়ের উল্লেখ করিলেও সর্ধজীবের সহজবর্ম 
মরণভয়কে বিশেষরূপে গ্রহণ করিতে হইবে । যোগদর্শনে মহধি পতগ্রলিও বলিয়াছেন, -"স্বরসবাহী 
বিছুষোইপি তথারূটোইভিনিবেশঃ1৮২1৯। অর্থাৎ, বিজ্ঞ, অজ্ঞ__-সকল জীবেরই “অভিনিবেশ” 
নামক ক্লেশ সহজধর্্ম | “অভিনিবেশ” বলিতে এখানে মরণভয়ই পতঞ্জলির অভিপ্রেত এবং উহাই 
তিনি প্রধানতঃ সর্ববজীবের জন্মান্তরের, সাধকরূপে স্থচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যোগদর্শনের 
কৈবল্যপাদে ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন, “তাসাঁমনাদিত্বধাশিযো নিত্যত্বাৎ।৮১০1 অর্থাৎ 
সর্ধজীবেরই আমি যেন ন! মরি, আমি যেন থাকি, এইরূপ আশীঃ (প্রার্থনা ) নিত্য, সুতরাং 
পূর্বোক্ত সংস্কারসমূহ অনাদি । যোগদর্শন-ভাষ্যকার ব্যাসদেব এ স্ুত্রের ভাষ্যে মহধি পতঞ্জলির 
তাৎপর্ধ্য বুঝাইয়াছেন যে, “আমি যেন না মরি”--ইত্যাদি প্রকারে সর্বজীবের যে আশীঃ অর্থাৎ 
অক্কমট কামন', উহা স্বাভাবিক নহে-উহা নিমিত্তবিশেষ-জন্ত । কারণ, মরণভয় বা এরূপ 
্রার্ঘন। বিনা কারণে হইতেই পারে না । 'যে কখনও মৃত্যুযাতনা অনুভব করে নাই, তাহার পক্ষে 
এপ ভর বা প্রার্থনা কোনরূপেই সম্ভব নহে। স্ুতরাঁং উহার দ্বারা বুঝা যায়, সর্বজীবই পুর্বে 
জন্মগ্রহণ করিয়! মৃত্যুুতনা অনুভব করিয়াছে । তাহা হইলে সর্বজীবের পূর্বন্ম ও নিত্যত্ 
স্বীকার করিতেই হইবে। পাশ্চান্যুগণ মরণভর়কে জীবের একটা স্বাভাবিক ধর্মই বলিয়া থাকেন, 
কিন্তু জীবের এ স্বভাব কোথা হইতে আসিল, পিতামাতা হইতে এ স্বভাবের প্রাপ্তি হইলে 
তাহাদিগের এ স্বভাবেরই বা মূল কি? সর্ধজীবেরই এরূপ নিয়ত স্বভাব কেন হয়, ইত্যাদি 
বিষয়ে তঁহাদিগের মতে সদুন্তর পাওয়া যাস্ক না। সর্বাজীবের মরণ-বিষয়ে যে অস্ফ,ট সংস্কার 
আছে, যাহার ফলে মরণভয়ে সকলেই ভীত হয়, এঁ সংস্কার একটা স্বভাব হইতে পারে না। 
উহা তদ্বিষয়ে অনুভব ব্যতীত জন্মিতেই পারে না । কারণ, অনুভব ব্যতীত সংস্কার জন্মে 
ন1। পূর্ব্বান্ভবই সংস্কার দ্বারা ম্্বতির কারণ হয়। অবশ্ত অনেকে মরপভয়শৃন্ত হইয়৷ আত্মহত্যা 
করে এবং অনেকে অনেক উদ্দেশ্টে নির্ভয়ে বীরের ন্যায় প্রাণ দিয়াছে, অনেকে অসহ ছুঃখ 
বা শোকে অভিভূত হইয়া অনেক সময়ে মৃত্যু কামদাও করে। কিন্তু এ সমস্ত স্থলেও উহাদিগের 
সেই সহঞ্জ মরণভয় কোন সময়েই জন্মে নাই, ইহা নহে। শোকার্দি প্রতিবন্ধকবশতঃ কালবিশেষে 
উহার উদ্ভব না হইলেও, মৃত্যুর পূর্বে তাহাদিগেরও এ ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে! আত্মহত্যা 
কারীর মৃত্যু নিশ্চয় হইলে তখন তাহারও মরণতয় ও বাঁচিবার ইচ্ছ৷ জন্মে। রোগ-শোকার্ড 
ুমূু বৃদ্ধদিগেরও মৃত্যুর পূর্বে বাচিবার ইচ্ছা ও মরণভয় জন্মে। চিন্তাণীল অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিরা ইহা অবগত আছেন। 

এইরূপ জীববিশেষের স্বভাব বা কর্্মবিশেষও তাহার পূর্বজন্মের সাধক হয়। সদ্যঃগ্রহুত 
বানরশিশুর বৃক্ষের শাখায় অধিরোহণ এবং সম্যংপ্রহ্ুত গণ্ডারশিশুর পলায়ন-ব্যাপার ভাবিয়া 
দেখিলে, তাহার পুর্ববজম্ম অবশ্তই স্বীকার করিতে হয়। পণুতত্ববিৎ অনেক পাশ্চাত্য পণ্তিতও 
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বলিয়।ছেন থে, গণ্ডারী শাবক প্রসব করিয়া কিছুকালের জন্ত অজ্ঞান হইয়। থাকে । প্রন্থৃত 
প্র শাবকটি ভূমিষ্ঠ হইলেই এ স্থান হইতে পলায়ন করে। অনেক দিন পরে আবার উভয়ে উভয়ের 
অন্বেষণ করিয়। মিলিত ঠয়। গণ্ডারীর জিহ্বাপ়্ এমন তীক্ষ ধার আছে যে, এঁ জিহ্বার দ্বারা 
বলপূর্ব্বক বুক্ষলেহন করিলে, এ বৃক্ষের ত্বকৃও উঠিয়া বায়। সুতরাং বুঝা বায়, গণ্তারশিশু প্রথমে 
তাহার মাতা কর্তৃক গাত্রল্হেন্রে ভয়েই পলায়ন করে। পরে তাহার গাত্রচর্মন কাঠিগ্ প্রাপ্ত 
হইলেই তখন নির্ভয়ে মাতার নিকটে আগমন করে। সুতরাং গণ্ডারশিশু তাহার পুর্ব্জন্মের 
স্কারবশতঃই এরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হর এবং তাহার মাতা কর্তৃক প্রথম গাত্রলেহনের কষ্টকরত! 
ব৷ অনিষ্টকারিত। স্মরণ করিয়াই জন্মের পরেই পলায়ন করে, ইহা স্থীকা্ধ্য। কারণ, পূর্ববজন্ম 
না থাকিলে গণ্ড'র শিশুর এরূপ স্বভাব বা সংস্কার আর কোন কারণেই জন্মিতে পারে না । 

পরন্ত এই স্থত্রের দ্বারা জীবমাত্রের ব্ষিয়বিশেষে রাগ বা অভিলাষ বলিতে মানববিশেষের 
শান্্াদি বিষয়ে অনুরাগবিশেষও এখানে গ্রহণ করিতে হইবে। মহষি গেতমের উহাও 
বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। কারণ, উহাও পুর্বজন্মের সাধ হর। অধ্যয়নকারী মানবগণের 
মধ্যে কেহ সাহিত্যে, বেহ দর্শনে, কেহ ইতিহাসে, কেহ গণিতে, কেহ চিক্রবিদ্যায়। কেহ শিল্প" 
বিদ্যায়-_এইরূপ নান ব্যক্তি নান! বিভিন্ন বিদ্যায় অন্রত্ত দেখ! যায়। সকলেরই সকল বিদ্যায় 
সমান অনুরাগ বা সমান অধিকার দেখ যায় না, বেবিধদে বাহার স্বাভাবিক অনুরাগবিশেষ 
থাকে, তাহার পক্ষে দেই বিষয়টি অতি সহজে আয়ন্তও হর, অন্য বিষয়গুণি সহজে আয়ত্ত হয় না, 
ইহা ও দেখ| যায়। ইহার কারণ বিচার করিলে, পুর্্বজন্মে সেই বিষয়ের অভ্যাস ছিল, ইহা স্বীকার 
করিতেই হইবে । তাৎপর্য্যটীকাকার বাচম্পতি মিশ্র ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, মনুযাত্ব- 
রূপে সকল মনুষ্য তুল্য হইলেও, তাহাদিগের দধ্যে প্রজ্ঞা ও মেধার প্রকর্ষ ও অপকর্ষ পরিলক্ষিত 
হয়। মনোযোগপূর্ববক শান্ত্রাভ্ান করিলে তদ্দিষয়ে প্রজ্ঞা ও মেধার বৃদ্ধি হয়। যাহার সেরূপ 
করেন না, তাহাদিগের তদ্দিষর়ে প্রজ্ঞা ও মেধার বৃদ্ধি হর না। সুতরাং অন্বশ্ন ও ব।তিরেকবশতঃ 
শান্ত্রবিষয়ে অভ্যাস তদিষয়ে প্রজ্ঞা ও মেধাবৃদ্ধির কারণ--ইহা৷ নিশ্চয় করা যায়। কিন্তু বাহাদিগের 
ইহজন্সে সেই শীস্ত্রবিষয়ে অভ্যাসের পূর্বেই তদ্দিষয়ে বিশেষ অনুরাগ এবং প্রন্তা ও মেধার উৎকর্ষ 
দেখা যায়, তাহাদিগের তদ্বিষয়ে জন্মান্তরীণ অভ্যাস উহার কারণ বলিতে হইবে। যাহার গ্রাতি 
যাহা কারণ বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে, তাহার অভাবে সে কার্ধ্য কিছুতেই হইতে পারে না। 
মূলকথা, ভক্ষ্যপেয়াদি বিষয়ে অন্ুরাগের স্ঠায় মানবের শাস্ত্রাদি বিষয়ে অন্ুরাগবিশেষের দ্বারাও 
আত্মার পুর্ধজন্ম ও নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। পরন্ত অনেক ব্যক্তি যে অল্পকালের মধ্যেই বহু বিদ্যা লাভ 
করেন, ইহা! বর্তমান সময়েও দেখা বাইতেছে । আবার অনেক বালকেরও সংগীত ও বাদ্যকুশলতা 
দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা পঞ্চমবর্ষীয় বালকেরও সংগীত ও ৰাঁদ্যে বিশেষ অধিকার 
দেখিয়াছি । ইহার দ্বারা তাহার তদ্ধিষয়ে জন্মাস্তরীণ অভ্যাস-জগ্ঠ সংখ্কারবিশেষই বুঝিতে পারা 
যায়। নচেখ আর কোনরূপেই তাহার এ অধিকারের উপপাদন কর! যায় না। স্তুতরাঁং 
অল্পকীলের মধ্যে পুর্বোক্তরূপ বিদ্যাগাভের "কারণ বিচার করিলেও তত্বারাও আত্মার 
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জন্মাস্তর সিদ্ধ হয়। মহ্রিগণও এরূপ স্থলে জন্মান্তরীণ সংস্কারবিশেষকেই পুর্বোক্তরূপ 
বিদ্যালাভের কারণ বলিয়াছেন । তাই মহাকবি কালিদাসও এ চিরস্তন সিদ্ধান্তান্ুসারে কুমারসম্ভবের 
প্রথম সর্গে পার্বতীর শিক্ষার বর্ণন করিতে লিখিয়াছেন,_-“প্রপেদিরে প্রাক্তিনজন্মবিদ্যাঃ 1৮ 
কেহ কেহ আপত্তি করেন বে,_-.আত্মার জন্মান্তর থাকিলে অবশ্ই সমস্ত জীবই তাহার 
প্রত্যক্ষ করিত। পূর্ববজন্মান্ুভৃত বিষয়ের স্মরণ করিতে পারিলে, পূর্বজন্মানুভূত সমস্ত বিষয়ই 
স্মরণ করিতে পাঁরিত এবং জন্সান্ধ ব্যক্তিও তাহার পূর্বজন্মান্তভূত পের ম্মরণ করিতে পারিত। 
কিন্তু আমর! বখন কেহই পূর্বজন্মে কি ছিলাম, কোথায় ছিলাম ইত্যাদি কিছুই ম্মরণ করিতে 
পারি না, তখন আমাদিগের পূর্বজন্ম ছিল, ইহা কোনরূপেই স্বীকার কর! যায় না। এতছুত্বরে 
জন্মান্তরবাদী ৮ কথা এই যে, আত্মার পূর্বজন্মন্থভৃত বিষয়বিশেষের যে 
অন্ফট স্মৃতি জন্মে, (নচেৎ ইহজন্মে তাহার বিষয়বিশেষে রাগ জন্মিতে পারে না, স্তন্তপানাদি- 
কার্ধ্যে প্রথম অভিলাষ উৎপন্ন হইতেই পারেন!) ইহা! মহবি গোতম প্রভৃতি সমর্থন করিয়াছেন। 
কিন্ত যাহার কোন বিষয়ের স্মরণ হইবে, ত'হার যে সমস্ত বিষয়েরই ম্মরণ হইবে, এইরূপ কোন 
নিরম নাই। যে বিষয়ে যে সমরে স্মরণের কারণসমূহ উপস্থিত হইবে, সেই সময়ে সেই বিষয়েরই 
স্মরণ হইবে। যে বিষয়ে ম্মরণের কার্ধ/ দেখা যায়, সেই বিষয়েই আত্মার স্মরণ জন্িয়াছে, ইহা 
অন্ুমন করা যায়। আমরা ইহজন্মেও যাহা বাহা অনুভব করিতেছি, সেই সমস্ত বিষয়েরই কি 
আমাদিগের ম্মরণ হইয়া থাকে? শিশুকালে যাহার পিতা বা মাতার মৃত্যু হইয়াছে, এঁ শিশু 
তাহ র এ পিতা মাত.কে পূর্বে দেখিলেও পরে তাহাদিগকে ম্মরণ করিতে পারে না। গুরুত্তর 
ীড়ার পরে পূর্বান্তৃত অনেক বিষয়েরই ম্মরণ হয় না, ইহাও অনেকের পরীক্ষিত সত্য । 
ফলকথা, পুর্বজন্ম থাকিলে পূর্ববজন্মান্ুভৃত সমস্ত বিষয়েরই স্মরণ হইবে, সকলেরই পুর্বজন্মের 
সমস্ত বার্তী স্বচ্ছ স্থতিপটে উদিত হইবে, ইহার কোন কারণ নাই। অদৃষ্টবিশেষের 
পরিপাকবশতঃ পূর্বজন্মান্ভুত যে বিষয়ে সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, তদ্িষয়েই ম্বতি জন্মে। 
জন্মান্তরান্থৃভৃত নানাবিষয়ে আত্মার সংস্কার থাকিলেও এ সমস্ত সংস্কারের উদ্বোধক উপস্থিত না 
হওয়ায়, এ সংস্কারের বার্ধ্য স্মৃতি জন্মে না। কারণ, উদ্ধদ্ধ সংস্কারই স্বৃতির কারণ। নচেৎ 
ইহজন্মে অনুভূত নানা বিষয়েও সর্বদা স্থৃতি জন্মিতে পারে। এই জন্ই মহর্ষি গোতম পরে স্থতির 
কারণ সংস্কারের নানাবিধ উদ্বোধক প্রকাশ করিয়৷ যুগপৎ নানা ম্বতির আপত্তি নিরাস করিয়া- 
ছেন। নবজাত শিশুর জীবনরক্ষার অনুকুল অদৃষ্টবিশেষই তখন তাহার পুর্ধজন্মান্ুভত স্তন্ত- 
পানাদি বিষয়ে “ইহা আমার ইঞ্টসাধন” এইরূপ সংস্কারকে উদ্ুদ্ধ করে সুতরাং তখন এ উ্্ধ 
স্কারজন্য "ইহা" আমার ইঠ্টসাধন” এইরূপ অস্ফ,ট স্থতি জন্মে। নবজাত শিশু উহা প্রকাশ 
করিতে না পারিলেও তাহার যে এরূপ স্থতি জন্মে, তাহা এ স্মৃতির কার্ষ্যের দ্বারা অন্থুমিত হয়। 
কারগ, তখন তাহার এরূপ স্থ্বতি ব্যতীত তাহার স্তন্তপানাদিতে অভিলাষ জন্মিতেই পারে ন!। 
জন্মান্ধ বাক্তি রবে রূপ দর্শন করিলেও ইহজন্মে তাহার এ সংস্কারের উদ্বোধক অদৃষ্টবিশেষ 
ন! থাকীর, সেই রূপ-বিষয়ে তাহার স্মতি জন্মে না। কারণ, উদ্বদ্ধ সংস্কারই স্মৃতির কারণ। এবং 
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অনেক স্থলে অদুষ্টবিশেষই সংক্কারকে উচ্ুদ্ধ করে। সুতরাং পূর্ববজন্ম থাকিলে সকল জীবই 
তাহা প্রত্যক্ষ করিত-_পর্বজন্মের সমস্ত বা ভাই সকলে বলিতে পারিত, এইরূপ আপত্তিও কোন- 
রূপে সঙ্গত হয় না। প্রত্যক্ষের অভাবে পূর্বতন বিষয়ের অপলাপ করিলে প্রপিতামহাদি 
উর্ধতন পুরুষবর্গের অস্তিত্বেরও অপলাপ করিতে হয় । আমাদিগের ইহজন্মে অন্থুভূত কত বিষয়- 
রাশিও যে বিস্বতির অতদজলে চিরদিনের জন্য ডূবিয়া গিয়াছে, ইহাঁরও কারণ চিত্তা করা আবশ্তক। 
পরন্ত সাধনার দ্বারা পূর্বজন্মও স্মরণ করা যায়, পুর্ববরজন্মের সমস্ত বার্তা বলা যায়, ইহাও শীস্ত্রসিদ্ধ। 
যোগিপ্রবর মহর্ষি পতগ্জলি বলিয়াছেন, “সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ববজা তিবিজ্ঞানম্‌ /৩1১৯। অর্থাৎ 
ধ্যান-ধারণ| ও সমাধির দ্বারা দ্বিবিধ সংস্কারের প্রত্যক্ষ হইলে, তখন পুর্বজন্ম জানিতে পারা বায়। 
তখন তাহাকে পজাতিম্মর” বলে। ভাষ্যকার ব্যাসদেব পতঞ্ুলির এ সুত্রের ভাষ্যে এ সিদ্ধান্ত 
সমর্থন করিতে ভগবান্‌ আবট্য 'ও মহর্ষি জৈগীষব্যের উপাখ্যান বলিয়াছেন । মহর্ষি জৈগীষব্য ভগবান্‌ 
আবট্যের নিকটে তাহার দশমহাকল্পের জন্মপরম্পরার জ্ঞান বর্ণন করিয়াছিলেন। স্থখের অপেক্ষায় 
ছঃখই অধিক, সর্বত্রই জন্ম বা সংসার সুখাদি সমস্তই ছুঃখ বা ছুঃখময়, ইহাও তিনি বলিয়াছিলেন। 
সাংখ্যতত্বকৌমুদীতে (পঞ্চম কারিকার টাকায় ) শ্রীমদবাচস্পতি মিশ্রও যোগদর্শন ভাষ্যোক্ত 
আবট্য ও প্রৈগীষব্যের সংবাদের উল্লেখ করিয়াছেন । ফলকথা, সাধনার দ্বারা গুভাদৃষ্টের পরিপাক 
হইলে পূর্বজন্মানুভৃত সকল বিষয়েরও ম্মরণ হইতে পারে, উহা অসস্তব নহে। পূর্ববকালে অনেকেই 
শাস্ত্রোক্ত উপায়ে জাতিম্মরত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ পুরাণশান্ত্রে পাওয়া যায়। তপস্তা্দ 
সদনুষ্ঠানের দ্বারা যে পূর্বজন্মের স্থতি জন্মে, ইহা ভগবান্‌ মন্ুও বলিয়াছেন১। স্তুতরাং 
এই প্রাচীন সিদ্ধান্তকে অপন্ভব বির! কোনকপেই উপেক্ষ! কর| বাণ না। বুদ্ধদেব যে 
তাহার অনেক জন্মের বার্তা বলিয়াছিলেন, ইহাও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জাতকগ্রস্থে দেখিতে পাওয়া 
যায়। 

পরন্ত আস্তিক সম্প্রদায়ের ইহাও প্রণিধান করা৷ আবশ্তক যে, আত্মার জন্মান্তর ব! নিত্যত্ব না 
থাকিলে শরীরনাশের সহিত আত্মারও বিনাশ স্বীকার করিয়া, “উচ্ছেদবাদ”ই স্বীকার করিতে 
হয়। কিন্তু তাহা হইলে জ'বের ইহজন্মে সঞ্চিত পুণ্য ও পাপের ফলভোগ হইতে পারে না। পুণ্য 
পাপের ফলভোক্তা বিনষ্ট হইয়া গেলে, তাহাঁর সহিত তদগত পুণ্য ও পাঁপও বিনষ্ট হইয়া যাইবে। 
সুতরাং কারণের অভাবে পরলোকে উহার ফলভোগ হওয়া অসম্ভব হয়। পরলোক না থাকিলে 
পৃণ্যনঞ্চয় ও পাপকর্্ম পরিহারের জন্য আচীর্য্যগণের এবং মহাত্মগণের উপদেশও ব্যর্থ হয়। “উচ্ছোদ- 
বাদ” ও “হেতুবাদে” মহর্ষিগণের উপদেশ ব্যর্থ হয়, এ কথা ভাষ্যকার বা্ায়নও পরে বলিয়াছেন। 
চতুর্থ অণ ১ম আণ ১০ম সৃত্রের ভাষ্য ও টিপ্লনী দ্রষ্টব্য । 





১। বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ। 
অস্ত্রোহেণ চ ভূতান।ং রাজি স্ররতি পৌর্ধবকীম্‌। 
-মনুসংহিতা | ৪1১৪৮। 
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. স্তায়কুস্থুমাঞ্জলি গ্রন্থে পরলোক সমর্থনের জন্য উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, পরলোক 
উদ্দেশ্তে অনিহোত্রাদি কর্মে আস্তিকগণের যে প্রবৃত্তি দেখা যায়, উহা! নিক্ষল বলা যায় না। 
হুঃখভে!গও উহার ফল বলা যায় না) কারণ, ইষ্টসাধন বলিয়া না বুঝিলে কোন প্ররুতিস্থ ব্যক্তির 
কোন কর্মে প্রবৃতি হয় না। ছুঃখভোগের জন্যও তাহাপিগের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। 
ধার্মিক বলিয়া খ্য(তিলাঁভ ও তজ্জন্য ধনাদি লাভের জন্যই তাহাদিগের বনুকষ্টদাধ্য ও বহুধনবায়- 
সাধ্য যাগাদি কর্মে প্রবৃত্তি হয়, ইহাও বলা! যায় না। কারণ, যাহার! খ্রূ্প খ্যাতি-লাভাদি ফলের 
অভিলাষী নহেন, পরস্ত তদ্দিষয়ে বিরক্ত বা! বিদ্বেষী, তাহারাও ধর্মাচরণ করিয়া থাকেন। অনেক 
মহাত্মা ব্যক্তি লেকালয় পরিত্যাগ করিয়া, নিবিড় অরণ্য ও গিরিগুহাঁদি নির্জন স্থানে সঙ্গোপনে 
ধর্মাচরণ করিয়া থাকেন। পরলোক না থাকিলে তাহারা গ্ররূপ কঠোর তগপন্তায় নিরত হইতেন 
না। পরলোক ন! থাকিলে বুদ্ধিমান্‌ ধনপ্রিয় ধনী ব্যক্তিরা ধার্মিক ব্যক্তিদিগকে বহুকষ্টাঙ্জিত 
ধন দানও করিতেন না। স্ত্খের জন্যই লোকে ধন ব্যপ করিরা থাকে । কোন ধূর্ত বা 
প্রতারক ব্যক্তি প্রথমে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করিলে পরলোকে স্বর্গাদি হয়, এইরূপ কল্পনা করিয়! 
এবং লোকের বিশ্বীসের জন্য নিজে এ সকল কর্মের অনুষ্ঠন করিয়া লোকদিগকে প্রতারিত করায়, 
সকল লোকে এঁ সকল কর্মে তখন হইতে প্রবৃ হইতেছে, এইরূপ কল্পনা চার্ধাক করিলেও উহা 
নিতাস্ত অসঙ্গত। কারণ, দৃষ্টান্গমারেই কল্পনা করিতে হয়, তাহাই সম্ভব। স্বর্গ ও আনৃষ্টাদি 
অদৃষ্টপূর্ব্ব অলৌকিক পদার্থ, প্রথমতঃ তদ্দিষয়ে ধূর্ত ব্যক্তিদিগের কল্পন.ই হইতে পারে না । পরস্ত 
এ কর্পত বিষয়ে লোকের আস্থা জন্মাইবার জন্ঠ প্রথমত; নানাবিধ কর্মবোধক অতি ছুঃসাধা দুরূহ 
বেগাদি শাস্ত্রের নির্ম্মাণপুর্ববক তদনুদারে বহুকষ্টার্জিত প্রভৃত ধন ব্যয় ও বহুর্রেশসাধ্য যক্ঞাদি ও 
চান্জায়ণাদি ত্রতের অনুষ্ঠান করিয়া নিজেকে একান্ত পরিক্লি করা এরূপ শক্তিশালী বুদ্ধিমান্‌ 
ূর্তাদিগের পক্ষেও একান্ত অসম্তব। লোকে সখের জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে কাতর হয় না, ইহা 
সত্য, কিন্ত গ্ররূপ প্রতারকের এমন কি সুখের সন্তাবন! আছে, যাহার জন্য এরূপ বহুর্লেশ- 
পরম্পরা স্বীকার করিতে সে কুঠ্ঠিত হইবে না। প্রতারণা করিয়৷ প্রতারক ব্যক্তির 
স্থথ হইতে পারে বটে, কিন্ত এঁ স্থুখ এত গুরুতর নহে যে, তজ্জন্ত বহু বহু ছুঃখভোগ করিতে 
তাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে । তাই উদয়নাচার্ধ্য বলিয়াছেন, “নহোতাবতো দ্রঃখরাশেঃ 
পরপ্রতারণস্থখং গরীয়ঃ।” অর্থাৎ পূর্োক্তরূপে প্রতারকের এত বহুলপরিমাণ ছুঃখরাশি 
অপেক্ষায় পরপ্রতারণা-জন্য স্থখ অধিক নহে । ফল কথা, চার্বাকের উক্তরূপ কল্পনা ভিত্তিশৃন্ত 
বা অসম্ভব। সুতরাং নির্বিশেষে সমস্ত লোকের ধর্মপ্রবৃত্িই পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে 
প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। পরলোক থাকিলেই পারলৌকিক ফলভোক্তা আত্মা 
তখনও আছে, ইহ| স্বীকার্য্য । দেহদশ্বন্ধ ব্যতীত অ.স্মার ভোগ হইতে পারে ন।। স্মুতরাং 
বর্তমান দেহমাশের পরেও সেই আত্মারই দেহাস্তরপন্বন্ধ স্থীকার্য্য । এইরূপে আত্মার 


১। ১মত্তধফের ৮ম কারিক| ও তাহার উদয়নকৃত ব্যথা উষ্টবয। 


৮০ ্‌ ্যায়দর্শন [ ৩ম+, ১ আ* 


অনাদ্দিপূর্ব্ব শরীরপরম্পরা এবং অপবর্গ না হওয়া পর্যযস্ত উত্তর শরীরপরম্পরাও অবস্ঠ স্বীকাধ্য। 
পরস্ত কোন ব্যক্তি সহদা বিনা! চেষ্টায় বা সামান্য চেষ্টায় প্রভূত ধনের অধিকারী হয়, কোন ব্যক্তি 
সহদা রাজ্য বা শ্ব্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়! দারিদ্র্-সাগরে মগ্র হয়, আবার কোন ব্যক্তি ইহজন্ে 
বন্ততঃ অপরাধ না করিগ্নাও অপরাধী বণিয়। গণ্য হইয়! দণ্ডিত হয় এবং কোন ব্যক্তি 
বস্ততঃ অপরাধ করিয়াও নিরপরাধ বলিয়! গণ্য হইয়। মুক্তি পাঁয়, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এ 
সকল স্থলে তাদৃশ সুখ ছুঃথের মূল ধর্ম ও অধর্রূপ অরৃষ্টই মানিতে হইবে । কারণ, ধর্মাধর্ 
না মানিয়া আর কোনরূপেই উহার উপপত্তি কর। যায় না । সুতরাং ইহজন্মে তাদৃশ ধর্মাধর্মম- 
জনক কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে পূর্বজন্মে তাহ। অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহাই বলিতে হইবে। তাহ! 
হইলে বর্তমান জন্মের পুর্ধেও সেই আম্মার অস্তিত্ব ও শরীরসন্বন্ধ ছিল, ইহা সিদ্ধ হইতেছে। 
কারণ, কর্মকর্ত। আত্ম'র অস্তিত্ব ও শররসম্বন্ধ তিন তাহার ধর্দাধন্মজনক কর্মের আচরণ অসম্ভব। 
আত্মার পূর্বজন্ম ও পরজন্ম থাকিলেও তন্থারা আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ সিদ্ধ হয় না॥ কারণ, 
উক্তর্নপে আত্মার শরীরপরম্পরার উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, কিন্ত আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ হয় ন।, 
আত্ম। অনাদি ও অনস্ত । অভিনব দেহাঁদির সহিত আত্মার প্রাথমিক মংযোগবিশেষের নাম 
জন্ম, এবং তথাবিধ চরম সংযোগের ধবংপের নাম মরণ। তাহাতে আত্মার উৎপত্তি বিনাশ বল! 
যাইতে পারে না) আত্মা চিরক'লই বিদ্যমান থাকে, সুতরাং আত্মার জন্ম-মরণ আছে, কিন্ত 
উৎপন্ভি-বিনাণ নাই_-এইরপ কথায় বস্তুতঃ কোনরূপ বিরোধও নাই। মুলকথা, ধর্ম্াধন্মরূপ 
অনৃষ্ঠ অবস্তস্থীকার্ধ্য হইলে, আত্মার পুর্কজন্ম স্বীক,র করিতেই হইবে, সুতরাং এ যুক্তির দ্বারাও 
আত্মার অনাদদিত্ব 'ও নিত্যত্ব অবগ্ত সিদ্ধ হইবে ॥২৪। 


ভাষ্য । কথং পুনজ্ৰয়তে পূর্ববানুভূত বিষয়ানুচিন্তনজনিতো! জাঁতস্য 
রাগো ন পুনঃ 


সুত্র। সগুণদ্রব্যোৎ্পত্তিবত্তহুৎপত্তিঃ ॥২৫॥২২৩। 

অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) কিরূপে জানা যায়, নবজাত শিশুর রাগ, পূর্ববান্ুভৃত 
বিষয়ের অনুস্মরণজনিত, কিন্তু সগুণ দ্রব্যের উৎপত্তির ন্যায় তাহার ( আত্ম ও 
তাহার রাগের ) উৎপত্তি নহে £ 


ভাষ্য । যথোৎপত্তিধন্মকম্ত দ্রব্স্ত গুণাঃ কারণত উৎপদ্যান্তে, 
তথোৎপতভিধর্্মকস্া কনো রাগঃ কুতশ্চিহুৎপদ্যতে | ০০০০৪ 
নিদর্শনার্থঃ । 

অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) যেমন উত্পত্তিধর্ম্মক দ্রব্যের গুণগুলি কারণবশতঃ 
উত্পন্ন হয়, তন্রুপ উৎপত্তিধর্মাক আত্মার 'রাগ কোন কারণবশতঃ উৎপন্ন হয়। 


২৬ জগ ] বাত্স্তায়ন ভাষ্য ৮১ 


এখানে এই উক্তানুবাদ নিদর্শনার্ঘ, [ অর্থাৎ অয়স্কান্ত দৃষ্টান্তের দ্বার! যে র্বধপক্ষ 
পুর্বে বলা হইয়াছে, ঘটাদির রূপাদিকে নিদর্শন (দেষ্টান্ত)-রূপে প্রদর্শনের জন্য সেই 
পুর্বপক্ষেরই এই সূত্রে অনুবাদ হইয়াছে। 


টিপনী। নবজাত শিশুর স্তন্তপার্নাদি যে কোন বিষিয়ে প্রথম রাগ তাঁহার পূর্বান্ুভৃত সেই 
বিষয়ের অন্ধম্মরণ-জন্য, ইহা আত্মার উৎপত্িবাঁদী নাস্তিক-সন্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। তীঁহা- 
দিগের মতে ঘটাদি দ্রব্যে যেমন রূপাদি গুণের উতৎ্পন্তি হয়, তদ্রপ আত্মার উৎপত্তি হইলে, তাহাতে 
রাগের উৎপত্তি হয়। উহাঁতে পূর্বজন্মের কোঁন আবশ্তকত! নাই । সুপ্রাচীন কালে নাস্তিক" 
সম্প্রদায় এরূপ বলিয়া আত্মার নিত্যত্বমত অস্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাস্তযগণ জন্মাস্তর- 
বাদ অস্বীকার করিবার জন্ত এঁ প্রাচীন কথারই নানারূপে সমর্থন করিয়াছেন মহধি গোতম 
শেষে এই সুত্রের দ্বারা নাস্তিক-সম্পরদীয়-বিশেষের এঁ মতও পুর্বপক্ষরূপে উল্লেখ করিগা, পরবর্থী 
সুত্রের দ্বারা উহারও থগ্ডন করিয়াছেন। আত্মার উৎপত্িবাদীর প্রশ্ন এই যে, নবজাত শিশুর 
প্রথম রাগ পূর্ববানুভৃত বিষয়ের অনুম্মরণ জন্ট, কিন্তু ঘটাদি দ্রব্যে রূপাি গুণের স্তায় কারণাস্তর 
জন্য নহে, ইহ। কিরূপে বুঝ! যায় ? উহ! ঘটাদি দ্রবে/ রূপাদি গুণের ন্থায় কারণাস্তর জন্যই বলিব? 
ভাষ্যকার এরপ প্রশ্ন গ্রকাঁশ করিয়াই, এই পুর্বপক্ষস্থত্রের অবতারণ করায়, ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত 
“ন পুনঃ” ইতান্ত সন্দর্ভের সহিত এই স্থত্রের যোৌগই ভাষ্যকারের অভিপ্রেত বুঝা যায় ॥ সুতরাং 
এঁ ভাষ্যর সহিত স্থত্রের যোগ করিয়াই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ভাষ্যকার পুর্বপক্ষের 
ব্যাখ্যা করিয়! শেষে বলিয়াছেন যে, মহর্ষির এই পূর্ববপক্ষ তাহার পূর্বোক্ত পুর্বপক্ষেরই অনুবাদ । 
অর্থাৎ, এই পূর্ব্পক্ষ পূর্বেও বলিয়াছেন । তাৎপর্ধ)টাকাঁকার ভাষ্যকারের এঁ কথার তাৎপর্য; 
বলিয়াছেন যে, পুর্বে ( “অয়সোহযস্কাস্তাভিগমনব তদুপসর্পণং” এই সুত্রে) অযস্কাস্ত দৃষ্টান্ত 
গ্রহণ করিয়া মহর্ষি যে পূর্ব্ক্ষ বলিয়াছেন, এই সুত্রে উৎ্পদ্যমান ঘটাদি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া 
এ পুর্বপক্ষেরই পুনর্ববার উল্লেখ করিয়াছেন । ঘটাদি নিদর্শনের জন্যই অর্থাৎ সর্বজনপ্রসিদ্ধ ঘটা দি 
সগুণ দ্রব্যকে দৃষ্ান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, এ পুর্ববপক্ষের মমর্থন করিতেই পুনর্বার এ পূর্ববপক্ষের 
উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে সকলেই তাহ! বুঝিতে পারিবে । তাই এ 
ৃষ্টাস্তপ্রদর্শনপূর্ব্বক এ পুর্বর্ক্ষের পুনরুক্তি সার্থক হওয়ায়, উহা! অনুবাদ । সার্থক পুরুক্তির 
নাম “অনুবাদ”, উহা দোষ নহে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে বেদপ্রামাণ্য বিচারে ভাষাকার নান 
উদাহরণের দ্বারা এই অন্ুবাদদের সার্থকতা বুঝাইয়াছেন। শুত্রে “তৎ» শবের দ্বারা আত্মা ও 
তাহার বাগ-_-এই উভয়ই বুদ্ধিস্থ, ইহা পরবর্তী হ্ত্রের ভাষ্যের দ্বারা বুঝা যায় ॥ ২৫। 


স্ত্র। ন সৎকপ্পনিমিত্তত্ব।দ্রাগাঁদীনাঁৎ ॥২৬।২২৪॥ 


অনুবাঁদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ পুর্বেবাক্ত পুর্ববপক্ষ বল যায় না। কারণ, রাঁগাদি 
ংকল্লনিমিত্তক । | 


১৯ 


৮২ হ্যায়দর্শন [ ৩অণ, ১আ 


ভাষ্য । ন খলু সগুণদ্রব্যোৎপত্তিবনুগপত্তিরাতনে। রাগস্ত চ। 
কল্মাৎ? সংকল্পনিষিতৃত্বাদ্রাগাদীনাং । অয়ং খলু প্রাণিনাং বিষয়া- 
নাসেবমানানাং সংকল্পজনিতো! রাগে। গৃহাতে, সংকল্পশ্চ পুর্ববানুভূতবিষয়া- 
নুচিন্তনযোনিঃ। তেনানুমীয়তে জাতম্যাপি পুর্ববানুভূতার্থানুচিস্তন- 
কতো রাগ ইতি। আত্মোৎপাদাধিকরণাত্ত, রাগ্োগুপত্তির্ডবন্তী সংকল্পা- 
দশ্যত্মিন্‌ রাঁগকাঁরণে সতি বাচ্যা, কার্য্যদ্রব্যগুণবগ। ন চাঁতোতপাঁদঃ 
সিদ্ধে। নাপি সংকল্পাদন্যব্রাগকারণমন্তি, তম্মাদযুক্তং সগুণভ্রব্যোৎ- 
পত্তিবত্তয়োরুতপত্তিরিতি | অথাপি সংকল্পাদন্যদ্রোগকারণং ধর্্মাধর্ঘমলহ্ষণ- 
মদৃষ্টমুপাঁদীয়তে, তথাপি পুর্বশরীরযোগোপ্রত্যাখ্যেযঃ। তত্র হি 
তস্য নির্বৃতির্নান্মিন জন্মনি। তন্ময়ত্বাদ্রাগ ইতি, বিষয়াভ্যাসঃ 
খন্বয়ং ভাবনাহেতুস্তম্মযত্বমুচ্যত ইতি । জাতিবিশেষাচ্চ রাগবিশেষ 
ইতি। কর্ম খন্দিদ্ং জাঁতিবিশেষনির্ববর্তকং, তাঁদর্ঘ্যাৎ তাচ্ছব্যং 
বিজ্ঞায়তে। তম্মাদনুপপন্নং সংকল্পাদন্যব্রাগকারণমিতি | 


অনুবাদ। সগুণ দ্রব্যের উৎপত্তির ন্যায় আত! ও রাগের উত্পন্ত হয় না। 
(প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু রাগদি, সংকল্পনিমিত্তক । বিশদার্থ এই যে, 
বিষয়সমূহের সেবক ( ভোক্তা ) প্রাণিবর্গের এই রাগ অর্থাৎ ভোগ্য বিষয়ে 
অভিলাষ বা স্পৃহা সংকল্পজনিত বুঝা যায়। কিন্তু সংকল্প পূর্ববানুভূত বিষয়ের 
অনুস্মরণ-জন্য | তদ্দারা নবজাত শিশুরও রাগ ( তাহারই ) পুর্ববানুভূত বিষয়ের 
অনুন্মরণ-জন্য।, ইহা! অনুমিত হয়। কিন্তু আত্যার উৎপত্তির অধিকরণ ( আধার ) 
হইতে অর্থাৎ আত্মার উৎপত্তিবাদীর মতে যে আধারে আত্মার উৎপত্তি হয়, 
আত্মার যাহা উপাদানকারণ, উহা হুইতে জায়মান রাগোত্পত্তি, সংকল্পভিন্ন 
রাগের কারণ থাঁকিলে-_কার্য্যদ্রব্যের গুণের ন্যায়-_-অর্থাৎ ঘটাদি দ্রব্য রূপাদি 
গুণের উৎপত্তির ন্টায় বলিতে পারা যায়। কিন্তু আত্মার উৎপত্তি (প্রমাণ দ্বার! ) 
সিদ্ধ নহে, সংকল্প ভিন্ন রাগের কারণও নাই । অতএব “সগুণ দ্রব্যের উৎপত্তির 
হ্যায় সেই আত্মা! ও রাগের উৎপত্তি হয়” ইহ! অযুক্তু । 

আর যদি সংকল্প ভিন্ন ধর্ন্দাধ্মরূপ অদৃষ্টকে রাগের কারণরূপে গ্রহণ কর, 
তাহা হইলেও ( আত্মার ) পুর্ববশরীরসন্ন্ধ প্রত্যাখ্যান করা যায় না; যেহেতু 
সেই পূর্ববশরীরেই তাহার ( ধর্ম্মাধর্ন্দের ) উৎপত্তি হয়, ইহজন্মে হয় না। তন্ময়ত্ব- 


২৬ স্থৃৎ ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৮৩ 


বশত; রাগ উত্পন্ন হয় । ভাবনার কারণ অর্থাৎ বিষয়ামুভব-জন্য সংস্কারের জনক 
এই ( পূর্বেধীস্ত ) বিষয়াভ্যাসকেই প্ত্ময়ত্ব বলে। জাতিবিশেষপ্রযুক্তও রষ্টা- 
বিশেষ জন্মেখ যেহেতু এই কর্ম জাতিবিশেষের জনক ( অতএব ) “তাদর্ধ্য”বশতঃ 
*তাচ্ছব্দয” অর্থাৎ সেই “জাতিবিশেষ” শব্দের প্রতিপাস্তত্ব বুঝা যায় [ অর্থাত যে 
কর্ম্ম জাতিবিশেষের জনক, তাহাকেই এ জন্য প্জাতিবিশেষ” শব্ধ দ্বারাও প্রকাশ 
করা হয় ], অতএব সংকল্প হইতে ভিন্ন পদার্থ রাগের কারণ উপপন্ন হয় না। 


টিপনী। পূর্বস্থত্রোক্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন করিতে মহধি এই স্থত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, 
রাগাদি সংকল্পনিমিভ্তক, সংকল্পই জীবের বিষয়বিশেষে রাগার্দির নিমিত্ত, সংকল্প ব্যতীত আর 
কোন কারণেই জীবের রাগাি জন্মিতেই পারে না। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, 
বিষয়ভোগী জীবগণের সেই সেই ভে!গা বিষয়ে যে রাগ জন্মে, তাহ পূর্বান্তৃত বিষয়ের অনুম্মরণ- 
জনিত সংকল্প-জন্য, ইহা সর্বান্থভবসিদ্ধ, সুতরাং নবজাত শিশুর যে প্রথম রাগ, উহাও তাহার 
পুর্বান্ভৃত বিষয়ের অনুশ্মরণজনিত সংকল্পজন্য, ইহা অগ্মানদিদ্ধ। উদ্দ্যোতকর এই 
"নংকর” শবের অর্থ বলিয়াছেন, পৃর্বানুভৃত বিষয়ের প্রার্থনা । চতুর্থ অধ্য/য়ের প্রথম আহিকের 
সর্বশেষেও “ন সংকল্পনিমিত্তত্বাদ্রাগাদীনাং” এইরূপ শ্থ্জ আছে। সেখানেও উদ্দ্যোতকর 
লিখিয়াছেন, “অনুভূতবিষয়গ্রীর্থনা সংকল্প ইত্যুক্তং”। সেখানে ভাষ্যকারও বলিয়াছেন যে, 
রঞ্জনীয়, কোপনীয় ও মোহনীয়-_-এই ত্রিবিধ মিথ্যা-দংকরপ হইতে রাঁগ, দ্বেষ ও মোহ উৎপর হয়। 
তাৎপর্ধ্যটাকাকার এখানে পূর্বোক্ত কথা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, পূর্বান্থভৃত কোন বিষয়ের 
ধারাবাহিক স্মরণপরম্পরাকে চিন্তন বলে। উহা পূর্বান্থীভবের পশ্চাৎ্ৎ জন্মে, এজন্য উহাকে 
“অনুচিস্তন” বলা যায়। এ অন্ুচিস্তন বা অনুম্মরণ তদ্িষয়ে প্রীর্থনারূপ সংকল্পের যোনি, অর্থাৎ 
কারগ। সংকল্প এ অনুচিন্তনজন্ত | পরে এঁ সংকল্পই তদ্দিষয়ে রাগ উৎপন্ন করে। অর্থাৎ 
জীব মাত্রই এইরূপে তাহার পূর্বান্থভৃত বিষয়ের অনুচিস্তনপুর্বক তদ্বিষয়ে গ্রার্থনারপ 
সংকর করিয়া রাগ লাভ করে। এ বিষয়ে জীব মাত্রের মনই সাক্ষী। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 
এখানে “সংকল্প” শব্ষের অর্থ বলিয়াছেন, ইষ্টসাধনত্বক্ঞান। কোন বিষয়কে নিজের উষ্ট- 
সাধন বলিয়া বুঝিলেই, তদ্বিষয়ে ইচ্ছারূপ রাগ জন্মে | ই্টসাধনত্ব জ্ঞান ব্যতীত ইচ্ছাই জন্মিতে 
পারে না ৷ স্থতরাং নবজাত শিশুর প্রথম রাগের দ্বারা তাহার ইট্টসাধনতা জ্ঞানের অনুমান 
করা যায়। তাহ! হইলে পূর্বে কোন দিন তথ্বিষয়ে তাহার ইষ্টসাঁধনত্বের অন্থভব হইয়াছিল, 
ইহাও শ্বীকার করিতে হয় । কারণ, পূর্বে ইষ্টসাধন বলিয়া অন্ুতব না করিলে ইষ্টসাধন বলিয়া 
স্মরণ করা যায় না। ইহ্জন্মে যখন এ শিশুর এরূপ অনুভব জন্মে নাই, তখন পূর্বজন্মেই 
তাহার এঁ অনুভব জন্মিয়াছিল, ইহ! স্বীকার করিতেই হইবে। “সংকল্প” শবের এখানে যে 
অর্থ ই হউক, উহা! যে রাগাদির কারণ, ইহা শ্বীকার্ধ্য। বৌদ্ধ সম্পরদায়ও উহ্‌! স্বীকার করিয়াছেন। 
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১। 1 সংকক্গপ্রভবো রাগে! স্বেসে। সোহশ্ কথাঠে -মাধামিককাবিক। 





৮৪ ন্যায়দর্শন [ ৩অ০১১আৎ 


আত্মার উৎপন্ভিবাদীর কথা এই যে, আত্মার যে আধারে উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ আত্মার যাহা 
উপুষ্জান-কারণ, উহ! হইতে যেমন আত্মার উৎপপণ্তি স্বীকার করি, তব্রপ উহা “হইতেই আত্মার 
রাগের উতৎ্পত্তিও স্বীকার করিব। ঘটাদি দ্রব্যের উপাদান-কারণ মৃত্তিকাদি হইতে যেমন 
ঘটাদি ড্রবোর উৎপত্তি হইলে খঁ মৃত্তিকাদি দ্রব্যের রূপাদি গুণ জন্চ ঘটা দ্রব্যে রূপাদি গুণের 
উৎপত্তি হয়, তব্রপ আত্মার উপাদান-কারণের রাগাদি গুণ হইতে আত্মারও রাগাদি গুণ জন্মে, 
ইহাই বলিব। ভাষাকার এই পক্ষ খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, ষদি সংকল্প ভিন্ন রাগের কারণ 
থাঁকিত, অর্থাং যদ্দি সংকল্প ব্যতীতও কোন জীবের কোন বিষয়ে কোন দিন রাগ জন্মিয়াছে, 
ইহু। প্রমাণসিদ্ধ হইত, তাহা হইলে আত্মার এরূপ রাগোৎ্পত্তি বলিতে পারা যাইত। কিন্ত 
এঁ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। আত্মার উৎপত্তি হয়, এ বিষয়েও কিছুমাত্র প্রমান নাই। বস্তুতঃ 
আত্মার উপাদানকারণ স্বীকার করিয়া মৃত্তিকাদিতে রূপাদির শ্ভার আত্মার উপাদান-কারণেও 
রাগাদদি আছে, ইহা কোনরূপেই প্রতিপন্ন কর! যার না। আত্মার উপাান-কারণে রাগাদদি 
না খাকিলেও, ঘটাদি দ্রব্যে রূপাঁদি গুণের ন্যায় আত্মাতে রাগাদি জন্মিতেই পারে না। পূর্ববপক্ষ- 
বাদীর পরিগৃহীত দৃষ্ীস্তান্থসারে আত্মাতে রাগোৎ্পন্ভি প্রতিপন্ন কর! যায় না। আত্মার উপাদান- 
কারণ কি হইবে, এবং তাহাতেই ব। কিরূপে রাগাদি জন্মিবে, ইহা তাহারা প্রতিপন্ন করিতে 
পারেন না। আধুনিক পাশ্টান্যগণ এসকল বিষয়ে নানা কল্পনা! করিলেও আত্মার উৎপত্তি ও 
তাহার রাগাদির মূল কোথায়, ইহা৷ তাহারা দেখাইতে পারেন না। দ্বিতীয় মাহিকে ভূতটচ তন্ত- 
বাদ খগুনে এ বিষয়ে অন্ান্ত কথ! পাওয়৷ যাঁইবে। 
পুর্বপক্ষবাদী আতন্তিক মতানুদারে শেষে যদি বলেন যে, ধর্াধর্মরূপ অনৃষ্টই জীবের ভোগ্য 
বিষয়ে রাগের কারণ ৷ উহাতে সংকর অনাবস্তক। নবজত শিশু অদৃষ্টবিশেষবশতঃই স্তন্তাদি- 
পানে রাগযুক্ত হয়। ভাষ্যকার এতদ্ুত্তরে বণিয়ছেন যে, নবজাত শিশুর বাগের কারণ সেই 
অনৃষ্টবিশেষ ও তাহার বর্তমান জন্মের কোন কর্মজন্য না হওয়ায়, পূর্বরশরীরসন্বন্ধ বা পূর্ব- 
জন্ম স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং অনৃষ্টবিশেষকে রাগের কারণ বলিতে গেলে পূর্ব্বপক্ষ- 
বাদীর কোন ফল হইবে না, পরন্ত উহাতে সিদ্ধান্তবাদীর পক্ষই সমর্থিত হইবে । কেবল অদৃষ্ট- 
নিশেষবশতঃই রাগ জন্মে, ইহা সিদ্ধান্ত না হইলেও, ভাষ্যকার উহা! স্বীকার করিয়াই পূর্বপক্ষের 
পরিহারপূর্ববক শেষে প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে তনয়ত্বকে রাগের মুল কারণ বলিয়াছেন,। 
পুনঃ পুনঃ যে বিষয়াভ্যাসবশতঃ তদ্ধিষয়ে সংস্কার জন্মে, সেই বিষয়ান্যাসের নাম “তময়ত্ব” | 
৯ এ তন্ময়ত্ব বশতঃ তদ্দিষয়ে সংস্কার জন্মিলে তজ্জন্য তন্বিষয়ের অনুশ্মরণ হয়, সেই অনুস্মরণ অন্য 
সংকল্পবশতঃ তদ্ধিষয়ে রাগ জন্মে, স্থতরাং পুর্ব্বোক্তরূপ তন্ময়ত্বঈ রাগের মূল। নবজাত শিশুর 
পূর্বর্জন্ম না থাকিলে, ইহজন্মে প্রথমেই তাহার এ বিষয়াভ্যাসরূপ তন্বয়ত্ব সম্ভব না হওয়ায়, প্রথম 
রাগ জন্মিতে পারে না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, কোন জীব মন্ুযাজন্মের পরেই ওর 
জন্ম লাভ করিলে, তাহার তখন অব্)বহিতপুর্বব মন্ুষ্যজন্মের অনুরূপ মনুষ্যোচিত রাগাদি 
মা হইয়া বিজাতীয় সহতজন্মব্যবহিত উদ্ঈজন্মের মন্ুবূপ রাগাদিই জন্মে কেন? এতদুত্তরে 
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ভাষ্যকার শেষে বলিয়!ছেন ধে,--জাতিবিশেষ প্রধুক্তও রাগবিশেষ জন্মে। ভাষ্যকারের 
তাৎপর্ধ্য এই যে, কর্ণ বা অনৃষ্টবিশেষের দ্বার! পূর্বান্থভব জন্ত সংস্কার উদ্ধন্ধ হইলে, পুর্বানততভূত 
বিষয়ের অনুম্মরপাঁদি জন্য রাগাদি জন্মে। যে কর্ম বা অদৃষ্টবিশেষবশতঃ উদ্ীজন্ম হয়, সেই 
কর্মই বিজাতীয় সহম্রজন্মব্যবহিত উ্রজন্মের দেই দেই সংস্কারবিশেষকেই উদ্ধদ্ধ করায়, তখন 
তাহার তদনুরূপ রাগ|দিই জন্মে। উদ্বোধক না থাকায়, তখন তাহার মন্যাজন্সের সেই সংস্কার 
উদ্বদ্ধ না হওয়ায়, কারণাভাবে মন্থ্যাজন্মের অনুরূপ রাগাদি জন্মে না । যোগনর্শনে মহ্ধি 
পতঞ্জলিও এই সিদ্ধান্ত ব্যন্ত' করিয়াছেন১। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাহা হইলে অধৃষ্টবিশেষকে পূর্বোক্ত স্থলে রাগবিশেষের প্রয়োজক না 
বলিয়া, ভাষ্যকার জাঁতিবিশেষকেই উহার প্রয়োজক কেন বলিয়াছেন? তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন 
যে, কর্মই জীতিবিশেষের জনক, সুতরাং “জাতিবিশেষ” শবের দ্বার! উহার নিমিত্ত কর্ম বা অদৃষ্ট 
বিশেষকেও বুঝা যায়। অর্থাৎ কর্মমাবিশেষ বুঝাইতেও “জাতিবিশেষ” শব্দের প্রয়োগ হইয়। থাকে! 
কারণ, কর্ম্মবিশেষ জাঁতিবিশেষার্থ। জাঁতিবিশেষ অর্থাৎ জন্মবিশেষই যাহার অর্থ বা ফল, এমন 
যে কম্মবিশেষ, তাহাতে “তাদর্থ্য” অর্থাৎ এ জাতিবিশেষার্থতা থাকায়, “তাচ্ছব্য” অর্থাৎ উহাতে 
"জাতিবিশেষ” শব্দের প্রতিপাদ্যতা বুঝা! যাঁয়। তীদর্থা” অর্থাৎ তনিমিতততাবশতঃ যাহা 
যে শবের বাঁচ্যার্থ নহে, সেই পদার্গেও সেই শব্দের ওপচারিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন কটার্থ 
বীরণ “কট” শব্দের বাচ্য না হইলেও, এ বীরণ বুঝাইতে “কটং করোতি” এই বাঁক্যে “কট” শবের 
প্রয়োগ হইয়া থাকে । মহষি দ্বিতীয় অধ্যান়্ের শেষে (৬০ম স্থত্রে) নিজেও ইহ! প্রকাশ করিয়াছেন । 
ফলকথা, ভাষ্যকার কর্ম্মবিশেষ বুঝাইতেই “জাতিবিশেষ” শবের প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং 
পূর্বক্তরূপ প্রপ্নের অবকাশ নাই। উপসংহারে ভাষ্যকার প্রক্কৃত কথা বলিয়াছেন যে, সংকল্প 
ব্যতীত আর কোন কারণেই রাগাদি জন্মিতে পারে না। স্তরাং পূর্বোক্ত যুক্তির দ্বারা আত্মার 
নিত্যত্ব অনাদিত্ব ও পুর্বজন্মাদি অবস্ঠই সিদ্ধ হইবে । বস্ততঃ কুতর্ক পরিত্যাগ করিয়া প্রণিধান- 
পূর্বক পূর্বোক্ত যুক্তিদমূহের চিত্ত! করিলে এবং শিশুর স্তন্তপানাদি নানাবিধ ক্রিয়ায় বিশেষ 
মনোযোগ করিলে পুর্ববজন্মবিষয়ে মনস্বী ব্যক্তির কোন সংশয় থাকিতে পারে না । 

মহষি ইতঃপূর্ব্বে আত্মার দেহাদি-ভিন্ত্ব সাধন করিয়া, শেষে এই গুকরণের দ্বারা আত্মার 
নিত্যন্ব সাধন করিয়াছেন এবং দ্বিতীরন আহ্িকে বিশেষরূপে ভূতটৈতন্তবাদের খণ্ডন করিয়া, 
পুনর্ব্বার আত্মার দেহভিন্নত্ব সমর্গন করিয়াছেন। এখানে আত্মার নিত্ত্ব সিদ্ধ হওয়ায়, তন্বারাও 
আত্মা যে দেহাঁদি-ভিন্ন, ইহ! সিদ্ধ হইয়াছে । কারণ, দেহাঁদি আত্মা হইলে, আত্মা নিত্য হইতে 
পারে না। পরন্ত আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই; আত্মা নিত্য, ইহা বেদ ও বেদমূলক সর্বব- 
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । বেদাস্তদর্শনে ভগবান্‌ বাদরায়ণ বলিয়াছেন, "নাত্মাংশ্রুতের্মিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ 
২৩1১৭ অর্থাৎ আত্মার উৎপত্তি নাই, যে হেতু উৎপত্তি-গ্রকরণে শ্রুতিতে আত্মার উৎপত্তি 


১। পততন্তদ্থিপাকানুগুণ।নমেবাভিবাজিরর্বাননানাং” & “জাতিদেশকালবাবহিতানামপ্যানন্ত্যযং স্বৃতিনংক্কারয়ে।- 
রেকরপত্থ।ৎ*।-বে।গদর্শন, কৈবলাপাদ । ৮৭ নুত্র ও ভাষ্য জ্টবা। 


৮৬ হ্যায়দর্শন [৬অ*, ১আ০ 


কথিত হয় নাই। পরন্ত শ্রুতিতে আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে । বস্তুতঃ শ্রাতিতে 
আত্মার নিত্যত্বই বর্ণিত হওয়ায় “আত্মা নিত্য” এই প্রতিজ্তা আগমমূলক, আত্মার নিত্যত্বের 
অন্ুমান বৈদিক সিদ্ধান্তেরই সমর্ক। সুতরাং কেহ আত্মার অনিত্যত্বের অনুমান করিলে, উহা 
প্রমাণ হইবে না । উহা শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমান হওয়ায়, প্যায়াভান” হইবে । (-ম খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। 

পরন্ত মহষি আত্ম! দেহাদি-ঠিন্ন ও নিত্য, এই শ্রুতিসিদ্ধ পসর্করতন্ত্র-সিদ্ধান্তের” সমর্থন করিতে 
যেপকল যুক্তির প্রকাশ করিয়াছেন, তন্বারা তাঁহার মতে আত্মা যে প্রতি শরীরে ভিন্ন, সুতরাং 
বহু এবং জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মারই গুণ, ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে। আত্মাই জ্ঞাতা ; আত্মাই স্মরণ ও 
প্রত্যতিজ্ঞার আশ্রয় এবং ঘ্রাণাদি ইন্জিয়ের দ্বারা আত্মাই প্রত্যক্ষ করে। ইচ্ছ। দ্বেষ, প্রযত্র প্রভৃতি 
আত্মার লক্ষণ--ইত্যাদি কথার দ্বারা তাহার মতে জ্ঞানাদি আত্মারই গুণ, ইহ! অবশ্ঠ বুঝ যাঁয়। 
"এয হি দ্র! স্পষ্ট ঘ্বাত! রসয্মিতা শ্রোতা” ইত্যাদি (প্রশ্ন উপনিষৎ 81৯) শ্রুতিকে অবলম্বন 
করিয়াই মহধি গোতম ও কণাদ জ্ঞান আত্মারই গুণ. এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন । আত্মার 
সগুণত্ববাদী আচার্য্য রামানুজ গ্রভৃতিও এ শ্তিকে অবলম্বন করিয়াছেন। এইরূপ পদর্শনস্পর্শনা- 
ভ্যামেকার্থগ্রহণ!ৎ” ইত্যাদি অনেক স্ুৃত্রের দ্বারা মহধি গোতমের মতে আত্মা যে প্রতি শরীরে 
ভিম্ন_-বছ, ইহাও বুঝিতে পার! যায়) স্তায়াচাধ্য উদ্দেতকরও পূর্বোক্ত “নিয়মশ্চ নিরনুমানঃ” 
এই সুত্রের পবান্তিকে” ইহা! লিখিয়ছেনং ৷ এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিকের ৬৬ম ও ৬৭ম সুত্রের 
দ্বারাও মহধি গোতমের এ দিদ্ধাস্ত স্পষ্ট বুঝা যায়। ভাষ্যকার বাস্তায়ন সেখানে আত্মার 
নানাত্ব বা প্রতি শরীরে বিভিনত্ব সিদ্ধান্তে দোষ পরিহার করিতেই মহধির সমাধানের 
ব্যখ্যা করিয়াছেন এবং পূর্বোক্ত চতুর্দশ হৃত্র ভাষ্যের শেষে এবং দ্বিতীয় আহ্িকের ৩৭ স্তর 
ও &তশ সুত্রের ভাষ্ে আত্ম! যে প্রতি শরীরে ভিন্ন, ইহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং 
যাহার! মহষি গোতম এবং ভাষ্যকার বাৎস্তায়নকেও অতৈত্ববাদী বণিয়৷ প্রতিপন্ন করিতে 
ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। পরস্ত স্তায়দর্শনের সমান তন্ত্র 
বৈশেষিক দর্শনে মহষি কণাদ প্রথমে “মুখ-ছুঃখ-জ্ঞান-নিপপ ভ্রযবিশেষাদৈকাত্মাং” € ৩২১৯) 
এই স্থত্র দ্বারা আত্মার একত্বকে পূর্বপক্ষরূপে সমর্থন করিয়া, পরে পব্যবস্থাতো৷ নান” (৩২২০) 
এই স্থত্রের দ্বারা আত্মার নানাত্ব অর্থাৎ বহুত্বই সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন। কণাদের 
এ স্ত্রের তাৎপর্ধ্য এই যে, অভিন্ন এক আত্মাই প্রতি শরীরে বর্তমান থাকিলে, অর্থাৎ সর্ব- 
শরীরবর্তী জীবাত্মা বস্তুতঃ অভিন্ন হইলে, একের স্থুধ-ছুঃখার্দি জন্মিলে সকলেরই স্ুখ-ছুঃখাদি 
জন্মিতে পারে। কিস্ত জন্ম, মৃত্যু, সুখ-ছুঃখ ও স্বর্গনরকের ব্যবস্থা আছে, একের জন্মা্দি হইলেও 





স্পা পাশা শাপিাপপীশাপ্পীশিপপিপাপাপ্পিশিপীপ্প পি পপি ৯ পি স্টপ সপ 


১। ন জীবে জ্রিয়তে ।--ছালোগ্য 1৬1১১৩। স বা এব সহানজ আত্মাহইজরোহমরোইনতোহভয়ে! ব্রহ্ম । 
স্প্বুহ্দ।রণ্যক 18181২৫| 
*ন জায়তে প্রিয়তে ব1 বিপশ্চিং” পঝজে! নিত্যঃ শাখতোহয়ং পুরাণঃ।--কঠো পনিষৎ 1২1১৮ 
২। বহুত অতএব /দর্শনপ্পর্পন ভ্যাষেকা্ঘগ্রহ্ণাৎ, না্ঘুষ্মনাঃ স্মরতীতি "শরীরদ্বাছে পাতকা ভাবাঠ'দিতি। 
সেয়ং সর্ব! ব্যবহ। শরীরিভে'দ গতি সম্ভবতীতি।-স্য়বতিক। 


২৬ সু ] বাগ্স্যায়ন ভাষ্য ৮৭ 


অপরের জন্মাদি হয় ন1। স্থৃতরাংপূর্বোক্রূপ ব্যবস্থা বা নিয়মবশতঃ আত্ম! প্রতি শরীরে ভিন্,সৃতরাং 
বনু ইহা! সিদ্ধ হয়। সাংখ্যহতব্রকারও পূর্বোক্ত যুক্তির দ্বারাই আত্মার বহুত্ব সমর্থন করিতে সুত্র 
বলিয়াছেন, “জন্মাদিব্যব্থীতঃ পুরুষবন্ৃত্বং” (91১৪৯)। ভাষ্যকার বাৎ্স্ত।য়নও আত্মার বহুত্বলাধনে 
পূর্বোক্তরূপ যুক্তিরই উল্লেখ কবিয়াছেন | কেহ বছ্তে পারেন যে, আত্মার একত্ব শ্রুতিসিত্ধ, 
সুতরাং আত্মার বনুত্বের অন্ম'ন করিলেও এ অনুমান শ্রুতিবিরুদ্ধ হওয়ায়, প্রমাণ হইতে পারে ন| ৷ 
এই জন্যই মহধি কণাদ পরে আবার বলিয়াছেন, পশান্সা মর্থ্যাচ্চ” (৩২।২১)। কণাদের এ হৃত্রের 
তাৎপর্ধ্য এই ষে, আত্মার বহুত্ব প্রতিপাদক যে শান্তর আছে, তাহা জীবাত্মার বাস্তব বহুত্ব প্রতিপাদনে 
সমর্থ। কিন্ত আত্মার একত্প্রতিপাঁদক যে শাস্ত্র আছে, তাহা জীবাত্মার একত্বপ্রতিপা্নে সমর্থ 
নহে। এ সকল শাস্ত্র দ্বারা পরমাত্মারই একত্ব গ্রতিপাদিত হইয়াছে । কোন কোন স্থলে জীবাত্বাফে 
এক বল! হুইলেও সেখানে একজাতীয় অর্থেই এক বলা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে । কারণ, 
জীবাত্বার বন্ুত্ব, শতিও অন্ুম!ন-গ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ) হ্ৃতরাং জীবাস্বার একত্ব বাধিত। বাঁধিত 
পদার্থের প্রতিপাদন করিতে কোঁন বঝাঁক্যই সমর্গ ব। যোগ্য হয় না। বহু পদার্কে এক বললে 
সেখানে “এক” শব্দের একজাতীয় অর্থই বুঝিতে হয় এবং এরূপ অর্থে “এক” শবের প্রয়োগও 
হইয়। থাকে । সাংখ্য-সৃত্রকারও বলিয়াছেন, “নাদ্বৈতশ্তিবিরোধো৷ জাতিপরত্বাৎ” | ১:১৫৪। 
কণাদ-ুত্রের “উপস্কার"-কর্তা শঙ্কর মিশ্র কণাদের “শাজ্জসামর্থ্যাচ্চ” এই হতে “শান্ত” শঝের দ্বার! 
"ঘ্ে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে” এবং “দ্ব। স্ুপর্ণ। সবুজা সথায়া” ইত্যাদি (মুণ্ডক ) শ্রুতিকেই গ্রহণ করিয়া 
জীবাত্মার ভেদ সমর্থন করিয়াছেন। শঙ্কর মিশ্রের তাঁৎপর্ধ্য এই যে, পূর্বোক্ত শ্রুতির ছারা ব্রন্ধ 
হইতে জীবাস্বার ভেদ প্রতিপন্ন হওয়ার, জীবাত্মা ব্রহ্ষন্থরূপ নহে, স্থুতরাং জীবাত্ম। এক নহে, ইহা 
বুঝা যায়। জীবাত্মা ব্রহ্মন্বরূপ না হইলে, আর কোন প্রমাণের দ্বার! জীবাত্মার একত্ব প্রতিপন্ন 
হইতে পারে না । বস্ততঃ পুর্বোন্ত মত সমর্থনে নৈয়ারিক-সম্প্রদায়ের বক্তব্য এই থে, কঃ, এবং 
শ্বেতাখ্বতর উপনিষদে১ "চেতনশ্চেতনানাং৮ এই বাক্যের দ্বারা এক পরমাতু! সমস্ত জীবাত্মার 
চৈতন্যম্পাদক, ইহা! কথিত হওয়ায়, উহার দ্বারা জীবাত্মার বুত্ব স্পট বুঝা যায়। 
*চেতনশ্চেতনানাং” এবং “একে! বহ্‌নাং যে। বিদধাঁতি কামান্‌” এই ছুইটি বাক্যে ষণঠী বিভক্তির 
বহুবচন এবং প্বন্ছ* শবের দ্বারা জীবাত্মার বন্ত্ব স্ুম্পষ্টর্ূপে কথিত হইয়াছে, এবং উক্ত 
উপনিষদে নান! শ্রুতির ভ্বারা পরমাত্মারই একত্ব বর্ণিত হইয়াছে, ইহাও স্পট বুঝা যায়। 
স্থৃতরাং ভীবাত্বা বহু, পরমাত্মী এক, ইহাই বেদের সিদ্ধান্ত। পরমাত্মার একত্বগ্রতিপাদক 
শীস্ত্রকে জীবাআ্মার একত্প্রতিপাদক বলিয়া বুঝিয়! বেদের সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিলে, উহু! প্রকৃত 
সিদ্ধান্ত হইবে না। অবশ্ঠ “ততৃমসি”, ণঅহং ব্রঙ্গাম্মি”। ণঅয়মাত্ম! ব্রহ্ম” এবং “সোইহং» 
এই চারি বেদের চারিটি মহাবাক্যের দ্বারা জীব ও ব্রন্মের অভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্ত উহা! 
বাস্তবতত্বরূপে উপদিষ্ট হয় নাই। জীব ও বর্গের অভেদ ধ্যান করিলে, এ ধ্যানরূপ উপাসন! 
মুমুক্ষুর রাগছেষাদি দোষের ক্ষীণতা সম্পাদন দ্বার! চিত্তশুদ্ধির সাহাঁধ্য করিয়া মোক্ষলাঁভের সাহায্য 
১। নিত্যোক্কনিত্যান।ং চেতনশ্চেতনানাজেকে। বহুনাং যো! বিধধাতি কাষান্‌।--কঠ।২1১৩। স্বেতাখতর 1৬1১৩ 
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করে, তাই এ্ররূণ ধ্যানের জন্যই অনেক শতিতে জীব ও ব্রন্মের অভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্ত 
এ অভেদ বাস্তবতত্ব নহে। কারণ, অন্তান্ঠ বহু শ্রতি ও বহু যুক্তির দ্বার জীব ও ত্রন্মের ভেদই 
সিদ্ধ হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে ( ১ম আ* ২১শ স্থত্রের ভাষ্য-টিগ্লনীতে ) এই সকল ধথায় বিশেষ 
আলোচন। পাওয়। যাইবে । মুলকথা, জীবাত্মার বাস্তব বনুত্বই মহাঁধি কণাদ ও গোতমের সিদ্ধান্ত । 
সুতরাং ইহাদিগের মতে জীব ও ব্রন্গের বাস্তব অভেদ্দ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না) কারণ, যাহ! 
বস্ততঃ বন, তাহ! এক অদ্বিতী্ণ পদার্থ হইতে অভিন্ন হইতে পারে না। পরস্ত ভিন্ন বলিয়াই 
দিদ্ধ হয়। 

অ্বৈতমত-পক্ষপাঁতী অধুনিক কোন কোন মনীষী মহধি কণাদের পূর্বোক্ত “সুথছুঃথ-জাঁন” 
ইত্যাদি সুত্রটিকে সিদ্ধাস্তন্ুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, কণাদও থে জীবাত্ার একত্ববাদী ছিলেন, 
ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন১। কিন্তু এ অভিনব ব্যাখ্যা সম্প্রদায়-বিরুদ্ধ। 
তগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য প্রভৃতিও কণাদহুত্রের এরূপ কোন ব্যাথ্যন্তর করিয়া তন্বার! নিজ 
মত সমর্থন করেন নাই। বেদাস্তনিষ্ঠ আচার্য্য মধুস্থদন সরদ্বতীও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 
(২য় অ* ১৪শ হ্ৃত্রের) টীকায় নৈয়ায়িক ও মীমাংসক প্রভৃতির স্তায় বৈশেষিকমতেও জাত্মা যে 
প্রতি শরীরে ভিন্ন, ইহা! স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন । পরম্ত মহর্ষি কণা বৈশেষিক দর্শনের তৃতীয় 
অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্িকে আত্মার আস্তিত্ববিষয়ে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সখ, ছুঃথ, 
ইচ্ছা, ছেষ প্রতৃতিকে আত্মার লিঙ্গ বলিয়াছেন, তন্বারা মহর্ষি গোতমের স্ভায় তাহীর মতেও যে, 
স্থথ, দুঃখ, জ্ঞান, ইচ্ছ। ও দ্বেষ প্রভৃতি আত্মারই গুণ, মনের গুণ নহে, ইহ! বুঝ| যায়। এবং ষষ্ঠ 
অধ্যায়ের প্রথম আহিকে “আত্মান্তর গুণানামাতআবাস্তরে কারণত্বাং” । ৫ এই স্থৃত্রের দ্বারা 
তাহার মতে আত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন এবং সগুণ, ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং 
কণাদের মতে আত্মার একত্ব ও নিগুণত্বের ব্যাখ্যা করিয়৷ তাহাকে অদ্বৈতবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন 
করা যায় না। পরন্ত মহর্ষি কণাদের "ব্যবস্থাতে৷ নানা” এই সুত্রে “ব্যবহা'রদশীয়।ং» এই বাক্যের 
অধ্যাহার করিয়। ব্যবহারদশায় আত্মা নানা, কিন্ত পরমার্থতঃ আত্মা এক, এইরূপ তাৎপর্য) ব্যাখ্যা 
করা যায় না। কারণ, কণাদের অন্য কোন সুত্রেই তাঁহার এরূপ তীৎপর্যযস্থচক কোন কথা নাই। 
পরস্ত প্ব্যবস্থাতো নানা” এই হ্ত্রের পরেই “শাস্ত্রসামর্থযাচ্চ” এই হুত্রের উল্লেখ থাকায়, 
প্ব্যবস্থা”্বশতঃ এবং *শান্ত্রসামর্থ/”বশত; আত্মা নানা, ইহাই কণাদের বিবক্ষিত বুঝা যাঁয়। 
কারণ, শেষ হ্বত্রে ৮” শবের দ্বারা উহার অব্যবহিত পূর্ববস্থত্রোক্ত “ব্যবস্থা” রূপ হেতুরই 
 সমুচ্চয় বুঝ! যায়। অবাবহিত পূর্বোক্ত সন্নিহিত পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া ০চ* শবের 
দ্বারা অন্ত হুত্জোক্ত হেতুর সমুচ্চয় গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং ্ব্যবস্থাতঃ শাস্্রসামর্থযাচ্চ আত্মা 
নানা” এইরূপ ব্যাথ্যাই কণাদের অভিমত বলিয়া বুঝা যায়। কণাদ শেষস্থত্রে "সামর্থ্য" 
শব্দ ও “চ” শব্ষের প্রয়োগ কেন করিয়াছেন, ইহাঁও চিস্তা করা আবম্তক। পরস্ত আত্মার 


১। সর্ধ্শান্্পারদশী পুজাপাদ মহাসহোপাধায় চন্্রকাস্ত তর্কালঙ্কার মহোদয় কৃত বৈশেষিক দর্শনের ভাষা ও 
“ফেলোসিপের লেক্চর* প্রভৃতি স্রষ্টবা । 





২৬ সঞ | বাগুস্থায়ন ভাষ্য ৮৯ 


একত্বই কণাদের সাধ্য হইলে এবং তাহার মতে শবস্তরসামর্থ্বপতঃ জাত্মার নানাত্ব নিষেধ্য হইলে 
তিনি পব্যবস্থাতো৷ নান।” এই সুত্রের দ্বার! পুর্বপক্ষরূপে আম্মার সাঁরাত্ব সমর্থন করিয়া “ন শান্ত্র- 
সামর্ঘযাৎ” এইরপ স্থত্র বলিয়াই, তাহার পূর্বস্থত্রোক্ত আস্মনানাত্ব পূর্ববপক্ষের খণ্ডন করিতেন, তিনি 
ধরূপ হাত্র না বলিয়! "শান্তরপামর্ঘ্যচ্চ” এইরূপ স্থত্র কেন বলিয়াছেন এবং প্রস্থলে তাহার এ সুঞ্টি 
ৰলিবার প্রয়োজনই বা কি, ইছাও বিশেষরূপে চিন্তা করা আবশ্তক। স্তুধীগণ পূর্বোক্ত সমস্ত 
কথাগুলি চিত্তা করিয়! কণাদ-সৃত্রের অদ্বৈতমতে নবীন ব্যাথ্যার সমালোচন। করিবেন । 

বন্ততঃ দর্শনকার মহর্ষিগণ অধিকারি-বিশেষের জন্য বেদান্ুসারেই নানা সিদ্ধান্তের বর্ণন 
করিয়াছেন। সমস্ত দর্শনেই অদ্বৈতসিদ্ধাস্ত অথব| অন্ত কোন একই সিদ্ধান্ত বর্ণিত ও সমর্থিত 
হইয়াছে, ইহ। কোন দিন কেহ ব্যাখ্যা করিয়া গ্রাতিপন্ন করিতে পারিবেন না, ইহা! পরম সতা। 
তগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য ও সর্বতন্বস্বতন্ত্ শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র প্রভূতি দার্শনিক আচীর্য্যগণ কেহই 
ঘড় দর্শনের প্ররূপ সমন্বয় করিতে যান নাই। সত্যের অপলাপ করিয়া কেবল নিজের বুদ্ধিবলে 
বিন্ময়জনক বিশ্বাসবশতঃ পূর্ববাচার্য্যগণ কেহই এরূপ অসম্ভব সমন্বয়ের জন্য বৃথা পরিশ্রম করেন 
নাই। পূর্বচা্ধ্য মহানৈরায়িক উদয়নাচার্ধ্য “বৌদ্ধাধিকার” গ্রন্থে সমন্বয়ের একপ্রকার পন্থা 
প্রদর্শন করিয়াছেন। “জৈমিনির্ধ দি বেদজ্ঞঃ১” ইত্যাদি সুপ্রাচীন শ্লোকও তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহিকের ২১শ হ্ুত্রের ভাষ্য-টিগ্লনীতে উদয়নাচার্য্যের এঁ সমস্ত কথ! এবং 
দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টা্বৈতবাদ, দবৈতাঁদ্বৈতবাদ, অচিস্তাভেদাভেদবাদ প্রভৃতির আলোচনা 
দ্রষ্টব্য । পরন্ত অদ্বৈতমতে সকল দর্শনের ব্যাখ্যা করা গেলে, শঙ্কর প্রভৃতির অদ্বৈতমত সমর্থন 
করিবার জন্য বিরুদ্ধ নান! মতের খণ্ডন করার কোনই প্রয়োজন ছিল না। শ্রীমদভগবদগীতার 
২য় অণ ১৪শ স্ুত্রের টীকায় মধুস্দন সরস্বতী আত্মবি্ষয়ে যে নানা বিরুদ্ধ মতের উল্লেখ 
করিয়াছেন--তাহাঁরও কোন প্রয়োজন ছিল না। খষিগণ সকলেই অদ্বৈত সদ্ধান্তই প্রকাশ 
করিয়াছেন, ইহা! বলিতে পারিলে ভগবান্‌ শঙ্কর প্রভৃতি অদ্বৈতবাদী আচার্ধ্যগণ কেন তাহ! বলেন 
নাই, এ সকল কথাও চিন্তা করা আবশ্তক। ফলকথা, খধিদিগের নানাবিধ বিরুদ্ধ মত স্বীকার 
করিয়াই এ সকল মতের সমম্ধয়ের চিস্তা করিতে হুইবে। ইহা ভিন্ন সমন্বয়ের আর কোন পন্থা 
নাই। স্বয়ং বেদব্যাসও শ্রীমদ্ভাগবতের একস্থানে নিজের পূর্বোক্ত ব্রিদ্ধ বাক্যের ধঁ ভাবেই 
সমন্বয় সমর্থন করিয়া অন্যাত্রও এ ভাবেই বিরুদ্ধ খষিবাক্যের সমন্বয়ের কর্তব্যতা সুচনা করিয়া 
গিয়াছেনং ॥ ২৬ ॥ 
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১। গৈষিনির্যদি বেদজ্ঞঃ কণাদে! নেতি ক! প্রম!। 
উভৌ চ বদি বেদজ্ঞো ব্যাধ্যাভেদত্ত কিং কৃত 
২। ইতি নানাপ্রসংখ্যানং তন্ব।নামবষিভিঃ কৃতং । 
সর্বধং ন্যাধাং যুক্তিমত'দ্‌ বিছুধাং কিমশোতনং ।-_শ্রীদন্াগবত ।১১/২২।২৫। 
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ভাষ্য । অনাদিশ্চেতনস্য শরীরযোগ ইত্যুক্তং, স্বকৃতকর্ম্মনিমিত্তধ্চান্ত 
শরীরং ম্থুখছুঃখাধিষ্ঠানং, তত পরীক্ষ্যতে-_কিং ঘ্রাণাদি বদেকপ্ররৃতিকমুত 
নানাপ্রকৃতিকমিতি | কুতঃ সংশয়ঃ ? বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ | পৃথিব্যাদীনি 
ভূতানি সংখ্যাবিকল্পেন, শরীরপ্রকৃতিরিতি প্রতিজানত ইতি । 

কিং তত্র তত্বং ? 

অনুবাদ । চেতনের অর্থাৎ আত্মার শরীরের সহিত সম্বন্ধ অনাদি, ইহ! উক্ত 
হইয়াছে । ন্খহ্ঃখের অধিষ্ঠানরূপ শরীর এই আত্মার নিজকৃত কর্ম্নজন্যই, সেই 
শরীর পরীক্ষিত হইতেছে, (সংশয় ) শরীর কি ত্রাণাঁদি ইন্দ্রিয়ের স্তায় একপ্রকৃতিক ? 
অথব। নানা প্রকৃতিক ? অর্থাৎ শরীরের উপাদান-কারণ কি একই ভূত? অথব 
নানা ভূত? (প্রম্ন) সংশয় কেন? অর্থাৎ কি কারণে শরীর-বিষয়ে পুর্বেবাক্তরূপ 
সংশয় হয়? (উত্তর) বিপ্রতিপত্তিপ্রযুস্ত সংশয় হয়। সংখ্যা-বিকল্লের দ্বারা 
অর্থাৎ কেহ এক ভূত, কেহ ছুই ভূত, কেহ তিন ভূত, কেহ চারি ভূত, কেহ 
পঞ্চ ভূত, এইরূপ বিভিন্ন কল্পে পৃথিব্যাদি ভূতবর্গ শরীরের উপাদান-__ইহা (বাদিগণ ) 
প্রতিজ্ঞা করেন। 

(প্রশ্ন) তন্মধ্যে তত্ব কি? 


সুত্র। পাঁর্থিবং গুণান্তরোপলব্ধেঃ ॥২৭।২২৫॥ 

অনুবাদ। (উত্তর) [ মনুষ্যশরীর ] পার্ধিব, যেহেতু (তাহাতে ) গুণাস্তরের 
অর্থাৎ পৃথিবীমাত্রের গুণ গন্ধের উপলব্ধি হয় । 

ভাষ্য । তত্র মানুষং শরীরং পার্থবং | কম্মাৎ ? গুণান্তরোপলবেঃ। 
গমন্ধবতী পৃথিবী, গন্ধবচ্চ শরীরং। অবাঁদীনামগন্ধত্বাৎ তৎপ্রকৃত্যগন্ধং 
স্তাত। ন ত্বিদমবাদিভিরসংপুক্তয়া পৃথিব্যারদ্ধং চেফেব্ডরিযার্থাশ্য়ভাবেন 
কল্পতে, ইত্যতঃ পঞ্ানাং ভূতানাং সংযোগে সতি শরীরং ভবতি। ভূত- 
সংযোগো হি মিথঃ পঞ্চানাং ন নিষিদ্ধ ইতি। আপ্যতৈজসবায়ব্যানি, 
লোকান্তরে শরীরাণি, তেম্বপি ভূতসংযোগঃ পুরুার্থতন্ত্র ইতি । 
স্থাঁল্যাদিদ্রব্যনিষ্পত্তাবপি নিঃসংশয়ো নাবাদিনংযোগমন্তরেণ নিষ্পতি- 
রিতি। 


৯। এক-হি-ব্রি-ততুঃ-পঞ্চ-প্রকৃতিকতামাস্থিফত শরীরস্ত নাদিনঃ) সোইয়ং সংখ্যাবি বল্পঃ ।স্পতাৎপর্যাটীকা। 


২৭ স্ঠ] বা্স্যায়ন ভাষ্য ৯১ 


অনুবাদ ।* তন্মধ্যে মানুষশরীর পাঁধিব, (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু 
গুণান্তরের (গন্ধের) উপলব্ধি হয়। পৃথিবী গম্ধাবিশিষ, শরীরও গন্ধবিশিষ্ট। 
জলাদির গন্ধশূন্যতাবশতঃ “তৎপ্রকৃতি” অর্থাৎ সেই জলাদি ভূতই যাহার প্রকৃতি ঝ 
উপাদান-কারণ, এমন হইলে (এ শরীর) গন্ধশুন্য হউক? কিন্তু এই শরীর 
জলাদির দ্বারা অসংযুস্ত পৃথিবীর দ্বার আরন্ধ হুইলে চেষটীশ্রয়, ইন্দরিয়াশ্রয় 
এবং স্থখ-দুঃখরূপ অর্থের আশ্রয়রূপে সমর্থ হয় না, অর্থাৎ এরূপ হইলে উহ! 
শরীরের লক্ষণাক্রান্তই হয় না, এজন্য পঞ্চভৃতের সংযোগ বিদ্যমান থাকিলেই 
শরীর হয়। কারণ; পঞ্চভূতের পরস্পর ভূতসংযোগ ( অন্য ভূতচতুষ্টয়ের সহিত 
যোগ ) নিষিদ্ধ নহে, অর্থাৎ উহা সকলেরই স্বীকৃত। লোকান্তরে অর্থাৎ 
বরুণাদি লোকে জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় শরীরসমূহ আছে, সেই সমস্ত 
শরীরেও এপুরুযার্থতন্ত্র” অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মার উপভোগ-সম্পাদক “ভূতসংযোগ” 
(অগ্ভ ভূতচতুষ্টয়ের বিলক্ষণ সংযোগ) .আছে। স্থালী প্রভৃতি দ্রব্যের 
উত্পত্তিতেও জলাদির সংযোগ ব্যতীত (এ সকল দ্রব্যের) নিষ্পত্তি হয় না, 
এজন্য ( পুর্বেরবাক্ত ভূতসংযোগ ) এনিঃসংশয়”” অর্থাৎ সর্ববসিদ্ধ। 


টিপ্পনী। মহধি আত্মার পরীক্ষার পরে ক্রমানুমারে অবসরদঙ্গতিবশতঃ শরীরের পরীক্ষা 
করিয়াছেন। ভাষ্যকার এই পরীক্ষায় আর একপ্রকার সঙ্গতি প্রদর্শনের জন্য প্রথমে বলিয়াছেন 
যে, আত্মার শরীরসন্বন্ধ অনাদি, ইহা আত্মনিত্যত্বপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে । আত্মার এ 
শরীর তাহার সুখ-দুঃখের অধিষ্ঠান, সুতরাং উহা আত্মারই নিজকৃত কর্মজন্ত | অতএব শরীর 
পরীক্ষিত হইলেই আত্মার পরীক্ষা সমাপ্ত হয়, এজন্য মহষি আত্মার পরীক্ষার পরে শরীরের 
পরীক্ষা করিয়াছেন। সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হয় না, এজন্য ভাষ্যকার শরীরবিষয়ে বিপ্রতিপত্তি- 
প্রযুক্ত সংশয় প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, বাদিগণ কেহ কেহ কেবল পৃথিবীকে, কেহ কেহ 
পৃথিবী ও জলকে, কেহ কেহ পৃথিবী, জল ও তেজকে, কেহ কেহ পুথিবী, জল, তেজ ও বায়ুকে, 
কেহ কেহ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতকেই এরূপ সংখ্যাবিকল্প আশ্রয় করিয়া মনুষ্য-শরীরের উপাদান 
বলেন এবং হেতুর দ্বারা সকলেই স্থ স্ব মত সমর্থন করেন। সুতরাং মনুষ্য শরীরের উপাদান 
বিষয়ে বাদিগণের পুর্বোক্তরূপ বিপ্রতিপত্তি থাকায়, এঁ শরীর কি ভ্রাণাদি ইন্জ্রিয়ের ন্যায় এক 
জাতীয় উপাদানজন্ত ? অথবা নানাজাতীয় উপাদানজন্ত ? এইরূপ সংশয় হয়। সুতরাং ইহার 
মধ্যে তত্ব কি, তাহা বলা আবশ্তক। কারণ, যাহ! তত্ব, তাহার নিশ্চয় হইলেই পূর্বোক্তর্ূপ 
₹শয় নিরুত্তি হয়। তাই মহর্ষি এই শ্বৃত্রের দ্বারা তত্ব বলিয়াছেন, *পার্থিবং” | শরীরপরীক্ষা- 
প্রকরণে মহর্ষি “পার্থিব” শব্দের দ্বারা শরীরকেই পার্ণিব বলিয়াছেন, ইহা প্রকরণবশতঃ বুঝা যায়, 
এবং মন্ুষ্যাধিকার শাস্ত্রে মুমুক্ষু মন্ুষ্যের শরীরবিষয়ক তত্ৃভ্ঞানের জন্যই শরীরের পরীক্ষা 


৯২ শ্যায়দর্শন [ ও» ১আ 


করায়, মন্ুব। শরীরকেই মহর্ষি পার্থিব বলিয়া তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাওধ্বুঝা যায়। তাই 
ভাষ্যকার স্থত্রার্থ বর্ণনায় প্রথমে “মান্ষং 'শরীরং” এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়াছেন। বস্ত্তঃ 
মনুষ্যলোকস্থ সমস্ত শরীর্ই মান্ুষ-শরীর বলিয়া এখানে গ্রহণ করা যাঁয়। মন্ুষ্য-শরীরের পার্থিবন্ব- 
সাধনে মহর্ষি হেতু বলিয়াছেন,_গুণীস্তরোপলন্ধি। অর্থাৎ জলাদি ভূতচতুষ্টয়ের গুণ হইতে 
বিভিন্ন গুণ যে গন্ধ, তাহা মন্থযা-শরীরে উপলব্ধ হয় ৷ গন্ধ পৃথিবীমাত্রের গুণ, উহা৷ জলাদির 
গুণ নহে, ইহা কণণাদ ও গৌতমের সিদ্ধান্ত । স্থৃতরাং তদনুসারে মন্ুষ্য শরীরে গন্ধ হেতুর দ্বারা 
পার্থিবত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। যাহা! গন্ধবিশিষ্ট, তাহা পৃথিবী, মন্ুষ্য-শরীর যখন গন্ধবিশিষ্ট, 
তখন তাহাও পূথিবী, এইরূপ অনুমান হইতে পারে। উক্তরূপ অনুমান সমর্থন করিতে 
ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন যে, জলাদিতে গন্ধ না থাকায়, জলাদিকে মন্ু্ষা-শরীরের উপাদান 
বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে এঁ শরীরও গন্ধশূ্ত হইয়া পড়ে । অবশ্ঠ মনুষ্য-শরীরের 
উপাদান কেবল পৃথিবী হইলেও, এ পৃথিবীতে জলাদি ভূতচতুষ্টয়েরও সংযোগ আছে। নচেৎ 
কেবল পৃথিবীর দ্বারা উহার স্থষ্টি হইলে, উহা চেষ্টাশ্রয়, ইন্দরয়াশ্রয় ও স্ুথছুঃখের অধিষ্ঠান 
হইতে পারে না, অর্থাৎ উহা! প্রথম অধ্যায়োস্ত শরীরলক্ষণাক্রাস্ত হইতে পারে না। কারণ, 
উপভোগা(দি-সমর্থ ন। হইলে, তাহা শরীরপদবাচ্যই হয় না। সুতরাং মনুষ্যশরীরে পৃথিবী 
প্রধান ব৷ উপাদান হইলেও তাহাঁতে জলাদি ভূতচতুষ্টয়েরও সংযোগ থাকে । পঞ্চভূতের এঁবূপ 
পরম্পর সংযোগ হইতে পারে। এইরূপ বরুণলোকে, স্ূ্যলোকে ও বায়ুলোকে দেবগণের 
যথাক্রমে জলীয়, তৈজস ও বারবীয় যে সমস্ত শরীর আছে, তাহাতে জল, তেজ ও বায়ু প্রধান 
ঘা উপাদান-কারণ হইলেও তাহাতে অন্ত তৃতিচতুষ্টর়ের উপষ্টন্তরূপ বিলক্ষণ সংযোগ আছে। 
কারণ, পৃথিবীর উপষ্টন্ত বাতীত এবং অন্ান্ত ভূতের উপষ্টগ্ত ব্যতীত কোন শরীরই উপভোগ- 
সমর্থ হয় না। পৃথিবী ব্যতীত অন্ত কোন ভূতের কাঠিন্ত নাই । সুতরাং শরীরমাত্রেই পৃথিবীর 
উপষ্টস্ত আবশ্তক। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকারের “ভূতসংযোগঃ* এই বাক্যের 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন--"পৃথিবুপষ্টস্ত” | যে সংযোগ অবয়বীর জনক হইয়া তাহার সহিত বিদ্যমান 
থাকে, সেই বিলক্ষণ-সংযোগকে পউপষ্ট্ত” বলে । ভাষ্যকার তাঁহার পুর্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন 
করিতে শেষে বলিয়াছেন যে, স্থালী প্রভৃতি পার্থিব দ্রব্যের উৎপত্তিতেও উহার উপাদান পৃথিবীর 
সহিত জলাঁদি ভূতচতুষ্টয়ের সংবোগ আছে, এ বিষয়ে কাহারও কোন সংশয় নাই। কারণ, এ 
জলাদির সংযোগ বাতীত এ স্থালী প্রভৃতি পার্থিব দ্রব্যের যে উত্পত্তি হইতে পারে না, ইহা! সর্ধব- 
সিদ্ধ। সুতরাং এ স্থালী প্রভৃতি পার্থিব জ্রব্যদৃষ্টান্তে মন্ুষ্যদেহরূপ পার্থিব দ্রব্যেও জলার্দি 
ভূতচতুষ্টয়ের বিলক্ষণ সংযোগ সিদ্ধ হয়, ইহাই ভাষ্যকারের শেষকথার মূল তাঁৎপর্য্য ॥ ২৭ ॥ 


সুত্র। পার্থিবাপ্যতৈজসৎ তদৃগুণোপলব্েেঃ ॥ 
॥২৮।২২৩।॥ 
অনুবাদ । (পুর্ববপক্ষ ) মনুষ্য-শ্রীর পার্থিব, জলীয়, এবং 'তস, অর্থাৎ 
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পৃথিব্যাদি ভূতত্রয়ই মনুষ্যশরীরের উপাদান। কারণ, (মনুষ্য-শরীরে) সেই ভূতত্রয়ের 


গুণের অর্থাৎ পৃথিবীর গুণ গন্ধ এবং জলের গুণ ন্মেহ এবং তেজের গুণ উষ্ণস্পর্শের 
উপলব্ধি হয়। 


সুত্র। নিঃশ্বাসোচ্ছবসোপলবেশ্চাতুর্ভৌতিকৎ ॥ 


॥২৯॥২২৭। 
অনুবাদ । (পুর্ববপক্ষ ) নিঃশ্বাস ও উচ্ছণাসের উপলব্ধি হওয়ায়, মনুষ্য-শরীর 
চাতুর্ভৌতিক, অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ই মনুষ্য-শরীরের উপাঁদান। 


সুত্র। গন্ধ-ক্রেদ-পাক-ব্যুহাবকাশদানেভ্যঃ পাঞ্চ- 
ভৌতিকৎ ॥৩০।২২৮। 
অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) গন্ধ, ক্লেদ, পাক, ব্যুহ অর্থাৎ নিঃশ্বাসাঁদি এবং অবকাশ- 
দান অর্থাৎ ছিদ্রবশতঃ মনুষ্য-শরীর পাঞ্চভৌতিক, অর্থাৎ পঞ্চভূতই মনুষ্য-শরীরের 
উপাদান। 
ভাষ্য । ত ইমে সন্দিপ্ধা হেতব ইত্যুপেক্ষিতবান্‌ সুত্রকারঃ | 
কথং সন্দিপ্ধাঃ? সতি চ প্রকৃতিভাবে ভূতানাঁং ধন্মোগলন্ষিরতি চ 
সংযোগাপ্রতিষেধাৎ সন্নিহিতানামিতি | যথা স্থাল্যামুদকতেজো 
বায়াকাশানামিতি। তদিদমনেকভূতপ্রক্কৃতি শরীরমগন্ধমরসমরূপমন্পার্শ 
কৃত্যনুবিধানাৎ স্যাৎ? ন তিদমিথভ্তূতং ; ৮৬৪ পার্থিবং গুণাস্তরোপ- 
লঞ্চে | 
অনুবাদ । সেই এই সমস্ত হেতু সন্দিগ্ধ, এজন্য সুত্রকার উপেক্ষা করিয়াছেন; 
তর্থাত মহর্ষি পূর্বেরাক্ত হেতুত্রয়কে সাধ্যসাধক বলিয়। স্বীকার করেন নাই। (প্রম্ম) 
সন্দি্ধ কেন? অর্থাৎ পূর্বেরবাক্ত হেতুত্রয়ে লন্দেহের কারণ কি? (উত্তর) পঞ্চভৃতের 
প্রকৃতিত্ব থাকিলেও অর্থাৎ মনুষ্য-শরীরে পঞ্চভূত উপাদানকারণ হইলেও ( তাহাতে 
পঞ্চভুতের ) ধর্মের উপলব্ধি হয়, ন| থাকিলেও (( পঞ্চভৃতের প্রকৃতিত্থ ন! থাকিলেও) 
সন্নিহিত অর্থাত মমুষ্য-শরীরে সংযুক্ত জলাদি ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগের অপ্রতিষেধ 
( সত্ত। ) বশতঃ সমিহিত জলাদি ভূতচতুষটয়ের ধর্মের উপলব্ধি হয়। যেমন স্থালীতে 
জল, তেজ, বায় ও আকাশের সংযোগের সর্জবশতঃ ( জলাদির ) ধর্ের উপলব্ধি হয়। 
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সেই এই শরীর অনেক-ভৃতপ্রকৃতি হইলে, অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি বিজাতীয় 
অনেক ভূত শরীরের উপাদান হইলে, প্রকৃতির অনুবিধানবশতঃ অর্থাৎ উপাদান- 
কারণের রূপাদি বিশেষগুণজন্যই তাহার কার্ধ্যদ্রব্যে রূপাদি জন্মে, এই নিয়মবশতঃ 
(এ শরীর ) গন্ধশূন্য। রসশুন্য, রূপশন্য ও স্পর্শশুন্ত হইয়! পড়ে, কিন্তু এই 
শরীর এবম্ভূত অর্থাত গন্ধাদিশৃন্য নহে, অতএব গুণীস্তরের উপলব্ষিবশতঃ পার্ধিব, 
অর্থাৎ মনুষ্যশরারে পৃথিবীমাত্রের গুণ- গন্ধের উপলব্ধি হওয়ায়, উহা! পার্থিব । 


টিগ্লনী। মহর্ষি শরীর-পরীক্ষায় প্রথম স্থত্রে মন্ুষ্য-শরীরের পার্থিবত্ব সিপ্ধাস্ত সমর্থনপুর্ব্বক 
পরে পূর্বোক্ত তিন স্ৃত্রের দ্বারা এঁ বিষে মতান্তর প্রকাশ করতঃ পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন । 
মনুষ্য-শরীরের উপাদানবিষয়ে ভাষ্যুকার পূর্ব্বে যে বিপ্রতিপত্তি প্রকাশ করিয়া তত্প্রবুক্ত সংশয় 
প্রদর্শন করিয়াছেন, ততবার! পূর্ববপক্ষ বুঝা গেলেও কোন্‌ হেতুর দ্বারা কিরূপ পূর্ব্বপক্ষ সমর্থিত 
হইয়াছে, প্রাচীন কাল হইতে মনুষ্য-শরীরের উপাদার্নবষয়ে কিরূপ মতভেদ' আছে, ইহা 
গ্রকাশ কর! আবশ্তক। মহর্ষি শরীরপরীক্ষা-প্রকরণে আবশ্তকবোধে তিন সুত্রের দ্বার! নিজেই 
তাহা প্রক1শ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম সূত্রের কথা এই যে, মনুষ্য-শরীরে যেমন পৃথিবীর 
অদাধারণ গুণ গন্ধের উপলব্ধি হর, তদ্রপ জলের অপাঁধার৭ গুণ স্নেহ ও তেজের অসাধারণ গুণ 
উষ্ণ স্পর্শেরও উপলব্ধি হয়। সুতরাং মনুষ্য-শরীর কেবল পার্থিব নহে, উহা! পার্থিব, জলীয় ও 
তৈজদ অর্থাৎ পূর্বোক্ত বুক্তিতে পৃথিবী, জল ও তেজ এই ভূতত্রয়ই মন্ুয্যু-শরীরের উপাদান- 
কারগ। দ্বিতীয় স্তরের কথ! এই যে, পৃথিব্যাদি ভূতত্রয়ের সহিত চতুর্থ ভূত বায়ুও মনুষ্য-শরীরের 
উপাদান-কারণ। কারণ, প্রাণবাযুর ব্যাপারবিশেষ যে নিঃশ্বাস ও উচ্ছদ, তাহাও এ শরীরে 
উপলব্ধ 'হয়। তৃতীয় সূত্রের কথা এই যে, মনুষ্য.শরীরে গন্ধ থাকায় পৃথিবী, ক্লেদ থাকায় জল ) 
জঠরাগ্রির দ্বারা ভুক্ত বস্তর পাক হওয়ায় তেজ, ব্যুহ অর্থাৎ নিঃশ্বাসাদি থাকায় বাযুং 
অবকাশ দান অর্থাৎ ছিদ্র থাকায় আকাশ, এই পঞ্চ ভূতই উপাদান-কাঁরণ। ভাষ্যকার বলিয়াছেন 
যে, মতাস্তরবাদীদিগের এই সমস্ত হেতু সন্দিগ্ধ বলিয়! মহষি উহা! উপেক্ষা করিয়াছেন। সন্দিগ্ধ 
কেন? এতছুত্তরে বলিয়াছেন যে, মন্ুষ্যুশরীরে যে পঞ্চভৃতের ধর্মের উপলব্ধি হয়, তাহা পঞ্চভূত 
উবার উপাদান হইলেও হুইতে পারে, উপাদান না হইলেও হইতে পারে। কারণ, মনুষ্য- 
শরীরে কেবপ পৃথিবী উপাদান-কারণ, জ্রলাদি ভূতচতুষ্টয় নিমিস্তকারণ, এই সিদ্ধান্তেও উহাতে 
জলাদি ভূতচতু্টয় সন্নিহিত অর্াৎ্ৎ বিলক্ষণমংঘোগবিশিষ্ট থাকায়, মনুষ্যশরীরের অন্তর্গত 
জঙ্গাদিগত ন্নেহাঁদিরই উপলব্ধি হয়, ইহ| বলা যাইতে পারে। যেমন পৃথিবীর দ্বারা স্থালী 
নির্মাণ করিলে গাহাতে জলাদি ভূতচতু্টয়েরও বিলক্ষণ সংযোগ থাকে, উহাতে এঁ তৃতচতুষ্টয 
নিমিত্তকারণ হওয়ায়, এ সংযোগ অবশ্ঠ স্থীকার্ধ্--উহ। প্রতিষেধ কর! যায় না, তদ্রপ কেবল 
পৃথিবীকে মনুষ্য-শরীরের উপাদান-কারণ বলিলেও তাহাতে জলাদি ভূতভতুষ্টয়ের সংযোগও 
১। বাছো নিহখসাহি অবকাশদানং ছিত্ (বিবনাধরতি | 7. 
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অবস্ত আছে, ইহা! প্রতিবিদ্ধ হয় নাই। স্ুৃতরাং জলাদি ভূতচতুষ্টয মন্ুষ্য-শরীরের উপাদান- 
কারণ না হইলেও ন্সেহ, উদ্ণম্পর্শ নু ও ছিদ্রের উপলব্ধির কোন অন্থুপপত্তি নাই। 
সুতরাং মতাস্তরবাদীরা ন্নেহাদি যেসকল ধর্মকে হেতু করিয়া মনুষ্য-শগীরে জলীয়ত্বাদির অনুমান 
করেন, এদকল হেতু মনুষ্য-শরীরে সাক্ষা্-সম্বন্ধে আছে কি না, এইরূপ সন্দেহবশতঃ উহ! হেতু 
হইতে পারে না। এসকল হেতু সাক্ষাৎসন্বন্ধে মনুষা-শরীরে নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হইলেই, উহার দ্বারা 
সাধ্যপিদ্ধি হইতে পারে। ভাষ্যকার পরে মহর্ষির সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, অনেক 
ভূত মন্ুষ্য-শরীরের উপাদান হইলে, উহ! গন্ধশূন্ত, রদশূন্য, রূপশূন্য ও স্পর্শশৃন্য হইয়া পড়ে। 
ভাষ্যকারের তাঁৎপর্য্য এই যে, পুথিবী ও জ্বল মনুষ্য-শরীরের উপাদান হইলে উহাতে গন্ধ জন্মিতে 
পারে না। কারণ, জলে গন্ধ নাই। পৃথিবী ও তেজ মনুষ্য-্শরীরের উপাদান হইলে, উহাতে গন্ধ ও 
রস--এই উভরই জন্মিতে পারে নাঁ। কারণ, তেজে গন্ধ নাই ; রসও নাই। পৃথিবী ও বায়ু 
মনুষ্য-শরীরের উপাদান হইলে উহাতে গন্ধ, রস ও রূপ জন্মিতে পারে না । কারণ, বাযুতে গন্ধ, 
রস ও রূপ নাই। পৃথিবী ও আকাশ মনুষ্য-শরীরের উপাদান হইলে আকাশে গন্ধাদি না থাকার, 
এ শরীরে গম্ধাদি জন্মিতে পারে না। এই ভাবে অন্তান্ত পক্ষেরও দোষ বুঝিতে হইবে। 
তায়বার্তিকে উদ্দ্যোতকর ইহা বিশদরূপে প্রকাশ করিয়াছেন । তাঁৎপর্ধযটাকাকার উদ্দ্যোতকরের 
অভিসন্ধি বর্ণন করিয়াছেন যে, পার্থিব ও জলীয় ছুইটি পরমাণু কোন এক দ্বযণুকের উৎপাদক 
হইতে পারে ন|। কারণ উহার মধ্যে জলীয় পরমাণুতে গন্ধ ন। থাকায়, এ দ্বযণুকে গন্ধ জন্মিতে পাঁরে 
না। পার্থিব পরমাঁণুতে গন্ধ থাঁকিলেও, শ্রী এক অবয়বস্থ একগন্ধ এ দ্যণুকে গন্ধ জন্মাইতে পারে 
না। কারণ, এক কারণগ্ডণ কখনই কার্য্যদ্রবোর গুণ জন্মায় না। অবশ্ঠ ছুইটি পাথ্িৰ পরমাণু এবং 
একটি জলীয় পরমাণু-_-এই তিন পরমাণুর দ্বারা কোন দ্রব্যের উৎপত্তি হইলে, তাহাতে পািৰ পরমাণু 
দ্বয়গত গন্ধদ্বয়রূপ দুইটি কারণগুণের দ্বারা গন্ধ উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু তিন পরমাণু বা বনু 
পরমাণু কোন কার্য্যদ্রব্যের উপাদানকারণ হয় না১। কারণ, বহু পরমাণু কোন কার্য্যদ্রব্যের 
উপাদান হইতে পাঁরিলে ঘটের অন্তর্গত পরমাণুসম্টিকেই ঘটের উপাদানকারণ বলা! যাইতে পারে। 
তাঁহা স্বীকার করিলে ঘটের নাশ হইলে তখন কপাঁলাদির উপলব্ধি হইতে পারে না। 
অর্থাৎ পরমাণুসমষ্টিই একই সময়ে মিনিত হইয়া ঘট উৎপন্ন করিলে মুদগর প্রহারের 
দ্বারা ঘটকে চূর্ণ করিলে, তখন কিছুই উপলব্ধ হইতে পারে না। কারণ, এ ঘটের 
উপাদানকারণ পরমাণুসমূহ অতীন্িয়, তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । সুতরাং বছ পরমাণু 
কোন কার্যযদ্রব্যের উপাদান হয় না, ইহা! স্থীকার্ধয | তাঁৎপর্য্যটাকাকার শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র 
“ভামতী” গ্রন্থে পূর্বোক্ত ঘুক্তির বিশদ বর্ণন করিয়াছেন ।২ পরন্ত পৃথিবী ও জল প্রভৃতি 


১। আয় পরমাপবে। ন কার্যাত্রবামারভত্তে, পরম গুত্বে লতি বহতবসংগাযু্ত্বাৎ ঘটোপগৃহীতগরসাপুপ্রচন়বৎ। 
স-তাংপর্যাটীকা। 
২। বদি হি ঘটোপণুহীতাঃ পরঞণবে। ঘটক্নারভেরন্‌ ন ঘটে প্রবিসজামানে কপালশর্করাদাপলভোত, 


তেষাঙ নারন্বত্বাং। ঘটস্ৈব তৈরারন্বত্বৎ। তথা সতি মুদ্গার গ্রহারাদ্‌ ঘটবিন।শে ন কিঞিছুপলভ্োত, তেযাসনার়বন্ধাং, 
তনধয়বানাং পরাণ নামতীনিয্বাৎ ইত্যাদি ।--বেদান্তদর্শন, ২র অং) ২য় প1০ ১১শ শুত্রভাষা ভাষতী জন্টবা। 


৯৬ হ্যায়দর্শন [গঅ, ১আ, 


বিজাতীয় অনেক দ্রব্য কোন দ্রব্যের উপাদানকারণ হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে 
সেই কার্য্যদ্রব্যে পুথিবীত্ব, জলত্ প্রভৃতি নান! বিরুদ্ধজাতি স্বীকৃত হওয়ায়, সম্করবশতঃ পৃথিবীত্বাদি 
জাতি হইতে পারে না। পৃথিবী প্রভূতি অনেকভূত মনুষ্য-শরীরের উপাদান হইলে, ও শরীর 
গম্ধাদিশৃন্ত হইবে কেন? ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন, প্ররুতির অন্ুবিধান। উপাদাঁনকারণ 
বা সমবায়ি কারণকে প্রকৃতি বলে । এ প্ররুতির বিশেষ গুণ কার্য্যদ্রব্যের বিশেষ গুণের অসমবায়ি- 
কারণ হইয়া! থাকে। প্রকৃতিতে যে জাতীয় বিশেষ গুণ থাকে, কার্্যদ্রবোও তজ্জাতীয় বিশেষ 
গুণ উৎপন্ন হয়। ইহাকেই বলে, প্রকৃতির অন্ুবিধান। কিন্তু যেমন একটি উপাদানকারণ 
কোন কার্ধ্যদ্রব্য জন্মাইতে পারে না, তন্রপ এ&ঁ উপাদানের একমাত্র গুগও কার্য্যদ্রবোর গুণ 
জন্মাইতে পারে না । স্থুতরাং পৃথিবী ও জন্তাদি মিলিত হুইয়া কোন শরীর উৎপন্ন করিলে, এ 
শরীরে গন্ধাদি জন্মিতে পারে না) সুতরাং পৃথিব্যাদি নানাভূত কোন শরীরের উপাদান নহে, ইহ 
স্্ীকার্ষ্য। 

পূর্বোক্ত তিনটি (২৮।২৯/৩০) স্থৃত্রকে অনেকে মহধি গোতমের স্থৃত্র বলিয়া স্বীকার করেন 
নাই। কারণ, মহর্ষি কৌন সুত্রের দ্বারা ঁ মতত্রয়ের খণ্ডন করেন নাই । প্রচলিত ন্যায়বার্ডিক" 
্রস্থের দ্বারাও এ তিনটিকে মহ্ষির স্থত্র বলিয়া বুঝা যায় না। কিন্তু "্ায়স্থচীনিবন্ধে” শ্রীমদ- 
বাচস্পতি মিশ্র এ তিনটিকে ্টায়হুত্ররূপেই গ্রহণ করিয়া! শরীরপরীক্ষাপ্রকরণে পাঁচটি স্কৃত্র 
বলিয়াছেন। গন্যায়তত্বীলোকে” বাচম্পতি মিশ্রও এঁ তিনটিকে পূর্বরপক্ষহত্র বলিয়৷ স্পষ্ট 
উল্লেখ করিয়াছেন । বৃত্ধিকার বিশ্বনাথও & তিনটিকে মতীস্তর প্রতিপাদক স্তর বলিয়া উহার 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং মহর্ষি গোতম এ মতত্রয়ের উল্লেখ কারয়াও তুচ্ছ বলিয়া! উহার খণ্ডন 
করেন নাই, ইহাও লিথিয়াছেন। ভাঁষ্যকারও পূর্বোক্ত হেতুত্রয়ের সন্দিগ্ধতাই মহর্নি গোতদের 
উপেক্ষার কারণ বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত তিনটি বাক্য মহর্ষির স্থত্র হইলেও ভাষ্যকারের এ কথা 
অসঙ্গত হয় না। বস্ততঃ মহ্র্ষির পরবর্তী সুত্রের দ্বার! পূর্বোক্ত মতত্রয়ও খণ্ডিত হইয়াছে 
এবং স্তায়দর্শনের সমান তন্ত্র বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ পূর্বোক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন, 
তিনি উহ উপেক্ষা করেন নাই। পঞ্চভূতই শরীরের উপাদানকারণ নহে, ইহ! সমর্থন করিতে 
মহর্ষি কণাঁদ বলিয়াছেন যে,১ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ দ্রবোর সংযোগের প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, পঞ্আ্ক 
কোন দ্রব্য নাই। অর্থাৎ পঞ্চভূতই কোন দ্রব্যের উপাদানকারণ নহে। কণাদের তাৎপর্য্য এই 
যে, পঞ্চভূতই শরীরের উপাদানকারণ হইলে শরীরের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, তাহা 
হইলে পঞ্চভৃতের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ দ্বিবিধ ভূতই থাকায়, শরীর প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ এই 
ঘিবিধ দ্রব্যে সমবেত হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ এই দিবিধ দ্রব্যে সমবেত পদার্থের প্রত্যক্ষ 
হয় না। হহার দৃষ্টাস্ত, বৃক্ষা্দি প্রত্যক্ষ দ্রব্যের সহিত আকাশাদি অপ্রত্যক্ষ দ্রব্যের সংযোগ । এ 
ংযোগ যেমন প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ--এই দ্বিবিধ দ্রব্যে সমবেত হওয়ায়, উহার প্রত্যক্ষ হয় না, তক্রপ 
পঞ্চভৃতে সমবেত শরীরেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। বেদাস্তদর্শন ২য় অণ, ২য় পাঁদের ১১শ 


১| প্রতাক্ষাপরত্যঙ্ষাণাং সংযোগন্াপ্রতাক্ষত্'ৎ পঞচাত্বকং ন বিদাত ।--কণাদস্হ | 81২ ।২। 


৩১ সু* ] বাঁতহ্যায়ন ভাষ্য ৯৭ 


হৃত্রের ভাষ্যশেষে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্যও কণাদের এই স্থত্রের এইরূপ তাৎপর্য্যই ব্যক্ত করিয়াছেন । 
পৃথিবী প্রভৃতি তৃতত্রয্নও শরীরের উপাদানকারণ নহে, ইহা সমর্থন করিতে কণাদ বলিয়াছেন, 
যে এ তৃতত্রয়ই উপাদানকারণ হইলে বিজাতীয় অনেক অবয়বের গুণজন্ত কার্ধ্যদ্রব্যরূপ 
অবয়বীতে গন্ধাদি গুণের উৎপত্তি হইতে পারে না। পূর্বে ভাষ্যকার বাঁতস্তায়নের কথায় ইহা 
ব্যক্ত হইয়্াছে। পার্ধিবাদি দ্রব্যে অন্তান্ত ভূতের পরমাণুর বিলক্ষণ সংযোগ আছে, ইহা শেষে মহ্র্ষি 
কণাদও বলিয়াছেনং ॥ ৩০॥ 


সুত্র। শ্রুতি প্রামাণ্যাচ্চ ॥৩১।২২৯॥ 

অনুবাদ । শ্রুতির প্রামাণ্য বশতঃও [ মনুষ্য-শরীর পার্ধিৰ ]1 

ভাষ্য । “সূর্ধ্যং তে চক্ষুর্গচ্ছতা”দিত্যত্র মন্ত্রে পৃথিবীং তে শরীর+- 
মিতি শ্রায়তে |. তদ্দিদং প্ররুতো৷ বিকার্য প্রলয়াভিধানমিতি । “ণূর্ধ্যং 
তে চক্ষুঃ স্পৃণোমি” ইত্যত্র মন্ত্ান্তরে “পৃথিবীং তে শরীরং ম্পৃণোমি?। 
ইতি জ্য়তে । সেয়ং কারণাদ্িকারস্ত স্পৃতিরভিধীয়ত ইতি। 
স্থাল্যাদিযু চ তুল্যজাতীয়ানামেককার্য্যরস্তদর্শনাদৃভিন্নজা তীয়ানামেক- 
কার্য্যারস্তানুপপত্তিঃ। 

অনুবাদ । “সূর্য্যং তে চক্ষুর্গচ্ছতাৎ” এই মন্ত্রে “পৃথিবীং তে শরীরং* এই বাক্য 
শ্ুত হয়। সেই ইহা প্রকৃতিতে বিকারের লয়-কথন | .সূর্যযং তে চক্ষুঃ স্প্‌গোমি* 
এই মন্তরাস্তিরে *পৃথিবীং তে শরীরং স্পৃণোমি” এই বাক্য শ্র্ত হয়। সেই ইহ! কারণ 
হইত্তে বিকারের «ম্পৃতি” অর্থাৎ উৎপত্তি অভিহিত হইতেছে । স্থালী প্রভৃতি দ্রব্যেও 
একজাতীয় কারণের “এককার্ারস্ত” অর্থাৎ এক কাধ্যের আরম্তকত্ব ব৷ উপাদানন্ব 
দেখ যায়, সুতরাং ভিন্নজাতীয় পদার্থের এককার্য্যারস্তকত্ব উপপন্ন হয় না। 

টিগ্ননী। মহ্র্ধি শরীরপরীক্ষাপ্রকরণে প্রথম স্তরে মনুষ্য-শরীরের পার্থিবত্ব-সিদ্ধাস্ত সমর্থন 
করিয়া, পরে তিন স্থৃত্রের দ্বারা এ বিষয়ে মতান্তর প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত 
মতাস্তরবাদীরা যে সকল হেতুর দ্বারা এ সকল মত সমর্থন করিয়াছেন, তাহাকে সন্দিগ্ধ বলিলে 
মনুষ্যশরীরে যে গন্ধের উপলব্ধি হয়, তাহ্াকেও সন্দিদ্ধ বলা যাইতে পারে। কারণ, জলাদি তৃতত্রয় 
ব৷ ভৃতচতুষ্টন্ন মনুষ্য-শরীরের উপাদান হইলেও পৃথিবী তাহাতে নিমিনুকারণরূপে সন্নিহিত 
বা সংযুক্ত থাকায়, সেই পৃথিবী-ভাগের গন্ধই শ্রী শরীরে উপলব্ধ হয়, ইহাও তুল্যতাবে 
বলা যাইতে পারে। পরন্ত ছান্দোগ্যোপনিষদের যণ্ঠাধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডের শেষভাগে 


১। গুণাস্তর প্র(ছুর্ভাব[চ্চ ন ক্র্যায্বকং। ২। অন্ুনংযো গত্বপ্রতিবিদ্ধঃ ।--বৈশেষিক দর্শন। ৪1২।৩/৪। 
৯৭ পণ পারাসিজজযাজ যাণাতনিন্বাদিসণাজা ভাবত ইতাদি। তাসাং জিক্তং ত্রিতষষেকৈকাং করবাণীতি” ইত্যাদি জ্র্টব্য। 


৯৮ ন্যায়দর্শন [৩অ, ১আ+ 


ভৃতত্রয়ের যে পত্রিবৃৎ্করণ” কথিত হইয়াছে, তন্বারা পর্ধীকরণও প্রতিপাদিত১ হওয়ায়, পঞ্চভৃতই 
শরীরের উপাদান, ইহা বুঝা যাঁয়। অনেক সম্প্রদায় ছান্দোগা উপনিষদের এ কথার দ্বারা পঞ্চতৃতই 
যে ভৌতিক দ্রবোর উপাদানকারণ, হ| সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । মহধি এই সমস্ত চিন্তা করিয়া শেষে 
এই সৃত্রেন দ্বার! বলিয়াছেন যে শ্রুতির প্রাথাণাবশতঃও মনুষাশরীরের পাথিবত্ব পিদ্ধ হয়। কোন্‌ 
শ্রুতির দ্বার! মন্ুষ্যশরীরের পাধিবন্ দিদ্ধ হয়, ইহ! বুঝাইতে ভাষ্যকার অগ্িহোত্রীর দ'হকাঁলে পাঠ্য 
,মন্ত্রের মধ্যে “পৃথিবীং তে শরীরং” এই বাঁক্োর দ্বারা মন্ুষ্যশরীরের পাথিবত্ব সমর্থন করিয়াছেন । 
কারণ তোমার শরীর পৃথিবীতে গমন করুক, অর্থাৎ জয়প্রাপ্ত হউক, এইরূপ বাঁক্যের দ্বারা প্রকৃতিতে 
বকারের লয় কথিত হওয়ায়, পৃথিবীই যে, মনুষাশরীরের প্রন্কৃতি বা উপাদানকারণ, ইহা। স্পষ্টই 
বুঝ! যায়। কারণ, বিনাশকাঁলে উপাদানকারণেই তাহার কার্যের লয় হইয়! থাকে, ইহ! সর্বসিদ্ধ। 
এইরূপ অন্য একটি মস্্বের মধ্যে পপৃথিবীং তে শরীরং ম্পৃণোমি” এইরূপ যে বাক্য আছে, তদ্দার| 
পৃথিবীরূপ উপাদানকারণ হইতেই মন্ুষ্যপরীরের উৎপত্তি বুঝ৷ যায়ং। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তই যুক্তি- 
দিদ্ধ, সুতরাং উহাই বেদের প্রকৃতদিদ্ধান্ত, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, 
স্থালী প্রভৃতি দ্রব্যের উৎ্পন্তিতেও একজাতী'য় অনেক দ্রব্ই এক দ্রব্যের উপাদানকারণ, ইহা! দৃষ্ট 
হয়, সুতরাং ভিন্নজাতীয় নানাদ্রব্য কোন এক দ্রব্যের উপাদান হয় না, ইহা' স্বীকার্ধ্য। মূলকথা, 
পূর্বোক্ত শ্রুতির দ্বারা যখন মন্ুষ্যণরীরের পাথিবত্বই সিন্ধ হইতেছে, তখন অন্ত কোন অনুমানের 
দ্বার! ভূতত্রয় অব! ভূতচতু্্য় অথবা! পঞ্চভূতই মন্ুষ্যশরীরের উপাদান, ইহ! সিদ্ধ হইতে পারে না। 
করণ, শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমান প্রমাণই নহে, উহা ন্তায়াভাস” নামে কথিত হইয়াছে। স্থৃতরাঁং 
মহধির এই সুত্রের দ্বারা তাহার পূর্বোক্ত মতব্রয়েরও খণ্ডন হইয়াছে । পরম মহধি গোতম এই 
স্তত্রের দ্বারা শ্রুতি বিরুদ্ধ অনুণান.যে, প্রমাণই নঞ্ে, ইহাও সুটনা করি গিয়াছেন । এবং ইহাঁও 
স্চনা করিয়'ছেন থে, ছান্দোগ্যোপনিষদে পত্রিবৃৎকরণ” শ্রুতির দ্বার। তৃতত্রয় বা পঞ্চতৃতের 
উপাদানত্ব পিদ্ধ হয় না । কারণ, অন্তশ্রুতির দ্বারা একমাত্র পৃথিবীই যে মনুষ্যশরীরের উপাদানকারণ, 
ইহ স্পষ্ট বুঝ্করযায়। এবং অন্ান্ত ভূত নিমিত্তকারণ হইলেও ছান্েগ্যোপনিষদের “ত্রিবৃ্করণ' 
শ্রুতির উপপত্তি হইতে পারে । মহবি কণাদও তিনটি সুত্র দ্বারা এ শ্রুতির এন্পই তাৎপর্য 
সুচনা করিয়া গিয়াছেন 1৩১1 


শর'রপরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৬॥ 


১। ভ্রিবুৎকরপত্রতেঃ পঞ্ধীকরপন্থাপুপলক্ষপত্ব।ৎ।-সবেদাগ্তন।র | 

২। “স্পৃণোমিশ। এই প্রয়োগে পল্পৃ” ধাতুর হারা বে স্পৃতি অর্থ বুঝা যার, এবং ভাযাকার প্পৃতি” শবে 
স্বারাই ধে নর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, উদ্দেযোতকর এবং বাচস্পতি মিশ্র এ “স্গৃতি*র অর্থ বলিয়।ছেন, কারণ- হইতে 
কার্ধোৎপত্তি। “সেয়ং স্পৃতিঃ কারণাৎ কো।ৎপত্তিঃ* ।--স্ত।রবার্তিক | “ম্পৃতিরুৎপত্তিরিতার্থঃ ।স্তাৎপর্যাটীকা | 


৩২ হু] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৯৯ 


ভাষ্য । অথেদানীমিক্দিয়াণি প্রমেয়ক্রমেণ বিচার্ধ্যন্তে, কিমাব্যক্তি- 
কান্যাহোস্বিদ্‌--ভৌতিকানীতি। কুতঃ সংশয়ঃ? 
অন্থুবাদ। অনন্তর ইদানীং প্রমেয় ক্রমানুসারে ইন্দ্রিযগুলি পরীক্ষিত হইতেছে, 
(সংশয়) ইন্ট্রিয়গুলি কি আন্যক্তিক ? অর্থাৎ সাংখ্যশান্ত্রসম্মত অব্যক্ত বা প্রকৃতি 
হইতে সম্ভৃত? অথবা ভৌতিক? (প্রশ্ন) সংশয় কেন? অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ 
ংশয় কেন হয় ? 


সুত্র। কষ্ণসারে সত্যুপলভ্তাদৃব্যতিরিচ্য চোপলস্তাঁৎ 
সংশয়ঃ ॥৩২॥২৩০।॥ 


অনুবাদ। (উত্তর) কৃষ্ণসাঁর অর্থাৎ চক্ষুর্গোলক থাকিলেই ( রূপের ) উপলব্ধি 
হয়, এবং কৃষ্ণসারকে* প্রাপ্ত ন। হইয়। ( অবস্থিত বিষয়ের ) অর্ধাৎ কৃষ্ণসারের দৃরস্থ 
বিষয়েরই উপলব্ধি হয়, এজন্য ( পূর্বেবাজ্ঞরূপ ) সংশয় হয়। 

ভাষ্য । কৃষ্ণপাঁরং ভৌতিকং) তন্মিন্ননুপহতে রূপোঁপলব্ধিঃ, উপহতে 
চানুপলব্বিরিতি। ব্যতিরিচ্য কৃষ্ণনারমবশ্হিতস্য বিষয়স্তোপলন্তো ন কৃষ্ণ- 
সাঁরপ্রাপ্তস্য, ম চাপ্রাপ্যকারিত্বমিক্ড্রিয়াণাং, তদিদমভৌতিকত্বে বিভ্ত্বাৎ 
সম্ভবতি। এবমুভয়ধর্ম্মোপলন্ধেঃ সংশয়ঃ| 

অনুবাদ। কৃষ্ণসার অর্থাৎ চক্ষুর্গোলক ভৌতিক, সেই কৃষ্ণসার উপহত না 
হইলে রূপের উপলব্ধি হয়, উপহত হইলে রূপের উপলব্ধি হয় না। (€ এবং) 
কৃষ্ণপারকে ব্যতিক্রম করিয়া অর্থাৎ প্রাপ্ত ন! হইয়া! অবস্থিত বিষয়েরই উপলবি 
হয়, কৃষ্ণসার প্রাপ্ত-বিষয়ের উপলব্ধি হয় নাঁ। ইন্দ্রিয়বর্গের অপ্রাপাকারিতাও 
অর্থাৎ অসম্বদ্ধ বিষয়ের গ্রাহকতাও নাই। সেই ইহা অর্থাৎ প্রাপ্যকারিতা বা 
সম্বন্ধ বিষয়ের গ্রাহকতা৷ € চক্ষুরিক্দ্রিয়ের ) অভৌতিকত্ব হইলে বিভুত্ববশতঃ সম্ভব 
হয়। এইরূপে উভয় ধর্মের উপলব্িবশতঃ ( পূর্বেবাস্তরূপ ) সংশয় হয়। 


*  ১। চ্ুত্রে প্বাতিরিচা উপলত্ত।ৎ* এই বাক্োর দ্বার! কৃষ্ণারং বাতিরিচা অপ্রাপা অবস্থিতহ্ত বিষয়ন্ত উপলস্তাৎ” 
অর্থাৎ “কৃষ্ঃসারাদ্দুরেস্থিতন্তৈষ রূপা দের্বিষয়্ত প্রত্যক্ষাৎ” এইরূপ অর্থ ব্যাখ্যাই ভাষ্যকার ও বার্তিকক।রের কথার 
দ্বারা বুঝা! যায়।. হুত্রক্ত সপ্তমী বিভক্তান্ত “কৃষ্মার” শবেরই দিতীয়। বিভক্তির যোগে অনুষঙ্গ করিয়া 
্কুষ্সারং ব্যতিরিচ” এইরপ ধোল্সনাই মহধির অভিপ্রেত। "বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ব্যাথা। করিয়াছেন, প্বাতিরিচা 
বিষয়ং প্রাপা”। বৃত্তিকারের & ব্যাখা! সমীচীন বলিয়! বুঝিতে পারি ন!। | 
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টিপ্লনী। মহর্ষি গ্রথম অধ্যায়ে যে ক্রমে আত্মা হইতে অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের 
উদ্দেশপুর্বক লক্ষণ বলিয়াছেন, সেই ক্রমানুসারে আত্মা ও শরীরের পরীক্ষা করিয়া এখন ইন্জিয়ের 
পরীক্ষা করিতেছেন । সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হয় না, এজন্য মহষি প্রথমে এই স্ত্রের দ্বারা 
ইত্জিয় পরীক্ষার পূর্বাঙ্গ সংশয়ের হেতুর উল্লেখ করিয়া তছ্িষয়ে সংশয় হ্ুচনা করিয়াছেন। 
ভাষ্যকার প্রথমে এ সংশয়ের আকার গ্রদর্শন করিয়া, উহার হেতু প্রকাশ করিতে মহধি-হথজ্রের 
অবতারণা করিয়াছেন। সাংখ্যমতে অব্যক্ত অর্থাৎ মুল-প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধি বা 
অস্তঃকরণ, তাহার পরিণাম অহঙ্কার, এ অহঙ্কার হইতে ইন্জিয়গুলির উৎপত্তি হইয়াছে। স্থৃতরাং 
অব্যক্ত বা মূলগ্রক্ৃতি ইন্জরিয়বর্গের মূল কারণ হওয়ার, এ তাৎপর্যে-_ইন্দরিয়গুলিকে আবাক্তিক 
( অব্যক্তমভভূত) বলা যায়। এবং স্তায়মতে প্রাণাদি ইন্জিয়বর্গ পৃথিব]দি ভৃতজন্য বঙিয় 
উহ্নাদিগকে ভৌতিক বলা হয়! মহর্ষি ইন্দরিয়বর্গের মধ্যে চক্ষুরিক্িয়কেই গ্রহণ করিয়া! তদ্িষয়ে 
সংশয়ের কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। চক্ষুর আবরণ কোমল চর্মমের মধ্যভাগে যে গোলাকার 
ক্ঞ্চবর্ণ পদার্থ দেখা যায়, উহাই স্ৃত্রে “কৃষ্ণসার” শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে । উহার প্রদিদ্ধ 
নাম চক্ুর্গোলক | যাহার এ চক্ষুর্গোক আছে, উহ! উপহত হয় নাই, সেই ব্যক্তিই রূপ দর্শন 
করিতে পারে । যাহার উহ! নাই, সে রূপ দর্শন করিতে পারে না । স্থৃতরাঁং রূপ দর্শনের সাধন এ 
কষ্দার বা চক্ষুর্গোলকই চক্ষুরিন্দিয়, ইহা বুঝা যাঁয়। তাহ। হইলেও চক্ষুরিক্ত্িয় ভৌতিকই হয়। কারণ, 
এ কষ্চদার ভৌতিক পদার্থ, ই! সর্বসম্মত। এইরূপ এই দৃষ্টাস্তে ভ্রাণাঁদি ইন্জ্িয়কেও সেই 
সেই স্থানস্থ ভৌতিক পদার্থ বিশেষ স্বীকার করিলে, ইন্জিয়গুলি সমস্তই ভৌতিক, ইহা বলা যায়। 
কিন্ত ইব্জিয়গুলি হব স্ব বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়াই, তদ্ছিষয়ে প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে,*এজস্ঠ উহাদ্দিগকে 
প্রাপ্কারী বলিতে হইবে। ইন্দরিয়বর্গের এই প্রাপ্যকারিত্ব পরে সমর্থিত হুইয়াছে। তাহা 
হইলে পূর্বোক্ত কৃষ্ণপারই চক্ষুরিন্দি্__ইহা! বলা যায় না। কারণ, চক্ষুরিক্িয়ের বিষয় রূপাদি 
এ কৃষ্ণদারকে ব্যতিক্রম করিয়া, অর্থাৎ, উহার সহিত অসন্িকৃষ্ট হইয়৷ দুরে অবস্থিত থাকে। 
সুতরাং উহ! এ রূপাদির প্রত্যক্ষজনক ইন্দ্রিয় হইতে পারে না। এইরূপ খ্রাণাদি ইন্ডরিয়- 
গুলিরও বিষয়ের সহিত সন্নিকর্ষ অবশ্তম্থীকার্ধ্য । নচেৎ তাহাদিগেরও প্রাপ্যকারিত্ব থাকিতে 
পারে না। সাংখ্যমতানসারে যদি ইন্জ্রিয়বর্গকে অভৌতিক বলা যায়, অর্থাৎ, অহঙ্কার হইতে 
সমু্ভূত বলা যায়, তাহা হইলে উহার! পরিচ্ছিন্ন পদার্থ না হইয়া, বিভূ অর্থাৎ সর্বব্যাপক হয়। 
সুতরাং উহার বিষয়ের সহিত সনিককষ্ট হইতে পারায়, উহাদিগের প্রাপ্যকারিত্বের কোন বাধা 
হয় ন|। | এইরপে চক্ষুরাদি 'ইন্িয়বর্গে অভৌতিক ও ভৌতিক পদার্থের সমান ধর্মের জ্ঞান 
জন্য পূর্বোক্ত প্রকার সংশয় জন্মে। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত প্রকার সংশয়ে মহর্ষিস্ত্রান্সারে 
উতয় ধর্মের উপলব্ধি অর্থাৎ সমানধর্মের ' নিশ্চয়কেই কারণ বলিয়াছেন, ইহা! ভাঁা-সন্দর্ভের* 
দ্বার! বুঝা যায়। কিন্তু তাঁৎপর্য)টীকাকার এখানে ভাষ্কারোক্ত সংশয়কে বিপ্রতিপতিগ্রযুক্ত 
সংশূয় বলিয়। ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ইন্জিয়গুলি কি আহঙ্কারিক? অথবা ভৌতিক? 
এইরূপ সংশয় সাংখ্য ও নৈয়ায়িকের বিগ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত । এবং ইন্দিয়গুলি ভৌতিক এই 
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পক্ষে কৃষ্ঃসারই ইন্দ্রিয়? অথবা এ কৃষ্ণসারে অধিষিত কোঁন তৈজদ পদার্থই ইঞ্জিয়? 
এইরূপ সংশয়ও ভাষ্যকারের বুদ্ধিস্থ বলিয়! তাৎপর্য/টীকাকার এ সংশগ্নকে নৌদ্ধ ও নৈয়াগিকের 
বিপ্রতিপত্ি প্রযুক্ত বলিয়াছেন । বৌদ্ধ মতে চক্ষুর্গোলকই চক্ষুরিক্রিয়, উহ! হুইতে অতিরিক্ত 
কোন চক্ষুরিক্রিয় নাই, ইহ! তাৎপর্য'টাকাকার ও বৃত্তিকাঁর বিশ্বনাথ লিখিয়ছেন। কিন্ত 
ভাষ্য ও বার্তিকের প্রচলিত পাঠের দ্বারা এখানে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিপ্রতিপত্তির কোন কথাই 
বুঝ! যায় না। অরশ্ত পূর্বোক্তর্ূপ বিগ্রতিপত্তি প্রযুক্ত পুর্বোক্তরূপ সংশয় হইতে 
পারে। কিন্তু মহর্ষির সুত্র দ্বার তিনি যে এখানে বিপ্রতিপত্তিমূলক সংশয়ই প্রকাশ করিয়াছেন, 
ইহা বুঝিবার কোন কারণ নাই ।৩২। 

ভাষ্য। অভোৌতিকানীত্যাহ। কস্মাৎ? 

অনুবাদ । [ ইন্স্রিয়গুলি ] অভৌতিক, ইহ! ( সাঁংখ্য-সম্প্রদায় ) বলেন (প্রশ্ন ) 
কেন? 


সুত্র। মহদণুগ্রহণাৎ ॥ ৩৩॥২৩১॥ 

অনুবাদ। (উত্তর) যেহেতু মহৎ ও অগুপদার্থের গ্রহণ (প্রত্যক্ষ ) হয়। 

ভাষ্য । মহর্দিতি মহত্তরং মহত্তমঞ্চোপলভ্যতে, যথা হু শ্রোধ- 
পর্ব্তাদি। অঞ্গিতি অণুতরমণুতমঞ্চ গৃহাতে, যথা ন্যগ্রোধধানাদি। 
তদ্ুভয়মুপলভ্যমানং চক্ষুষো ভৌতিকত্বং বাঁধতে ।. তভোঁতিকং হি 
যাবতীবদেব ব্যাঁপ্পোতি, অভৌতিকন্ত বিভুত্বাৎ সর্ধব্যাপকমিতি। 


অনুবাদ । মহ” এই প্রকারে মহত্তর ও মহত্তম বস্ত প্রত্যক্ষ হয়, যেমন বটবক্ঃ 
ও পর্বধতাদি। “অপু” এই প্রকারে অণুতর ও অণুতম বস্ত প্রত্যক্ষ হয়, যেমন 
বটবৃক্ষের অঙ্কুর প্রভৃতি । সেই উভয় অর্থাৎ পূর্বোস্ত মহৎ ও অপুদ্রব্য উপলভ্যমান 
হইয়া! চক্ষুরিক্দিয়ের তৌতিকত্ব বাধিত করে। যেহেতু ভৌতিক বস্ত্র যাবৎপরিমিত, 
তাঁবৎপরিমিত বন্তুকেই ব্যাপ্ত করে, কিন্তু অভৌতিক বস্ত বিভুত্ববশতঃ সর্ববব্যাপক হয়।- 


টিগনী। মহধি পূর্বস্থত্রে চক্ষুরিজ্ডিয়ের ভোৌতিকত্ব ও অভৌতিকত্ব-বিষয়ে সংশয় সমর্থন 
করিয়া, এই সুত্রের বার অন্ত সম্প্রদায়ের সম্মত অভৌতিকত্ব পক্ষের সাধন করিয়াছেন। অভোৌতিকন্ব- 
রূপ পূর্ববপক্ষের সমর্থন করিয়া, উহার খণ্ডন করাই মহধির উদ্দেস্তা। তাৎপর্য/টাকাকার প্রভৃতি 
এখানে বলিয়াছেন যে, সাংখ্য-সম্প্রদায়ের মতে ইঞ্জিয়বর্গ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হওয়ায় 
অভৌতিক ও সর্বব্াণী। সুতরাং চক্ষুরিক্রিয়ও অভৌতিক ও সর্বব্যাপী । মহর্ষি এই স্থতর দ্বারা এ 
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সাংখ্য মতেরই সমর্থন করিয়াছেন । চক্ষুরিক্িয়ের ঘারা মহৎ এবং আথুদ্রব্যের এবং মহত্তর ও 
মহত্তম দ্রব্যের এবং অণুতর ও অণুতম দ্রবোর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । কিন্ত চক্ষুরিক্রিয় 
ভৌতিক পদার্থ হইলে উহা পরিছিন্ন পদার্থ হওয়ায়, কোন দ্রবোর সর্ধাংশ ব্যাপ্ত করিতে পারে না। 
সুতরাং চক্ষুরিক্জিয়ের দ্বারা উহা! হইতে বৃহৎপরিমাণ কোন দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্ত 
চক্ষুরিন্রিয়ের দ্বারা যখন অণুপদার্থের স্তায় মহত পদীর্থেরও প্রত্যক্ষ হয়, তখন চক্ষুরিক্রিয় ভৌতিক 
পদার্থ নহে, উহা! অভৌতিক পদার্থ, সুতরাং উহা অণু ও মহত সর্ববিধ রূপবিশিষ্ট দ্রব্যকেই 
ব্যাড করিতে পারে, অর্থাৎ বৃত্তিরূপে উহার সর্বব্যাপকত্ব সম্ভব হয় । জ্ঞান যেমন অভৌতিক 
পদার্থ বলিয়৷ মহৎ ও অণুং সর্ববিষয়েরই প্রকাশক হয়, তদ্রপ চক্ষুরিক্িয় অভৌতিক পদার্থ হইলেই 
তাহার গ্রাহা সর্ববিষয়ের প্রকাশক হুইতে পারে। মুলকথা, অন্যান্ত ইঞ্জিয়ের ন্যায় চক্ষুরিজ্দরিয়ও 
সাংখ্যদম্মত অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন এবং অহগ্কারের ন্যায় অভৌতিক ও বৃত্তিরপে উহ বিভূ 
অর্থাৎ সর্ববযাপক হয় ॥ ৩৩। 


ভাষ্য । ন টার বল বিভুত্বঞ্চেক্ডিয়াণাঁং শক্যং 
প্রতিপত্তং, ইদং খলু-_ 

অনুবাদ। (উত্তর) মহ ও অপুপদার্থের জ্ঞানমাত্রপ্রযুস্ত ইন্দিয়বর্গের 
অভোৌতিকত্ব ও বিভূত্ব বুঝিতে পার! যায় না। যেহেতু ইহা-_ 


নুত্র। রশ্ম্যর্৫থসন্নিকর্ষবিশেষাতদৃগ্রহণৎ ॥৩৪॥২৩২। 


অনুবাদ । রশি ও অর্থের অর্থাৎ চক্ষুর রশ্মি ও গ্রাহা বিষয়ের সন্নিকর্ষবিশেষবশতঃ 
সেই উভয়ের অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত মহ ও অণুপদার্ধের গ্রহণ ( প্রত্যক্ষ ) হয়। 


ভাষ্য। তয়োর্মহদণোগ্রহুণং চক্ষুরশোর্থস্ত চ সম্িকর্ষবিশৈষাদ্‌- 
ভবতি। যথা, ্রদীপরশোররঘন্ত চেতি। রশ্যর্থসন্নিকর্ধবিশেষশ্চাবরণলিঙ্গঃ | 
চাক্ষুষ হি রশ্মিঃ কুড্যা্দিভিরারৃতমর্থ, ন প্রকাশয়তি, যথা প্রদীপ- 
রশ্মিরিতি | 


অনুবাদ। চক্ষুর রশ্মি ও বিষয়ের সন্নিকর্ষবিশেষবশতঃ সেই মহৎ ও অণু- 
পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, যেমন প্রদীপরশ্মি ও বিষয়ের সন্নিকর্ষবিশেষ বশতঃ (পূর্ববোক্ত- 
রূপ প্রত্যক্ষ হয়) চক্ষুর রশ্মিও বিষয়ের সন্নিকর্ষবিশেষ, কিন্তু আবরণলিঙ্গ, অর্থাৎ 
আবরণরূপ হেতুর দ্বারা অনুমেয়। যেহেতু প্রদীপরস্মির ন্যায় চাক্ষুষ রশ্টি 
কড়্যাদির ছারা আৰৃত পদার্থকে প্রকাশ করে না। 


৩৫ স্ৃগ ] বাঁত্ম্তায়ন ভাষ্য ১৪৩ 


এ 


টিগনী। মহধি এই শুত্রদ্বারা নিজ সিদ্ধান্ত প্রকাশপূর্বক পূর্বোক্ত মতের খণ্ডন 
করিয়াছেন । মহধি বলিয়াছেন যে, চক্ষুরিক্দ্িয়ের রশ্মির সহিত দুরস্থ বিষপের সন্নিকর্ষবশতঃ 
মহৎ ও অণুপদার্থের প্রত্যক্ষ হয়) তাৎপর্য এই যে, মহৎ ও অণুপদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, এই মাত্র 
হেতুর দ্বারাই ইন্দিয়বর্গের অভৌতিকত্ব এবং বিভূত্ব অর্থাৎ সর্বব্যাপকত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, 
চক্ষুরিজ্ডিয় দ্বার! প্্রত্যক্ষস্থলে এ ইন্দিয়ের রশ্মি দুরস্থ গ্রাহ্থ বিষয়কে ব্যাপ্ত করে, এ রশ্মির সহিত 
গ্রাহ্থবিষয়ের সন্নিকর্ষবিশেষ হুইলেই সেই বিষয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ও হইতে পারে। 
চক্ষুরিজ্্িয় তেজঃপদার্থ, প্রদীপের স্তায় উহারও রশ্মি আছে । কারণ, যেমন প্রদীপের রশ্মি 
কুড্যাদির দ্বারা আবৃত বস্তর প্রকাশ করে না, তন্রপ চক্ষুর রশ্মিও কুড্যাদির দ্বারা আবৃত বস্তর 
গ্রকাশ করে না। স্থতরাং সেই স্থলে গ্র।হা বিষয়ের সহিত চক্ষুর রশ্মির সন্নিকর্ষ হুয় ন! এবং 
অনাবৃত নিকটস্থ পদার্থে চক্ষুর রশ্মির সন্নিকর্ষ হয়, সুতরাং চক্ষুর রশ্মি আছে, ইহা শ্বীকার্ধ্য। পরে 
ইহা পরিস্কট হইবে । ভাষ্যকার প্রথমে মহধির তাঁৎপর্ধ্য স্থচন! করিয়াই হ্ত্রের অবতারণা 
করিয়াছেন ভাষ্যকারের শেষোক্ত “ইদং খলু* এই বাক্যের সহিত স্থত্রের “তদ্গ্রহছণং* এই 
বাকোর যোজন। ভাষ্যকারের অভিপ্রেত, বুঝ! যায় 1৩৪1 


ভাষ্য । আঁবরণানুমেয়ত্বে সতীদমাঁহ--- 


অনুবাদ। আবরণ দ্বারা অনুমেয়ত্ব হইলে, অর্থাৎ চক্ষুর রশ্মির সহিত বিষয়ের 
সম্নিকর্ষ হয়, ইহ! অবরণ দ্বারা অনুমানসিদ্, এই পূর্বেবাক্ত সিদ্ধান্তে এই সূত্র 
(পরবর্তী পূর্বনপক্ষসূত্র ) বলিতেছেন__ 


সুত্র। তদন্থপলবেরহেতুঃ ॥৩৫॥২৩৩। 


অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) তাহার অর্থাৎ পূর্বেবাস্ত চক্ষুর রশির অপ্রত্যক্ষবশতঃ 
( পূর্বেবাক্ত হেতু ) অহেতু। 

ভাষ্য । রূপম্পর্শবদ্ধি তেজঃ, মহত্বা্ঘনেকদ্রেব্যবস্বাজ্মপবস্বাচ্চোপলব্ধি- 
রিতি প্রদীপবৎ প্রত্যক্ষত উপলভ্যেত, চাক্ষুষে রশ্শির্ধদি স্যাদিতি | 

অনুবাদ। যেহেতু তেজঃপদার্থ রূপ ও স্পর্শবিশিষউ, মহত্বপ্রযুক্ত অনেক- 
্রব্যবন্বপ্রযুক্ত ও রূপবত্বপ্রযুস্ত উপলব্ধি অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মে, সুতরাং 
যদি চক্ষুর রশ্মি থাকে, তাহ হইলে ( উহ! ) প্রত্যক্ষ দ্বার উপলব্ধ হউক ? 


টিগ্লনী। চক্ষুরিজ্দিয়ের রশ্মি আছে, উহা! তেজঃ পদা্ সুতরাং উহার সহিত সন্নিকর্ষবিশেষ 
বশতঃ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পদার্গের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে, দূরস্থ বিষয়েরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে 


১০৪ হ্যায়দর্শন [ ৬অ*, ১আ* 


পারে ও হুইয়৷ থাকে। মহধি পূর্ববসৃত্রের দ্বার। ইহা বলিয়াছেন। চক্ষুর রশ্মির সহিত বিষয়ের 
সরিকর্ধ, আবরণ দ্বর| অন্ুম'নপিদ্ধ, ইহ! ভাষ্যকার বণিগ্নাছেন। এখন ধীহার! চক্ষুর রশ্মি হ্বীক!র 
করেন না, তাহাদিগের পূর্বপক্ষ প্রকাশ করিতে মহর্ষি এই সুত্রট বলিয়াছেন । ভাষ্যকার 
পূর্ব্বপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, চক্ষুরিক্দ্িয়ের রশি স্বীকার করিলে, উহ্থাকে 
তেজঃপদার্থ বলিতে হইবে, স্থৃতরাং উহাতে রূপ ও স্পর্শ স্বীকার করিতে হইবে । কারণ, তেজঃ- 
পদার্থ মাত্রই রূপ ও স্পর্শবিশিষ্ট । তাহা হইলে প্রদীপের স্থায় চক্ষুর রশ্মিরও প্রত্যক্ষের আপত্তি 
হয়। কারণ, মহত্ব অনেকদ্রব্যবস্ ও রূপবত্বপ্রযুক্ত দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । অর্থাৎ 
জ্রবোর চাক্ষুষ-প্রত্যঞ্ষে মহত্বাদি এঁ তিনটি কারণ১। দুরম্থ মহৎ্পদার্থের সহিত চস্ষুর রশ্বির 
সন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে উহার মহৰ বা মহৎপরিমাপাদিও অবশ্ত স্বীকার করিতে হুইবে। তাহ 
হইলে চ'ক্ষুষ প্রত্যক্ষের সমস্ত কারণ থাকায়, প্রদীপের ন্যায় চক্ষুর রশ্মির কেন প্রত্যক্ষ হয় না? 
প্রত্যক্ষের কারণসমূহ সতেও খন উহার প্রত্যক্ষ হয় না, তখন উহার অস্তিত্বই নাই, ইহ! এতিপন্ন 
হয়। সুতরাং উহার অন্থুমানে কোন হেতুই হইতে পারে না ।. যাহা! অপিদ্ধ বা অলীক বলিয়া 
গ্রতিপন হইতেছে, তাহার অনুমান অদস্তব। তাহার অনুমানে প্রযুক্ত হেতু অহেতু ॥ ৩৫ ॥ 


১। ভাষাকার প্রত্যক্ষে মহত্বের সহিত অনেকদ্রবযবত্বকেও কারণ বলিয়াছেন। বান্তিককারও ইহা 
বলিয়াছেদ। কিন্ত প্রত্যক্ষে মহত্ব ও অনেকক্রব্যবত্ব--এই উভয়কেই কেন কারণ বলিতে হইবে, ইহ! তাহার! কেহ 
বলেন নাই। নবানৈয়ায়িক বিশ্বন।থ পঞ্চানন “সিদ্ধান্তযুক্তাবলী” গ্রন্থে লিখিয়ছেন যে, মহত্বত্ব জাতি, হুতরাং 
ষহত্বকে প্রত্যক্ষে কারণ বলিলে কারণতাবছেদকের লাঘব হয়, এজন প্রত্যক্ষে মহত্ই করণ, অনেক ভ্রব্যবস্ 
কারণ নহে, উহ! অগ্ঠথানিদ্ধ। “সিদ্ধান্তমুক্ত।বলীর” টীকায় মহাদেয ভটও এ বিষয়ে কোন মতান্তর প্রকাশ 
করেন নাই। তিনি অনেক দ্রবাবত্বেদ বখা|য় দিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে) অগুভিন্ন ভ্রবাত্বই অনেকদ্রবাবন্ব। নুতরাং 
উহ! ,আত্ম(তেও আছে। নে যাহাই হউক, প্রাচীন মতে যে মহত্বের হ্যায় অনেকন্্বাবনথও প্রত্যক্ষে বা চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষে কারণ, ইহ! পরম প্রাচীন বাৎস্ায়্ন প্রভৃতির কথার ম্পষ্ট বুঝ। যায়। মহধি কণদ্রের “মহত্যনেকভ্্ব্যবন্ব!ৎ 
রূপাচ্চোপলন্ধিঃ* ( বৈশেধিকদর্শন ৪অ” ১মা” বষ্ঠ হৃত্র) এই সুত্রই পূর্ব্ধোক্ত প্র।চীন সিদ্ধান্তের যুল বলিয়। 
গ্রহণ করা বাযর়। এ হ্ত্রের ব্যাথায় শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন 'যে, অবয়বের বহুত্ব প্রযুক্ত মহত্বের আশ্রয়তই 
অনেকদ্রব্বত্ব। কণা্দের নুত্রানুসারে মহত্বের ম্যায় উহাকেও চাক্ষুষ প্রত্াক্ষে কারণ বলিতে হইযে। তুল্যভাবে 
এ উত্তয়েরই অন্বয়-ব্যতিরেক-জ্ঞ।নবশতঃ উভয়কেই করণ বলিয়! গ্রহণ করিতে হইবে। উহার একের ছ্বার! অপরটি 
অন্যথাসিদ্ধ হইবে না1। ছুরগথ ভ্রব্যে মহত্বের উৎকর্ষ প্রত্যক্ষতার উৎকর্ষ হয়, ইহা বলিলে সেখানে অনেক 
স্রবাবন্বের উৎকর্ষও তাহার কারণ বলিতে পারি। পরস্ত কোনস্থলে অনেক দ্রব্যবন্ের উৎবর্ষই প্রত্যক্ষতার 
উৎকর্ষের কারণ, .ইহাও অধগ্ঠন্বীকার্যা। করণ, মর্কটের সুতর-জালে মর্কটের অগেক্ষায় মহব্বের উৎকর্ষ থাকিলেও 
ছুর হইতে তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু তত্রত্য সর্কটের প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ সুল্পসুত্রনির্শিত বস্ত্রের ঘুর 
হইতে প্রত্ক্ষ ন! হইলেও তদপেক্ষায় হ্বল্পপরিমাণ মুদ্গরের সেখানে প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে । মর্কট ও মুদগারে 
অনেকভ্রবাবন্ধের উৎকর্ষ থাকাতেই সেখানে তাহারই প্রত্যক্ষ হয়। নবতরাং সহত্বের হায় জনেকজ্ব্যবন্থকেও চাক্ষুষ 
প্রন্াক্ষে কারণ বলিতে হইবে। ম্থখীগণ পুর্বে্বন্ত কপাদনূত ও শঙ্কর নিশ্রের কথাগুলি প্রশিধান করিম 
প্রাচীন মণ্ডের যুক্তি চিন্তা করিবেন। 
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নান্মীয়মানস্য প্রত্যক্ষতোইন্ন্পলব্ধিরভাব- 
হেতৃঃ ॥৩৬।২৩৪॥ 


অন্ুবাদ। (উত্তর) অনুমীয়মান পদার্থের প্রত্যক্ষতঃ অনুপলন্ধি অভাবের 
সাধক হয় ন। 


ভাষ্য । সন্নিকর্ষপ্রতিষেধার্থেনাবরণেন লিঙ্গেনানুমীয়মানস্য রশ্োর্যা 
প্রত্যক্ষতোহনুপলব্ির্ণাসাবভাঁবং প্রতিপাদয়তি, যথা চন্রমসঃ পরভাগস্থয 
পৃথিব্যাশ্চাধোভাঁগস্তয | 


অনুবাদ। সম্নিকর্ষপ্রতিষেধার্থ অর্থাৎ সন্নিকর্ষ না হওয়। যাহার প্রয়োজন বা 
ফল, এমন আবরণরূপ লিঙ্গের দ্বারা অনুমীয়মান রশ্মির প্রত্যক্ষতঃ যে অনুপলব্ধি, 
উহা! অভাবপ্রতিপাদন” করে না, যেমন চন্দ্রের পরভাগ ও পৃথিবীর অধোভাগের 
প্রেত্যক্ষতঃ অনুপলব্ধি অভাব প্রতিপাদন করে না )। 


টগপনী। মহর্ষি পূর্বস্থপ্োক্ত পূর্ববপক্ষের উত্তরে এই স্থৃত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, যাহা 
অনুমান-গ্রম।ণ দ্বার সিদ্ধ হইতেছে, এমন পদার্থের প্রত্যক্ষতঃ অন্গপলব্ধি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ না হওয়া 
তাহার অভাবের প্রতিপাঁদক হর নাঁ। বস্তুমাত্রেরই প্রত্যক্ষ হয় না, অনেক অতীক্দ্রিক় বস্ত 9 আছে, 
প্রমাণ দ্বারা তাহাও সিদ্ধ হইয়াছে । ভাষ্যকার ইহার দৃষ্টান্তরূপে চন্জ্রের পরভাগ ও পৃথিবীর 
অধোভাগকে গ্রহণ করিয়াছেন। চন্দ্রের পরভাগ ৭ পৃথিবীর অধোন্তাগ আমাদিগের প্রত্যক্ষ না 
হইলেও, উহার অস্তিত্ব সকলেই স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষ হর না বলিয়! উহার অপলাপ কেহই 
করিতে পারেন না । কারণ, উহা! অনুমান বা যুক্তিসিদ্ধ। এইরূপ চক্ষুর রশ্মিও অনুমান-প্রমাণ- 
সিদ্ধ হওয়ায়, উহারও আপলাঁপ করা যাঁয় না। কুড্যাদির দ্বারা আবৃত বস্ত দেখা যায় না, ইহা, 
সর্বসিদ্ধ । সুতরাং এ আবরণ চক্ষুর রশ্মির সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষের প্রতিষেধক ব| প্রতিবন্ধক 
হয়, ইহাই সেখানে বলিতে হইবে । নচেখ দেখানে কেন প্রতাক্ষ হয় ন। ? সুতরাং এইভাবে 
মাবরণ চক্ষুর রশ্মির অনুমাপক হওয়ায়, উহ! অন্ুমাননিদ্ধ হয় ॥ ৩৬ ॥ 


স্ত্র। দ্রব্-গুণ-ধর্মভেদাচ্চোপলব্িনিয়মঃ ॥৩৭॥২৩৫৪ 
অনুবাদ । পরন্ত প্রব্য-ধর্্মী ও গুণ-ধন্মের ভেদবশতঃ উপলব্ধির ( প্রত্যক্ষের ) 
নিয়ম হুইয়াছে। 
ভাষ্য । ভিনঃ খন্বয়ং দ্রেব্যধর্ম্। গুণধর্ম্মশ্চ, মহদনেকদ্রেব্যবচ্চ বিষক্তা- 
বয়বমাপ্যং দ্রব্যং প্রত্যক্ষতো নোঁপলভ্যতৈ, ব্পর্শস্ত শীতে। গৃহৃতে। 
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তশ্থ দ্রব্যস্ানুবন্ধাৎ হেমস্তশিশিরৌ কল্প্যেতে । তথাবিধমেৰ চ তৈজসং 
দ্রব্যমনুদূুতরূপং সহ রূপেণ নোপলভ্যতে, স্পর্শন্বস্যোষ্চ উপলভ্যতে । 
তম্ দ্রেব্যস্যানুবন্ধাদৃগ্রীক্মবসন্তে। কল্প্যেতে । 


অনুবাদ । এই ভ্রব্য-ধর্ন্ম ও গুণ-ধ্্ম ভিম্নই, বিষক্তীবয়ব অর্থাৎ যাহাঁর অবয়ব 
দ্রব্যান্তরের সহিত বিষস্ত বা মিশ্রিত হইয়াছে, এমন জলীয় দ্রব্য মহত ও অনেক 
দ্রব্য সমবেত হইয়াও প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয় না, কিন্তু (এ দ্রব্যের ) 
শীত স্পর্শ উপলব্ধ হয়। সেই দ্রব্যের সম্বন্ববিশেষবশতঃ হেমন্ত ও শীত খতু 
কল্লিত হয়। এবং অনুভভূতরূপবিশিষ্ট তথাবিধ ( বিষক্তাবয়ব ) তৈজস দ্রব্যই বূপের 
সহিত উপলব্ধ হয় না, কিন্তু উহার উষ্ণস্পর্শ উপলব্ধ হয়। সেই দ্রব্যের সম্বন্ধ- 
বিশেষবশতঃ গ্রীক্ম ও বসন্ত তু কল্লিত হয়। 


টিগ্নী। চক্ষুর রশি অনুমান-প্রমাণসি্, সুতরাং উহার প্রত্যক্ষ না হইলেও, উহ! 
্বীকার্ধ, এই কথ! পূর্বহথত্রে বল! হুইয়াছে। কিন্তু অন্থান্তি তেজঃপদার্থ এবং তাহার রূপের 
যেমন প্রতক্ষ হয়, তদ্দরপ চক্ষুর রশ্মি ও তাহার রূপের প্রত্যক্ষ কেন হুয় না? এতছুন্তরে মহর্ষি 
এই স্থুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, দ্রব্য ও গুণের ধর্মভেদবশতঃ প্রত্যক্ষের নিয়ম হইয়াছে। 
ভাষ্যকার মহ্ষির বক্তব্য বুঝাঁইতে বলিয়াছেন যে, জলীয় দ্রব্য মহত্বাদিকারণপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষ 
হইলেও, উহ! যখন বিষক্তাবয়ব হয়, অর্থাৎ পৃথিবী বা বাষুর মধ্যে উহার অবয়বগুলি যখন 
বিশেষরূপে প্রবিষ্ট হয়, তখন এ জলীয় দ্রব্যের এবং উহা'র রূপের প্রত্যক্ষ হপ্ন না, কিন্ত তখন 
তাহার শীতল্পর্শের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। পূর্োক্তরূপ জলীয় দ্রব্যের এবং তাহার রূপের 
প্রত্যক্ষ গ্রয়োজক ধর্মভেদ না থাকায়, তাহার প্রত্যক্ষ হয় নাঃ কিন্তু উহার শীতস্পর্শরূপ গুণের 
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কারণ, তাহাতে প্রত্যক্ষপ্রযোজক ধর্দমভেদ (উদ্ভৃতত্ব ) আছে। প্র 
শীতম্পর্শের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তাহার আধার জলীয় দ্রব্য ও তাহার রূপ অন্ুমানসিদ্ধ হয়। 
পুর্ব্বোক্তরূপ জলীয় দ্রব্য শিশিরের সম্বন্ববিশেষই হেমস্ত ও শীত খতুর ব্যঞগ্জক হওয়ায়, তন্থারা 
এ খতুদ্বয়ের কল্পনা হুইয়াছে। এইরূপ পূর্বোক্ত প্রকার তৈজসন্্রব্যে উদ্ভৃতরূপ না থাকায়, 
তাহার এবং ত।হার রূপের প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু তাহার উষ্ম্পর্শের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। 
তাঁদুশ তৈজসদ্রব্যের । উদ্মার) ্বন্ধবিশেষই গ্রীষ্ম ও বসত্ত খতুর ব্যগ্তক হওয়ায়, তন্ধবাঝ এ 
খতুদধয়ের কল্পন। হইয়াছে সি সথতরাং পূর্বোক্তরূপ তৈক্গদদ্ব্য ও তাঁহার রূপ অস্থমানসিদ্ধ হয়। 
মুলকথা, দ্রব্যধাত্র ও গুণমাত্রেরই প্রত্যক্ষ হয় না। যে দ্রবা ও যে গুণে প্রত্যক্ষপ্রযোজক 
ধর্মবিশেষ আছে, তাহারই প্রত্যক্ষ হয়। স্থৃতরাং প্রত্যক্ষ না হইলেই বস্তুর অভাব নির্ণয় করা 
যায়না । পূর্বোক্ত প্রকার জগীয় ও তৈত্রস দ্রব্য এবং তাহার রূপের যেমন প্রত্যক্ষ হয় না, 
তৃন্রপ চক্কুর রশ্মি ও তাঁহার রূপেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, প্রত্যক্ষপ্রযোত্বক ধর্মমতেদ 
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উহাতে নাই। কিন্ত তাই বঙ্গিয়া উহার অভাব নির্ণয় করা যাঁয় না। কাঁরণ, উহা পূর্বোস্তরূপে 
অনুমান গ্রমাপসিদ্ধ হইয়াছে ৷ ৩৭ | 

ভাষ্য । যত্র ত্বেষা ভবতি--- 

অনুবাদ । যাহ! বিদ্যমান থাঁকিলেই অর্থাৎ যাহার সত্তাপ্রযুস্ত এই উপলব্ধি হয়, 
(সেই ধর্ম্মভেদ পরসূত্রে বলিতেছেন )_- 


সুত্র। অনেকদ্রব্যসমবায়াদ্রপবিশেষাচ্চ রূপোপ- 
লন্বিঃ ॥৩৮॥২৩৩।॥ 
অনুবাদ | বন্দ্রব্যের সহিত সমবায়সন্থন্প্রযুক্ত এবং রূপবিশেষ প্রযুক্ত 
রূপের উপলব্ধি হয়। 
ভাষ্য । যত্র রূপঞ্চ দ্রব্য তদীশ্রয়ঃ প্রত্যক্ষত উপলভ্যতে | 
রূপবিশেষস্ত যন্তাবাৎ ক্চিদ্রপোপলব্ধি যদভাবাচ্চ দ্রব্যস্য কচিদনুপ- 
লব্ষিঃ-_-স রূপধর্োহয়মুস্তবসমাখ্যাত ইতি । অনুদ্ভুতরূপশ্চায়ং নায়নে 
রশ্মিঃ, তথ্মাৎ প্রত্যক্ষতে। নোপলভ্যত ইতি। দৃষশ্চ তেজসে! ধর্্মভেদঃ 
উদ্ভুতরূপম্পর্শং প্রত্যক্ষং তেজো৷ যথা আদিত্যরশ্বয়ঃ । উদ্ভুতরূপমনুদ্ুত- 
স্পর্শঞচ প্রত্যক্ষং তেজো যথা প্রদীপরশ্ময়ঃ ৷ উদ্ভুতম্পর্শমনু্ভুতরূপ- 
মপ্রত্যক্ষং যথাহবাদি সংযুক্তং তেজঃ। অনুদূতরূপস্পর্শোহপ্রত্যক্ষশ্চাক্ষুষো 
রশ্মিরিতি। 
অনুবাদ । যাহা বিদ্যমান থাকিলে অর্থাৎ যে প্রূপবিশেষে”র সত্ীপ্রযুক্ত। রূপ 
এবং তাহার আধারদ্রব্যও প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বার! উপলব্ধ হয়, (তাহাই পূর্ববসৃত্রোক্ত 
ধর্্মভেদ )। 
_ বূপবিশেষ কিন্তু-_যাহার সত্তাপ্রযুক্ত কোন স্থলে রূপের প্রত্যক্ষ হয়, এবং 
যাহার অভাবপ্রযুস্ত কোন স্থলে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না, সেই এই রূপম 
*. বৈশেধিক দর্শনেও এইরূপ গর দেখা বায়। (৪অ৩ ১আ ৮ম সুত্র ষটব্য ) শঙ্কর মিশ্র সেই লুত্রে প্রপ- 
বিশেষ” শবোর দ্বার! উত্ভুতত্ব, অনতিতৃতত্ব ও রূপব--এই ধর্মের ব্যাথা! করিয়াছেন । কিন্ত এই চ্চায়হুত্রের 
ব্াথ্যায় ভাষাকার ও বার্তিকক৷র প্রভৃতি “রূপবিশেষ” শের দ্বারা কেবল উত্তব ব! উদ্ভৃতত্ব ধর্্কেই গ্রহণ করিয়াছেন। 
শঙ্থর সিগ্র পূর্বেধাক্ত 'বৈশেধিক স্ুত্রের উপস্ষ।রে প্রথমে উদ্ভুতত্বকে জাতিবিশেষ বলিয়া পরে উহাকে ধর্শাবিশেষই 


ধলিয়াছেন। চিস্তামণিকাঁর গঙ্গেশ প্রথমকল্লে অনুভূতত্থের অভাবসযুহকেই উদ্ভৃতত্ব বলিয়ছেন। শহর মি 
এই মতের খন করিলেও; বিশ্বন।খ পঞ্চানন সি্ধান্তযুক্তবলী গ্রন্থে এই স্তই গ্রহণ করিয়াছেন ॥ 


১০৮ হ্যায়দর্শন [ ৬অ০, ১আ 


( রূপগত ধর্্মবিশেষ ) উদ্ভবসমাখ্য।ত অর্থাৎ উদ্ভব বা উদ্ভূতত্ব নামে খ্যাত। 
কিন্তু এই চাক্ষুষ রশ্মি অনুস্তু তরূপবিশিষট, অর্থাৎ উহার রূপে পূর্বেবাক্ত রূপবিশেষ ব৷ 
উদ্ভৃতত্ব নাই, অতএব ( উহ! ) প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বার! উপলব্ধ হয় না । 

তেজঃপদার্থের ধর্ম্মভেদ দেখাও যায়। (উদাহরণ ) (১) উদ্ভূত রূপও উদ্ভৃতস্পর্শ- 
বিশিষ প্রত্যক্ষ তেজঃ যেমন সূর্যেযর রশ্মি। (২) উদ্ভুতরূপবিশিষ্ট ও অনুদ্ভুতস্পর্শ- 
বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ তেজঃ, যেমন প্রদীপের রশ্মি (৩) উদ্ভূতম্পর্শবিশিষ্ট ও অনুস্ভুতরূপ- 
বিশিষ্ট অপ্রত্যক্ষ তেজঃ, যেমন জলাদির সহিত সংযুক্ত তেজঃ। (৪) অনুদ্ূতরূপ ও 
অনুভভূতস্পর্শবিশিষ্ট অপ্রত্যক্ষ তেজ; চাক্ষুষ রশ্মি । 


টিপ্লনী। পূর্বস্থত্রে মহর্ষি যে “দ্রব্যগুণধর্মভেদ” বলিগ্নাছেন, তাহা! কিরূপ? এই জিজ্ঞাসা 
নিবুত্তির জন্ত মহর্ষি এই হৃত্রের দ্বারা তাহা সুচনা করিয়াছেন । ভাষ্যকার সৃত্রের অবতারণ! করিতে 
প্রথমে “এষা” এই বাক্যের দ্বারা পুর্ববহথত্রোক্ত উপলব্ধিকে গ্রহণ করিয়া, পরে সুত্রস্থ “রূপৌপলব্ধি” 
শব্দের দ্বার! রূপ এবং রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের উপলব্ধিই যে মহর্ষির বিবক্ষিত, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন । 
পরে হুত্রস্থ “রূপবিশেষ” শবের দ্বার! রূপের বিশেষক ধর্মই মহষির বিবক্ষিত, অর্থাৎ “রূপবিশেষ” 
শবের দ্বার! এখানে রূপগত ধর্ম্মবিশেষই বুঝিতে হইবে, ইহ। বলিয়াছেন । এ রূপগত ধর্ম্মবিশেষের 
নাম উদ্ভব বা উদ্ভৃতত্ব। উদ্ভূত ও অনুস্ভূত, এই ছুই প্রকার রূপ আছে। শুন্মধ্যে উদ্ভূত রূপেরই 
প্রত্যক্ষ হয়। অর্থাৎ যেনধূপে উদ্ভৃতত্ব নামক বিশেষধর্ম আছে, তাহার এবং সেই রূপবিশিষ্ট 
দ্রবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং রূপগত বিশেষধর্্দ এ উদ্ভুতত্ব, রূপ এবং তীহার আশ্রয় 
দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যপ্ষের প্রযোজক। মহষি পরূপবিশেষাৎ” এই কথার দ্বার। এই সিদ্ধান্তের সথচন। 
করিস়াছেন। এবং "অনেকত্রব্যসমবায়াৎ” এই কথার দ্বারা ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত অনেক 
দ্রব্যবত্ব অর্াৎ বহুদ্রব্যবত্বও যে এ প্রত্যক্ষে কারণ, ইহ! স্চনা করিয়াছেন। দ্বণুকে 
উদ্ভুতরূপ থাকিলেও তাহাতে বন্ুদ্রব্যসমবেতত্ব না৷ থাকায়, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। মহর্ষি 
গোতম এই সুত্রে মহত্বের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎন্তায়ন প্রভৃতি প্রাচীন 
নৈয়াফ়িকগণের মতে মহত্বও এ প্রত্যক্ষের কারণ--ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। এই স্থত্রস্থ 
ণচ” শবের দ্বার মহত্বের সমুচ্চয়ও ভাষ্যকার বলিতে পারেন। কিন্তু ভাষ্যকার তহা কিছু 
বলেন নাই। রূপের প্রত্যক্ষ হইলে, সেই প্রত্যক্ষরূপ কার্য্যের দ্বারা সেই রূপে উদ্ভূতত্ব আছে, 
ইহা অনুমান করা! যায়। চক্ষুর রশ্মিতে উদ্ভুত রূপ না থাকায়, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। তেজঃপদার্থ 
মাত্রই যে প্রত্যক্ষ হইবে, এমন নিয়ম নাই। ভাষ্যকার ইহ! সমর্থন করিতে পরে প্রত্যক্ষ ও 
অপ্রত্যক্ষ চতুর্বরধ তেজঃপদার্থের উল্লেখ করিয়া! তেজঃপদার্থের ধর্মভেদ দেখাইয়াছেন । তন্মধ্যে 
চতুর্থপ্রকার তেজঃপদার্থ চাক্ষুষ রশ্শি। উহাতে উদ্ভুত রূপ নাই. উদ্ভূত স্পর্শও নাই, সুতরাং 
উহার প্রত্যক্ষ হয় না। উদ্ভূত স্পর্শ থাকিলেও জলাদি-সংযুক্ত তেজঃপদার্থের উদ্ভৃত্ূপ না থাকার, 
তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না ॥ ৩৮। 


০৯ গ০ ] বাত্স্তায়ন ভাষ্য ১০৯ 


সুত্র । কর্মকীরিতশ্চেন্দতরিয়াণাৎ ব্যহঃ পুরুবার্থ তন্্রঃ ॥ 
॥৩৯।২৩৭। 


অনুবাদ । ইন্দ্রিয়বর্গের বৃহ” অর্থাৎ বিশিষ্ট রচনা কর্ম্নকারিত ( অদৃষ্ট্জনিত ) 
এবং পুরুযার্থতন্ত্র অর্থাৎ পুরুষের উপভোগসম্পাদক ৷ 


ভাষ্য । যথ! চেতনস্তার্থো বিষয়োপলব্িভূতঃ স্খছুঃখোঁপলব্িতৃতশ্চ 
কল্প্যতে, তথেক্ড্রিয়াণি বুঢাণি, বিষয়প্রাপ্ত্যর্থশ্চ রশ্মেশ্চাক্ষুষস্ বযুহঃ | 
রূপম্পর্শানভিব্যক্তিশ্চ ব্যবহা রপ্র কুপ্ত্যর্থা,দ্রব্যবিশেষে চ প্রতীঘাতাদাবরণো- 
পপত্তির্বব্যবহারার্থা। সর্ববদ্রব্যাণাং বিশ্বরূপো! ব্যুহ ইন্ডিয়বৎ কর্ম্মকারিতঃ 
পুরুতার্থতন্্রঃ ৷ কর্ম তু ধর্মমাধন্মভূতং চেতনস্তে পভোগার্থমিতি | 


অনুবাদ । যে প্রকারে বাহা বিষয়ের উপলব্িরূপ এবং স্থখছ্ঃখের উপলব্ধিরূপ 
চেতনার্থ অর্থাৎ পুরুষার্থ কল্পনা! কর! হইয়াছে, সেই প্রকারে ব্ুঢ় অর্থাৎ বিশিষ্টরূপে 
রচিত ইন্দ্রিয়গুলিও কল্পন! কর! হইয়াছে এবং বিষয়ের প্রাপ্তির জন্য চাক্ষুষ রশির 
ব্যুহ (বিশিষ্ট রচন|) কল্পন! করা হইয়াছে। রূপ ও স্পর্শের অনভিব]ক্তি ও ব্যবহার- 
দিদ্ধির জন্য কল্পনা কর! হইয়াছে। দ্রব্যবিশেষে প্রতীঘাতবশতঃ আবরণের উপপত্তি ও 
ব্যবহারার্থ কল্পন। কর! হইয়াছে । সমস্ত জন্াদ্রব্যের বিচিত্র রূপ রচন। ইন্দ্রিয়ের ন্যায় 
কম্মজনিত ও পুরুষের উপভোগসম্পীদক । কর্ম কিন্তু পুরুষের উপভোগার্থ ধর্ম ও 
অধশ্মরূপ। | 


টিগ্লনী। চক্ষরিক্রিয়ের রশ্মি আছে, সুতরাং উহা! ভৌতিক পদার্থ, উহাতে উদ্ভুতরূপ না 
থাকাতেই উহার প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন উহাতে উদ্ভূতরূপ নাই কেন? 
অন্তান্ত তেজঃপদ ঘের স্তার উহাতে উদ্ভুত রূপ ও উদ্ভুত স্পর্শের স্থষ্টি কেন হয় নাই? এইরূপ প্রশ্ন 
হইতে পারে, তাই তছুন্তরে মহর্ষি এই সুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়বর্গের বিশিষ্ট রচনা 
"পুুঘার্থ-তন্ত্র”, স্থতরাং পুরুষের অনৃষ্ইবিশেষজনিত ॥ পুরুষের বিষয়ভোগরূপ প্রয়োজন 
যাহার তত্র অর্থাৎ প্রযোজক, অর্থাৎ বিষয়তোগের জন্ যাহার স্থ্টি, তাহা পুরুযার্থতন্্র। অধৃষ্ট' 
বিশেষবশতঃ পুরুষের বিষয়ভোগ হইতেছে, স্থৃতরাং এ বিষয়ভোগের সাধন ইন্দ্রিয়বর্গও 
অনৃষ্টবিশেষজনিত । যে ইন্দ্রিয় যেরূপে রচিত বা স্থষ্ট হইলে ততন্বারা তাহার ফল বিষয়ভোগ 
নিপন্ন হইতে পারে, জীবের এ বিষয়ভোগজনক অরৃষ্টবিশেষপ্রবুক্ত সেই ইন্দ্রিয় মেইরপেই স্থষ্ট 


১। সুত্রে “বাছ” শবের দ্বারা এখানে নির্ধাণ অর্থাৎ রচপ ব। সথষ্টি বুঝ! হায়। "বুহঃ স্ত।দ্‌ বলবিষ্কাসে নির্ঘ।থে 
বঙ্দতকয়ে।১* ।স্-ষেদিনী | 


১১০ ন্যায়দর্শন [ ৩অ*, ১আণ, 


হইয়াছে । ভষাকার ইহা যুক্তির দ্বারা বুঝাইতে বলিয়াছেন, যে, বাহ্‌ বিষয়ের উপলব্ধি এবং 
সুখহুঃখের উপলব্ধি, এই ছুইটিকে চেতনের অর্থ, অর্থাৎ ভোক্তা আত্মার প্রয়োজনরূপে কল্পন। 
করা হইয়াছে। অর্থাৎ এ ছুইটি পুরুষার্থ সকলেরই স্বীকৃত। সুতরাং এ ছুইটি পুরুধার্থ 
নিষ্পছির জন্য উহার সাধনরূপে ইন্ছরিয়গুলিও সেইভাবে রচিত হইয়াছে, ইহাও স্বীকৃত হইয়ছে। 
ুষ্টব্য বিষয়ের সহিত চক্ষুরিক্দিয়ের প্রাপ্তি ব৷ সন্নিকর্ষ ন। হইলে, তাহার উপলব্ধি হইতে পারে না, 
স্থৃতরাং সেজন্য চাক্ষুষ রশ্মিরও সৃষ্টি হইয়াছে. ইহাও অবশ্ত স্বীকার্ধ্য। এবং এ চাক্ষুষ রশ্মির 
রূপ ও স্পর্শের অভিব্যক্তি অর্থাৎ উহার অন্ুষ্ুতত্বও প্রত্যক্ষ ব্যবহার*পিদ্ধির জন্য স্বীকার করা 
হইয়াছে। বার্তিককার ইহ! বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যদি চাক্ষুষ রশ্মিতে উদ্ভূত স্পর্শ থাকে, তাহা 
হইলে কোন দ্রব্যে চক্ষুর অনেক রশ্মির সংযোগ হইলে এ দ্রব্যেরদাহ হইতে পারে। উদ্ভূত 
স্পর্শ বিশিষ্ট ব্ছি প্রভৃতি তেজঃপদার্থের সংযোগে যখন দ্রব্যবিশেষের সন্তাঁপ বা দাহ হয়, তখন 
চাক্ষুষ রশ্মির সংযোগেও কেন তাহা হইবে না ? এবং কোন দ্রব্যে চক্ষুর বহু রশ্মি সন্নিপতিত হইলে 
তদ্বারা এ দ্রব্য ব্যবহিত বা আচ্ছাদিত হওয়ায়, এ দ্রবোর প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। হ্থর্ধারশ্মি- 
সম্বদ্ধ পদার্থে সূর্ধ/রশ্মির দ্বারা যেমন চাক্ষুষ রশ্মি আচ্ছাদিত হয় না, তত্রূপ চাক্ষুষ রশ্মির দ্বারাও 
উহা আচ্ছাদিত হয় না, ইহ! বলা যায় না । কারণ চাক্ষুষ রশ্মি ও সৃর্য্যরশ্িকে ভেদ করিয়া 
এ সৃর্য্যরশ্মিনশ্বদ্ধ দ্রব্যের সহিত সন্বদ্ধ হয়, ফলবলে ইহাই কল্পন। করিতে হইবে৷ চক্ষুর রশ্মিতে 
উদ্ভুত স্পর্শ স্বীকার করিয়! তাহাতে সৃ্্যরশ্ির ন্যায় পূর্ববোক্তরূপ কল্পনা করা ব্যর্থ ও নিশ্রমাণ 
এবং চক্ষুরিক্্িয়ে উদ্ভূতরূপ ও উদ্ভূত স্পর্শ থাঁকিলে, কোন দ্রব্যে প্রথমে এক ব্যক্তির চক্ষুর রশি 
পতিত হইলে, তন্বারা এ দ্রব্য ব্যবহিত হওয়ায় অপর ব্যক্তি আর তখন এ দ্রব্য প্রত্যক্ষ করিতে 
পারে না, অনেক রশ্মির সন্নিপাত হইলে, তাহা হইতে সেখানে অন্ত রশ্মির উৎপত্তি হয়, তন্বারাই 
সেখানে প্রত্যক্ষ হয়, এই কথাও বলা যায় না। কারণ, তাহ! হইলে পুর্ণচন্ষু ও অপূর্ণচক্ষু-_এই উভয় 
ব্যক্তিরই তুল্যভাবে প্রশ্যযক্ষ হইতে পারে) চক্ষুর রশ্মি হইতে যদি অন্ত রশ্মির উৎপত্তি হইতে পারে, 
তাহা হইলে ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তিরও ক্রমে পূর্ণদৃষ্টি ব্যক্তির স্তায় চক্ষুর রশ্মি উৎপন্ন হওয়ায়, তুল্যভাবে 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে, তাহার প্রত্যক্ষের অপকর্ষের কৌন কারণ নাই। সুতরাং পূর্বোক্ত এই 
সমস্ত যুক্তিতে প্রত্যক্ষ ব্যবহাঁরসিদ্ধির জন্য চক্ষুর রশ্মিতে উদ্ভুত রূপ ও উদ্ভূত স্পর্শ নাই, ইহাই 
স্বীকার করা হইয়াছে। অবুষ্টবিশেষবশতঃ ব্যবহারসিদ্ধি বা ভোগনিপ্পত্তির জন্য চক্ষুর রশ্মিতে 
অনুস্ভুত রূপ ও অন্ুছ্ুত স্পর্শই উৎপন্ন হুইয়াছে। ভাষ্যকাঁর শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, ব্যবহিত 
্রব্যবিশেষের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ন! হওয়ায়, এ দ্রব্যে চাক্ষুষ রশ্মির প্রতীঘাত হয়, ইহা বুঝ। যায়। সুতরাং 
সেখানেও এরূপ ব্যবহারসিদ্ধির জন্য ভিত্তি প্রভৃতিকে চাক্ষুষ রশ্মির আবরণ বা আচ্ছাদক- 
রূপে স্বীকার করা হইয়াছে। জগতের ব্যবহার-বৈচিত্র্-বশতঃ তাহার কারণও বিচিত্র বলিতে 
হইবে । সে বিচিত্র কারণ জীবের কর্ম, অর্থাৎ ধর্্মাধর্্দরূপ অরৃষ্ট। কেবল ইন্ডিক্রূপ দ্রব্যই যে 
এঁ অদৃষ্টজনিত, তাহা নহে। সমস্ত জন্াদ্রব্য বা জগতের বিচিত্র রচনাই ইন্জিয়বর্গবচনার স্তায় 
অদৃষ্টজনিত | ৩৯ ! 


৩৯ ভু ] বাৎস্ায়ন ভাষ্য ১১১ 


ভাষ্য । অব্যভিচারাচ্চ প্রতীঘাতো৷ ভৌতি কধর্ম্মঃ | * 

যশ্চাবরণোপলস্তাদিক্ড্রিয়স্ত দ্রব্যবিশেষে প্রতীঘাতঃ স ভৌতিক- 
ধর্টো! ন ভূতানি ব্যভিচরতি, নাঁভৌতিকং প্রতীঘাতধর্্মকং দৃ্মিতি। 
অপ্রতীঘাতস্ত ব্যভিচারী, ভৌতিকাভৌতিকয়োঃ সমানত্বাদ্দিতি । | 

যদ্পি মন্যেত প্রতীঘাতাদৃভৌতি কানীন্ড্রিয়াণি, অপ্রতীঘাতাঁদভৌতিক- 
নীতি প্রাপ্ত দৃষ্টশ্চাপ্রতীঘাতঃ, কাগাত্রপটলম্ফটিকান্তরিতোপলব্ধেঃ | 
তন্ন যুক্তং, কম্মাৎ? যন্মাদ্ভৌতিকমপি ন প্রতিহন্যতে, কাচাভ্রপটল- 
স্ষটিকাঁন্তরিতপ্রকাশাৎ প্রদীপরশ্মীনাং,_-স্থাল্যাদিযু চ পাঁচকন্ তেজসোই- 
প্রতীঘাতাত। ৃ 


অনুবাদ। পরন্ত, অব্যভিচারবশতঃ প্রতীঘাত ভৌতিকদ্রব্যের ধর্ন্মা। বিশদার্থ 
এই যে, আবরণের উপলব্ষিবশতঃ ইন্দ্রিয়ের দ্রব্যবিশেষে যে প্রতীঘাত, সেই 
ভৌতিক দ্রব্যের ধর্ম ভূতের ব্যভিচারী হয় না। (কারণ) অভৌতিক ভ্রব্য- 
প্রতীঘ।তধর্ম্মাবিশিষ্ট দেখ! যায় না। অপ্রতীঘাত কিন্তু ( ভূতের ) ব্যভিচারী, যেহেতু 
উহ ভৌতিক ও অতৌতিক দ্রব্যে সান। 

আর যে (কেহ) মনে করিবেন, প্রতীঘাতবশতঃ ইন্দড্রিয়গুলি ভৌতিক, 
(সুতরাং) অপ্রতীঘাতবশতঃ অভোৌতিক, ইহ! প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সিদ্ধ হয়। 
( চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ) অপ্রতীঘ।ত দেখাও যায়; কারণ, কাচ ও অভ্রপটল ও স্ফটিক 
দ্বারা ব্যবহিত বস্ত্র প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তাহা অর্থাৎ পূর্বোস্ত মত যুক্ত নহে। 
(প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু ভৌতিক দ্রব্যও প্রতিহত হয় না। কারণ, 
প্রদীপরশ্মির কাচ। অভ্রপটল ও স্ফটিক দ্বারা ব্যবহিত বস্তুর প্রকাশকত্ব আছে এবং 
স্থালী প্রভৃতিতে পাঁচক তেজের (স্থালী প্রভৃতির নিন্নন্থ অগ্নির ) প্রতীঘাঁত হয় না। 

টিগ্ননী। মহর্ধি ইতঃপূর্বে ইন্জিয়ের ভৌতিকত্বসিদ্ধাস্তের সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে 
চক্ষুরিক্জিয় তেজঃপদার্থ? কারণ, তেজ নামক ভূতই উহার উপাদানকাঁরণ, এইজন্তই উহাকে ভৌতিক 
বলা হইয়াছে। ভাষকার মহর্ষির পূর্বোক্ত সিদ্ধাত্ত বিশেষরূপে সমর্থন করিবার জন্য এখানে নিজে 
আর একটি বিশেষ যুক্তি বণিয়াছেন যে, প্রতীঘাত ভৌতিক দ্রব্যের ধর্ম, উহা অভৌ তিক প্রব্যের 
». নুদ্রিত স্থাযবাত্িকে “অধাভিচারা তু প্রতীঘাতে! ভৌতি কর্ম: এইরূপ একটি স্থত্রপাঠ বুঝিতে পার! 
বায়। কিন্তু উহ্াবার্তিকক।রের নিজের পাঠও হইতে পারে। প্ন্াযহত্রোধার” গ্রন্থে এ্রস্থলে "অব্যভিচারাচ্চ” 


এইরূপ সুত্র শাঠ দেখা যার়। কিন্তু প্ভায়ততালোক” ও “ভ্ত।গহটীনিবদ্ধেণ এখানে উরূপ কোন সথঞজ গৃহীত হয় 
নাই। বৃ্তিকার ধর্বদীনাথও উপ মুত্র বলেন নাই। হহ্বাং ইহা ভাষা বপিগাই গৃহীত হইল । 


১১২ ন্যায়দর্শন [ ৩অৎ, ১আ1০ 


ধর্ম নহে। কারণ, অভৌতিক দ্রবা কখনই কোন দ্রব্যের দ্বার! প্রতিহত হয়, ইহা দেখ| যায় না। 
কিন্তু ভিত্তি প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বার! চক্ষুরিক্জি় প্রতিহত হইয়া থাকে, সুতরাং উহা! যে ভৌতিক দ্রব্য, 
ইহা! বুঝ! যাঁয়। যে যে ত্রব্যে প্রতীঘাত আছে, তাহা সমস্তই ভৌতিক, সুতরাং প্রতীঘাতরপ ধর 
ভৌতিকত্বের অব্যভিচারী। তাহা হইলে যাহ! যাহ! প্রতীঘাতধর্মক, সে সমস্তই ভৌতিক, এইরূপ 
ব্যাপ্তিজ্ঞানবশতঃ প্র প্রতীঘাত*প ধর্মের দ্বারা চক্ষুরিক্রিয়ের ভৌতিকত্ব অনুমান গুমাণসিন্ধ 
হয় এবং এরূপে ও দৃষ্টান্তে অনান্ত ইক্জিয়েরও ভৌতিকত্ব অন্থমান প্রমাণসিদ্ধ হয়। কিন্ত 
অপ্রতীঘাত যেমন ভৌতিক দ্রব্যে আছে, তত্রপ অভৌ তিক দ্রব্যেও আছে, সুতরাং উহার দ্বারা 
ইন্জিয়ের ভৌতিকত্ব বা অভৌতিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে ন|। ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত বুক্তির খণ্ডন 
করিতে কেহ বলিতে পারেন যে, যদি প্রতীঘাতবশতঃ ইন্জ্রিয়বর্গ ভৌতিক, ইহা পিদ্ধ হয়, তাঁহা 
হইলে অগ্রতীঘাত'বশতঃ ইন্দ্রিয়বর্গ অভৌতিক, ইহাঁও সিদ্ধ হইবে। চক্ষুরিজ্বিয়ে যেমন 
প্রতীঘাত আছে, তঙ্গপ অপ্রতীঘাতও আছে । কারণ, কাচ প্রভৃতি-শ্বচ্ছদ্রব্যের দ্বারা ব্যবহিত 
বস্তরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকে। সুতরাং সেখানে কাচার্দির দ্বারা চক্ষুরিন্দিয়ের প্রতীঘাত 
হয় না, ইহা স্থীকার্ধ্য । ভাষ্যকার এই যুক্তির খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, কাচাদির ছার! চক্ষু- 
রিজ্িয়ের প্রতীঘাত হয় ন। সেখানে চক্ষুরিক্িক্ে অপ্রতীঘাত ধর্মই থাকে, ইহা সত্য; কিন্তু 
তশ্দবারা চক্ষুরিক্দ্িয্নের অভৌতিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, সর্বসম্মত ভৌতিকন্রব্য 
প্রদীপের রশ্মিও কাচা্দ দ্বার! ব্যবহিত বস্তর প্রকাশ করে। সুতরাং সেখানে এ প্রদীপরশ্িরূপ 
ভৌতিক দ্রব্যও ক্রাগদি দ্বার! প্রতিহত হয় না, উহাতেও তখন অপ্রতীঘাত ধর্ম থাকে, ইহাও 
্বীকার্য্য। এইরূপ স্থাগী প্রভৃতির নিয়স্থ অগ্নি, স্থালী প্রভৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তওুলাঁদির পাঁক 
সম্পাদন ফরে। স্ুতর'ং সেখানেও সর্বসম্মত ভৌতিক পদার্থ এর পাঁচক তেজের স্থালী প্রভৃতির 
দ্বারা প্রতীঘাত হয় না । সুতরাং অপ্রতীঘাত খন অতৌতিক পদার্থের স্তায় ভৌতিক পদার্থেও 
আছে, তখন উহ! অভৌতিকত্বের ব্যভিচারী, উহার দ্বারা ইন্দিয়ের অভৌতিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে 
ন। কিন্ত প্রতীঘাত কেবল ভৌতিক পদার্থেরই ধর্ম, সুতরাং উহা ভৌতিকত্বের অব্যভিচারী 
হওয়ায়, উহার দ্বারা ইন্জ্িয়ের ভৌতিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে ॥ ৩৯ ॥ 
ভাষ্য । উপপদ্যতে চানুপলদ্ধিঃ কারণভেদাৎ-_ 
অনুবাদ। কারণবিশেষপ্রযুক্ত (চাক্ষুষ রশ্মির ) অনুপলবন্ধি উপপন্নও হয়। 


সুত্র। মধ্যন্দিনোক্কাপ্রকাশানুপলব্বিবংতদন্থপ- 


লব্বিঃ ॥৪০।২৩৮ ॥ 
অনুবাদ। মধ্যাহ্ৃকালীন উ্কালোকের অনুপলব্ধির ন্যায় তাহার চোক্ষুষ রশ্মির) 
অন্ুপলব্ধি হয়। 
১। ভৌতিকং চক্ষু কুভ্যাদিভিঃ প্রতীযাতদর্শনাৎ ঘটাদিবৎ ।স-্ায়বার্তিক। 


৪০ স্থৃঙ ] বাগুক্যায়ন ভাষ্য ১১৩ 


ভাষ্য । যথাহনেকদ্রব্যেণ নমবায়াদ্রপবিশেষাচ্চোপলব্ধিরিতি সত্যুপ- 
লব্ষিকারণে মধ্যন্দিনোক্ষাপ্রকাশে। নোপলভ্যতে আদিত্যপ্রকাশেনাভি- 
ভূতঃ, এবং মহদনেকদ্রেব্যবস্তাদ্রপবিশেষাচ্চোপলন্ষিরিতি সত্যপলব্ধি- 
কারণে চাক্ষুষে। রশ্মির্নোপলভ্যতে নিমিত্তাস্তরতঃ তচ্চ ব্যাখ্যাত- 
মনুভু তরূপম্পর্শপ্য দ্রব্যস্য প্রত্যক্ষতোহনুপলদ্িরিতি | 


অনুবাদ। যেরূপ বকুদ্রব্যের সহিত সমবায়-সন্বন্ধ-প্রযুক্ত ও রূপবিশেষ- 
প্রযুক্ত প্রত্যক্ষ হয়, এজন্য প্রত্যক্ষের কারণ থাঁকিলেও, সূর্যা(লোকের দ্বারা অভিভূত 
মধ্যাহ্নকালীন উন্কালোক প্রত্যক্ষ হয় না, তত্রপ মহন্্ও অনেকদ্রবাবস্ত প্রযুক্ত এবং 
রূপবিশেষপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষ হয়, এজন্য প্রত্যক্ষ কারণ থাকিলেও নিমিস্তা স্ভরবশতঃ 
চাক্ষুষ রশ্মি প্রত্যক্ষ হয় না। অনুভ্ধন রূপ ও অনুদ্ভূত স্পর্শবিশিষট দ্রবোর প্রত্যক্ষ- 
প্রমাণের দ্বারা উপলদ্ধি হয় না, এই কথার দ্বার! সেই নিমিত্বান্তরও ( পুর্বে ) 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 

টিগ্লনী। চক্ষুরিক্দ্িয়ের রশ্মি আছে, স্ৃতরাৎ উহা! তৈজস, ইহা! পূর্বে প্রতিপন্ন হইয় ছে। 
তৈজস পদার্থ হইলেও, উহার কেন প্রত্যক্ষ হয় না__ইহাঁও মহষি বলিয়াছেন। এখন একটি দৃষ্টান্ত 
দ্বাগ উহার অপ্রত্যক্ষ সমর্পন করিতে মহষি এই স্থত্রের দ্বার! বলিয়াছেন থে, মধ্যাহুকালীন উল্কা- 
লোক যেমন তৈজন হইয়াও প্রত্যক্ষ হয় ন।, তদ্রপ চাক্ষুষ রশ্মিরও অপ্রত্যক উপপন্ন হয়। 
অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অন্যান্য সমস্ত কারণ সত্বেও যেমন স্্ধ্যালোকের দ্বারা অভি হববশতঃ 
মধ্যাহকালীন উদ্কালোকের প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রপ প্রত্যক্ষের মন্তান্ত কারণ সত্তেও কোন 
নিম লস্তরবশত; চাক্ষুষ রশ্মির প্রতনক্ষ হর না। চাক্ষুষ রশ্মির রূংপর অন্ুস্ভুতত্বই সেই 
নিমিত্তাত্তর। ধে দ্রব্যে উদ্ভূত রূপ নাই এবং উদ্ভূত স্পর্শ নাই, তাহার বাহাপ্রত্যক্ষ জন্মে না, এই 
কথার দ্বার! এ নিমিত্তান্তর পূর্বেই ব্যাথাত হইয়াছে । ফলকথা. তৈজস পদার্থ হইলেই যে, তাহার 
প্রত্যক্ষ হইবে, এমন নিরম নাই। তাহা হ?লে মব্যা্ুকালেও উন্কার প্রত্যক্ষ হইত। যে দ্রব্যের 
রূপ ও স্পর্শ উদ্ভূত নহে, অথবা উদ্ভৃত হইলেও কোন দ্রব্যের দ্বারা অভিভূত থাকে, সেই দ্রবোর 
প্রত্যক্ষ হয় না। চক্ষুর রশ্মির রূপ উদ্ভূত নহে, এজগ্তই তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না ॥ ৪০ 


ভাষ্য । অত্যন্তানুপলব্ষিশ্চাভাবকারণং । যো হি ব্রবীতি লোফট- 
প্রকাশে মধ্যন্দিনে আদিত্য প্রকাশাভিভবান্নোপলভ্যত ইতি তস্তৈতৎ 
যা $ 

অনুবাদ। অত্যন্ত অনুপলব্িই অর্থাৎ সব্বৰ প্রমাণের দ্বার অন্ুপলব্ধিই অভাবের 
কারণ ( সাধক ) হয়। (পুর্ব্পক্ষ ) যিনি বলিবেন, মধ্যাহ্ুকালে সূর্ধ্যালোক দ্বারা 


১১৪ ন্যায়দর্শন [ ৩অ০। ১অ.' 


অভিভববশতঃই লোফ্টের আলোক প্রত্যক্ষ হয় ন|, তীহার এই মত হউক ? অর্থাৎ 
উহাও বল! যায় -. 


নুত্র। ন রাত্রাবপ্যন্থপলব্ধেঃ ॥ ৪১।২৩৯॥ 


অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ উক্কার ন্যায় লোষ্ট প্রভৃতি সর্ববদ্রব্যেরই আলোক 
বা রশি আছে, ইহ বল! যায় না, যেহেতু রাত্রিতে ( তাহার) প্রত্যক্ষ হয় না, এবং 
অনুমান-প্রমাণ দ্বারাও ( তাহার) উপলব্ধি হয় না। 


ভাষ্য । অপ্যনুমানতোহনুপলন্ধষেরিতি । এবমত্যন্তান্ুপলব্ধের্লোষ্ট- 
প্রকাশে! নাস্তি, নত্তেবং চাক্ষুষে। রশ্মিরিতি | 

অনুবাদ। যেহেতু অনুমান-প্রমাণ দ্বারাও ( লোৰ্টরশ্মির ) উপলব্ধি হয় না। 
এইরূপ হইলে, অত্যন্তান্ুপলন্িশতঃ লোক্টরশ্মি নাই। কিন্তু চাক্ষুষরশ্মি এইরূপ 
নহে। [ অর্থাৎ অনুমান-প্রমাণের দ্বারা উহার উপলব্ধি হওয়ায়, উহার অত্যন্তানু- 
পলব্ধি নাই, স্ৃতরাং উহার অভাব সিদ্ধ হয় না।] 


টিপ্লনী। মধ্যাহ্কালীন উদ্ধালোক হ্ৃ্ধলোঁক দ্বার অভিভূত হওয়ায়, তাহার প্রত্যক্ষ হয না, 
ইহ! দৃষ্টান্তরূপে পুর্ব্ত্রে বলা হইয়ছে। এখন ইহাতে আপন্তি হইতে পারে যে, তাহা 
হইলে লোষ্ট প্রস্থৃতি দ্রবামাত্রেরই রশ্মি আছে, ইহা বলা যায়। কারণ, ৃরয্যাণোক দারা অভিভব 
্রবুক্তই এ সমস্ত রশ্মির প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা বলিতে পারা যায়। মহধি এতদুত্তরে এই হৃত্রের 
দ্বারা বলিগ্লাছেন যে, তাহ! বলা যায় না। কারণ, মধ্যাহুকালে উক্কালোকের প্রত্যক্ষ না হইলেও, 
রাত্রিতে তাঁহার প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকে। কিন্ত লোষ্ট প্রভৃতির কোন প্রকার রশ্মি রাত্রিতেও 
প্রত্যক্ষ হয় না। উহা থাকিলে রাত্রিকালে হুর্যযালোক দ্বারা অতিভব না থাকায়, উষ্কার স্তায় 
অবশ্ই উহার প্রত্যক্ষ হইত। উহার সর্বদা অভিভবজনক কোন পদার্থ কল্পনা নিশ্রমাণ ও 
গৌরব'দোষযুক্ত। পরন্ত যেমন কোন কালেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা লোষ্টি প্রভৃতির রশ্মির 
উপলব্ধি হয় না, তন্জপ অন্ুমান-প্রমাণের দ্বারাও উহার উপলব্ধি হয় না। প্র বিষয়ে অন্ত কোন 
প্রমাণও নাই। সুতরাং অত্যস্তান্থপলন্ধিবশতঃ উহার অস্তিত্ব নাই, ইহাই গিদ্ধ হয়। কিন্ত 
চ্ষুর রশ্মি অনুমান-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হওযায়, উহার অত্যন্তান্পপলন্ধি নই, সুতরাং উহার 
অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। স্থাত্রে “অপি” শব্ের দ্বার ভাষ্যকার অন্ুমান-প্রমাণের সমুচ্চয় 
বুৰিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “অপ্যন্থমানতোইনুপলন্ধে”রিতি 1৪১1 


ভাষ্য । উপপন্নরূপা চেয়ং__.. 
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স্ত্র। বাহ্প্রকাশানৃগ্রহাদ্দবিষয়োপলব্ধেরনভি- 


ব্যক্তিতোইন্বপলব্িঃ ॥৪২॥২৪০॥ 
অনুবাদ। বাহা আলোকের সাহাষ্যবশতঃ বিষয়ের উপলদ্ধি হওয়ায়, অনভি- 
ব্যক্তিবশতঃ অর্থাৎ রূপের অনুস্ভুতত্ববশতঃ এই অনুপলব্ধি উত্তমরূপে উপপন্নই হয়। 


ভাষ্য । বাছেন প্রকাশেনানুগৃহীতং চক্ষুর্বি্ষয়গ্রাহকং, তদভাবে- 
ইনুপলব্িঃ | সতি চ প্রকাশানুগ্রহে শীতস্পর্শোপলন্ধৌ চ সত্যাং তদাশয়স্ত 
দরবাস্ত চক্ষুষাইগ্রহণং রূপস্তানুদ্ুতত্বাৎ. সেয়ং রূপাঁনভিব্যক্তিতো রূপা- 
অয়স্ত দুব্যস্যানুপলবিদূর্টা। তত্র যছুক্তং “তদনুপলব্দেরহেতু”- 
রিত্যেতদযুক্তং | 


অনুবাদ। বাহা আলোকের দ্বারা উপকৃত চক্ষু বিষয়ের গ্রাহক হয়, তাহার 
অভাবে ( চক্ষুর দ্বারা) উপলব্ধি হয় না। (যথা) বাহা আলোকের সাহায্য 
থাঁকিলেও এবং / শিশিরাদি জলীয় দ্রব্যের) শীতস্পর্শের উপলব্ধি হইলেও, রূপের 
অনুষ্ভুতত্ববশতঃ তাহার আধার দ্রব্যের (শিশিরাদির ) চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না। 
সেই এই রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের অপ্রত্যক্ষ রূপের অনভিব্/ক্তিবশতঃ ( অনুষ্ভুতত্ববশত; ) 
দেখ! যায়, অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে ইহার দৃষ্টীস্ত পাঁওয়! যায়। তাহ! হইলে 
পতরনুপলব্বেরহেতুঃ” এই যে পুর্ববপক্ষ-সূত্র ( পূর্বোক্ত ৩৫শ সূত্র ) বল! হইয়াছে, 
ইহা অযুক্ত। 

টিপ্লনী। চক্ষুর রশ্মি থাকিলেও, রূপের অনুভূতত্ববশতঃ গত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহ. সমর্থন 
করিতে মহর্ষি শেষে একটি অস্থুরূপ দৃষ্টান্ত সুচনা করিয়া এই ুত্রদ্বারা নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থন 
করিয়াছেন। সুত্রে “অনভিব্যক্তি” শবের দ্বারা অনুভ্ভতত্বই বিবক্ষিত। রূপের অন্ুভ্ভুতত্ববশতঃ 
সেই রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। ইহাঁতে হেতু বলিয়াছেন, বাঁহা আলোকের সাহাধ্য- 
বশতঃ বিষয়ের উপলব্ধি । মহধির বিবক্ষা এই যে, যে বস্ত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে সৃর্য্য বা প্রদীপাদি কোন 
বাহ আলোককে অপেক্ষা করে, তাহার অন্ুপলন্ধি তাহার রূপের অনুদ্ভূতত্বপ্রযুক্তই হয়। যেমন 
হেমস্তকালে শিশিররূপ জলীয় দ্রবা। মহষির এই স্ৃত্রোক্ত হেতুর ছারা এরূপ দৃষ্টাস্ত হুচিত 
হইয়াছে। জলীক় দ্রব্য তাহার টাক্ষুষ প্রত্যক্ষে বাহ আলোঁককে অপেক্ষা করে। কিন্তু হ্মস্তকালে 
শিশিররূপ জলীয় গ্ব্য বাহ আলোকের সংযোগ থাকিলেও এবং তাহার শীতম্পর্শের ত্রগিক্িয়জনঠ 
প্রত্যক্ষ হইলেও, তাহার রূপের অনুস্ভুতত্ববশতঃ তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। এইরূপ চাক্ষুষ 
বশ্িও ঘটাদদি প্রত্যক্ষ জন্মাইতে বাহা আলোককে অপেক্ষা করে, সুতরাং পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তে তাহার 
টাক্ষুষ প্রত্যক্ষ মা হওয়াও তাঁহার রূপের অসুস্ততত্ব প্রযুক্তই বলিতে হইবে। তাহা হইলে 


১১৬ ম্যায়দর্শন | ৩অ*, ১আ 
পতদমূপলব্ষেরহেতুঃ” এই হুত্রত্বারা যে পূর্বপক্ষ বলা হইয়াছে, তাহার অযুক্তত! প্রতিপন্ন হইল। 
এ পূর্ববপক্ষনিরাসে এইটি চরম হুত্র। ভাষ্যকার ইহার অবতারণা করিতে প্রথমে ' উপপন্ন 
রূপ চেয়ং” এই বাক্যের দ্বারা চাক্ষুষ রশ্মির জন্গুপলদ্ধি উত্তমরূপে উপপন্নই হয়, ইহা বলিয়াছেন। 

ইসার্থে রূপ প্রত্যয়যোগে "উপপন্নরূপা” এইরূপ প্রয়োগ দিদ্ধ হয়। ভাষাকারের প্রথমোক্ত 
এ বাক্যের স/হত স্থত্রের যোজনা বুঝিতে হইবে১ 1৪২1 


ভাধ্য। কম্মা পুনরভিভবোইনুপলদ্ষিকারণং চাক্ষুষস্য রশ্মে- 
নোচ্যত ইতি-_ | 

অনুবাদ । (প্রশ্ন) অভিভবকেই চাক্ষুষ রশ্মির অপ্রত্যক্ষের কারণ ( প্রযোজক ) 
কেন বলা হইতেছে না? 


সুত্র । অভিব্যক্তৌ চাভিভবাৎ ॥৪8৩॥২৪১॥ 
অনুবাদ । (উত্তর) যেহেতু অভিব্যক্তি ( উত্ভুতত্ব ) থাকিলে, অর্থাৎ কোন- 
কালে প্রত্যক্ষ হইলে এবং বাহা আলোকের সাহায্যে নিরপেক্ষতা থাকিলে 


অভিভব হয়। 


ভাঁধ্য। বাগ প্রকাশানুগ্রহনিরপেক্ষতায়াঞ্চেতি “চাগর্থঃ | যন্ত্রপ- 
মভিব্যক্তমুদ্ততং, বাহ্প্রকাশানুগ্রহঞ্চ নাপেক্ষতে, তছিষয়োইভিভবো! 
বিপর্ধযয়েইভিভবা ভাঁবাৎ। অনুষ্ভুতরূপত্বাচ্চানুপলভ্যমানং বাহ্যপ্রকাশানু- 
গ্রহাচ্চে'পলভ্যমানং নাভিভূয়ত ইতি । এবমুপপন্নমস্তি চাক্ষুষো রশ্মিরিতি | 


অন্ুবাদ। বাহা আলোকের সাহাষ্য-নিরপেক্ষতা থাকিলে, ইহা! ( সুত্রস্থ ) “5৮ 
শের অর্থ। যেরূপ, অভিব্যক্ত কিনা উদ্ভূত, এবং বাহা আলোকের সাহায্য 
অপেক্ষ। করে না তদ্দিযয়ক অভিভব হয়,অর্থাৎ তাদুশ রূপই অভিভবের বিষয় (আধার) 
হয়, কারণ বিপর্যয় অর্থাৎ উদ্ভূতত্ব এবং বাহা আলোকের সাহাষ্যনিরপেক্ষত। 
না থাকিলে অভিভব হয় না। এবং অনুভ্ভুতরূপবন্ৃপ্যুক্ত অনুপলভ্যমান দ্রব্য 
( শিশিরাদি ) এবং বাহ আলোকের সাহাধ্যবশতঃ উপলভ্যমান দ্রব্য ( ঘটাদি) 
অভিভূত হয় না। এইরূপ হইলে চাক্ষুষ রশ্মি আছে, ইহা উপপন্ন ( সিদ্ধ ) হয়। 


১। উপপনরূপ| চেয়দনভিব্ ক্ততোহনুপলন্ষিরিতি ধোজনা। অনভিবাক্তিতোহনুক্ুতেরিত্যর্ঘ;। অভ্র হেতুরববাহ্া 
গরবা শানুগ্রহা ছ্বিধয়োৌপলগ্কেপ্রতি। বিষয়্চ স্বরূপমা স্ংনহন্যচচ ।--তাৎপর্যাটাকা | 
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টিপ্পনী। যেমন রূপের অনুস্ভুতত্বপ্রযুক্ত সেই রূপ ও তাহার আধার দ্রবোর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ 
হস়্ না, তদ্রপ অভিভবপ্রযুক্তও চাক্ষুষ প্রতাক্ষ হয় না| মধ্যহৃকালীন উহ্কালোক ইহার 
দৃষ্টাস্তরূপে পুর্বে বলা হইয়াছে । এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, চাক্ষুষ রশ্মিতে উদ্ভুত রূপই 
স্বীকার করিয়া মধ্য/হুকালীন উক্কালোকের ন্যায় অভিভবপ্রযুক্তই তাঁহার চাক্ষুষ প্রত)ক্ষ হয় না, 
ইহ বলিয়াও মহধি পূর্বপক্ষবাদীকে নিরম্ত করিতে পারেন। মহর্ষি কেন তাহা বলেন 
নাই? এতছুভ্তরে মহধি এই হৃজ্জের দ্বার! বলিয়াছেন যে, রূপমাত্রের এবং ভ্রব্মাত্রেরই 
অতিতব হয় না। যে রূপে অভিবাক্তি আছে এবং যে রপ নিজের প্রত্যক্ষে প্রদীপাদি 
কোন বাহী আলোককে অপেক্ষা করে না, তাহীরই অতিভব হয়। মধ্যাহুকালীন উল্কালোকের 
রূপ ইহার দৃষ্টান্ত । এবং অনুভূত রূপবত্তাপ্রযুক্ত যে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না, এবং বাহ্‌ 
আলোকের সাহায্যেই ষে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়, এ দ্রব্য অভিভূত তয় না। শিশিরাদি এবং 
ঘটাদি ইহার দৃষ্টান্ত আছে। চাক্ষুষ রশ্মি অনুভূতরূপবিশিষ্ট দ্রবা, সৃতরাং উহাও মভিভূত 
হতে পাবে না। উহাতে উদ্ভূত রূপ থাকিলে কোনকাঁলে উহ্থার প্রত্যক্ষ হইতে পারে। 
কিন্ত কোন কালেই উহার প্রত্যক্ষ ন৷ হওয়ায়, উহাতে উদ্ভূত রূপ নাই, ইহাই স্বীকার্য্য। উহ্থাতে 
উত্তৃত রূপ স্বীকার করিয়া! সর্ববদ] এ রূপের অভিভবজনক কোন পদার্থ কল্পনার কোন প্রমাণ নাই। 
হতে “অভিব্যক্তি” শবের দ্বারা উদ্ভূতত্বই বিবক্ষিত। তাই ভাষাকার “অভিব্যক্তং” বলিয়া 
উহারই ব্যাখ্যা করিগ়াছেন, “উত্ভুতং” | ভাষ্যকার সর্বশেষে বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলে 
চাক্ষুষ রশ্মি আছে, ইহা উপপন্ন হয় । ভাষ্যকারের এ কথার তাৎপর্য ইহা বুঝা াইতে পারে 
যে, চক্ষুর রশ্মি আছে, চক্ষু তৈজস, ইহাই মহধির সাধ্য এবং চক্ষুর রশ্মির রূপ উদ্ভুঙ নহে, ইহাই 
মহধির সিদ্ধান্ত । কিন্ত প্রতিবাদী চক্ষুর রশ্মি বা তাহার রূপকে সর্বদা অভিভূত বলিয় দিদ্ধাস্ত 
করিলেও চক্ষুর রশ্রি আছে, ইহা! সিদ্ধ হয়। কারণ, চক্ষুর রশ্মি স্বীকার না করিলে, তাহার অতিভব 
বলা যায় না। যাঁহ। অভিভাবা, তাহ! অলীক হইলে তাহার অভিভব 'কিরূপে বলা যাইবে? 
সুতদ্বাং উতয় পক্ষেই চক্ষুর রশ্মি আছে, ইহা উপপন্ন বা সিদ্ধ হয়। অথগবা ভাষাকার পরবস্থী 
সুত্রের অধতারণ! করিতেই «এবমুপপন্নং” ইত্যাদি বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন | অর্থাৎ চক্ষুর রশ্মি 
আছে, ইহ এইরূপে অর্থাৎ পরবর্তী সুত্রোক্ত অন্ুুমান-প্রমাণের দ্বারাও উপপন্ন (সিদ্ধ) হয়, 
ইহা বলিয়া ভাষ্যকার পরবর্তী হথত্রের অবতারণা করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। চক্ষুর 
রশ্মি আছে, ইহ! পূর্বোক্ত যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হইলেও, এ বিষয়ে দৃঢ় গুত্যয়ের জন্ত মহধি পরবর্তী 
হুত্রের দ্বার! এ বিষয়ে প্রমাপাত্তরও প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাঁও ভাষ্যকারের তাৎপর্য বুঝা যাইতে 
পারে ॥ ৪৩ | 


সুব্র। নক্তঞ্চর-নয়ন-রশ্মিদর্শনাচ্চ ॥88॥২৪২। 


অনুবাদ । এবং পনক্তঞ্চর”-বিশেষের ( বিড়ালাদির ) চক্ষুর রশ্মির দর্শন হওয়ায়, 
(এ দৃষ্টান্তে মনুষ্যাদিরও চক্ষুর রশ্মি অনুমানসিদ্ধ হয় )। 


১১৮ হ্টায়দর্শন [ ৩অৎ, ১আঁঃ, 


ভাষ্য । দৃশ্যান্তে হি নক্তং নয়নরশ্ময়ে! নক্তঞ্চরাঁণাং বৃষদংশপ্রভৃতীনাং 
তেন শেষস্তানুযাঁনমিতি | জাতিভেদ বদিক্দরিয়চেদ ইতি চে? ধর্শ- 
ভেদমাত্রঞ্চানুপপন্নং১ আবরণন্থ প্রাপ্তি প্রতিষেধার্থম্ দর্শনাঁদিতি । 


অনুবাদ। যেহেতু রাত্রিকালে বিড়াল প্রভৃতি নক্তঞ্চরগণের চক্ষুর রশি দেখ। 
যায়, তন্দারা শেষের অনুমান হয়, অর্থাৎ ত্নৃষ্টান্তে মনু্যাদির চক্ষুরও রশ্মি অনুমান 
মিদ্ধ হয়। ( পুর্ববপক্ষ ) জাতিভেদের ন্যায় ইন্দ্রিয়ের ভেদ আছে, ইহ! যদি বল? 
( উত্তর ) ধন্মভেদমাত্র অনুপপন্নই হয়, অর্থাৎ বিড়ালাদির চক্ষুতে রশ্িমত্ত্র ধন্ম আছে, 
মনুষ্যাঁদির চক্ষুতে তাহার অভাব আছে, এইরূপ ধর্ম্মভেদ উপপন্ন হইতেই পারে না, 
কারণ, ( বিড়ালাদির চক্ষুরও ) «প্রাপ্তি প্রতিষেধার্থ* অর্থাশ বিষয়সন্নিকর্ষের নিবর্তক 
আবরণের দর্শন হয়। 


টিগ্ননী । চক্ষুরিক্জ্িয় তৈজন, উহার রশ্মি আছে, এই সিদ্ধান্ত সমর্গন করিতে শেষে মহর্ষি 
এই স্থৃত্রের দ্বারা চরম প্রমাণ বলিয়!ছেন ষে, রাত্রিকালে বিড়াল ও ব্যাপ্রবিশেষ প্রভৃতি নক্তঞ্চর 
জীববিশেষের চক্ষুর রশ্মি দেখা যায়। স্থৃতরাং এ দৃষ্টান্তে শেষের অর্থাৎ অবশিষ্ট মনুষ্যাদিরও 
চক্ষুর রশ্মি অনুমাঁনসিদ্ধ হয়ং। বিড়ালের অপর নাম বুষদংশ:। মহর্ষির এই স্ৃত্রোক্ত 
কথায় প্রতিবাদী বপিতে পারেন যে, যেমন বিড়ালাদি ও মনুষ্যাদির বিড়ালত্ব প্রভৃতি জাতির 
ভেদ আছে তজ্জপ উহাদিগের ইন্দ্রিয়েরও ভেদ আছে। অর্থাৎ বিড়ালাদির চক্ষু রশ্মিবিশিষ্ট, 
মনুষ্যাদর চক্ষু রশ্বিশুন্য | ভাষ্যকার এই কথার উল্লেখপুর্র্বক তথত্তরে বলিয়াছেন যে, বিড়ালাধির 
চক্ষুতে রশ্মিমন্ব ধর্ম আছে, মনুষ্য দির চক্ষুতে এ ধর্ম নাই, এইরূপ ধর্মমভেদ উপপন্ন হইতেই 
পারে ন।। কারণ, বিড়াগাদির চক্ষু যেমন ভিত্তি প্রভৃতি আবরণের দ্বার! আবৃত হয়, তত্দবার! 
ব্যবহিত বস্তুর সহিত সন্নিকৃষ্ট হয় না, মনুষ্যাদির চক্ষুও এরূপ ভিত্তি প্রভৃতির দ্বারা আবৃত হয়, 
তদ্দারা ব্যবহিত বস্ত্র সহিত সন্নিকৃষ্টহয় না । অর্গাৎ সন্গিকর্ষের নিবর্তক আবরণও বিভিন্ন জাতীয় 
জীবের পক্ষে সমানই দেখা যায়। বিড়ালাদি ও মনুষ্যাদির ন্যায় ভিন্তি প্রভৃতির দ্বারা ব্যবহিত 
বন্ত দেখিতে পায় না। সুতরাং জাতিভেদ উপপন্ন হইলেও বিড়ালাদি ও মনুষ্য। দির চক্ষুরিক্িয়ের 
পূর্ববোস্তরূপ ধর্ভেদ কিছুতেই উপপন্ন হয় না। কারণ, মনুষ্যাদির চক্ষুর রশ্মি না থাকিলে, 
উহার সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ অসম্ভব হওয়ায়, ভিত্তি গরভূতি আবরণ, ব্যবহিত বিষয়ে চক্ষুরিক্তিয়ের 


১। শঙ্কা তাষাং--জাতিতেদবদিল্রিয়তেদ ইতি চেৎ ? নিরাকরোতি ধর্মমতেদমাত্রঞচানুপপন্নং। বুধদংশনযনহ্য 
রশ্িমন্বং) সানুষনয়নন্ত তু ন তত্ত্সিতি যোইয়ং ধর্মভেদঃ দস এবসান্রং তচ্চানুপপন্নং ৷ চোইবধারণে ভিযক্রমঃ। 
অন্ুপপন্ন:সবেতি যোজনা--তাৎপর্যাটীক1। 

২। মানুযং চক্ষুঃ রশ্সিমত, অপ্রাপ্ডিষ্বভাবত্বে সতি রূপাছাপলন্ধিনিমিত্তত্।ৎ নকঞ্চরচক্ষুর্্বদিতি ।-্তাযবার্তিক | 

৩। ওতুর্বড়াগে| মার্জারে। বুষগংশক আখুডূক্‌ ।-্অমরকে(য, সিংহাদিবর্গ। ১০। 


৪৪ লগ ] বাত্স্যায়ন ভাষ্য ১১৯ 


সন্িকর্ষের নিবর্তক, ইহা আর বলা যাঁ় না। সুতরাং বিড়াগাদির ন্যায় মনুষ্যাদির চক্ষুরও 
রশ্মি শ্বীকার্ষ্য | 

জৈন দার্শনিকগণ চক্ষুরিক্টিয়ের তৈজসত্ব স্বীকার করেন নাই। তাহাদিগের মতে চক্ষুরিজ্িয়ের 
প্রাপ্যকারিত্বও নাই, অর্থাৎ চক্ষুরিক্দ্রিক্ন বিষয়কে প্রাপ্ত না হইয়া, প্রত্যক্ষ জন্মাইয়া থাকে | "প্রমেয়- 
ফমলমার্ত” নামক জৈনগ্রস্থের শেষভাগে এই জৈনমত বিশেষ বিচার দ্বারা সমধি 5 হুইয়াছে। এবং 
পগ্রমাণনয়তব'লোকালম্কার”নামক জৈন গ্রন্থের রত্রপ্রভাচার্য/-বিরচিত “রত্বাকরারতারিকা” টীকা 
(কাশী সংস্করণ, ৫১শ পৃষ্ঠা হইতে) পূর্বেক্ত গৈন সিদ্ধান্তের বিশেষ আঁলোচিন! ও সমর্থন দেখা! যায়। 
জেন দার্শনিকগণের এই বিষয়ে বিচারের দ্বারা একটি বিশেষ কথ! বুঝা যাক্স যে, নৈয়ায়িকগণ 
পচন্ষুত্তৈ গসং” এই পে যে অনুমান প্রদর্শন করেন, উহাতে অন্ধকারের অপ্রকাশত্ব উপাধি থাকায়, 
ঞঁ ন্থুমান প্রমাণ নহে। অর্গাৎ "্চক্ষুর্ন তৈজসং অন্ধকারপ্রকাশকত্ব যন্নৈবং তন্নৈবং যথা 
প্রদীপঃ” এইরূপে অনুমানের দ্বারা চক্ষুরিক্দ্িয় তৈজস নহে, ইহাই সিদ্ধ হওয়ায়, চক্ষু রিক্রিয়ে তৈজসত্ব 
বাঁধিত, সুতরাং কোন হেতুর দ্বারাই চক্ষুরিক্জিয়ের তৈজসত্ত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না। তাংপর্য্য এই 
যে, প্রদীপাদি তৈজস পদার্থ অন্ধকারের প্রকাশক হয় না, অর্থাৎ অন্ধকারের প্রত্যক্ষে প্রদীপাদি 
তৈজন পদার্থ বা আলোক কারণ নহে, ইছা সর্দন্মত। কিন্তু চক্ষুরিব্দ্রিরের দ্বারা অন্ধকারের 
প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে, চক্ষুরিক্দ্রিয় অন্ধকারেরও প্রকাশক, ইহাও সর্বসন্মত। স্থতরাং যাহা 
অন্ধকারের প্রকাশক, তাহা তৈজস নহে, অথবা যাহা তৈজস, তাহা অন্ধকারের গ্রক:শক নঙ্ে, 
এইরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞানবশতঃ চক্ষুরিক্্রিয় তৈজন পদার্থ নহে, ইহা সিদ্ধ হয়। ্চক্ষুরিক্িয় যদি 
প্রদীপ দির ন্যায় তৈজস পদার্থ হইত, তাহ। হইলে প্রদীপাদির ন্যায় অন্ধকারের অপ্রকাশক হইত,” 
এইরূপ তর্কের সাহায্যে পূর্বোক্তরূপ অনুমান চক্ষুরিক্্িয়ে তৈজসত্বের অভাব সাধন করে। 

পূর্ব্বোন্তি কথায় বক্তব্য এই যে, প্রদীপাদি তৈজপ পদার্থ ঘটাদির স্টার অন্ধকারের প্রকাশক 
কেন হয় না, এবং অন্ধকার কাহাঁকে বলে, ইহা বুঝা আবশ্তক | নৈয়ার়িকগণ মীমাংপক প্রভৃতির 
তা অন্ধকারে দ্রব্যপদার্থ বলিয়! স্বীকার করেন নাই। তাহারা বিশেষ বিচার দ্বার! প্রতপন্ন 
করিয়াছেন যে. যেরূপ উদ্ভুত ও অনভিভূত, তাদৃশ রূপবিশিষ্ট প্ররুষ্ট তেজঃপদার্থের সীমান্াভাবই 
অন্ধকর। সুতরাং যেখানে তাদৃশ তেজঃপদার্থ (প্রদীপাদি) থাকে, সেখানে অন্ধকারের 
প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষ হওয়ায়, অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । যাহার প্রত্যক্ষ অন্ধকার 
প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক, তাহা অন্ধকার প্রশ্যক্ষে কারণ হইতে পারে না; তাহার কারণত্বের কোন 
প্রমাণও নাই। কিন্তু চক্ষুরিক্দি্ধ তেজঃপদার্থ হইলেও প্রদীপাদির গ্ভায় উদ্ভুত ও অনভিভ্ূত 
রূপবিশিষ্ট প্রকৃষ্ট তেজঃপদার্থ নহে। সুতরাং উহা অন্ধকারনামক অভাবপদার্থের প্রতিযোগী 
না হওয়ায়, অন্ধকারপ্রত্যক্ষে করণ হইতে পারে। রাঁত্রিকালে বিড়ালাধির যে চক্ষুর রশ্ির দর্শন 
হয়, উহা মহষি এই স্থৃত্রের দ্বারা বলিয়াছেন, সেই চক্ষুও পুর্বোক্তরূপ প্ররুষ্ট তেজঃপদার্য নহে, 
এই গন্তই বিড়ালাদিও রাত্িকালে ভাহাদিগের এ চক্ষুর দারা দুরস্থ অন্ধকারের প্রত্যক্ষ করে। 
কারণ, প্রদীপাদির স্ায় প্রকৃষ্ট তেজঃপদা্থই অন্ধকারের প্রতি'যাগী, স্মতরাং সেইর'প তেজঃ- 


৯২০ ন্যায়দর্শন | [ ৩ওঅ*, ১আ, 


পদার্থই অন্ধকারপ্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক হুয়। বিড়ালাদির চক্ষু প্রকৃষ্ট তেজঃপদার্থ হইলে 
দিবসও উহার দম।ক্‌ প্রত্যক্ষ হইত এবং রাত্রিকালে উহার সম্মুথে প্রদীপের ন্যায় আলোক 
প্রকাশ হইত | মৃকথা, তেজঃপদার্থমাত্রই যে, অন্ধকারের প্রকাশক হয় না, ইনু। বলিবার 
কোন যুক্তি নাই। কিন্তু যে তেজঃপদার্গ অন্ধকারের প্রতিযোগী, সেই প্রকৃষ্ট তেজঃপদার্থই 
অন্ধকারের প্রকাশক হয় ন, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। সুতরাং চক্ষুরিক্জিয় পুর্বোক্তরূুপ তেজঃপদার্থ 
ন! হওয়ায়, উহা অন্ধকারের প্রকাশক হইতে পারে । তাহা হইলে “চক্ষুরিক্িয়” যদি তৈজস পদার্থ 
হয়, তাহা হইলে উহ] অন্ধকারের প্রকাঁশক হইতে পারে ন।” এইরূপ যথার্থ তর্ক সম্ভব না হওয়ায়, 
পূর্বোক্ত অনুমান অপ্রষে'জক | অর্ণাৎ তৈজস পদাঁ”মাত্রই অন্ধকারের প্রকাশক হয় না, এইরূপ 
নিয়মে কোন প্রমাণ না থাকায়, তন্মূলক পূর্ব্ধাক্ত (চক্ষুর্ন তৈজসং অন্ধকারপ্রকাশকত্বাৎ ) 
অনুমানের গ্ামাণা নাঈ | স্তৃতরাং নৈয়ায়িক সম্প্রনারের *চক্ষুত্তিজপং” ইতানি প্রকার অন্ুমানে 
অন্ধকারের অপ্রকাশকত্ব উপাধি হয় না কারণ, তৈজন পদার্থ মাত্রই যে অন্ধকারের অপ্রকাশক, 
এবিষয়ে প্রমাণ নাই। পরন্ত বিড়াজাদির চক্ষুর রশ্মি প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলে, চক্ষুরিজ্িয়মান্রই 
তৈজন নহে, এইরূপ অনুমান করা যাইবে না, এবং এ বিড়ালাদিরও দুরে অন্ধকারের প্রত্যক্ষ 
্বীকার্ধ্য হইলে, তেজ£পদা মাত্রই অন্ধ কারের অপ্রকাশক, ইহাও বল! যাইবে না। সুতরাং ০চক্ষুর্ন 
তৈজসং” ইত্যাকা: পূর্বোক্ত অনুমানের প্রামাণ। নাই এবং ্চগ্ষুত্তজসং” ইত্যাদি প্রকার অস্থুমানে 
পূর্ধোন্তরূপ কোন উপাধি নাই, ইহাঁও মহর্ষি এই স্থৃত্রের দ্বারা স্থচন! করিয়। গিয়াছেন, ইহা বুঝা 
যাইতে পারে । মহর্ষি ইহার পরে চক্ষুরিজিয়ের যে প্রাপাকারিত্ব সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন, 
তন্বারাও চক্ষরিন্্িয়ের তৈজসত্ব বা রশ্মিমত্ত সমর্থিত হইয়াছে । পরে তাহ! -ঢক্ত হইণে॥ ৪৪1 


ভাষ্য ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষম্ত জ্ঞকানকারণত্বান্ুপপত্তিঃ। কম্মাৎ ? 
অনুবাদ। ইন্দরিয়ার্থসন্নিকর্ষের প্রত্যক্ষকারণত্ব উপপন্ন হয় না। প্রেশ্সী কেন? 


সুত্র।অপ্রাপ্য গ্রহণৎকা চাভ্রপটলম্ফটিকান্তরিতোপলবেধ 


॥6৫॥২৪ ৩॥ 

অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) প্রাপ্ত না হইয়া গ্রহণ করে, অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় বিষয়- 

প্রাপ্ত বা বিষয়সন্নিকৃষ্ট ন হইয়াই, এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মায়, কারণ, ( চক্ষুরিক্দ্রিয়ের 
দ্বার! ) কাঁচ অভ্রপটল, ও স্ফটিকের দ্বার ব্যবহিত বস্তরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । 

ভাষ্য । তৃণাদিসর্পদদ্রব্যং কাচেইভ্রপটলে বা প্রতিহতং দৃষ্টং, 

অব্যবহিতেন সন্গিকুধ্যতে, ব্যাহন্যতে বৈ প্রাপ্তিব্যবধাঁনেনেতি | যদ্দিচ 


১। কুত্রে “অভ্র” শবধের দ্থারা মেঘ অথব। অত্র নামক পার্বত্য ধাতুবিশেষই মহর্ধির বিবঙ্ষিত বুঝ! বার 
“জং মেঘে চ গগনে ধাতৃতেদে চ ক।ঞ্চনে” ইতি বিশ্বঃ । 


৪৫ স্ুত ] বাগ্হ্যায়ন ভ ষ ১২১ 


রশ্যযর্থসন্িকর্ধে গ্রহণহেতুঃ স্তাৎ) ন ব্যবহিতন্ সন্নিকর্ষ ইত্যগ্রহণং স্তাঁৎ | 
অস্তি চেয়ং কাঁচাভ্রপটল-স্ফটি কান্তরিতোপলব্ধিঃ,সা জ্ঞাপয়ত্য প্রাপ্যকারীণী- 
ক্দিয়াণি, অতএবাভৌতিকানি, প্রাপ্যকারিত্বং হি ভৌতিকধর্ন ইতি। 


অনুবাদ। তৃণ প্রভৃতি গতিবিশিষ্ট দ্রব্য, কাচ এবং অভ্রপটলে প্রতিহত 
দেখ। যায়, অব্যবহিত বস্তুর সহিত সন্নিকৃষ্ট হয়, ব্যবধানপ্রযুক্ত ( উহাদদিগের ) 
প্রাপ্তি (সংযোগ ) ব্যাহতই হয়। কিন্কু যদি চক্ষুর রশ্মি ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ 
প্রত্যক্ষের কারণ হয়, তাহ! হইলে ব্যবহিত বিষয়ের সন্িকর্ষ হয় না, এজন্য 
( উহার) অপ্রত্যক্ষ হউক ? কিন্তু কাচ, অন্রপটল ও স্ফটিক দ্বারা ব্যবহিত 
বিষয়ের এই উপলব্ধি (প্রত্যক্ষ) আছে, অর্থাৎ উহ! সর্বসম্মত, সেই উপলঙ্ধি 
ইন্দিয়বর্গকে অপ্রাপ্যকারী বলিয়। জ্ঞাপন করে, অতএব (ইন্দ্িয়বর্গ ) অভৌতিক। 
যেহেতু প্রাপ্যকারিত্ব ভৌতিক দ্রব্যের ধর্ম 


টগনী ॥ মহৰি ইল্জিয়বর্গের ভৌতিকত্ব সমর্থন করিয়া! এখন উহাতে প্রকারাস্তরে বিরুদ্ধবাঁদি- 
গণের পূর্ববপক্ষ বলিয়াছেন যে, কাচাদি দ্বারা ব্যবহিত বিষয়ের যখন চাক্ষুষ গ্রতাক্ষ হয়, 
তখন বলিতে হইবে যে, চক্ষুরিক্িয় বিষয় প্রাপ্ত বা বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট না হই্লাই, প্রত্যক্ষ 
সন্মাইয়া থাকে) কারণ, যে সকল বন্ত কাঁচাদি দ্বারা বাবহিত থাকে, তাহার সহিত 
চক্ষুরিক্জিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে পারে না। সুতরাং প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষলক্ষণহুত্রে ইন্জিয়াথ- 
সন্নিকর্ষকে যে; প্রত্যক্ষের কারণ বলা হইয়াছে, তাহাও বলা যায় না। ইন্জিয়ার্থসন্লিকর্ষ 
প্রত্ক্ষের কারণ হইলে কাঁচাদি বাবহিত বস্তর প্রত্যক্ষ কিরূপে হইবে । ভাষ্যকার পূর্ববপক্ষ- 
বাদীর কথা সমর্গন করিতে বলিয়াছেন যে, তৃণ প্রভৃতি গতিবিশিষ্ট দ্রব্য কাঁচ ও অভ্রপটলে 
প্রতিহত দেখা যায়। অব্যবহিত বস্তর সহিতই উহার্দিগের সন্নিকর্ষ হইয়া থাকে । কোন 
ব্যবধান থাকিলে তন্থার৷ ব্যবহিত দ্রব্যের সহিত উহাদিগের সংযোগ ব্যাহত হয়, ইহা! 
প্রতাক্ষসিদ্ধ। সুতরাং এ দৃষ্টান্তে চক্ষুরিক্তিয়ও কাচাদি ব্যবহিত বিযয়ের সহিত সনিককষট 
হইতে পারে না, কাচাদি দ্রব্যে উহাও প্রতিহত হয়, ইহাও শ্বীকার্য। কারণ, চক্ষুবিক্রিয়কে 
ভৌতিক পদার্থ বলিলে, উহাকে তৈজন পদার্থ বলিতে হইবে) তাহা হইলে উহ্াও 
তৃণাদির স্তায় গতিবিশিষ্ট দ্রব্য হওয়ায়, কাচাদ্ি দ্রব্যে উহাও অবশ্ত প্রতিহত হইবে। কিন্ত 
কাচাদি প্রব্যবিশেষের দ্বার! ব্যবহিত বিষয়ের ষে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, এ বিষয়ে কোন 
সনেছ ব| বিবাদ নাই । সুতরাং উহার দ্বার! ইন্দ্রিয্ববর্গ যে অপ্রাপ্যকারী, ইহাই বুঝা যায়। 
তাহ! হইলে ইব্জিয়বর্গ ভৌতিক নছে, উহারা অভোতিক পদার্থ, ইহাও নিঃসংশয়ে বুঝ] যায়। 
কারণ, ইন্দ্রিয়বর্গ ভৌতিক পদার্থ হইলে গ্রাপাকারীই হইবে, অপ্রাপ্যকারী হইতে পারে 


না। কারণ, প্রাপ্যকারিত্বই ভৌতিক দ্রব্যের ধর্ম । ইন্ড্িয় যদি তাঁহার গ্রাহা বিষয়কে প্রাপ্ত 
১৬ 
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অর্থাৎ তাহার সহিত সন্নিক্কষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ জন্মায়, তাহা হইলে উহীকে বল! যায়-_- 
প্রাপ্যকারী, ইহার বিপরীত হইলে, তাহাকে বলা যার--অপ্রাপ্যকারী। “প্রাপ)” বিষয়ং প্রাপ্য- 
করোতি প্রত্যক্ষং জনয়তি”--এইরূপ বু[ত্পন্তি অনুসারে পপ্রাপ্যকারী” এইরূপ প্রয্নোগ 
হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥ 


নুত্র। কুড্যান্তরিতানপলব্ধের প্রতিষেধ3॥8১॥২৪৪॥ 

অন্ুবাদ। (উত্তর) ভিত্তি-ব্যবহিত বস্ত্র প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, প্রতিষেধ 
হয়না [ অর্থাৎ চক্ষুরিক্দ্রিয় দ্বারা যখন ভিত্তি-ব্যবহিত বস্তু দেখ! যায় না, তখন 
তাহার প্রাপ্যকারিত্বের অথব। তাহার সন্নিকর্ষের প্রত্যক্ষ-কারণত্বের প্রতিষেধ 
€( অভাব) বলা যায় না ]। 


তাঁষ্য। অপ্রাপ্যকারিত্বে সতীন্দ্রিয়াণাং কুড্যান্তরিতস্তানুপলদ্ধির্ন 
স্যাঁৎ। 

অনুবাদ । ইন্দ্রিয়বর্গের অগ্রাপ্যকারিত্ব হইলে ভিত্তি-ব্যবহিত বস্তুর অপ্রত্যক্ষ 
হইতে পাঁচুর না। 

টিগ্ননী। পূর্বহৃত্রোক্ত পুর্বপক্ষের উত্তরে মহধি এই স্বত্রের দ্বার! বলিয়াছেন যে, ইন্জরিয়বর্গকে 
অপ্রাপ্যকারী বলিলে ভিত্তি-ব্যবহিত বিষয়ের অপ্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যদি চক্ষুরিক্দিয় 
বিষয়সনিক& না হইয়াই প্রত্যক্ষ জন্মইতে পারে, তাহা! হইলে, মুতিকাদিনিম্দিত ভিত্তির 
বারা ব্যবছিত বস্তর চাক্ষুষ প্রতাক্ষ কেন হয় না? তাহ! যখন হর না, তখন বলিতে হইবে, 
উহ! অপ্রাপ্যকারী নহে, সতরাং পুর্বোক্ত যুক্তিতে উহার অভৌতিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে ন|। 
এইরূপে অন্ান্ত ইন্দিয়েরও প্রাপ্যকারিত্ব ও ভৌতিকত্ব সিদ্ধ হয়॥ ৪৬| 

ভাষ্য । প্রাপ্যকারিত্বেহপি তু কাঁচাভ্রপটলস্ফটি কান্তরিতোপলদ্ধির্ন 
স্যাশ--- 

অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ) প্রাপ্যকারিত্ব হইলেও কিন্তু কাচ, অভ্রপটল ও স্ফটিক 
দ্বার! ব্যবহিত বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না__ 


সুত্র। অপ্রতীঘাতাৎ সন্নিকর্ষযোপপত্তিঃ ॥8৭॥২৪৫॥ 


অনুবাদ। (উত্তর) প্রতীঘাত না হওয়ায়, সন্নিকর্ষের উপপত্তি হয়। 


ভাষ্য । ন চ কাচোহভ্রপটলং বা নয়নরশ্মিং বিষ্টভাতি, সোথ প্রতি- 
হন্যমাঁনঃ সন্নিকুষ্যত ইতি। 
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অনুবাদ । যেহেতু কাচ ও অভ্রপটল নয়নরশ্মিকে প্রতিহত করে ন! (স্থৃতরাং) 
অপ্রতিহন্যমান সেই নয়নরশ্মি ( কাচাদি ব্যবহিত বিষয়ের সহিত ) সম্িকৃষ্ট হয়। 


টিপ্লনী। চক্ষুরিজ্দ্িয় প্রাপ্যকারী হইলেও সে পক্ষে দোষ হয়। কারণ, তাহা হুইলে 
কাচাদি-ব্যবহিত বিষয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ভাষ্যকার এইরূপ পূর্বপক্ষের 


উল্লেখ করিয়া, তাহার উন্তরহ্ত্রূপে এই স্ুত্রের অবতারণ! করিয়াছেন । মহষি এই 
সুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, কাচাদি স্বচ্ছ দ্রব্য তাহার ব্যবহিত বিষয়ে চক্ষুর রশ্মির 
প্রতিরোধক হয় না। ভিত্তি প্রভৃতির স্টার কাচাদি দ্রব্যে চক্ষুরিক্জিয়ের রশ্মির প্রতিধত হয় 
না, সুতরাং সেখানে চক্ষুর রশ্মি কাঁচার্দির দ্বারা মপ্রতিহত হওয়ায়, এ কাঁচার্দিকে ভেদ 
করিয়া তদ্যবহিত বিষয়ের পহিত সনিকৃষ্ট হয়। সুতরাং সেখানে এ বিষয়ের চাক্ষুষ প্রতাক্ষ 
হইবার কোন বাঁধ নাই । সেখানেও চক্ষুরিক্্রিয়ের প্রাপা/কারিত্বই আছে৷ ৪৭।॥ 

ভাষ্য । যশ্চ মন্যতে ন ভোৌতিকস্তাপ্রতীঘাত ইতি । তন্ন, 

অনুবাদ । আর যিনি মনে করেন, ভৌতিক পদার্থের অপ্রতীঘাত নাই, তাহ 
সে. 


স্ত্র। আদিত্যরশ্মেঃ স্ফটিকান্তরেইপি দাহেই- 

বিধাতাৎ ॥৪৮॥২৪৩॥ 

অনুবাদ । যেহেতু (১) সূর্য্যরশ্মির বিঘাত নাই, (২) স্ফটিক-ব্যবহিত 
বিষয়েও বিঘাত নাই, €( ৩) দাহা বস্তুতেও বিঘাত নাই । 

ভাষ্য । আদিত্যরশ্মেরবিঘাতাৎ, ক্ষটিকান্তরিতেপ্যবিঘাতাঁৎ দাহেই- 
বিধাতা । “অবিঘাতা”্দিতি পদ্বাভিসন্বন্ধতেদাদ্বাক্যভেদ ইতি । 
প্রতিবাক্যঞ্চার্ভেদ ইতি। আদিত্যরশ্মিঃ কুস্তাদিধু ন প্রতিহন্যতে, 
অবিঘাতাত কুস্তস্থমুদকং তপতি, প্রান্তৌ হি দ্রব্যান্তরগুণন্য উষ্ণস্থা 
স্প্শন্য গ্রহণং, তেন চ শীতম্পার্শাভিভব ইতি। স্ফটিকাস্তরিতেহপি 
প্রকাঁশনীয়ে প্রদীপরশ্মীনামপ্রতীঘাঁতঃ, অপ্রতীঘাতাশু প্রাপ্তস্ত গ্রহণমিতি | 
ভর্জনকপালাদিস্থঞ্চ দ্রব্যমাগ্নেয়েন তেজসা দ্রহতে, তত্রাবিঘাতাৎ প্রাপ্তিঃ 
প্রাপ্তো তু দাঁহো নাপ্রাপ্যকারি তেজ ইতি । 

অবিঘাঁতাদিতি চ কেবলং পদমুপাদীয়তে, কোহয়মবিঘাতে। নাম ? 
অব্যহ্মানাবয়বেন ব্যবধায়কেন দ্রেব্যেণ সব্বতো! দ্রব্যস্যাবিষন্তঃ ক্রিয়া- 
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হেতোরপ্রতিবন্ধঃ প্রাণ্ডেরপ্রতিষেধ ইতি। দৃষ্টং হি কলশনিষক্তানামপাং 
বহিঃ শীতম্পর্শগ্রহণং। ন চেক্ড্রিয়েণাসন্নিকষ্টন্য দ্রব্যস্য স্পর্শোপ- 
লব্ধিঃ। দুষ্ট চ প্রম্পন্দপরিত্রবৌ । তত্র কাঁচান্রপটলাদিভির্নায়নরশ্মোর- 
প্রতীঘাতাদ্‌বিভিদ্যার্ঘেন সহ সন্নিকর্ধাহ্ুপপন্নং গ্রহণমিতি। 

অনুবাদ ।_-যেহেতু (১) স্ধ্যরশ্মির বিঘাত ( প্রতীঘাত ) নাই, (২) ক্ফটিক- 
ব্যবহিত বিষয়েও বিঘাত নাই, (৩) দাহ বস্তুতেও বিঘাত নাই। “অবিঘাতাৎ* 
এই (সৃূত্রস্থ ) পদ্দের সহিত সম্বস্কভেদপ্রযুক্ত বাক্যতেদ ( পূর্বেবাস্তরূপ বাকাত্রয় ) 
হইয়াছে। এবং প্রতি বাক্যে অর্থাৎ বাক্যভেদবশতঃই অর্থের ভেদ হইয়াছে । 
( উদাহরণ ) (১) সূর্য্যরশ্ি কুস্তাদিতে প্রতিহত হয় না, অগ্রতীঘাতবশতঃ কুস্তস্থ 
জল তপ্ত করে, প্রাপ্তি অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মির সহিত এ জলের সংযোগ হইলে ( তাহাতে ) 
দ্রব্যান্তরের অর্থাৎ জলভিন্ন দ্রব্য তেজের গুণ উষ্ণম্পর্শের জ্ঞজীন হয়। সেই 
উষ্ণম্পর্শের দ্বারাই ( এ জলের ) শীতস্পর্শের অভিভব হয়। (২) ক্ষটিক দ্বার! 
ব্যবহিত হইলেও গ্রাহা বিষয়ে প্রদীপরশ্মির প্রতীঘাত হয় না, অপ্রতীঘাতবশতঃ 
প্রাপ্তের অর্থাৎ সেই প্রদীপরশ্মিসন্বদ্ধ বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়। (৩) এবং ভর্জন- 
কপালাদির মধ্যগত দ্রব্য, আগ্নের় তেজের দ্বার দগ্ধ হয়, অপ্রতীঘাতবশতঃ সেই 
প্রব্যে (এ তেজের) প্রাপ্তি (সংযোগ ) হয়, সংযোগ হইলেই দাহ হয়, ( কারণ) 
তেজঃপদার্থ অপ্রাপ্যকারী নহে । 

( প্রশ্ন ) “অবিঘাতাৎ” এইটি কিন্তু কেবল পদ গৃহীত হইয়াছে, এই অবিঘাত 
কি? (উত্তর) অবুহামানাবয়ব ব্যবধায়ক দ্রব্যের দ্বারা, অর্থা যাহার অবয়বে দ্রব্যান্তর- 
জনক সংযোগ উৎপন্ন হয় না, এইরূপ ভর্জনকপালাদি দ্রব্যের দ্বার! সর্ববাংশে 
দ্রব্যের অবিষন্ত; ক্রিয়। হেতুর অগ্রতিবন্ধ, সংযৌগের অপ্রতিষেধ। অর্থাৎ ইহাকেই 
"অবিঘাত” বলে। যেহেতু কলসস্থ জলের বহির্ভাগে শীতস্পর্শের গুত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। 
কিন্তু ইন্দ্রিয়ের মহিত অসন্নিকুষটদ্রব্যের স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয় না। এবং প্রস্পন্দ ও 
পরিত্রব অর্থাগ কুস্তের নিম্দেশ হইতে কুস্তস্থ জলের হ্যন্দন ও রেচন দেখা যায়। 
তাহ। হইলে কাচ ও অন্রপটলাদির দ্বার! চক্ষুর রশ্মির গ্রতীঘাত না হওয়ায়, (এ 
কাচাদ্দিকে ) ভেদ করিয়া (এ কাচাদি-ব্যবহিত ) বিষয়ের সহিত ( ইন্দ্রিয়ের ) সন্নিকর্ষ 
হওয়ায়, প্রত্যক্ষ উপপন্ন হয়। 

টিপ্ননী। চক্ষুরিক্রিয় ভৌতিক পদার্ঁ হইলেও, কাচাদি দ্বারা তাহার প্রতীঘাত হয় না, ইহা 
মহুবি পৃর্ব্বে বলিয়াছেন, ইহাতে যদ্দি কেহ বলেন যে, ভৌতিক পদার্স সর্বত্র প্রতিহত হয়, সমস্ত 
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ভৌতিক পদার্থই গ্রতীঘাতধন্মক, কুত্রাপি উহাদিগের অপ্রতীঘাত নাই। মহর্ষি এই স্বক্রের 
বারা পূর্বোক্ত নিয়মে ব্যভিচার সুচন! করিয়া এ মতের খগ্ডনপূর্ব্বক পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত সদ 
করিয়াছেন। স্ত্রোক্ত "অবিধাতাৎ” এই পদটির তিনবার আবৃত্তি করিয়! তিনটি বাক্য বুঝিতে 
হইবে এবং সেই তিনটি বাক্যের দ্বারা তিনটি অর্গ মহধির বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে ॥ ভাষ্যকারের 
ব্যাথ্য। ও উদাহরণানূদারে এই স্ৃত্রের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, (১) যেহেতু জলপুর্ণ কুস্তাদিতে 
হূর্যযরশ্ির প্রতীঘাত নাই, এবং (২) গ্রাহা বিষয় স্ফটিক দ্বারা ব্যবহিত হইলেও তাহাতে 
প্রদীপরশ্মির প্রতীঘাত নাই, এবং (৩) ভর্নকপালাদিস্থ দাহা তওুলাদিতে আগ্নের় তেজের 
গ্রতীঘাত নাই, অতএব ভৌতিক পদার্থ হইলেই, তাহ! সর্ধত্র প্রতিহত হইবে, ভৌতিক পদার্গে 
অপ্রতীঘাত নাই, এইরূপ নিয়ম বলা যায় না) কুত্তস্থ জলমধ্যে হূর্ধ্যরশ্মি গ্রাবিষ্ট না হইলে উহ 
উত্তপ্ত হইতে পরে না, উহাতে তেজঃপদার্গের গুণ উষ্ণস্পর্শের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, তন্বার! 
এঁ জলের শীতম্পর্শ অভিভূত হইতে পারে না। কিন্তু যখন এই সমস্তই হইতেছে, তখন ৃর্ধ্য- 
রশ্মি এ জলকে ভেদ করিয়া তন্মধ্ প্রবিষ্ট হয়, এ জলের সর্বাংশে হুূর্যারশ্মির সংযোগ হয়, 
উহ! সেখানে প্রতিহত হয় না, ইহা অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে । এইরূপ স্ষটিক বা কাচাদদি 
্চ্ছদ্রব্যের দ্বারা! ব্যবহিত হইলেও প্রদীপরশ্মি এঁ বিষয়কে প্রকাশ করে, ইহাও দেখ! যায়। 
স্থতরাং প্র ব্যবহিত বিষয়ের সহিত দেখানে প্রদীপরশ্মির সংযোগ হয়, ম্ফটিকাদির দ্বারা উহার 
প্রতীঘাত হয় না, ইহা অনন্ত স্বীকার্ধ্য। এইরূপ ভতভ্জ্নকপালাদিতে যে তঙুলাদি ভ্রব্যের 
তর্জন করা হয়, তাহাতেও নিয়স্থ অগ্নির সংযোগ অবশ্ স্বীকার করিতে হইবে। মৃতিকাদি- 
নিশন্মিত যে সকল পাত্রবিশেষে তওুলাদির ভর্জন করা হয়, তাহাকে ভর্জনকপাল বলে। প্রচলিত 
কথায় উহাকে "ভাজাখোল!” বলে। উহাতে সক্ষম হুক্ম ছিদ্র অবশ্তই আছে। নচেৎ উহার 
মধ্যগত তওুলাদি দাহ্‌ বন্তর সহিত নিয়ন্থ অগ্নির সংযোগ হইতে পারে না। কিন্ত যখন এ 
অগ্নির দ্বারা তওুলাদির ভক্জ্বন হইয়! থাকে, তখন সেখানে এ ভর্নকপালের মধ্যে অগনিপ্রবি্ 
হয়, সেখানে তন্থারা! এঁ অগ্নির প্রতীঘাত হয় না, ইহা অবশ্ন্বীকার্ধ্য। হৃুর্যযরশ্মি প্রদীপরশ্মি ও 
পাকজনক অগ্নি--এই তিনটি ভৌতিক পদার্থের পূর্বোক্তস্থলে অপ্রতীঘাত অবশ্ত শ্বীকার করিতে 
হইলে, ভৌতিক পদার্গের অপ্রতীঘাত নাই, ইহা আর বলা যায় ন]। 

সুত্রে “অবিঘাতা২” এইটি কেবল পদ বলা হইয়াছে । অর্থাৎ উহ্থার সহিত শবাস্তর ষোগ 
না থাকায়, এঁ পদের দ্বারা কিসের অবিথাত, কিসের দ্বারা অবিঘাত, এবং অবিথাত কাহাকে 
বলে, এসমত্ত বুঝা যাঁয় না। তাই ভাষ্যকার এরপ প্রশ্ন করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন ষে, 
ব্যবধায়ক কোন দ্রব্যের দ্বারা অন্ত দ্রব্যের যে সর্বাংশে অবিষ্টস্ত, তাহাকে বলে অবিঘাত। 
এ অবিষ্টভ্ত কি? তাহা ঝুঝাইতে উহ্ারই বিবরণ করিয়াছেন যে, ক্রিক! হেতুর অপ্রতি- 
বন্ধ সংযোগের অপ্রতিষেধ । অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে নুর্ধ্যরশ্মি প্রভৃতির .যে ক্রিয়া জন্য 
জলাদির সহিত তাহার সংযোগ হয়, এ ক্রিয়ার কারণ হৃর্যারশ্ি প্রভৃতির জলাদিতে অপ্রতি- 
বন্ধ অর্থাৎ এ জলাদিতে সর্বাংশে তাহার প্রাপ্তি বা সংযোগের বাধা না হওয়াই, এ স্থলে 
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অবিঘাত। জল ও ভঙ্জনকপালারি দ্রবা সচ্ছিপ্র বলিয়া উহার্দিগের অবিনাশে উহাতে 
ভুর্য্য-রশ্মি ও অগ্নি প্রভৃতির যে প্রবেশ, তাহাই অবিঘাত, ইহাই সার কথা বুঝিতে হইবে। 
ভাষাকার ইহাই বুঝাইতে পূর্বোক্ত ব্যবধায়ক দ্রব্কে "অব্যহ্মানাবয়ব” বলিয়াছেন। যে 
দ্রবোর অবয়বের বৃাৃহন হয় না, তাহাকে অব্যহ্মানাবয়ব” বলা যায়। পূর্ববোৎপন্ন দ্রব্যের আরম্তক 
সংযোগ নষ্ট হুইলে, তাহার অবয়বে ভ্রব্যাস্তরজনক সংযোগের উৎপাদনকে 'ব্যুহন” বলে১। 
ভর্জনকপালাদি দ্রব্যের পুর্বোক্ত স্থলে বিনাশ হয় না,--স্থতরাং সেখানে তাহার অবয়্বের 
পূর্বোক্তরূপ বুহন হয় না। ফলকথা, কুস্ত ও ভর্জনকপালাদি দ্রব্য সচ্ছিত্র বলিয়া, তাহাতে 
পূর্ববোক্তরূপ অবিধাঁত সম্ভব হয়। ভাষ)কার শেষে ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, কলসস্থ 
জলের বৃহ্র্ভাগে শীতম্পর্শের প্রত্যক্ষ হ্ইয়৷ থাকে | সুতরাং এ কলস সচ্ছিদ্র, উহার ছিদ্র 
দ্বার বহিভণগে জলের সমাগম হয়, এঁ কলস তাহার মধ্যগত জলের অত্যন্ত প্রতিরোধক হয় না, 
ইহ! শ্বীকার্ধ্য। এইকপ কাচাদি স্বচ্ছদ্রবোর দ্বারা চক্ষুর রশ্মির প্রতীঘাত না! হওয়ায়, কাঁচাদি- 
ব্যবহিত বিষয়েরও প্রতাক্ষ হইয়া থাকে । সেখানে কাচা শ্বচ্ছ দ্রব্কে ভেদ করিয়া চক্ষুর রশ্মি 
ব্যবহিত বিষয়ের সহিত সনিকৃষ্ট হয়। ভাষ্যে পপ্রস্তন্দপরিঅবৌ” এইরূপ পাঠাস্তরও দেখা যায়। 
উদ্দ্যোতকর সর্বশেষে লিখিয়াছেন যে, “পরিষ্পন্দ” বলিতে বক্রগমন, «“পরিমব” বলিতে পতন। 
তাঁহার মতে “পরিস্পন্দপরিআ্রবৌ” এইরূপই ভাষ্যপাঠ, ইহাও বুঝা যাইতে পারে ॥ ৪৮ ॥ 


সুত্র। নেতরেতরধর্ম প্রসঙ্গাৎ ॥ ৪১৯।২৪৭॥ 


অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ কাচাদির দ্বারা চঙ্ষুরিক্দ্িয়ের প্রাতীঘাত হয় 
না, ইহা বলা যায় নাঃ যেহেতু (তাহ! বলিলে ) ইতরে ইতরের ধর্ষনের আপত্তি হয়। 


ভাঁষ্য । কাচাভ্রপটলাঁদিবদ্বা কুড্যাদদিভিরপ্রতীঘাতঃ, কুড্যাদিবদ্ধ! 
কাচাত্রপটলা'দিভিঃ প্রতীঘাত ইতি প্রসজ্যতে, নিয়মে কারণং বাচ্যমিতি ৷ 


অনুবাদ । কাচ ও অভ্রপটলাদির স্তায় ভিত্তি প্রভৃতির দ্বারা অপ্রতীঘাত হয়, 
অথবা ভিত্তি প্রভৃতির ন্যায় কাচ ও অভ্রপটলাদির দ্বারা প্রতীঘাত হয়, ইহা প্রসক্ত 
হয়, নিয়মে কারণ বলিতে হইবে। 


টিপ্ননী। মহি পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে এই স্ুত্রের দ্বারা পূর্ববপক্ষ বলিয়াছেন যে, যদ্দি কাচান্দির 
দ্বার! চক্ষুর রশ্মির অপ্রতীঘাত বলা যায়, তাহা হইলে তাহার ন্যায় কুড্যাদির দ্বারাও উহার 
অগ্রতীঘাত কেন হয় নাঃ এইরূপও আপত্তি করা যায়। এবং যদ্দি কুড্যাদির দ্বারা চক্ষুর 
রশ্মির প্রতীঘাঁত বলা যায়, তাহ! হইলে, তাহার স্তায় কাচাদির দ্বারাও উহার প্রতীধাত কেন হয় 


৮ পক 








১। বস্ত ত্রব্যস্তাবয়ব! ন বাহান্তে ইত্যাদি--স্তায়বার্তিক | 
যন্ত দ্রবহ্য ভর্জনকপালাদেরবয়ব' ন বৃহ্থান্তে পুর্বের্ধাৎপন্নদ্রবারস্তকসংযে গনাশেন প্রব্যান্তরসংযোগোৎপানং 
বাহনং তয় গ্রিন্গ্ে” ইত্যাদি।--তাৎপধ্যটীকা। 
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ন।? এইরূপও আপত্তি করা যায়। কুড্যা্দির দ্বার! প্রতীঘাতই হইবে, আর কাচাদি দ্বারা 
অপ্রতীঘাতই হইবে, এইরূপ নিয়মে কোন কারণ নাই । কারগ থাকিলে তাহা! বলা আবশ্তক | 
ফলকথা, অপ্রতীধাত যাহাতে আছে, তাহাতে অপ্রতীধাতরূপ ধর্মের আপত্তি হয়, এবং গ্রতীধাত 
যাহাতে আছে, তাহাতে অপ্রতীবাতরূপ ধর্মের আপত্তি হয়, এজন্য পূর্বোক্ত দিদ্ধাস্ত বিচারসহ 
নহে। ৪৯॥ 


সুত্র । আদর্শোদকয়োঃ প্রসাঁদস্বাভাঁব্যাদ্রপো- 
পল্ধবৎ তদুপলব্ধিঃ ॥ ৫০।২৪৮॥ 


অনুবাদ। (উত্তর )দর্পণ ও জলের স্বচ্ছতাম্ঘভাববশতঃ; রূপের প্রত্যক্ষের 
ম্যায় তাহার, অর্থাৎ কাচাদি স্বচ্ছ পদার্থ দ্বার! ব্যবহিত বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়। 

ভাষ্য । আদর্শোদকয়োঃ প্রসাদে। রূপবিশেষঃ স্বো ধশ্মো নিয়ম- 
দর্শনা, প্রসাদস্য বা স্বো ধর্্দো রূপোঁপলম্তনং । যথাদর্শপ্রতিহতস্ত 
পরাবৃত্তন্ত নয়নরশ্মেঃ ব্বেন মুখেন সন্নিকর্ষে মতি স্বযুখোপলম্তনং 
প্রতিবিদ্বগ্রহণাখ্যমাদর্শরূপানুগ্রহাৎ তন্নিমিত্তং ভবতি, আঁদর্শরূপেপিঘাতে 
তদভাঁবাৎ, কুড্যাদিধু চ প্রতিবিদ্বগ্রহণং ন ভবতি, এবং কাঁচান্রপটলাদিভি- 
রবিঘাতশ্চক্ষ, রশ্মেঃ কুড্যাদিভিশ্চ প্রতীঘাতো দ্রব্যস্বভাবনিয়মাদিতি | 

অনুবাদ। দর্পণ ও জলের প্রসাদ রূপবিশেষ স্বকীয় ধন্ম; যেহেতু নিয়ম দেখ! 
যায়, [ অর্থাৎ এঁ প্রসাদ নামক রূপবিশেষ দর্পণ ও জলেই যখন দেখা যায়, তখন 
উহ! দর্পণ ও জলেরই স্বকীয় ধশ্ম, ইহ। বুঝ যায় | অথবা প্রসাদের স্বকীয় ধন রূপের 
উপলব্িজনন । 

যেমন দর্পণ হইতে প্রতিহত হইয়া পরাবৃত্ত ( প্রত্যাগত ) নয়নরশ্মির স্বকীয় মুখের 
সহিত সন্নিকর্ষ হইলে, দর্পণের রূপের সাহায্যবশতঃ তন্নিমিত্তক স্বকীয় মুখের প্রতিবিদ্ব 
গ্রহণ নামক প্রত্যক্ষ হয় ; কারণ, দর্পণের রূপের বিনাশ হইলে; সেই প্রত্যক্ষ হয় না, 
এবং ভিত্তি প্রভৃতিতে প্রতিবিম্ব গ্রহণ হয় না-_-এইরূপ দ্রব্য স্বভাবের নিয়মবশতঃ 
কাচ ও অন্্রপটলাদির দ্বারা চক্ষুর রশ্মির অপ্রতীঘাত হয়, এবং ভিত্তি প্রভৃতির ছ্বার! 
( উহার ) প্রতীঘাত হয়। ূ 

টিপ্লনী। মহর্ষি পুর্বসথত্রোক্ত পুর্ববপক্ষের উত্তরে এই স্থৃত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, দ্রব্যের 
দ্বভাব-নিয়ম-প্রযুক্তই কাচাদির দ্বারা চক্ষুর রশ্মির প্রতীঘত হয় না, ভিত্তি প্রভৃতির দ্বারা উহ্থার 
গ্রতীঘাত হয়। সুতরাং কাচাদি হ্বচ্ছ দ্রবোর দ্বার! ব্যবহিত বিষয়ে চক্ষুঃসন্নিকর্ধ হইতে পারায়, 
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তাহার চান্কুষ প্রত্যক্ষ হুইয়! থাকে | দর্পণ ও জলের প্রসাঁদস্বভাবতাপ্রযুক্ত বূপোপলন্ধিকে 
দৃষ্টাস্তরূপে উল্লেখ করিয়া মহর্ষি তাহার বিবক্ষিত দ্রবান্থভাবের সমর্থন করিয়াছেন । ভাষ্যকার 
সুত্রোক্ত পপ্রসাদ”শব্দের অর্থ বলিয়াছেন__রূপবিশেষ | বার্তিককার এঁ রূপবিশেষকে বলিয়াছেন, 
্রব্যাস্তরের দ্বারা অপংযুক্ত দ্রব্যের সমবায়। ভাষ্যকার এ প্রসাদ বা রূপবিশেষকেই প্রথমে 
স্বভাব অর্থাৎ স্বকীয় ধর্ম বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন । উহা দর্পণ ও জলেরই ধর্ম, এইরূপ 
নিয়মবশতঃ উহাকে তাহার শ্বভাব বল| যায় । ভাষ্যকার পরে প্রসাদের স্বভাৰ এইরূপ অর্থে 
তৎপুরুষ সমাস আশ্রয় করিয়! হথত্রার্থ ব্যাথ্যা করিয়াছেন । দর্পণ ও জলের প্রসাদনামক রূপবিশেষের 
স্বত্ব অর্থাৎ স্বকীয় ধর্ম বলিয়াছেন, রূপোপলত্তন। এ প্রসাদের দ্বারা রূপোপলন্ধি হয়, 
এজন্য রূপের উপলব্ধিপম্পার্দনকে উহার স্বভাব বা স্বধন্ম বল! যায়। দর্পপা্দির দ্বারা কিরূপে 
রূপোপলব্ধি হয়, ইহা! বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, চক্ষুর রশ্মি দর্পণে পতিত হইলে, উহ! 
এঁ দর্পণ হইতে প্রতিহত হয়! দ্রষ্টীব্যক্তির নিজমুখে প্রত্যাবর্তন করে। তখন দর্পণ হইতে 
গ্রত্যারৃত্ত এ নয়নরশ্ির দ্রষ্টাব্যক্তির নিজ মুখের সহিত সন্নিকর্ষ হইলে, তন্বারা৷ নিজ মুখের 
প্রতিবিস্বতীহণরূপ প্রত্যক্ষ হয়। এ প্রতাক্ষ, দর্পণের রূপের সাহাষ্যপ্রযুক্ত হওয়ায়, উহাকে 
তনিমিন্তক বলা যায়। কারণ, দর্পণের পূর্বোক্ত প্রসাদনামক রূপবিশেষ নষ্ট হইলে, এঁ প্রতি- 
বিশ্বগ্রহণ নামক মুখপ্রত্যক্ষ জন্মে না । এইরূপ মৃত্তিকা িনিশ্রিত ভিভিপ্রভৃতিতে ও প্রতিবিশ্ব- 
গ্রহণ ন! হওয়ায়, প্রতিবিস্বগ্রহণের পূর্বোক্ত কারণ তাহাতে নাই, ইহা! অবশ্ত শ্বীকার করিতে 
হুইবে। দ্রব্যম্বভাবের নিয়মবশতঃ সকল দ্রব্যেই সমস্ত স্বতাব থাকে না। ফলের দ্বারাই এ 
স্বভাবের নির্ণয় হইয়া থাকে । এইরূপ দ্রব্স্বভাবের নিয়মবশতঃ কাচাদির দ্বারা চক্ষুর রশ্মির 
প্রতীঘাত হয় না, ভিত্তিপ্রভৃতির দ্বারা প্রতীঘাত হয়। স্বভাবের উপরে কোন বিপরীত অনুযোগ 
কর! যায় না। পরম্ত্রে মহর্ষি নিজেই ইহা! ব্যক্ত করিয়াছেন ৷ €০ | 


স্রত্র। দৃষ্টান্ুমিতানাৎ হি নিযোগপ্রতিবেধাহ- 
পপত্িঃ ॥৫১॥২৪৯॥ 


অনুবাদ । দৃষ্ট ও অনুমিত (প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ ও অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ ) 
পদার্থসমুহের নিয়োগ ও প্রতিষেধের অর্থাৎ স্বেচ্ছানুপারে বিধি ও নিষেধের 
উপপত্তি হয় না । 

ভাষ্য । প্রমাণস্য তত্ববিষয়ত্বাৎ। নখলু ভোঃ পরীক্ষমাণেন 
দৃষ্টানুমিতা অর্থাঃ শক্যা নিযোক্ত,মেবং ভবতেতি, নাপি প্রতিষেদ্ধমেবং 
ন ভবতেতি। ন হাীদমুপপদ্যতে রূপবদ্‌ গন্ধোহপি চাক্ষুষো ভবত্বিতি, 
গন্ধবদ্ধা রূপং চাক্ষুষং মাতৃদিতি, অগ্নিপ্রতিপত্ভিবদ্‌ ধূমেনোদকপ্রতিপত্তি- 
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রপি ভবত্বিতি, উদকাপ্রতিপত্তিবদ্বা ধুমেনাগ্নিপ্রতিপত্তিরপি মাভৃদিতি | 
কিং কারণং ? যথ! খন্বর্থা ভবন্তি য এযাঁং স্বো ভাবঃ স্বো ধর্ম ইতি 
তথাভূতাঃ প্রমাণেন প্রতিপদ্যন্ত ইতি, তথাভূতবিষয়কং হি প্রমাণমিতি ॥ 
ইমৌ খলু নিয়োগপ্রতিষেধৌ ভবতা দেশিতোঁ, কাচাভ্রপটলাদিবদ। 
কুড্যাদিভিরপ্রতীঘাতো। ভবতু, কুড্যািবদ্ধ! কাচাভ্রপটলাদ্দিভিরপ্রতীঘাতো 
মাভুদিতি। ন, দৃষ্টানুমিতাঃ খন্থিমে দ্রব্যধন্মাঃ প্রতীঘাতাপ্রতীঘাতয়ো- 
হ“পলব্যনুপলন্বী ব্যবস্থাপিকে । ব্যবহিতানুপলন্ধ্যাহনুমীয়তে কুড্যার্দিভিঃ 
প্রতীঘাতঃ, ব্যবহিতোপলব্ধ্যাইনুমীয়তৈ কাচান্রপটলাদিভিরপ্রতীঘাত 
ইতি । | 

অনুবাদ । যেহেতু প্রমাণের তন্ববিষয়ত্ব আছে, অর্থাৎ যাহা প্রমাণ দ্বার! প্রতিপন্ন 
হয়, তাহ! বস্তুর তত্বই হইয়া! থাকে ( অতএব তাহার সম্বন্ধে নিয়োগ বা প্রতিষেধের 
উপপত্তি হয় না)! 

পরীক্ষমাণ অর্থাৎ প্রমাণ দ্বার! বস্ততব্ববিচারক ব্যক্তি কর্তৃক প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও 
অনুমানসিদ্ধ পদার্থসমূহ “তোমরা এইরূপ হও৮--এইরূপে নিয়োগ করিবার নিমিত্ত 
অথবা *তোমর! এইরূপ হইও না” এইরূপে প্রতিষেধ করিবার নিমিত্ত যোগ্য নহে। 
যেহেতু “রূপের ন্যায় গন্ধও চাক্ষুষ হউক ?৮ অথবা “গন্ধের ন্যায় রূপ চাক্ষুষ ন 
হউক ?” “ধুমের দ্বারা অগ্নির অনুমানের ন্যায় জলের অনুমানও হউক ?” অথবা 
"যেমন ধূমের দ্বার! জলের অনুমান হয় না, তক্রপ অগ্নির অনুমানও ন! হউক ?” ইহা 
অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত প্রকার নিয়োগ ও প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন)কি জন্য? 
অর্থাৎ এরূপ নিয়োগ ও প্রতিষেধ ন| হওয়ার কারণ কি? (উত্তর) যেহেতু 
পদার্থসমূহ ষে প্রকার হয়, যাহ! ইহাদিগের স্বকীয় ভাব, কি ন৷ স্বকীয় ধর্ম, প্রমাণ 
দ্বার (এঁ সকল পদার্থ ) সেই প্রকারই প্রতিপন্ন হয়; কারণ, প্রমাণ, তথাভূত-পদার্থ- 
বিষয়ক । 

( বিশদার্থ) এই (১) নিয়োগ ও (২) প্রতিষেধ, আপনি ( পূর্ববপক্ষবাদী ) 
আপত্তি করিয়াছেন। (থা ) কাচ ও অভ্রপটলাদির ন্যায় ভিত্তিপ্রভৃতি দ্বারা 
(চন্ষুর রশ্মির ) অগ্রতীঘাত হউক? অথবা ভিত্তিপ্রভৃতির ন্যায় কাচ ও অভ্র- 
পটলাদির দ্বার! চক্ষুর রশ্মির অপ্রতীঘাত না হউক? না, অর্থাৎ এরূপ আপত্তি 
করা যায় না। কারণ, এই সকল দ্রব্যধর্্ম দৃূষ্ট ও অনুমিত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও 
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অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ। . অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষই প্রতীঘাত ও অপ্রতীঘাতের 
নিয়ামক । ব্যবহিত বিষয়ের অপ্রত্যক্ষপ্রযুক্ত ভিত্তি প্রভৃতির দ্বার! প্রতীঘাত অনুমিত 
হয়, এবং ব্যবহিত বিষয়ের প্রত্যক্ষপ্রযুক্ত কাচ ও অভ্রপটলাদির দ্বারা অপ্রতীঘাত 
অনুমিত হয়। 


টিপ্রনী। যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, কাচাদি দ্রবোর দ্বারা চক্ষুর রশ্মির প্রতীঘাত হয় না, 
কিন্তু ভিত্তিগ্রভৃতির দ্বারা তাহার প্রতীধাত হয়, ইহার কারণ কি? কাচাদির স্তায় ভিতিগ্রভৃতির 
দ্বারা প্রতীঘাত না হউক ? অথব ভিতিপ্রভৃতির স্তায় কাচাদির দ্বারাও প্রতীঘাত হউক? মহষি 
এতদৃতরে এই চ্ৃত্রের দ্বার! শেষ কথা বলিয়াছেন যে, যাহা প্রত্যক্ষ বা অনুষান-প্রমাণ ছার যেরূপে 
পরীক্ষিত হয়, তাহার সম্বন্ধে "এই প্রকার হউক 1” অথব! "এই প্রকার না হউক 1”-_এইবূপ 
বিধান বা! নিষেধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার “প্রমাণস্ত তত্ববিষয়ত্বাৎ” এই কথা বলিয়! মহর্ষির 
বিবক্ষিত হেতু-বাক্যের পূরণ করিয়াছেন। জয়স্ত ভট্ট "্যায়মঞ্জরী” গ্রন্থে ইঞ্জিয়পরীক্ষায় মহষি 
গোতমের এই স্থত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার শেষভাগে পপ্রমাণস্ত তন্বিষয়া” এইরূপ 
পাঠ দেখা যায়। কিন্তু "নতায়বার্তিক” ও প্্যায়হ্থচীনিবন্ধা”দি গ্রন্থে উদ্ধত এই স্বত্রপাঠে কোন হেতু- 
বাক্য নাই । ভাঁষ্যকার মহধির বিবক্ষিত হেতু-বাক্যের পূরণ করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, প্রমাণ যখন 
প্রকৃত তত্বকেই বিষয় করে, তথন প্রত্ক্ষ ব! অনুমান দ্বারা যে পদার্থ যেরূপে প্রতিপন্ন হয়, সেই 
পদার্থ সেইবূপই স্বীকার করিতে হইবে । রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া, গন্ধেরও চাক্ষুষ প্রত্যন্ 
হউক, এইরূপ নিয়োগ কর! যাঁয় না। এইরূপ গন্ধের স্তায় রূপেরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হউক, এইরূপ 
নিষেধ করাওযায় না। এবং ধূমের দ্বার! বন্ছির ন্যায় জলেরও অনুমান হউক, অথবা ধুমের দ্বার! 
জলের অনুমান ন! হওয়ার স্াঁয় বহর অন্থমানও না হউক, এইরূপ নিয়োগ ও প্রতিষেধও হুইতে 
পারে না। কারণ, এঁসকল পদার্থ এরূপে দৃষ্ট বা অনুমিত হয় নাই। যেরূপে উচ্থারা! প্রত্যক্ষ বা 
অনুমান-প্রমাণ ছার! প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাই উহাদিগের স্বভাব বা! শ্বধন্ম। বন্তম্বভাবের উপরে 
কোনরূপ বিপরীত অনুযোগ করা যায় না। প্রকৃত স্থলে ভিত্তি প্রভৃতির দার চক্ষুর রশ্শির প্রতীঘাঁত 
অন্ুমান-প্রমাণ ছারা প্রতিপন্ন হওয়ায়, সেখানে অপ্রতিঘাত হউক, এইরূপ নিয়োগ করা যায় না। 
এইরূপ কাচাদির দ্বারা চক্ষুর রশ্মির অপ্রতীঘাত অনুমান-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হওয়ায়, সেখানে 
অপ্রতীঘাত ন! হউক, এইরূপ নিষেধ করাও যায় না। ভিত্তি প্রভৃতির দ্বারা কাচাদির স্ায় চক্ষুর 
রশ্মির অপ্রতীঘাত হইলে, কচাদির দ্বার! ব্যবহিত বিষয়ের ন্যায় ভিন্তি প্রভৃতির দ্বারা ব্যবহিত 
বিষয়েরও প্রত্যক্ষ হইত এবং কাাদির দ্বারাও চক্ষুর রশ্মির প্রতীঘাত হইলে, কাগানদি-ব্যবহিত 
বিষয়ের? প্রত্যক্ষ হইত ন!। কিন্ত ভিত্তি-ব্যবহিত বিষয়ের অপ্রত্যক্ষ এবং কাচাদ্দি-ব্যবহিত 
বিষয়ের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, ভিত্তি প্রভৃতির দার! চক্ষুর রশ্মির প্রতীঘাত এবং কাচাদির দ্বারা উহার 
অপ্রতীঘাত অনুমান প্রমাণসিন্ধ হয়। সুতরাং উহার সম্বন্ধে আর পূর্ববোক্তরূপ নিয়োগ বা 
প্রতিষেধ কর যায় না। 
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মহষি এই প্রকরণের শেষে চক্ষুর রশ্মির প্রতীঘাত ও অপ্রতীঘাত সমর্থন করিয়! ইব্জিরবর্গের 
প্রাপ্যকারিত্ব সমর্থন করায়, ইহার দ্বারাও তাহার সম্মত ইন্্িয়ের ভৌতিকত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থিত 
হইয়াছে । কারণ, ইন্দ্রিয় ভৌতিক পদার্থ না হইলে, কুত্রাপি তাহার প্রতীঘাত সম্ভব না হওয়ায়, 
সর্বক্র ব্যবহিত বিষয়েরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে। এইরূপ ইন্ছিয়বর্গের প্রাপ্যকারিত্ব- 
সিদ্ধান্ত সমর্থন করায়, প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, “ইন্দ্িয়ার্থসন্নিকর্ষ” যে নানাপ্রকার এবং উহা 
প্রত্যক্ষের কারণরূপে অবস্থ ্বীকার্য্য, ইহাও স্থচিত হইয়াছে । কারণ, বিষয়ের সহিত ইজ্জিয়ের 
সম্বন্ধবিশেষই “ইন্্রিগার্থননিকর্ষ” | এ সন্নিকর্ষ ব্যতীত ইন্দ্িয়বর্গের প্রাপ্কারিত্ব সম্ভবই 
হয় না এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ সকল বিষয়ের সহিতই ইন্্িয়ের কোন এক প্রকার সম্বন্ধ সম্ভব নহে। 
এজন্ত উদ্দেযোতকর প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ লৌকিক প্রত্যক্ষ স্থলে গোতমোক্ত “ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ”কে 
ছয় প্রকার বলিয়াছেন। উহা পরবতী নব্যনৈয়ারিকিগেরই কল্পিত নহে। মহুষি গোতম 
প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্চলক্ষণম্থৃত্রে "সন্নিকর্ষ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াই, উহা! সুচনা করিয়াছেন 
(১ম খণ্ড, ১১৬ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য)। ইন্দ্িরগ্রাহয সমস্ত বিষয়ের সহিতই ইন্দ্রিয়ের সংযোগসন্বন্ধ 
মহষির অভিমত হইলে, তিনি প্রসিদ্ধ “সংযোগ” শব্দ পরিত্যাগ করিয়া সেখানে অপ্রসিদ্ধ "সন্নিকর্ষ” 
শর কেন প্রগ্নেগ করিগ্সছেন, ই! চিন্তা করা আবশ্তক। বস্ততঃ ঘটাদি দ্রব্যের সহিত 
চক্ষুরিজ্িয়ের সংযোগ-সশ্বন্ধ হইতে পারিলেও, এ ঘটাদি দ্রব্যের রূপাদি গুণের সহিত এবং 
এ রূপাদ্দিগত রূপত্বাদি জাতির সহিত চক্ষুরিজ্িয়ের সংযোগ সম্বন্ধ হইতে পারে না, কিন্তু ঘটাদি 
দ্রব্যের স্যার রূপাধিরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং রূপাদি গুণপদার্থ এবং রূপস্থাদি 
জাতিও অভাব প্রভৃতি অনেক পদার্থের প্রত্যক্ষের কারণরূপে বিভিন্নপ্রকার সন্নিকর্ষই মহধি 
গোতমের অভিমত, এ বিষয়ে সংশয় নাই। এখন কেহ কেহ প্রত্যক্ষ স্থলে ইন্দরিয়গ্রাহয সর্বব- 
বিষয়ের সহ্তি ইন্দ্রিয়ের একমাত্র সংযোগ-সন্বন্ধই জন্মে, সংযোগ সকল পদার্থেই জন্মিতে পারে, 
এইরূপ বলিয়। নানা সন্িকর্ষবাদী নব্যনৈয়াগ্জিকদিগকে উপহাস করিতেছেন । নিরর্৫থক ষড়ৰধ 
*সন্নিকর্ষে”্র কল্পনা নাকি নব্যনৈয্ায়িকদিগেরই অজ্ঞতামূলক ॥ কণাদ ও গোতম যখন এ 
কথ। বলেন নাই, তথন নব্যনৈয়ায়িকদিগের এসমস্ত বৃথা কল্পনায় কর্ণপাত করার 
কোন কারণ নাই, ইহাই ও হাঁদিগের কথা । এত ছুন্তরে বক্তব্য এই যে, গুণাদি পদার্থের সহিত 
ইঞ্জিয়ের যে সংযোগ-সন্বন্ধ হয় না, সংযোগ যে, কেবল দ্রব্যপদার্থে ই জন্মে, ইহা! নব্যনৈয়ায়িকগণ 
নিজ বুদ্ধির দ্বারা কল্পনা করেন নাই। বৈশেষিকদর্শনে মহষি কণাদই “গুণ” পদাথের লক্ষণ 
বলিতে “€৭” পদার্থকে দ্রব্যাশ্রিত ও নিগুণ বলিয়৷ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, । কণাদের 
মতে সংযোগ গুণপদার্থ। স্মতরাং দ্রব্পদার্থ ভিন্ন আর কোন পদার্থে সংযোগ জন্মে না, 
ইহ! কণাদের এ হৃত্রের দ্বার। স্পষ্ট বুঝ! যায়। গুণপদার্ঘে গুণপদার্থের উৎপত্তি স্বীকার 
করিলে, নীল রূপে অন্ত নীল রূপের উৎপত্তি হইতে পারে, মধুর রসে অন্ত মধুর রসের উৎপত্তি 
হইতে পারে। এইরূপে অনন্ত রূপ-রসাদি গুণের উৎপত্তির আপত্তি হয়। সুতরাং জন্যগুণের 
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উৎপত্তিতে দ্রব্য-পদার্থই সমবাগ্নিকারণ বলিতে হইবে। তাহ! হইলে ভ্রব্য-পদার্থ ই গুণের 
আশ্রয়, গুণাদি সমস্ত পদার্থ ই নিগুণ, ইহাই দিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হপন। তাই মহষি কণাঁদ গুণ- 
পদার্থকে দ্রব্যাশ্িত ও নিগুগ বলিয়াছেন । নব্যনৈয়াপ্নিকগণ পূর্ব স্ররূপ যুক্তির উদ্ভাবন 
করিয়া কণাদ-সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন । তাহারা নিজ বুদ্ধির দ্বারা এঁ সিদ্ধান্তের কল্পনা 
করেন নাই। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণও কণাদের এ সিদ্ধাস্তান্থুসারেই গোতমোক্ত 
প্রত্যক্ষকারণ “ইন্দরিয়ার্থসন্নিকর্ষগকে ছয় প্রকারে বর্ণন করিয়াছেনঃ ন্তায়দর্শনের সমানতত্ত 
বৈশেষিক-দর্শনোক্ত এ সিদ্ধান্তই স্া়দর্শনের দিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । ন্যায়দর্শনকার 
মহষি গোতমও প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষহ্ত্রে “সংযোগ” শব্দ ত্যাগ করিয়া, “সন্নিকর্ষ” শব্দ প্রয়োগ 
করিয়৷ পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের স্চনা করিয়াছেন । কৃত্রে হচনাই থাকে । 

এইরূপ “সামান্তলক্ষণা” "জ্ঞানলক্ষণা” ও পযোগজ” নামে যে তিন প্রকার ৭সন্নিকর্ষ” 
নব্যনৈয়ায়িকগণ ত্রিবিধ অলৌকিক প্রত্যক্ষের কারণরূপে বর্ণন করিয়াছেন, উহাও মহষি গোতমের 
প্রত্যক্ষলক্ষণন্থত্রোক্ত “সন্নিকর্ষ” শবের দ্বারা সুচিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । পরস্ত মহর্ষি 
গোতমের প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষলক্ষণহত্নে “অব্যভিচারি” এই বাক্যের দ্বারা 'ীহার মতে 
ব্যভিচারি-প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ভ্রম-প্রত্যক্ষও যে আছে, ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা! যায়। তাহা হইলে 
রী ভ্রম-প্রত্যক্ষের কারণরূপে কোন সন্নিকর্ষও তিনি স্বীকার করিতেন, ইহাঁও বুঝ যাঁয়। নব্য. 
নৈয়ায়িকগণ এ “সন্িকর্ষে”্রই নাম বলিয়াছেন, "জ্ঞানলক্ষণা” | রজ্জতে সর্পত্রম, শুক্তিকায় 
রজতভ্রম প্রভৃতি ভ্রমপ্রত্যক্ষস্থলে সর্পাদি বিষয় ন! থাকার, তাহার সহিত ইন্ড্রিয়ের সংযোগাদি- 
সন্নিকর্ষ অসম্ভব । সুতরাং সেখানে এ ভ্রম প্রত্যক্ষের কারণরূপে সর্পত্বাদির জ্ঞানবিশেষম্বরূপ 
সন্িকর্ষ স্বীকার করিতে হুইবে। উহ! জ্ঞানম্বরূপ, তাই উহার নাম ণভ্ঞানলক্ষণা” প্রত্যাসত্তি 
“লক্ষণ” শবের অর্থ এখানে স্বরূপ, এবং প্প্রত্যান৪” শব্ষের অর্থ প্সন্নিকর্ষ” | বিবর্তবাদী 
বৈদাস্তিক-সম্প্রদায় পূর্বোক্ত ভ্রম-প্রত্যক্ষ-স্থলে বিষয়ের মহিত ইন্জিয়-সন্নিকর্ষের আবশ্তকতা-বশতঃ 
রূপ স্থলে রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পা্দি মিথ্যা! বিষয়ের মিথ্যা স্থষ্টিই কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু অন্ত 
কোন সম্প্রদায়ই উহা! স্বীকার করেন নাই । ফলকথা, মহধষি গোতমের মতে ভ্রম-প্রত্যক্ষের অস্তিত্ব 
থাকায়, উহার কারণরূপে তিনি যে, কোন সন্নিকর্ষ-বিশেষ স্বীকার করিতেন, ইহা অবশ্ঠই বলিতে 
হইবে। উহ! অলৌকিক সন্নিকর্ষ | নব্যনৈয়াপ্িকগণ উহার সমর্থন করিয়াছেন। উহ। কেবল তাহাদিগের 
বুদ্ধিমাত্র কল্পিত নহে । এইরূপ মহষি চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে মুমুক্ষুর যোগাদির আবশ্তকতা প্রকাশ 
করায়, “যোগজ” সন্নিকর্ষবিশেষও এক প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষের কারণরূপে তাহার সম্মত, ইহাও 
বুঝিতে পারা! যাঁর । স্থৃতরাং প্রত্ক্ষলক্ষণস্থত্রে “সন্নিকর্ষ” শব্দের দ্বারা উহাও স্থচিত হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে। এইরূপ কোন স্থানে একবার “গো” দেখিলে, গোত্বরূপে সমস্ত গো-ব্যক্তির যে 
এক প্রকার প্রত্যক্ষ হয় এবং একবার ধুম দেখিলে ধূমত্বরূপে সকল ধূমের যে এক প্রকার প্রত্যক্ষ 
হয়, উহার কারণরূপেও কোন "সন্িকর্ষ”-বিশেষ স্বীকার্যয। কারণ, যেখানে সমস্ত গো এবং সমস্ত 
ধূমে চক্ষুঃ সংযোগ্ধপ সন্নিকর্ষ নাই, উহ! অদস্তব, দেখানে গোত্বাদি সামান্ত ধর্মের ভ্ঞানজন্তই 
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সমস্ত গবাদি বিষয়ে এক প্রকার প্রত্যক্ষ জন্মে। একবার কোন গে! দেখিলে যে গোত্ব 
নামক সামান্য ধর্মের জ্ঞান হয়, এ সামান্য ধর্ম সমস্ত গো-ব্যক্তিতেই থাকে । এ সামান্ত ধর্মের 
জ্ঞানই সেখানে সমস্ত গো-বিষয়ক অলৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ কারণ “সন্নিকর্ষ”। 
গন্গেশ প্রভৃতি নবানৈয়ার়িকগণ এ সন্নিকর্ষের নাম বলিয়াছেন -সামান্লক্ষণা” । এ্ররূপ সন্রিকর্ষ 
স্বীকার না করিলে, এরূপ সকল গবাদি-বিষয়ক প্রতক্ষ জন্মিতে পারে না। প্ররূপ প্রত্যক্ষ না 
জন্মিলে "ধূম ব্রিব্যাপ্য কি না”-_-এইরূপ সংশয়ও হইতে পারে না। কারণ, পাকশাল! প্রভৃতি কোন 
স্থানে ধূম ও ব্ধি উভয়েরই প্রত্যক্ষ হইলে, সেই পরিদৃষ্ট ধুম যে সেই বন্ছির ব্যাপ্য, ইহা নিশ্চিতই 
হয়। সুতরাং সেই ধূমে সেই বন্ছির ব্যাপ্যতা-বিষয়ে সংশর হইতেই পারে ন|॥ সেখানে অন্য ধুমের 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলে, সামান্যতঃ ধুম বন্িব্যাপ্য ফি না 1--এইরূপ সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষ কিরূপে 
হইবে? স্থতরাং যখন অনেকস্থলে এরূপ সংশয় জন্মে, ইহা৷ অন্ুভবসিদ্ধ ;) তখন কোন স্থানে একবার 
ধূম দেখিলে ধুমত্বরূপ সামান্য ধর্মের জ্ঞানজন্য সকল ধুম-বিষয়ক যে এক প্রকার অলৌকিক 
প্রতাক্ষ জন্মে, ইহ! স্বীকার্য্য । তাহা হইলে সেই প্রতাক্ষের বিষয় অন্ত ধূমকে বিষয় করিয়া সামা- 
স্তঃ ধুম বহ্ছির ব্যাপ্য কি না_-এইরূপ সংশয় জন্মিতে পারে। গঙ্গেশ প্রভৃতি নব্যনৈয়ায়িকগণ 
পূর্ববোক্তরূপ নানাপ্রকার যুক্তির দ্বারা “সামান্যলক্ষণা” নামে অলৌকিক সন্নিকর্ষের 
আবশ্তকত! সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তীহার পরবর্তী নব্যনৈরায়িক, রঘুনাথ শিরোমণি এ 
"সামান্গক্ষণা” খণ্ডন করিয়া গিনাছেন। তিনি মিথিলায় অধায়ন করিতে যাইয়া, তীহার 
অভিনব অস্ুত প্রতিভার দ্বার! "সামান্লক্ষণা” খণ্ডন করিয়া, তাহার গুরু বিশ্ববিখ্যাত পক্ষধর 
মিশ্র প্রভৃতি সকলকেই পরাভূত করিয়াছিলেন । গঙ্গেশের “তন্বচিন্তামণি”্র “দীধিতিগ্তে তিনি 
গঙ্জেশের মতের ব্যাখ্যা করিয়া শেষে নিজ মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন । পে যাহা হউক,যদি পূর্বোক্ত 
"সামান্তলক্ষৰা* নামক অলৌকিক সন্নিকর্ষ অবশ্ঠ স্বীকার্ধ/ই হয়, তাহা হইলে, মহর্ষি গোতমের 
প্রত্যক্ষলক্ষণস্ৃত্রে "সন্নিকর্ষ” শবের দ্বারা উহাও স্থৃচিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। স্ধীগণ এ 
বিষয়ে বিচার করিয়! গৌতম-মত নির্ণয় করিবেন ॥ ৫১॥ 


ইঞ্জিয়ভৌতিকত্ব-পরীক্ষাপ্রকর্ণ নমাপ্ত॥ ৭ ॥ 


স্পটে 





ভাঁষ্য। অথাপি খন্বেকমিদমিন্ড্িয়ং বহুনীক্দ্িয়াণি বা । কুতঃ সংশয়ঃ? 
অনুবাদ। পরজ্ত, এই ইন্ত্রিয় এক? অথবা ইন্দ্রিয় বু? (প্রশ্ন) সংশয় 
কেন? অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের একত্ব ও বহুত্ব-বিষয়ে সংশয়ের কারণ কি? 
সুত্র। স্থানান্যত্বে নান।ত্বাদবয়বি-নানাস্থানত্বাচ্চ 
সংশয়) ॥৫২॥২৫০॥ 


১৩৪ ন্যায়দরশন [ ৩অ*, ১আ1*, 


অনুবাদ । স্থানভেদে নানাত্বপ্রযুস্ত অর্থাৎ আধারের ভেদে আধেয়ের ভেদ- 
প্রযুক্ত এবং অবয়বীর নানাস্থানত্বপ্রযুন্ত। অর্থাৎ বৃক্ষা্দি অবয়বী শাখা প্রভৃতি 
নানাস্থানে থাকিলেও এ অবয়বীর অভেদপ্রযুক্ত ( ইন্ড্রিয় বছ ? অথবা এক ?-_ 
এইরূপ ) সংশয় হয়। 


ভাষ্য । বহুনি দ্রব্যাণি নানাস্থানানি দৃশ্যান্তে, নানাস্থানশ্চ সন্নেকোহ 
বয়বী চেতি, তেনেক্ড্িয়েষু ভিন্নস্থানেষু সংশয় ইতি । 


অন্ুুবাদ। নানাস্থানস্থ ড্রব্যকে বনু দেখা যায়, এবং অবয়বী (বৃক্ষা্দি দ্রব্য ) 
নানাস্থানস্থ হইয়াও, এক দেখা যায়, তজ্জন্ ভিন্ন ভিন্ন স্থানস্থ ইক্ড্রিয়-বিষয়ে (ইন্দ্রিয় 
ব্ছ? অথবা এক ? এইরূপ ) সংশয় হয়। 


টিপ্লনী। মহষি তীহার কথিত তৃতীয় প্রমেয় ইন্ডজরিয়ের পরীক্ষায় পূর্বপ্রকরণে ইন্দ্রিয়বর্গের 
ভৌতিকত্ব পরীক্ষা করিয়া, এই প্রকরণের দ্বারা ইন্দ্িয়ের নানাত্ব পরীক্ষা! করিতে প্রথমে এই স্তরের 
বারা সেই পরীক্ষাঙ্গ সংশয় সমর্থন করিয়াছেন । সংশয়ের কারণ এই যে, ঘ্রাণাদি পাঁচটি 
ইন্িয় ভিন্ন ভিন স্থানে থাকায়, স্থান অর্থাৎ আধারের ভেপ্রযুক্ত উহাদিগের ভেদ বুঝা যায়। 
কারণ, ঘট-পটাদি যে সকল দ্রবা ভিন্ন ভিন্ন স্থান বা আধাবে থাকে, তাহাদিগের ভেদ বা বহুত্বই 
দেখা যাঁয়। কিন্তু একই ঘট-পটাপি ও বৃক্ষাদি অবয়বী, নানা অবয়বে থাঁকে, ইহাও দেখা যায়। 
অর্থাৎ যেমন নান! আধারে অবস্থি 5 দ্রব্যের নানাত্ব দেখা যায়, তদ্রুপ নানা আধারে অবস্থিত অবয্বী 
দ্রব্যের একত্বও দেখা যায়। স্ৃতরাং নানাস্থনে অবস্থান বস্তর নানাত্বের সাধক হয় না । অতএব 
উদ্দিয়বর্গ নান৷ স্থানে অবস্থিত হইলেও, উহা বহু, অথবা এক ? এইরূপ সংশয় হয়। নানা স্থানে 
অবস্ঠান, দ্রব্যের নানাত্ব ও একত্ব_এই উভয়-সাধারণ ধর্ম হওয়ায়, উহার জ্ঞানবশতঃ পূর্বোক্তরূপ 
সংশয় হইতে পারে। উদ্দ্যোতকর এখানে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাত ইন্জ্রিয়বিষয়ে সংশয়ের অন্প- 
পত্তি সমর্থন করিয়া, ইন্জিয়ের স্থান-বিষয়ে সংশয়ের বুক্ততা সমর্থন করিয়াছেন এবং ইন্ড্রিয়ে শরীর 
ভিন্নত্ব ও সন্ত! থাকায়, তৎ্প্রধুক্ত ইন্দ্রিয় কি এক, অথবা অনেক 1-_এইরূপ সংশয় জন্মে, ইহাও 
শেষে বলিম়্াছেন। অর্থাৎ শরীরভিন্ন বস্ত এক এবং অনেক দেখা যায় । যেমন--আকাশ এক, 
ঘটাদি অনেক। এইরূপ সং্পদার্থও এক এবং অনেক দেখা যাঁয়। সুতরাং শরীরভিন্ত্ব ও 
সতারূপ দাধারণ ধর্মের জ্ঞানজন্ত ইন্দিয়বিষয়ে পুর্ববোক্তরূপ সংশয় হইতে পারে। ৫২। 


ভাষ্য । একমিক্জিয়ং-__ 


সুত্র । ত্বগব্যতিরেকাৎ ॥৫৩॥২৫০॥ 
অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয় যেহেতু অব্যতিরেক অর্থ 
সমস্ত ইন্ট্রিয়-স্থানে ত্বকের সত্ব আছে। 


৫৩ চা৩ ] বাৎ্স্তায়ন ভাষ্য ১৩৫ 


ভাষ্য । ত্বগেকমিক্দ্রিযমিতাহ, কন্মাৎ ? অব্যতিরেকাত্। ন ত্ব্চ 
কিঞ্চিদিজ্ডিয়াধিষ্ঠানং ন প্রাপ্ত) ন চাঁসত্যাং ত্বচি কিঞ্চিদ্বিষয়গ্রহণং ভবতি। 
যয়া সর্ব্েক্ডিয়স্থানানি ব্যাপ্ডানি ঘন্তাঞ্চ সত্যাং বিষয়গ্রহণং ভবতি স! 
ত্বগেকমিক্দ্িয়মিতি | 


অন্ুবাদ। ত্বকৃই একমাত্র ইক্ড্রিয়। ইহা (কেহ ) বলেন। (প্রশ্ন ) কেন? 
(উত্তর) যেহেতু অব্যতিরেক অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়-স্থানে ত্বকের সত্তা আছে। 
বিশদার্থ এই যে, কোন ইন্ড্রিয়-স্থান ত্বগিক্দ্রিয় কর্তৃক প্রাপ্ত নহে, ইহা! নহে এবং 
ত্বগিন্দ্রিয় না থাকিলে, কোন বিষয়-জ্ঞান হয় না। যাহার দ্বারা সর্বেবক্ট্িয়-স্থান ব্যাপ্ত, 
অথবা যাহ! থাকিলে বিষয়জ্ঞান হয়, সেই ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয় । 


টিপ্লনী। মহ্ধি পূর্বহথত্রেঃ দ্বারা ইন্দ্রিয় বছ? অথবা এক 1--এইরূপ সংশয় সমর্থন করিয়া 
এই শুত্রের দ্বারা ত্বকৃই একমাত্র ইন্জিিয়, এই পূর্ব্পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন । ভাষ্যকার “একমিক্িয়ং 
এই বাকের পূরণ করিয়! এই পূর্বপক্ষ-স্ত্রের অবতারণ। করিয়াছেন । ভাষ্যকারের এ বাকোর সহিত 
শুত্রের "ত্বক্‌” এই পদের যোগ করিয়া সুত্তার্ ব্যাখ্যা করিতে হইবে । ভাষ্যকারও এরপ স্ুত্রার্থ ব্যাখ্য 
করিয়৷ “ইত্যাহ” এই কথার দ্বারা উহ। যে কোন সম্প্রদায়বিশেষের মত, ইহাঁও প্রকাশ করিয়াছেন। 
বস্ততঃ ত্বকৃ্ই একমাত্র বহিরিন্ছিয়, ইহ প্রাণীন সাংখ/মতধ্শেষ । “শারীরক-ভাষ্যা”,দি গ্রন্থে 
ইহ! পাওয়! যায়১। মহমি গোতম এ সংংখ্যমতবিশেষকে খণ্ডন করিতেই, এই স্থত্রের দ্বারা পুর্বপক্ষ- 
রূপে এ মতের সনর্থন করিয়াছেন। মহধি এ মত সমর্গন করিতে হেতু বলিয়াছেন, "অব্যতিরেকাৎ” | 
সমস্ত ইন্দিযস্থানে ত্বকের সম্বন্ধ বা সন্তাই এখানে “অব্যতিরেক” শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। তাই 
ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে,কোন ইন্দিস্থান ত্বগিক্ধিয় কর্তৃক প্রাপ্ত নহে, ইহা নছে, 
অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়স্থানেই ত্বগিক্জিগ আছে, এবং ত্বগিক্দ্িয় ন। থাকিলে কোন জ্ঞানই জন্মে না। 
ফলকথা, সমস্ত ইন্ডিয়স্থানেই যখন ত্বগিক্রির আছে, এবং ত্বগিক্িপ্ধ থাকাতেই যখন সমস্ত বিষয়- 
জ্ঞান হইতেছে, মনের সহিত ত্বগিক্্িয়ের সংযোগ ব্যতীত কোন জ্ঞানই জন্মে না, তখন ত্বকৃই 
একমাত্র বহিরিক্রিয়--উহাই গন্ধাদি সর্ব্ববিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মায় । সুতরাং ঘ্রাণাদি বহিরিক্তির স্বীকার 
অনাবস্তুক, ইহাই পুর্ব্পক্ষ। এখানে ভাষ্যকারের কথার দারা স্ুযু্তিকালে কোন জ্ঞান 
জন্মে না, সুতরাং জন্তজ্ঞানমাত্রেই ত্বগিক্জিয়ের সহিত মনের সংযোগ কারণ, এই স্তায়সিদ্ধান্ত প্রকটিত 
হইয়াছে, ইহা লক্ষ্য করা আবগ্তক॥ ৫৩ 


৬৮ 


১। পরম্পরবিরুদ্ধশ্চায়ং সাংখ্যান।মভুাপগমঃ। কচিৎ সপ্ডতেক্িয়াণানুক্তা সন্ত? ইত্য।দি--( বেদাস্তদর্শন, ২য় অঃ, 
২য় পা ১০ষ সুত্রভামা )। 
তুঙমাব্রমেবহি বৃদ্ধীন্্িয়ষনেকরূপ|দিগ্রহণসমর্থমেকং) কর্তেক্দ্রয়াণি পঞ্চ সপ্তমঞ্চ মন ইতি সপ্ডেক্িয়াণি। 
-ভামতী। 





১৩৬ ন্যায়দর্শন ৩অ০, ১আ1০ 


ভাষ্য। নেন্দ্রিয়ান্তরার্থান্বপলব্ধেঃ। স্পর্শোপলব্িলক্ষণায়াং 
সত্যাং ত্বচি গৃহমাণে ত্বগিক্দ্িয়েণ স্পর্শে ইক্জিয়ান্তরার্থ| রূপাঁদয়ো। ন গৃহ্ন্তে 
অন্ধাদ্দিভিঃ। নক্পর্শগ্রাহকাদিক্দিয়াদিক্ডিয়ান্তরমন্তীতি স্পর্শবদন্ধাদিভির্ন- 
গৃহেরন্‌ রূপাদয়ঃ, ন চ গৃহান্তে তম্মান্নৈকমিক্ডিয়ং ত্বগিতি | 


ত্বগবয়ববিশেষেণ ধুমোপলব্িবৎ তদ্থপলব্িঃ। 
যথ! ত্বচোহবয়ববিশেষঃ কশ্চিৎ চক্ষুষি সন্কৃষ্টো! ধুমস্পর্শ গৃহ্াতি 
নাহ্যঃ) এবং ত্বচোইবয়ববিশেষা রূপাদিগ্রাহকাস্তেষামুপঘাতাঁদন্ধা্িভি- 
নন গৃহান্তে রূপাঁদয় ইতি । 

ব্যাহতত্বাদহেত্ঃ | ত্বগব্যতিরেকাদেকমিব্দ্রিয়মিত্যুক্ত।! 


ত্বগবয়ব-বিশেষেণ ধুমোপলব্ধিবদ্‌রূপাহ্যপলব্ধিরিত্যুচ্যতে । এবঞ্ সতি 
ননাভূতানি বিষয়গ্রাহকাঁনি বিষয়ব্যবস্থানাৎ, তন্ভাবে বিষয়গ্রহণস্ত ভাঁবাৎ 
তছুপঘাঁতে চাঁভাবাঁৎ, তথ! চ পূর্বের! বাঁদ উত্তরেণ বাঁদেন ব্যাহশ্যত ইতি । 


সন্দিপ্ধশ্চাব্যতিরেকঃ ।  পৃথিব্যার্দিভিরপি ভূতৈরিক্ডিয়া- 
ধিষ্ঠানানি ব্যাণ্ডানি, ন চ তেষপৎস্্র বিষয়গ্রহণং ভবতীতি। তল্মান্ন 


ত্বগন্যদ্ব সর্ববিষয়মেকমিক্দ্রিয়মিতি । 


অনুবাদ। ( উত্তর ) না, অর্থাৎ ত্বকৃ্ই একমাত্র ইন্দ্রিয়, ইহা! বল! যায় না, 
যেহেতু ইন্দরিয়ান্তরার্ধের ( রূপাদির ) উপলব্ধি হয় না। বিশদার্থ এই যে, স্পর্শের 
উপলব্ধি যাহার লক্ষণ, অর্থাৎ প্রমাণ. এমন ত্বগিন্দ্রিয় থাকিলে, ত্বগিক্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শ 
গৃহামাণ হইলে, তখন অন্ধ প্রভৃতি কর্তৃক ইন্দরিয়ান্তরার্থ রূপাদি গৃহীত হয় না। 
স্পর্শগ্রাহক ইন্দ্রিয় হইতে, অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন ইন্দ্রিয় নাই, এজন্য অন্ধপ্রভৃতি 
কর্তৃক স্পর্শের ন্যায় রূপাদিও গৃহীত হউক ? কিন্তু গৃহীত হয় না, অতএব ত্বকৃই 
একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে । 

( পুর্ববপক্ষ ) ত্বকের অবয়ববিশেষের দ্বার! ধুমের উপলব্ধির ন্যায় সেই রূপাদ্দির 
উপলব্ধি হয়। বিশদ৫থ এই যে, যেমন চক্ষুতে সন্িকৃষ্ ত্বকের কোন অংশবিশেষ 
ধূমের স্পর্শের গ্রাহক হয়, অন্য অর্থাৎ ত্বকের অন্য কোন অংশ ধুমস্পর্শের গ্রাহক 
হয় না, এইরূপ ত্বকের অবয়ববিশেষ রূপাদির গ্রাহক হয়, তাহাদিগের বিনাশপ্রযুক্ত 
অন্ধাদ্রিকর্তৃক রূপাদি গৃহীত হয় ন। 


&৩ সু ] বাত্স্যায়ন ভাষ্য ১৩৭ 


(উত্তর) ব্যাঘাতবশতঃ অহেতু; অর্থাৎ পূর্ববাপর বাক্যের বিরোধবশতঃ পূর্বব- 
পক্ষবাদীর কবিত হেতু হেতু হয় না। বিশদার্থ এই যে, অব্যতিরেকবশতঃ ত্বক্‌ই 
একমাত্র ইন্দ্রিয়, ইহ! বলিয়া ত্বকের অবয়ববিশেষের দ্বার! ধূমের উপলব্ধির ম্যায় রূপাদির 
উপলব্ধি হয়, ইহা বল! হইতেছে । এইরূপ হইলে বিষয়ের নিয়মবশতঃ বিষয়ের 
গ্রাহক নানাপ্রকারই হয়। কারণ, তাহার ভাবে অর্থাৎ সেই বিষয়গ্রাহক থাকিলে 
বিষয়জ্ঞান হয় এবং তাহার বিনাশে বিষয়জ্ঞান হয় না। সেইরূপ হইলে, অর্থাত 
বিষয়-গ্রাহকের নানাত্ব স্বীকার করিলে, পুর্ব্ববাক্য উত্ত্রবাক্য কর্তৃক ব্যাহত হয়। 
অর্থাৎ প্রথমে বিষয় গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের একত্ব বলিয়া! পরে আবার বিষয়-গ্রাহকের নানাত্ব 
বলিলে, পূর্বাপর বাক্য বিরুদ্ধ হয়। 

পরন্তু, অব্যতিরেক সন্দিগ্ধ, অর্থাৎ যে অব্যতিরেককে হেতু করিয়। ত্বগিক্দ্রিয়কেই 
একমাত্র ইন্জ্রিয় বল! হইয়াছে, তাহাও সন্দিগ্ধ বলিয়া হেতু হয় না। বিশদার্থ এই যে, 
পৃথিব্যাদি ভূত কর্তৃকও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানগুলি ব্যাপ্ত, সেই পৃথিব্যাদি ভূতঙমূহ না 
থাকিলেও, বিষয়জ্ঞান হয় না। অতএব ত্বক অথবা অন্য সর্বববিষয়ক এক ইক্জিয় 
নহে। 

টিগ্নী। ভাষ্যকার মহর্ষি. কথিত পূর্বপক্ষের ব্যাথা করিয়া, এখানে স্বতন্থভাবে এ পূর্বপক্ষের 
নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, স্পর্শোপলন্ধি ত্বগিক্জিয়ের লক্ষণ অর্থাৎ প্রমাণ । অর্থাৎ স্পর্শের 
প্রত্যক্ষ হওয়ায়, ত্বক যে ইন্দ্রিয়, ইহা সকলেরই স্বীকৃত। কিন্তুযদি এ ত্বকৃই গন্ধা্দি সর্ব্ববিষয়ের 
গ্রান্ক একমাত্র ই/ন্দ্রয় হয়, তাহ! হইলে বাহাদিগের ত্বগিক্িষ়ের দ্বারা স্পর্শ প্রত্যক্ষ হইতেছে, 
অর্গা২ যাহাদিগের ত্বগিক্দির আছে, উহা! স্পর্শের প্রতাক্ষ দ্বারা অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য, এইরূপ অন্ধ, বধির 
এবং ভ্'ণশূন্য ও রসনাশূন্য ব্যক্তিরাও যথংক্রমে রূপ, শব, গন্ধ ও রস প্রত্যক্ষ করিতে পারে । কারণ, 
এঁ রূপি বিষয়ের গ্রাহক ত্বগিক্দিয় তাহাদিগের9 আছে । পুর্পক্ষবাঁদীদিগের মতে ত্বগিক্জিয় ভিন্ন 
রূপাি-বিষয়-গ্রাছক আর কোন উক্্রিয় ন! থাকায়, অন্ধ প্রভৃতির রূপাদি প্রতাক্ষের কারণের অভাব 
নাই। এতদুন্তরে পূর্ববপক্ষবাদীরা ঝলিতেন যে, ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয় হইলেও, তাহাব অবয়ব-বিশেষ 
বা অংশ-বিশেষই রূপাদ্দি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের গ্রাহক হয় । যেমন চক্ষুতে যে ত্বকৃ-বিশেষ আছে, তাহার 
সহিত ধূমের সংযোগ হইলেই, তখন ধুমস্পর্শ প্রত্যক্ষ হয়, অন্য কৌন অবয়বস্থ ত্বকের সহিত ধুমের 
সংযোগ হইলে, ধুমন্পর্শ প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং ত্বগিক্ত্িয়ের অংশবিশেষ যে, বিষয়-বিশেষের গ্রাহক 
হয়, সর্ব্বাংশই সর্ববিষয়ের গ্রাহক হয় ন|, ইহ! পরীক্ষিত সত্য। তদ্রপ ত্বগিক্দ্িয়ের কোন অংশ 
রূপের গ্রাহক, কোন অংশ রূসের গ্রাহক, এইরূপে উহার অবয়ব-বিশেষকে রূপা বিভিন্ন বিষয়ের 
গ্রাহক বলা যাঁয়। অন্ধ প্রভৃতির ত্বগিক্দি্ন থাকিলেও, তাহার রূপাদি গ্রাহক অবয়ব-বিশেষ না 
থাকায়, অথবা: তাহার উপঘাত ব! বিনাশ হওয়ায়, তাহারা রূপাঁদি প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। 
ভাষ্যকার এখানে পুর্ববপক্ষবাদীদিগের এই সমাধানের উল্লেখ করিয়া, উহার খন করিতে বলিয়াছেন 
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যে, ত্বকের অবয়ব-বিশেষকে রূপা বিভিন্ন বিষয়ের তিন্ন ভিন্ন গ্রাহক বলিলে, বস্ততঃ রূপাদি- 
বিষয়-গ্রাহক ইন্দ্রিকে নানাই বলা হয়। কারণ, রূপারদি' বিষয়ের ব্যবস্থা বা নিয়ম সর্বসম্মত | 
বাহ! রূপের গ্রাহক, তাহা রদের গ্রাহক নহে ; তাহা কেবল রূপেরই গ্রাহক, ইত্যাদি প্রকার 
বিষয়-বাবস্থা থাকাতেই, সেই রূপের গ্রাহক থাকিলেই রূপের জ্ঞান হয়, তাহার উপঘাঁত হইলে, 
রূপের জ্ঞান হয় না। এখন যদি এইরূপ বিষয়-ব্যবস্থাবশতঃ ত্বগিক্ত্িয়ের ভিন্ন ভিন্ন অবয়বকে 
রূপাদি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের গ্রাহক বলা হয়, তাহা1 হইলে ইন্দরিয়ের নানাত্বই স্বীকৃত হওয়ায়, 
ইন্জিয্ের একত্ব দিদ্ধান্ত ব্যাহত হয়। বান্তিককার ইহা স্পষ্ট করিতে বলিয়াছেন যে, ত্বগিক্জিয়ের যে 
সকল অবয়ব-বিশেষকে রূপাদির গ্রাহক বলা হইতেছে, তাহারা কি ইন্জ্রিয়াত্মক, অথব! 
ইন্জিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ? উহাদিগকে ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিলে, রূপাদি বিষয়গুলি যে 
ইক্জিয়ার্থ, বা ইন্জিয়গ্রাহ, এই সিদ্ধান্ত থাকে না। উহার! ইন্দিয়গ্রাহ্থ না হইলে, উহ্াদ্দিগকে 
ইন্ড্রিয়ার্থও বলা যায় না। ত্বগিক্দিয়ের পূর্বোক্ত অবয়ববিশেষগুলিকে ইন্জিয়াআ্ক বলিলে, 
উহ্বাদিগের নানাত্ববশতঃ ইন্ডিয়ের নানাত্বই স্বীকৃত হয়। অবশ্ববী দ্রব্য হইতে তাহার 
অবয়বগুলি ভিন্ন পদার্থ, ইহ! দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং ত্বগিক্দিয়ের ভিন্ন ভিন্ন 
অবয়ব-বিশেষকে রূপাি-বিষয়ের গ্রাহক বলিলে, উহাদদিগকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ইন্দ্রিয় বলিয়াই শ্বীকার 
করিতে হইবে। তাহ! হইলে ত্বকৃই সর্ববিষয়গ্রাহক একমাত্র ইন্ডিয়, এই পূর্বোক্ত বাক্যের 
সহিত শেষোক্ত বাক্যের বিরোধ হয়। স্বতরাং শেষোস্ত হেতু যাহ! ত্বকের ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব- 
বিশেষের ইন্দ্িয়ত্বনাধক, তাহা ইন্ড্রিয়ের একত্ব সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক হওয়ায়, উহ! বিরুদ্ধ নামক 
হেত্বাভান, সুতরাং অহেতু । পুর্ববপক্ষবাদীরা অবসুবী হইতে অবয়বের একান্ত ভেদ স্বীকার 
করেন না, সুতরাং তৃগিন্দ্িয়ের অবয়ব-বিশেষকে ইন্দ্রিয় ঝলিলে, তাহাদিগের মতে ত'হাঁও বস্ততঃ 
ত্বগিক্দরিয়ই হয়। এইঞন্ত শেষে ভাষ্যকার পূর্ববপক্ষবাদীদিগের হেতুতে দে যাস্তর প্রদর্শন করিতে 
বলিয়াছেন যে, সমস্ত ইন্জিয়স্থানে ত্বকের সত্তা্ূপ যে অব্যতিরেককে হেতু বলা হইয়াছে, তাহাও 
সন্দিগ্ধ, অর্থাৎ এরূপ অব্যতিরেক”বশতঃ ত্বকুই একমাত্র ইন্দ্রিয় হইবে, ইহ! নিশ্চয় করা যায় না, 
এঁ হেতু এঁ সাধ্যেরব্যাপ্য কিনা, এইরূপ সন্দেহবশতঃ এঁ হেতু সন্দিগ্ধ ব্যভিচারী । কারণ, 
যেমন সমস্ত ইন্জিয়স্থানে ত্বকের সত! আছে, তন্রপ পৃথিব্যাদি ভূতেরও সত্তা আছে। পৃথিব্যাি ভূত 
কর্তৃকও সমস্ত ইন্দিয়স্থানগুলি ব্যাপ্ত | পঞ্চ'তৌতিক দেহের সর্বত্রই পঞ্চ-ভূত আছে এবং তাহা 
না থাকিলেও কোন বিষয় প্রতাক্ষ হয় না। স্রতরাং ত্বকের স্তায় পৃথিব্যাদ্ পঞ্চ ভূতেরও সমস্ত 
ইন্জিয়স্থানে সন্তাবূপ “অব্যতিরেক”্থাকায়, তাহাদিগকেও ইল্জিয় বলা যায়। সুতরাং পূর্কোক্তরূপ 
"অব/তিরেক” বশতঃ ত্বক অথবা অন্ত কোন একমাত্র সর্ধববিষয়গ্রাহক ইক্জিয় পিদ্ধ হয় না ॥ ৫৩॥ 


স্ুত্র। ন যুগপদর্থাহপলন্ধেঃ ॥ ৫8॥২৫২॥ 


অনুবাদ । (উত্তর ) না, অর্থাৎ ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে, "যেহেতু যুগপৎ 
অর্থাৎ একই সময়ে অর্থসমুহের ( রূপার্দি বিধয়সমূহের ) প্রত্যক্ষ হয় না। 
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ভাষ্য । আত্ম! মনস। সম্বধ্যতে, মন ইন্ড্রিয়েণ, ইন্ডিয়ং সর্বার্ঘৈঃ 
সন্নিক্উমিতি আতেক্দ্িয়মনোহর্থন্নিকর্ষেভ্যে! যুগপদ্গ্রহণানি স্থ্যঃ) নচ 
যুগপত্রপাদয়ে। গৃহান্তে, তন্ম ন্নৈকমিক্ড্িয়ং সর্বববিষয়মন্তীতি | অপাহচর্ধ্যাচ্চ 
বিষয়গ্রহণানাং নৈকমিক্দ্িয়ং সর্বববিষয়কং, সাহচর্ধ্ে হি বিষয়গ্রহণাঁনা- 
মন্ধাধ্যনুপপত্তিরিতি । 


অনুবাদ। আত্ম! মনের সহিত সম্বদ্ধ হয়, মন ইন্ড্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হয়, ইন্দ্রিয় 
সমস্ত অর্থের সহিত সন্নিকৃষ্ট, এইজন্য আত্ম ইন্দ্রিয়, মন ও অর্থের ( রূপাদির ) 
সন্নিকর্ষবশতঃ একই সময়ে সমস্ত জ্ঞান হউক, কিন্তু একই সময়ে রূপাদি গৃহীত 
হয় না, অতএব সর্বববিষয়ক এক ইন্দ্রিয় নাই। এবং বিষয়-জ্ঞানসমূহের সাহচর্ষ্যের 
অভাবপ্রযুক্ত সর্বববিষয়ক এক ইন্ভ্রিয় নাই। যেহেতু বিষয়-জ্ঞানসমূহের সাহচর্য 
থাকিলে অন্ধাদির উপপত্তি হয় না। 


টিপ্লনী। মহধি পূর্বস্ত্রের ঘর ত্বকৃই একমাত্র ইন্জরিয়, এই পূর্বপক্ষের সমর্থন করিয়া, এই 
সত্র হইতে কয়েকটি সূত্রের দ্বার! এ পূর্বপক্ষের নিরাপ ও ইন্দ্িয়ের পঞ্ত্ব দিদ্ধাত্ত সমর্থন 
করিয়াছেন। এই স্মত্রের দ্বার বলিয়াছেন যে, একই সময়ে কাহারও বপাদি সমস্ত অর্থের প্রত্যন্গ 
ন৷ হওয়ায়, ত্বকইি একমাত্র ইন্জিয় নহে, ইহ! সিদ্ধ হয়। ত্বকৃই একমাত্র ইন্জিয় হইলে, এ 
ইন্জিয় যখন রূপাদ্দি সমস্ত অর্থের সহিত সনিকৃষ্ট হয়, তখন আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্জিয়মনং- 
সংযোগরূপ কারণ থাকায়, আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও রূপি অর্থের সন্গিকর্ষবশতঃ একই সময়ে 
রূপাদদি সমস্ত অর্থের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্ত একই সময়ে যখন কাহারই রূপি সমস্ত অর্থের 
প্রত্যক্ষ হয় না, তখন সর্ববিষয়ক অর্থাৎ রূপার্দি সমস্ত অর্থই যাহার বিষয় বা গ্রাহা, এমন কোন 
একমাত্র ইন্দ্রিয় নাই । ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া, শেষে এখানে মহর্ষির সিদ্ধান্ত 
সমর্থন করিতে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, রূপাি বিষয়-ভ্ঞানসমূহের সাহচর্য নাই। যাহার 
একটি বিষয়-জ্ঞান হয়, তখন তাহার দ্বিতীয় বিষয়-জ্তানও হইলে, ইহাকে বার্তিককাঁর এখানে 
বিষয়-স্তানের সাহচর্য বলিয়াছেন। এরূপ সাহচর্য থাকিলে অন্ধ-বধিরাদি থাকিতে পারে না। 
কারণ, অন্ধের ত্বগিক্ির় জন্ত স্পর্শ প্রত্যক্ষ হইলে, যদ্দি আবার তখন দ্ধপের প্রত্যক্ষও ( সাহচর্ধয ) 
হয়, তাহ! হইলে আর তাহাকে অন্ধ বল! যায় না। সতরাং অন্ধ-বধিরাদির উপপত্তির জন্ 
বিষ়-প্রত্যক্ষদমূহের সাহচর্ধয নাই, ইহ! অবশ্ঠ স্থীকার্যয। তাহা হইলে, রূপাদি সর্ববিষয়গ্রাহক 
কোন একটি মাত্র ইন্দ্রিয় নাই, ইহাও স্বীকাধ্য। বাত্তিককার এখানে ইন্জ্রিয়ের নানাত্ব 
সিদ্ধাস্তেও ঘটাদি দ্রব্যের একই সময়ে চাক্ষুষ ও ত্বাচ প্রত্যক্ষের আপত্তি সমর্থন করিয়া! শেষে 
মহর্ষি-হুত্রোক্ত পূর্ববপক্ষের অন্তরূপে নিরাঁদ করিয়াছেন । সে সকল কথা পরবর্তি-হুত্র-ভাষ্যে 
গাওয়া বাইবে। ৫৪1 
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সুত্র । বিপ্রতিষেধাচ্চ ন ত্বগেকা ॥৫৫॥২৫৩ ॥ 

অনুবাদ । এবং বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ ব্যাঘাতবশতঃ একমাত্র ত্বক্‌ ইন্দ্রিয় নহে। 
ভাষ্য । ন খলু ত্বগেকমি যং ব্যাঘাতাঁৎ | ত্বচ রূপাণ্যপ্রাপ্তানি 
গৃহন্ত ইত্যপ্রাপ্যকারিত্বে স্পর্শাদিষ্বপ্যেবং প্রনঙ্গঃ। স্পর্শাদীনাঞ্চ প্রাপ্তানাং 
গ্রহণাদ্রপাদীনামপ্রাপ্তানামগ্রহণমিতি প্রাপ্তং। প্রাপাপ্রাপ্যকারিত্ব- 


মিতি চেৎ?, আবরণান্থুপপত্তেবিষয়মাত্র্য গ্রহণং | অথাপি 
মন্যেত প্রাপ্তাঃ স্পর্শাদয়স্ত্চ গৃহ্ৃন্তে, রূপাণি ত্বপ্রাপ্তানীতি, এবং সতি 
নাস্ত্যাবরণং আবরণানুপপত্ভেশ্চ রূপমাত্রস্ত গ্রহণং ব্যবহিতস্য চাঁব্যবহিতম্ত 


চেতি। দুরাস্তিকানুবিধানঞ্চ বূপোপলনব্ধ্নুপলব্দ্যোর্ন স্যাৎ। 
গপ্রাপ্তং ত্বচা গৃহ্হতে রূপমিতি দূরে রূপস্তাগ্রহণমন্তিকে চ গ্রহণমিত্যে- 
তন্ন স্তাদিতি। 


অনুবাদ ॥ ত্বকৃই একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে । কারণ, ব্যাঘাত হয়। (ব্যোঘাত কিরূপ? 
তাহ! বুঝাইতেছেন)। অপ্রাপ্ত রূপসমুহ ত্বগিক্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, এজন্য অপ্রাপ্য- 
কারিস্ব প্রযুক্ত স্পর্শাদি বিষয়েও এইরূপ আপত্তি হয়। [ অর্থাৎ যদি রূপাঁদি বিষয়ের 
সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ন হইলেও) তদ্দার রূপাদির প্রত্যক্ষ হয়, তাহ! হইলে 
স্পর্শ[দির সহিত ত্বগিন্দ্িয়ের সন্নিকর্ষ না হইলেও, তদ্বার! স্পর্শাদির প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে, ] কিন্তু (তবগিক্দ্িয়ের দার ) প্রাপ্ত স্পর্শাদির প্রত্যক্ষ হওয়ায়, অপ্রাপ্ত 
রূপাদির প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা পাওয়া যায়, অর্থাৎ স্পর্শাদি দৃষ্টান্তে রূপাঁদি 
বিষয়ের ও ত্বগিক্দ্িয়ের প্রাপ্তি বা সন্নিকর্ষ ব্যতীত প্রত্যক্ষ জন্মে না, ইহা সিদ্ধ হয়। 

( পুর্ববপক্ষ ) প্রাপ্যকারিত্ব ও অপ্রাপ্যকারিত্ব (এই উভয়ই আছে) ইহা যদ্দি বল? 
(উত্তর) আবরণের অসত্তাবশতঃ বিষয় মাত্রের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। বিশদার্থ এই যে, 
যদি স্বীকার কর; প্রাপ্ত স্পর্শাদি ত্বগিন্দ্িয়ের দ্বার প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু রূপসমূহ 
অপ্রাপ্ত হইয়াই (ত্বগিক্দ্িয়ের দ্বার! ) প্রত্যক্ষ হয়। (উত্তর) এইরূপ হইলে, আররণ 


১। কোন পুস্তকে “সামিকারিত্বমতি চে?” এইরূপ ভাষাপাঠ দেখা যায়। উদ্দোতকরও পূর্ব ত্রবান্তিকে 
* অথ সামিকারীক্জিয়ং” ইত্যাদি গ্রন্থের ত্বারা এই পূর্বপক্ষের বর্ণন করিয়ছেন। উহার ব্যাখায় তাৎপর্ধাটাকাকার 
লিখিয়াঞ্ছেন, “সাঙার্ধং” | একমপীন্স্রিয়সদ্ধং প্রাপা গৃহাতি, অপ্রাপ্তধার্ধথমেকদেশ ইতি যাবৎ | প্ণামি” শবে স্বারা 
অন্ধ বা একাংশ বুঝ| বার়। একই ত্বপিক্রিয়ের এক অদ্ধ প্র।পাকারী, অপর অর্ধ অপ্রাপ্যকাদী হইলে, তাহাকে 
"সাঙ্্িকারী” ফল] যায়। ৭্সাঙ্গিকারিত্বমিতি চেৎ 1” এইরূপ ভাধাপাঠ হইলে, তম্্ারা এরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে । 
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নাই, আবরণের অসত্তাবশতঃ ব্যবহিত ও অব্যবহিত রূপমাত্রের প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে। পরস্ত্, রূপের উপলব্ধি ও অনুপলব্্ির অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের 
হুরাস্তিকানুবিধান থাকে না। বিশদার্থ এই যে, ত্বগিল্জিয়ের দ্বার অপ্রাপ্ত রূপ গৃহীত 
হয়, এজন্য প্দুরে রূপের প্রত্যক্ষ হয় না, নিকটেই রূপের প্রত্যক্ষ হয়” ইহ! 
অর্থাৎ এইরূপ নিয়ম থাকে না। 


টিপ্লনী। ত্বকই একমাত্র ইঞ্জিয় নহে, ইহা! সমর্থন করিতে মহধি এই স্থত্রের দ্বারা আর একটি 
হেতু বলিয়াছেন, *বিপ্রতষেধ” । পবিপ্রতিষেধ” বলিতে এখানে ব্যাঘাত অর্থাৎ বিরোধই 
মহর্ষির বিবক্ষিত। ভাষ্যকার শ্থুত্রার্গ ব্যাখা করিয়া হুত্রকারের অভিমত ব্যাধাত বুঝাইতে 
বলিয়াছেন যে, ত্বগিক্ত্িয়ই রূপাি সকল বিষয়ের গ্রাহক হইলে, অপ্রাপ্ত অর্থাৎ এ ত্বগিক্রিয়ের 
সহিত অসনিরই রূপই ত্বগিক্জিয়ের দ্বার! প্রত্যক্ষ হয়, ইহাই বলিতে হইবে । কারণ, দুরস্থ রূপের 
সহিত ত্বগিজ্িয়ের সন্নিকর্ষ সম্ভবই নহে। স্থতরাং ত্বগিক্রিয়ের অপ্রাপ্যকারিত্বই স্বীকার করিতে 
হইবে। তাহ! হইলে স্পর্শ গ্রভৃতিও ত্বগিক্রিয়ের সহিত অদন্িকৃষ্ট হইয়াও, প্রত্যক্ষ হইতে পারে। 
অসন্িকই স্পর্শাদিরও ত্বগিজ্রিয়ের দ্বার! প্রত্যক্ষের আপত্তি হয় । সুতরাং সর্বত্রই ত্বগিক্িয়ের 
প্রাপ্যকারিত্বই অর্থাৎ গ্রাহা বিষয়ের সহিত সনিকষ্ট হইয়! প্রত্যক্ষজনকত্ব স্বীকার করিতে হইবে। 
পরত্ত, সন্নিকৃ্ট স্পর্শাদিরই প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তন ষ্টান্তে সন্নিকষ্ট রূপাদিরই প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা সিদ্ধ 
হয়। মুলকথা, স্পর্শ দি প্রত্যক্ষে ত্বগিক্ডিয়ের প্রাপ্যকারিত্ব এবং রূপাদির প্রত)ক্ষে উহার 
অপ্রাপ্যকারিত্ব বিরুদ্ধ, বিরোধবশতঃ উহা! স্বীকার কর! যায় না, স্থতরাং ত্বকৃই একমাত্র ইন্দ্রিয় 
নহে। 
পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, ত্বগিক্দিয়ের কোন অংশ প্রাপ্যকারী এবং কোন অংশ অপ্রাপ্য- 
কাঁরী। প্রাপ্যকারী অংশের ছারা সন্নিকৃষ্ট ম্পর্শাদির প্রত্যক্ষ জন্মে । অন্ত অংশের দ্বার! অসন্নিকৃষ্ট 
রূপাদির প্রত্যক্ষ জন্মে । সুতরাং একই ত্বগিন্জিয়ে প্রাপাকারিত্ব ও অপ্রাপ্যকারিত্ব থাকিতে পারে, 
উহ! বিরুদ্ধ নহে । ভাষার এই কথারও উল্লেখ করিয়া, তহুত্তরে বলিয়াছেন যে, তাঁহা হইলে 
আবরণ ন! থাকায়, ব্যবহিত ও অব্যবহিত সর্ববিধ উদ্ভৃত রূপেরই প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে । কারণ, 
ইন্জিয়-সন্নিকর্ষের ব্যাঘাতক দ্রবাবিশেষকেই ইন্দিয়ের আবরণ বলে। কিন্তু রূপের প্রত্যক্ষে এ 
রূপের সহিত ত্বগিক্দ্রিয়ের সন্গিকর্ষ যখন অনাবহক, তখন সেখানে আবরপপদার্থ থাকিতেই পারে 
ন!। সুতরাং ভিত্তি প্রভৃতির দ্বারা ব্যবছিত রূপের প্রত্যক্ষ কেন জন্মিবে না, উহা! অনিবার্ধ)। পরস্ত 
ত্বগিক্িয়ের সহিত রূপের সন্নিকর্ষ ব্যতীতও তন্থারা রূপের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে, অবাবহিত 
অতি দুরস্থ রূপেরও প্রত্যক্ষ হুইতে পারে। কিন্তু অতিদুরস্থ অবাবছিত রূপেরও প্রত্যক্ষ 
জন্মে না, নিকটস্থ অব্যবহিত রূপেরই প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা সর্বসম্মত । ইহাকেই বলে রূপের 
প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের দুরাস্তিকান্থুবিধান। পূর্বাক্ষবাদীর মতে ইহ! উপপন্ন হয় না। কারণ, 
তিনি রূপের প্রত্যক্ষ ত্বগিক্্িয়কে অপ্রাপ্যকারী বলিঙ্কাছেন। তাহার মতে রূপের সহিত 
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তবগিক্দিয়ের সন্নিকর্ষ ব্তীতও রূপের প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং অতিদূরস্থ অব্যবহিত রূপেরও 
প্রত্যক্ষের আপত্তি অনিবার্য ৫৫ ॥ 


ভাষ্য । একত্বপ্রতিষেধাচ্চ নানাত্বসিদ্ধো স্থাপনা হেতুরপুযপাদীয়তে । 

অনুবাদ। একত্ব প্রতিষেধ বশতঃই অর্থাৎ পুর্বেরবাক্ত ছুই সূত্রের দ্বার ইন্দ্রিয়ের 
একত্বখগুনপ্রযুক্তই নানাত্ব সিদ্ধি হইলে, স্থাপনার হেতুও অর্থাৎ ইন্দট্রিয়ের নানাত্ব 
সিদ্ধান্তের সংস্থাপক হেতুও গ্রহণ করিতেছেন । 


মুত্র। ইব্ছিয়ার্থপঞ্চত্বাৎ ॥ ৫৬ ॥২৫৪। 
অনুবাদ। ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন পাঁচপ্রকার বলিয়া, ইন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার । 


ভাষ্য। অর্থঃ প্রয়োজনং, তৎ পঞ্চবিধমিক্ট্রিয়াণাং। স্পর্শনে- 
নেক্দ্িয়েণ স্পর্শগ্রহণে সতি ন তেনৈব রূপং গৃহত ইতি রূপগ্রহণপ্রয়োজনং 
চক্ষুরনুমীয়তে । স্পর্শরূপগ্রহণে চ তীভ্যামেব ন গন্ধো গৃহৃত ইতি 
গন্ধগ্রহণপ্রয়োজনং স্রাণমনুমীয়তে । এয়াণাং গ্রহণে ন তৈরেব রসো 
গৃহৃত ইতি রসগ্রহণপ্রয়োজনং রপনমনুমীয়তে । চতুর্ণাং গ্রহণে 
ন তৈরেব শব্দঃ শ্রায়ত ইতি শবগ্রহণপ্রয়োজনং শরোত্রমনুমীয়তে । 
এবমিক্ড্িয়প্রয়োজনস্তাঁনিতরেতরসাঁধননাধ্যত্বা পঞ্চেবেক্জিয়াণি ॥ 


অনুবাদ । অর্থ বলিতে প্রয়োজন ; ইন্দ্রিয়বর্গের সেই প্রয়োজন পাঁচ প্রকার । 
স্পর্শ প্রত্যক্ষের সাধন ইন্ড্রিয়ের দ্বারা অর্থাৎ ত্বগিক্দ্িয়ের দ্বারা স্পর্শের প্রত্যক্ষ 
হইলে, তাহার দ্বারাই রূপ গৃহীত হয় না, এজন্য রূপগ্রহণার্থ চক্ষুরিন্দ্রিয় অনুমিত 
হয়। এবং স্পর্শ ও রূপের প্রত্যক্ষ হইলে, সেই দুইটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই অর্থাৎ 
ত্বক ও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারাই গন্ধ গৃহীত হয় না, এজন্য গন্ধ-গ্রহণার্থ স্রাণেক্ছ্রিয় 
অনুমিত হয়। তিনটির অর্থাৎ স্পর্শ, রূপ ও গন্ধের প্রত্যক্ষ হইলে, সেই তিনটি 
ইন্দ্িয়ের দ্বারাই (ত্বক্‌, চক্ষু ও স্াণেন্দ্িয়ের দ্বারাই ) রস গৃহীত হয় না, এজন্য 
রস-গ্রহণার্থ রসনেক্দ্রিয় অনুমিত হয়। চারিটির অর্থাৎ স্পর্শ, রূপ, গন্ধ ও রসের 
প্রত্যক্ষ হইলে, সেই চারিটি ইন্ড্রিয়ের দ্বারাই (ত্বক্‌, ৮ক্ষুঃ, ঘ্রাণ ও রসনেক্দ্রিয়ের 
দ্বারাই ) শব্ধ শ্রুত হয় না, এজন্য শব্জগ্রহণার্থ শ্রবণেন্দ্রিয় অনুমিত হয় । এইরূপ 
হইলে ইন্ড্রিয়র প্রয়োজনের অর্থাৎ পুর্বেবাক্ত স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও শব্দের পাঁচ 
প্রকার প্রত্যক্ষের ইতরেতর সাধনসাধ্যত্ব না থাকায়, ইন্দ্রিয় পাঁচ প্রকারই। 
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টিপ্লনী। ত্বকৃ্ই একমাত্র ইঞ্জিয়, এই মতের খণ্ডন করিয়! মহর্ষি ইন্ছিয়ের একত্বের প্রতিষেধ 
অর্থাৎ একত্বাভাব পিদ্ধ করায়, তন্বার: অর্গতঃ উন্জ্িয়ের নানা পিন্ধ হইয়াছে । মহর্ষি এখন এই 
সুত্রের দ্বার! উত্জিয়ের নানাত্ব দিদ্ধান্ত স্থাপনার হেতুও বলিয়াছেন ৷ ভাষ্যকার প্রথমে এই বথ! 
বলিয়া, মহর্ষিস্থত্রের অবতারণ। করিয়৷ সৃত্রার্থ ব্যাখায় সৃত্রন্ত অর্থ” শবের অর্গ বলিয়াছেন, 
প্রয়োজন । “ইকিঘার্থ” অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন ব। ফল পাচ প্রকার, সুতরাং ইক্জিয়ও পাঁচ 
প্রকার। ইহাই ভাষ্যকারের মতে শবুত্রার্থ। বাষ্ঠিককার সরকারের তাঁৎপর্যয বর্ণন করিয়াছেন 
যেরূপ, রূস, গন্ধ, স্পর্শ 9 শবের প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় নাঁনাকরণবিশিষ্ট কর্তাই স্থীকার্য্য | বর্তী 
যে করণের দ্বারা রূপের প্রত্যক্ষ করেন, তদ্দারাই রদাদির প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না) কারণ, 
কোন একমাত্র করণের দ্বারা কোন কর্তা নান! বিষয়ে ক্রিয়া করিতে পারেন না। যাহার 
অনেক বিষয়ে ক্রিয়। করিতে হয়, তিনি এক বিষয় সিদ্ধি হইলে, বিষয়ান্তরসিদ্ধিৰ জন্য করপাস্তর 
অপেক্ষা করেন, ইহা দেখা যায়) অনেক শিক্পকার্ধ্যদক্ষ ব্যক্তি এক ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে, অন্য 
ক্রিয়া করিতে করণাস্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন । এইরূপ হইলে, রূপ-রদাি পঞ্চবিধ বিষয়ের 
প্রত্যক্ষক্রিয়ার করণ ইন্দরিয়ও পঞ্চবিধ, ইহা! শ্বীকার্য্য। বার্তিককারের মতে সুত্রস্থ ণঅর্থ” 
শবের অর্থ, বিষয়--ইহা বুঝা যাইতে পারে । বুত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যব্যাখ্যাকারগণও 
এই হ্থত্রে "ইন্সিগার্থ” বলিতে ইন্জিয়গ্র'হা রূপার্ি বিষপ্ই বুঝিয়'ছেন। মহর্ষির পরবন্তি- 
ূর্ববপক্ষস্ত্র ও তাহার উত্তয়-স্রের দ্বারাও :এখানে এরূপ অর্গই সরলভাবে বুঝা যায় । কিন্ত 
ভাষ্যকারের তাৎপর্যয বুঝ! যাঁয় যে, রূপান্দি বিষয়ের প্রতাক্ষের দ্বারাই তাহার করণরূপে চক্ষুরাদি 
ইঞ্জিয়ের অনুমান হয়। ত্বগিক্দ্িয়ের দ্বারা স্পর্শের প্রত্াক্ষ হইলে০, তন্বারা রূপের প্রত্যক্ষ 
হয় না, সুতরাং রূপের প্রত্যক্ষ যাহার প্রয়োজন, অর্থাৎ ফল--এমন কোন হবন্জরিয় স্বীকার করিতে 
হইবে । সেই ইন্জ্িয়ের নাম চক্ষুঃ) এইরূপ স্পর্শ ও রূপের প্রত্যক্ষ হইলেও, তাহার করণের 
দ্বারা গন্ধের প্রত্যক্ষ হয় না) স্পর্শ, রূপ ও গন্ধের প্রত্যক্ষ হইলেও, তাঁহার করণের দ্বারা 
রসের প্রতাক্ষ হয় না । স্পর্শ, রূপ। গন্ধ ও রসের প্রতাক্ষ হইলেও, তাঁহার করণের দ্বারা শবের 
গ্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং স্পর্শাদি বিষয়ের প্রত)ক্ষ, যাহা ইন্দ্িয়বর্গের প্রয়োজন বা ফল, তাহা 
ইতরেতর সাধনদাধ্য ন! হওয়ায়, অর্থাৎ এ পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষের কোনটিই তাহার অপরটির করণের 
দ্বারা উৎপন্ন ন! হওয়ায়, উহাদ্দিগের করণরূপে পঞ্চবিধ ইন্ড্রি্ই সিদ্ধ হয়। মুলকথা, রূপা্দি 
প্রতাক্ষরূপ যে প্রয়োজন-সম্পাদনের জন্য ইন্দ্রিয় স্বীকার করা হুঈয়াছে -যে প্রয়োজন ইব্জিয়ের 
সাঁধক, দেই প্রগ্জেজন পঞ্চবিধ বলিয়া, ইঞ্জিয়ও পঞ্চবিধ, ইহা! দিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার এই অভি প্রায়েই 
এখানে সুত্রোক্ত “ইন্জরিয়ার্থ” শব্ের ছার! ব্যাথ্য। করিয়াছেন, ইন্জিয়ের প্রয়োজন ৫৬ ॥ 


সুত্র । ন তদর্থবহুত্বাৎ ॥ ৫৭ ॥ ২৫৫ ॥ 


অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ ইন্দ্িয়ার্থের পঞ্চত্ববশতঃ ইন্দ্রিয় পঞ্চবিধ, 
ইহ বল! যায় না, যেহেতু সেই অর্থের ( ইন্দ্িয়ার্থের ) বন্ত্ব আছে। 
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ভাষ্য । ন খন্িক্িয়ার্থপঞ্ত্বাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণীতি সিধ্যতি। কষ্মাৎ ? 
তেষামর্থানাং বনুত্বাৎথ। বহবঃ খন্বিমে ইন্ড্রিয়ার্থাঃ, স্পর্শান্তাবৎ 
শীতোঞানুষ্ণাশীতা৷ ইতি । রূপাণি শুক্লুহরিতাঁদীনি । গন্ধা ইষ্টানিষ্টো- 
পেক্ষণীয়াঃ। রসাঃ কটুকাদয়ঃ। শব্দা বর্ণাক্মানে। ধ্বনিমাত্রাশ্চ ভিন্নাঃ। 
তদ্যন্তেক্দ্িয়ার্থপঞ্ত্বাৎ পঞ্চেক্দ্িয়াণি, তস্তেক্ডিয়ার্থবনুত্বাদবস্ু নীক্দ্িয়াণি 
গ্রসজ্যন্ত ইতি। 


অনুবাদ । ইন্দ্রিয়ার্ধের পঞ্চস্ববশতঃ ইন্দ্রিয় পাঁচটি, ইহা সিদ্ধ হয় না। (প্রশ্ন ) 
কেন ? ( উত্তর ) যেহেতু সেই অর্থের ( গন্ধাদি ইন্দ্িয়ার্থের ) বনুত্ব আছে। বিশদার্থ 
এই যে, এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ বন্তুই ; স্পর্শ, শীত, উষ্ণ ও অনুষ্ণাশীত। রূপ- শুরু, 
হরিত প্রভৃতি । গন্ধ__ইষ্ট, অনিষ্ট ও উপেক্ষণীয়। রস--কটু প্রভৃতি । শব্দ _ 
বর্ণীভুক ও ধবন্যাত্ক বিভিন্ন । ম্ুতরাং ধাহার মতে ইন্দ্রিয়ার্থের পঞ্চত্ববশতঃ 
ইন্দ্রিয় পাঁচটি, তাহার মতে ইন্দ্রিয়ার্থের বনুত্ববশতঃ ইন্দ্রিয় বহু প্রসক্ত হয়, অর্থাৎ 
ইন্দ্রিয়ের বনুত্বের আপত্তি হয়। 

টিপ্রনী। মহর্ষি এই হ্থত্রের দ্বার! পূর্ববস্থত্রোক্ত যুক্তির খগুন করিতে, পূর্বপক্ষবাদীর কথ। 
বলিয়াছেন যে, গন্ধ প্রভৃতি ইন্ডরিযার্থের পঞ্চত্ববশতঃ ইক্জিয়ের পঞ্ত্ব পিদ্ধ হয় না । কারণ, পূর্বব- 
সুত্রে যদি গন্ধ গুভৃতি ইন্জিয়গ্রাহ বিষয়েরই পঞ্চত্বহেতু অভিমত হয়, তাহা হইলে, এ ইন্দরিয়ার্থের 
বহুত্ববশ ৩ঃ তন্্বার৷ ইন্দজ্রিয়ের বহুত্বও পিদ্ধ হইতে পারে। ধাহার মতে ইন্ড্রিয়াগের পঞ্যত্ব 
ইঞ্জিয়ের পঞ্চত্বদাধক হইতে পারে, তাহার মতে এ উন্দরিয়ার্থের বহুতৃও ইক্জিয়ের বহুত্বসাধক 
হইতে পারে। অর্গাৎ পুর্বোক্ত প্রকার যুক্তি গ্রহণ করিলে, গন্ধা্দি ইন্দিরার্থের সমসংখ্যক ইন্জ্িয় 
্বীকার করিতে হয় । ভাব্যঙ্গার পুর্্থপক্ষ সমর্থন করিয়৷ বুঝাইতে স্পর্শাদি ইন্দ্িয়ার্থের বহুত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছেন । তন্মধ্যে স্থগন্ধ ও দুর্গন্ধ ভিন্ন আরও এক প্রকার গন্ধ স্বীকার করিয়া! তাহাকে 
বলিয়াছেন, উপেক্ষণীয্ গন্ধ । মুলকথা, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্য়ার্থ কেবল পঞ্চবিধ নহে উহার! 
প্রতোকেই বহুবিধ। ধ্বনি ও বর্ণভেদে শব্দ দ্বিবিধ হইলে 5, তীব্র-মন্দাদিভেদে আবার এ শবও 
বহুবিধ। স্ৃতরাং ইন্ড্রিবার্ধের পঞ্চত্ব গ্রহণ করিঞ্। ইন্জি্ের পঞ্চত্ব সাধন কর! যায় না। তাহ! 
হুইলে ইন্দিরার্থের পৃর্ববোক্ত বহুত্ব গ্রহণ করিয়। ইন্ড্রিয়ের বহুত্ব সাধনও কর! যাইত পারে ॥ ৫৭॥ 


নুত্র। গন্ধত্বাদ্যব্যতিরেকাদৃগন্ধাদীনামপ্রতিষেধঃ ॥ 
॥৫৮॥২৫৩॥ 


অন্ুবাদ। (উত্তর ) গন্ধাদিতে গন্ধত্বাদির অব্যতিরেক (সন্ত! ) বশতঃ প্রতিষেধ 
হয় না, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থের বন্ুত্বপ্রযুক্ত ইন্ড্রিয়ের পঞ্চত্বের প্রতিষেধ হয় ন!। 


৫৮ ০ বাৎস্যায়ন ভাষ্য ১৪৫ 


ভাষ্য । গন্ধত্বাদিভিঃ স্বসামান্যৈঃ কৃতব্যবীনাঁং গন্ধাদীনাং যানি 
গন্ধাদিগ্রহণাঁনি তান্যসমানসা ধনসাধ্যত্বাদ্‌গ্রাহকান্তরাঁণি ন প্রযোজয়ন্তি। 
অর্থনমুহোহনুমানমুক্তো! নার্ঘেকদেশঃ।  অর্থৈকদেশথ্গশ্রিত্য বিষয়- 
পঞ্চত্বমাত্রং ভব!ন্‌ প্রতিষেধতি, তম্মাদযুক্তোহয়ং প্রতিষেধ ইতি । কথং 
পুনরন্ধত্বাদিভিঃ স্বসামান্যৈঃ কৃতব্যবস্থা গন্ধাদ্রয় ইতি । স্পর্শ; খন্বয়ং 
ত্রিবিধঃ, শীত উষ্ঞোইনুষ্াশীতশ্চ স্পর্শত্বেন স্বপামান্যেন সংগৃহীতঃ | 
গৃহৃমাঁণে চ শীতম্পর্শে নোফম্ নুষ্ণা শীতদ্য বা স্পর্শপ্য গ্রহণং গ্রাহকাস্তরং 
প্রযোজয়তি, স্পর্শভেদানামেকসাধনসাধ্যত্বাৎ যেনৈব শীতষ্পর্শো গৃহতে, 
তেনৈবেতরাবগীতি | এবং গন্ধত্বেন গন্ধানাং, রূপত্বেন রূপাণাং, 
রসত্বেন রসানাঁং, শব্দত্বেন শব্দানামিতি । গন্ধার্দিগ্রহণানি পুঁনরসমান- 
সাধনসাধ্যত্বা গ্রাহকান্তরাণাং প্রযোজকানি । তম্মাছুপপন্নমিক্ড্রিয়ার্থ- 
পঞ্চত্বাৎ পঞ্চেক্্িয়াণীতি । 


অনুবাদ । গন্ধাদি-বিষয়ক যে সমস্ত জ্ঞান, সেই সমস্ত জ্ঞান অসাধারণ সাধন- 
জন্যত্ববশতঃ গন্ধত্ব প্রভৃতি স্বগত-সামান্ত ধন্মের দ্বারা কৃতব্যবস্থ গন্ধাি-বিষয়ের 
নান গ্রাহকান্তরকে অর্থাৎ প্রত্যেক গন্ধাদির গ্রাহক অসংখ্য ছন্দ্রিয়কে সাধন করে 
না। (কারণ ) অর্থসমূহই অনুমান ( ইন্ড্রিয়ের অনুমাপক )-রূপে কথিত হইয়াছে, 
অর্থের একদেশ অনুমানরূপে কথিত হয় নাই। [অর্থাৎ গন্ধ প্রভৃতি অর্থের 
একদেশ বা কোন এক প্রকার গন্ধাদি বিশেষকে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের অনুমাপক 
বল! হয় নাই, গন্ধত্বাদি পাঁচটি সামান্য ধর্ম্নের দ্বার৷ পঞ্চ প্রকারে সংগুহীত গন্ধাদি 
সমুহকেই ইন্দ্রিয়ের অনুমাপক বলা হইয়াছে ], কিন্তু আপনি ( পূর্ববপক্ষবাদী ) অর্থের 
একদেশকে অর্থাৎ প্রত্যেক গম্ধাদি-বিষয়কে আশ্রয় করিয়া বিষয়ের পঞ্চত্বমাত্রকে 
প্রতিষেধ করিতেছেন, অতএব এই প্রতিষেধ অযুক্ত। 

(প্রশ্ন ) গন্ধত্ব প্রভৃতি স্বগত-সামান্য ধর্মের দ্বারা গন্ধ প্রসৃতি কৃতব্যবস্থ 
কিরূপে ? (উত্তর) যেহেতু শীত, উদ্ত, এবং অনুষ্ণাশীত, এই ত্রিবিধ স্পর্শ 
স্পর্শত্বরূপ সামান্য ধর্মের দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে । শীতম্পর্শ জ্ঞায়মান হুইলে, 
অর্থাৎ শীতস্পর্শের গ্রাহক রূপে ত্বগিক্দ্িয় স্বীকৃত হইলে; উষ্ণ অথবা অনুষ্ণ।শীত- 
স্পর্শের প্রত্যক্ষ অন্য গ্রাহককে (ত্বগিক্দ্রিয় ভিন্ন ইন্দ্রিয়কে ) সাধন করে ন!। 
(কারণ ) স্পর্শভেদ ( পুর্বেবাক্ত ত্রিবিধ স্পর্শ )-সমুহের “একপাধনসাধ্যত্ব” বশতঃ 


নি 


১৪৬ ন্যায়দর্শন . | ৩অ*, ১আঃ 


অর্থাৎ একই করণের দ্বার! জ্ঞেয়ত্ববশতঃ যাহার দ্বারাই শীতস্পর্শ গৃহীত হয়, তাহার 
ঘবারাই ইতর ছুইটি ( উষ্ণ ও অনুষ্ণাশীত ) স্পর্শও গৃহীত হয়। এইরূপ গন্ধত্বের 
দ্বার! গন্ধসমূহের, রূপত্বের দ্বার! রূপসমুহের, রসত্বের দ্বার রসসমুহের, শব্বত্বের দ্বারা 
শবসমূহের (ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে )। গন্ধাদি জ্ঞানসমূহ কিন্তু একসাধনসাধ্য 
না! হওয়ায়, অর্থাত গন্ধজ্ঞানাদি সমস্ত প্রত্যক্ষ কোন একটিমাত্র করণজন্য হইতে 
ন! পারায়, ভিন্ন ভিন্ন গ্রাহককে সাধন করে। অতএব ইন্দ্রিয়ার্থের ( পূর্ব্বোক্ত 
গন্ধাদি বিষয়ের ) পঞ্চত্ববশতঃ ইন্দ্রিয় পাঁচটি) ইহা! উপপন্ন হয় । 


টিপ্ননী। পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বন্থত্রোন্ত কথার উত্তরে মহর্ষি এই স্বৃত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, 
গন্ধাদি ইন্জিয়ার্থগুলি প্রত্যেকে বহুবিধ ও বহু হইলেও, তাহাতে গন্ধত্বাদি পাঁচটি সামান্ত ধর্ম 
থাকায়, পুর্ববপক্ষবাদীর পূর্বোক্ত প্রতিষেধ হয় না। কারণ, সর্বপ্রকার গন্ধেই গন্বত্বরূপ একটি 
সামন্ত ধর্ম থাকায়, তন্বারা গন্ধমাত্রই সংগৃহীত হইয়াছে এবং এ সর্বপ্রকার গন্ধই একমাত্র 
্রাণেজিয়গ্রাহা হওয়ায়, উদ্ধার প্রত্যেকের প্রত্যক্ষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় শ্বীকার অন।বশ্তক। 
এইরূপ রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্ধ এই চাঁরিটি ইন্দিয়ার্গও প্রত্যেকে বহুবিধ ও বহু হইলে, যথাক্রমে 
রদত্ব, রূপত্ব, স্পর্শত্ব ও শব্ত্ব-এই চারিটি সামান্ত ধর্মের দ্বার! সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে 
সর্ববিধ রসই রসনেন্দ্রিয়গ্রাহা, এবং সর্ববিধ রূপই চক্ষুরিক্িয়গাহা, এবং সর্ববিধ স্পর্শই 
ত্বগিব্দিয়গ্রাহ্্‌, এবং সর্ববিধ শব্দই শ্রবণেন্দ্িযগ্রাহা হওগাঁয়। উহাদিগের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষের 
জন্ত ভিন্ন. ভিন্ন ইঞ্জিয় স্বীকার অনাবহ্ক। ভাষাকার মহধির তাৎপর্যয বুঝাইতে প্রথমে 
বলিয়াছেন ষে, গন্ধ প্রভৃতি ইঞ্জিয়ার্থবর্গ গন্ধত্ব প্রভৃতি স্বগত পাঁচটি সামান্ত ধর্মের দ্বারা রূত- 
ব্যবস্থ, অর্থাৎ উহার! এ গন্ধত্ব'দিরূপে নিন্নমপূর্বক পঞ্চ প্রকারেই সংগৃহীত হইয়াছে। এ 
গন্ধাদির পঞ্চবিধ গ্রত্যক্ষ-জ্ঞান উহাদিগের গ্রাহকের অর্থাৎ এ প্রত্যক্ষজ্ঞানের করণবিশেষের 
প্রযোজক বা সাধক হয়। কিন্ত এ গন্ধাদি-প্রত্যক্ষ অসাধারণ করণজন্ত হওয়ায়) অর্থাৎ সমস্ত 
গন্ধ-প্রত্যক্ষ এক ঘ্রাণেন্দ্িয়দূপ করণজহ্য হওয়ায়, এবং সমস্ত রস-প্রতক্ষ এক রসনেন্দ্রিয়রূপ 
করণজন্ত হওয়ায় এবং সমস্ত রূপ-প্রশ্যক্ষ এক চক্ষুরিক্্িয়রূপ কর্ণজন্ত হওয়ায়, এবং 
সমস্ত স্পর্শ প্রতাক্ষ এক ত্বগিক্দ্িরূপ করণঞ্জন্ত হওয়ায়, এবং সমস্ত শব্দ-প্রত্যক্ষ এক শ্রবণেজ্জিয়- 
রূপ করণজন্য হুওয়ায়। উহারা এতস্তিন্ন আর কোন গ্রাহকের দাধক হয় না, অর্থাৎ 
পূর্বোক্ত পাঁচটি ইন্দ্রিয় ভিন্ন অন্ত ইন্দ্ি় উহার দ্বারা সিদ্ধ হয় না। গন্বত্বাদিরপে গন্ধাদি 
অর্থসমূহই তাহার গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের অনুমান অর্থাৎ অনুমিতি প্রযোজ্পকরূপে কথিত 
হইয়ছে। গন্ধাদদি অর্থের একদেশ অর্থাৎ প্রত্যেক গন্ধাদি অর্থকে ইন্দ্রিয়েরে অন্ুমিতি 
প্রযোজক বলা হয় নাই। পুর্ববপক্ষবাদদী কিন্তু প্রত্যেক গন্ধার্দি অর্থকে গ্রহণ করিয়াই, 
তাহার বহত্বপ্রযুক্ত ইন্িকার্থের পঞ্ত্ব প্রতিষেধ করিয়াছেন) বস্তুতঃ গম্ধাদি ইন্দিয়ার্থসমূহ 
গন্ধত্বাদিরপে পঞ্চবিধ. এবং তাহাই পঞ্চেক্িয়ের সাধকরূপে কথিত ভ্ইয়াছে। গন্ধাদি পাঁচটি 
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ইন্জিয়ার্থ গন্ধস্বাদি স্বগত-সাঁমান্ত ধর্মের দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে কেন? ইহা ভাষাকার নিজে প্রশ্ন- 
পূ্ব্ধক বুঝাইয়া! শেষে আবার বলিয়াছেন যে, গন্ধাদি জ্ঞানগুলি একসাধনসাধা না হওয়ায়, 
প্রাহকাস্তরের প্রযোজক হয়। তাষাকারের তাৎপর্য্য এই যে, গন্ধাদি সর্ববিধ বিষয়ক্তানসমুহ কোন - 
একটি ইন্দ্রিয়জন্ত হইতে না পারায়, উহ্থার৷ ঘ্রাণাদ্দি ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি ইন্জ্রিয়ের সাধক হয়। অর্থাৎ 
এ পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষের করণরূপে পৃথক পৃথক্‌ পাঁচটি ইন্জিয়ই স্বীকার্য্য । কিন্তু সমস্ত গন্ধজ্ঞান ও 
সমস্ত রসজ্ঞান ও সমস্ত রূপজ্ঞান ও সমস্ত স্পর্শজ্ঞান ও সমস্ত শব্বজ্ঞান যথাক্রমে ঘ্বাণারদি এক 
একটি অসাধারণ ইন্দ্রিয়জন্ হওয়ায়, উহার! এ পাচটি ইন্দ্রিয় ভিন্ন আর কোন গ্রাহক ব1 ইন্ড্িয়ের 
সাধক হয় না। ভাষ্যকার এই তাৎপর্য্যেই প্রথমে “গ্রাহকাস্তরাণি ন প্রযোজয়স্তি”--এইরূপ পাঠ 
লিখিয়াছেন। পবান্তিক"গ্রস্থের দ্বারাও প্রথমে ভাষ্যকারের উহাই গ্রক্কত পাঠ বলিয়া বুঝ! যায় 81৮1 


ভাষ্য । যদি মামান্যং সংগ্রাহক) প্রাপ্তমিক্ড্িয়াণাং_- 


সুত্র । বিষয়ত্বাব্যতিরেকাদেকত্বৎ ॥৫৯॥২৫৭॥ 
অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) যদ্দি সামান্য ধর্ম সংগ্রাহক হয়, তাহ। হইলে, বিষয়ত্বের 
অব্যতিরেক বশতঃ অর্থাৎ গন্ধাদি সমস্ত ইন্জরিয়ার্থে ই বিষয়ত্বরূপ সামান্য ধর্মের সত" 
বশতঃ ইন্দ্রিয়ের একত্ব প্রাপ্ত হয়। 


ভাষ্য । বিষয়তেন হি সামান্চেন গন্ধাদয়ঃ সংগৃহীতা ইতি। 
অনুবাদ। বিষয়ত্বরূপ সামান্য ধর্মের বার! গন্ধ প্রভৃতি (সমস্ত ইন্ট্িয়ার্থ) 


সংগৃহীত হয়। 

টিপ্লনী। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে মহষি আবার পূর্ব্পক্ষবাদীর কথা বলিয়াছেন যে, গন্ধত্বাদি 
সামান্য ধন্ম যদি গন্ধাির সংগ্রাহক হয়, অর্গাৎ যদি গন্ধত্বাদি স্বগত পাঁচটি সামান্য ধর্মের দ্বারা 
গম্ধাদি সমস্ত ইঞ্জিয়ার্থ সংগৃহীত হয়, তাহ! হইলে বিষযত্বরূপ সামান্য ধর্থর দ্বারাও উহারা সংগৃহীত 
হইতে পারে। সমস্ত ইন্দিয়ার্ণেই বিষয়ত্বরূপ সামান্ত ধর্ম আছে। তাহা হইলে, এ বিষ়ত্বরূপে 
সমস্ত ইন্জিয়ার্থকে এক বলিয়া গ্রহণ করিয়া, এঁ বিষয়গ্রাহক একটি ইন্দ্িয়ই বলা যায়। এ্ররূপে 
ইব্জিয়ের একত্বই প্রাপ্ত হয়। ভাঁষ্যকারের প্রথমোক্ত বাক্যের সহিত সুত্রের যোগ করিয়া! সথত্রার্থ 
ব্যাখ্যা করিতে হইবে । 1৫৯ 


সুত্র । ন বুদ্ধিলক্ষণাধিষ্ঠান-গত্যাক্কতি-জাতি- 
পঞ্চত্ভ্যঃ ॥ ৬৭।২৫৮। 


অনুবাদ । ( উত্তর ) না, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের একত্ব হইতে পারে না। যেহেতু বুদ্ধি- 
রূপ লক্ষণের অর্থাৎ পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষরূপ লিঙ্গ বা সাধকের পক্ষত্বপ্রযুক্ত, এবং 
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অধিষ্ঠানের অর্থাৎ ইন্দিয়স্থানের প্চত্বপ্রযুস্ত এবং গতির পঞ্চসবপ্রযুক্ত 
এবং আকৃতির পঞ্চত্বপ্রযুস্ত এবং জাতির পঞ্চত্বপ্রযুক্ত (ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধ 
হয় )। 

ভাষ্য । নখলু বিষয়ত্বেন সামান্যেন কৃতব্যবস্থা বিষয়! গ্রাহকান্তর- 
নিরপেক্ষা একসাধনগ্রান্থা অনুমীয়ন্তে। অনুমীয়ন্তে চ পঞ্চগন্ধাদয়ে 
গদ্ধত্বাদিভিঃ স্বসামান্যৈঃ কৃতব্যবস্থা ইন্দ্রিয়ান্তরগ্রাহাঁঃ, তত্মাদসন্বদ্ধ- 
মেতত। অয়মেব চাঁর্থোনুদ্যতে বুদ্ধিলক্ষণপঞ্চত্বাদিতি । 

বুদ্ধয় এব লক্ষপানি, বিষয়গ্রহণলিঙ্গত্বাদিক্দ্িয়াণাং । তদেত- 
দিক্দিয়ার্থপঞ্চত্বাদিত্যেতল্মিন্‌ সুত্রে কৃতভাষ্যমিতি । তম্মাৎ বুদ্ধিলক্ষণ- 
পঞ্চত্বাৎ পঞ্চেক্দ্রিয়াণি। 

অধিষ্ঠানান্যাপি খলু পঞ্চেক্দ্রিয়াণাং, সর্বশরীরাধিষ্ঠানং স্পর্শনং 
স্পর্শগ্রহণলিঙ্গং । কৃষ্ণসারাধিষ্ঠানং চক্ষুর্ববহির্নিঃস্থতং রূপগ্রহণলিঙ্গং 
নাসাধিষ্ঠানং স্রাণং, জিহ্বাধিষ্ঠানং রসনং, কর্ণচ্ছদ্রাধিষ্ঠানং শ্রোত্রং, 
গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শশব্দ গ্রহণলিঙ্গত্বার্দিতি । 

গতিভেদাদ'পীন্দ্রিয়ভোদঃ, কৃষ্ণসারোপনিবদ্ধং চক্ষু্বহির্িসত্য 
রূপাধিকরণাণি দ্রব্যাণি প্রাপগ্োতি। স্পর্শনাদীনি ত্িক্দ্রিয়াণি বিষয় 
এবাশ্রয়োপসর্পণাৎ প্রত্যাসীদন্তি। সন্তানবৃত্ত1 শব্দন্ত শোত্রপ্রত্যাসত্তিরিতি 

আক্ৃতিঃ খলু পরিমাণমিয়ত্তা, সা পঞ্চধ1। স্বস্থানমাত্রাণি ভ্রাণ-রসন- 
স্পর্শনানি বিষয়গ্রহণেনানুমেয়ানি। চক্ষুঃ কুষ্ণসারাশ্রয়ং বহিনিঃস্যতং 
বিষয়ব্যাপি। শ্রাত্রং নান্যদ্রাকাশাৎ, তচ্চ বিভু, 'শব্দমাত্রানুভবাঁনু- 
মেয়ং, পুরুষসংস্কারো পগ্রহাচ্চাধিষ্ঠাননিয়মেন শব্দস্ত ব্যগ্কমিতি | 

জাতিরিতি যোনিং প্রচক্ষতে । পঞ্চ খন্থিন্ড্িয়যোনয়ঃ পৃথিব্যাদীনি 
ভূতানি। তস্মাৎ প্রকৃতিপঞ্চত্বাদ্রপি পঞ্চেক্ড্িয়াণীতি সিদ্ধং। 

অনুবাদ। বিষয়ত্বরূপ সামান্য ধর্ষনের দ্বারা কৃতব্যবস্থ সমস্ত বিষয়, গ্রাহকানস্তর- 
নিরপেক্ষ এক সাধনগ্রাহা বলিয়। অনুমিত হয় না, কিন্তু গন্ধত্র প্রভৃতি স্বগত-সামান্য 
ধর্মের দ্বারা কৃতব্যবস্থ গন্ধ প্রভৃতি পাঁচটি বিষয়, ইক্ড্রিয়ান্তরগ্রাহা অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন 
পাঁচটি ইন্দ্িয়গ্রাহা বলিয়া! অনুমিত হয় । অতএব ইহা অর্থাৎ পুর্ববপক্ষবাদীর কথিত 
ইন্জ্িয়ের একত্ব অফুক্ত। ( এই সূত্রে) পবুদ্ধিপ্রূপ লক্ষণের পক্তত্বপ্রসু্ু” এই 
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কথার দ্বারা এই অর্থই অর্থাৎ ইন্জ্রিয়ের পঞ্চত্ব সাধক “পূর্বেবাক্ত ইন্জরিয়ার্থ পঞ্চতব”- 
রূপ হেতুই অনুদিত হইয়াছে । 

বুদ্ধিসমূহই লক্ষণ । কারণ, ইন্ড্রিয়বর্গের বিষয়গ্রহণলিঙ্গত্ব আছে, অর্থাৎ গন্ধাদি 
বিষয়ের প্রত্যক্ষই ইন্ড্রিয়বর্গের লিঙ্গ বা অনুমাপক হওয়ায়, এ প্রত্যক্ষরূপ 
পঞ্চবিধ বুদ্ধিই ইন্দ্রিয়বর্গের লক্ষণ অর্থাৎ সাধক হয়। সেই ইহ! অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গের 
বিষয়গ্রহণলিঙ্গত্ব “ইন্দ্রিয়ার্থপঞ্চত্বাৎ”-_এই সূত্রে কৃতভাষ্য হইয়াছে। অতএব 
বিষয়বুদ্ধিরূপ লক্ষণের পথ্যস্ব প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় পাঁচটি। 

ইল্জ্রিয়সমুহের অধিষ্ঠান অর্থাৎ স্থানও পীচটিই। (যথা) স্পর্শের গুত্যক্ষ 
যাহার লিঙ্গ (সাধক) সেই (১) ত্বগিক্ত্িয়। সর্ব্বশ রীরাধিষ্ঠান । রূপের প্রত্যক্ষ যাহার 
'লিঙ্গ এবং যাহা বহির্দেশে নির্গত হয়, সেই (২) চক্ষুঃ কৃষ্ণসারাধিষ্ঠান, অর্থাৎ 
চক্ষুর্গোলকই চক্ষুরিক্দ্িয়ের স্থান । (৩) ঘ্াণেন্দ্রিয় নাসাধিষ্ঠান। (8) রসনেক্দিয় 
জিহবাধিষ্ঠান। (৫) শ্রবণেক্দ্রিয় কণচ্ছিত্রাধিষ্ঠান। যেহেতু গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও 
শঝের প্রত্যক্ষ (স্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের) লিঙ্গ । 


গতির ভেদপ্রযুক্তও ইন্দ্রিয়ের ভেদ (সিদ্ধ হয়)। কৃষ্ণসারসংযুক্ত চক্ষু 
বহির্দেশে নির্গত হইয়া রূপবিশিষ্ট দ্রব্যসমূহকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ রশ্মির দ্বারা বহিঃস্থ 
দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয়। কিন্তু (স্পর্শাদি ) বিষয়সমুহই আশ্রয়-ব্যের উপসর্পণ 
অর্থাৎ সমীপগমন প্রযুক্ত ত্বক্‌ প্রভৃতি ইক্দ্রিয়বর্গকে প্রাপ্ত হয়। জস্তানবৃত্তিবশতঃ, 
অর্থাৎ প্রথম শব হইতে দ্বিতীয় শব, সেই শব্দ হইতে অপর শব্দ, এইরূপে 
শ্রবণেন্দ্িয়ে শব্দের উৎপত্তি হওয়ায়, শব্দের শ্রবণেক্দ্রিয়ের সহিত প্রত্যাসত্তি 
( সন্নিকর্ষ ) হয়। 

আকৃতি বলিতে পরিমাণ, ইয়ত্তা, (ইন্দ্রিয়ের; সেই আকৃতি পাঁচ প্রকার । শ্বস্থান- 
পরিমিত স্ত্রাণেন্দ্রিয়, রসনেক্দ্িয় ও ত্বগিন্দ্রিয, বিষয়ের গেন্ধ, রস ও স্পর্শের) প্রতাক্ষের 
দ্বারা অন্ুমেয়। কৃষ্ণসারাশ্রিত ও বহির্দেশে নির্গত চক্ষুরিন্দ্রিয় বিষয়ব্যাপক। 
শ্রুবণেন্দ্রিয় আকাশ হইতে ভিন্ন নহে, শব্মাত্রের প্রত্যক্ষের দ্বারা অনুমেয় বিভু 
অর্থাৎ সর্বব্যাপী সেই আকাশই জীবের অদৃষ্টবিশেষের সহক1'রিতাবশতঃই 
অধিষ্ঠানের € কর্ণচ্ছিদ্রের ) নিয়মপ্রযুস্ত শবের ব্যঞ্জক হয়। 

“জাতি” এই শবের দ্বারা ( পণ্ডিতগণ ) যোনি অর্থাৎ প্রকৃতি বলেন। পৃথিবী 
প্রভৃতি পঞ্চভৃতই ইন্দ্রিয়বর্গের যোনি। অতএব প্রকৃতির পঞ্চতব প্রযুক্তও ইন্দ্রিয় 
পাঁচটি, ইহ! সিদ্ধ হয়। 


১৫০ ন্যায়দর্শন [ ৩অ*, ১আও 


টিগনী। পূর্বোক্ত পূর্ববপক্ষ নিরন্ত করিয়৷ নিজ সিদ্ধান্ত সুদুঢ় করিবার অন্ত মহধি এই 
সুত্রে পাঁচটি হেতু দ্বারা ইন্জ্রিয়ের পঞ্চ-সিদ্ধান্তের সাধন করিয়াছেন । ভাষাকার পূর্বহ্থত্রোক্ত 
পূর্বপক্ষের অযুক্ততা৷ বুঝাইতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, গন্ধাদি বিষয়সমূহে বিষয়ত্বরূপ একটি 
সামান্ত ধর্ম থাকিলেও, তন্বার৷ কৃতব্যবস্থ অর্থাৎ এ বিষয়ত্বরূপে এক বলিয়। সংগৃহীত এ 
বিষয়সমূহ একমান্র ইক্জিয়েরই গ্রান্থ হয়, ভিন্ন স্ঠিন্ন ইন্জিয়রূপ নানা গ্রাহক অপেক্ষা করে 
না, এ বিষয়ে অনুমান-প্রমাণ নাই, অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদীর কথিত ইন্দিয়ের একত্ববাদে 
প্রমাণাতাব। কিন্ত গন্ধাদি পঞ্চবিধ বিষয় গন্ধত্ব প্রভৃতি পাঁচটি স্বগত-সামান্ত ধর্মের দ্বার! 
কুতব্যবস্থ, অর্থাৎ পণ্ধত্বরূপেই সংগৃহীত হইয়। ইক্জিয়াস্তরের গ্রাহ অর্থাৎ প্ৰাণা্দি ভিন্ন ভিন্ন 
পাঁচটি ইঞ্জিয়ের গ্রাহ হয়, এ বিষয়ে অনুমান-প্রমাণ আছে । সুতরাং পূর্ববপক্ষবাদীর কথিত 
ইন্দ্িয়ের একত্ব প্রমাণাভাবে অযুক্ত। এবং পূর্বেই “ইন্দিয়ার্থপঞ্চত্বাং”_+এই সুত্র দ্বারাই 
পর্ববপক্ষবাদীর কথিত ইন্জ্িয়ের একত্ব নিরপ্ত হওয়ায়, পুনর্ব্বার এ পুর্বপক্ষের কথনও অযুক্ত। 
পূর্ব্বে “ইন্দরিার্থপঞ্চত্বাৎ”--এই স্তরের দ্বারা মহর্ষি ইন্জিয়ের পঞ্চত্বদাধনে যে হেতু বলিয়াছেন, 
এই হ্থত্রে প্রথমে “বুদ্ধিবূপলক্ষণের পঞ্চত্বপ্রযুক্ত” এই কথার দ্বাণা শ্রী হেতুরই অনুবাদ 
করিয়! পুনর্ববার এ পূর্ব্বপক্ষ-কথনের অযুক্ততা প্রকাশ করিয়াছেন। পরত, পূর্বোক্ত এ 
হৃত্রে “ইন্জরিক্ার্থ” শবের ছার! ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন গন্ধাদি-বিষয়ক প্রত্যক্ষরূপ বুদ্ধিই মহর্ষির 
বিবক্ষিত, ইহা! প্রকাশ করিতেও মহর্ষি এই স্তরে তাহার পূর্বোক্ত হেতুর অনুবাদ করিয়া 
স্পষ্টরূপে উহ! প্রকাশ করিয়াছেন। বার্তিককার “ইন্দ্রিয়ার্থপঞ্চত্বাৎ” এই হ্ৃত্রে তাষ্যকারের 
ব্যাথ্য। গ্রহণ না করিলেও, ভাষ্যকার মহর্ষির এই স্থত্রে “বুদ্ধি-লক্ষণপঞ্চত”--এই হেতু দেখিয়া 
পূর্বোক্ত “ইন্জিয়ার্থপঞ্চতরূপ হেতুর উক্ত রূপই ব্যাধ্যা করিয়াছেন। বার্তিককারের মতে 
ইন্দ্িয়ের প্রয়োজন গন্ধাদি প্রত্যক্ষের পঞ্চত্ব ইঞ্জিয়ের পঞ্চত্বের সাধক না হইলে, এই সুজ্রে মহর্ষি 
প্রথমোক্ত "বুদ্ধিলক্ষণপঞ্চত্ব কিরূপে ইন্দ্িয়পঞ্চত্বের সাধক হইবে, ইহা প্রপিধান কর! 
আবশ্তক। গন্ধাদি-বিষয়ক প্রতাক্ষরূপ বুদ্ধি প্রাণাদদি ইন্দ্রিয়ের লিঙ্গ, ইহা পুর্ব্বোস্ত “ইক্দিয়ার্থ 
পঞ্চত্বাৎ” এই স্ুত্রের তাষ্যেই ভাষ্যকার বুঝাইয়াছেন। সুতরাং গন্ধাদি-বিষয়ক পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষ 
রূপ ষে বুদ্ধি, এ বুদ্ধিূপ লক্ষণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সাধকের পঞ্চত্ববশতঃ ইন্জিয়ের পঞ্চত্ব দিদ্ধ 
হয়) ভাষ্যকারের মতে ইহাই মহর্ষি এই স্থৃত্রে প্রথম হেতুর দ্বারা বলিয়ছেন। 

ইন্দিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধান্ত সাধনে মহর্ষির দ্বিতীয় হেতু “অধিষ্ঠানপঞ্চত্ব” | ইব্জ্রিয়ের অধিষ্ঠান 
অর্থাৎ স্থান পাঁচটি । স্পশের প্রতাক্ষ ত্বগিন্দ্রিয়ের লিঙ্গ অর্থাৎ অন্মাপক | সমস্ত শরীরই এ 
ত্বগিক্দিয়ের অধিষ্ঠান অর্থাৎ স্থান। ত্বগিক্ত্িয় শরীরব্যাপক। চক্ষুরিন্দ্িয় কৃষ্ণসারে অধিষ্ঠিত 
থাকিয়াই বহির্দেশে নির্গত ও বিষয়ের সহিত সন্গিকৃষ্ট হুইয়৷ রূপার প্রত্যক্ষ জন্মায়। রূপাদির 
প্রত্যক্ষ চক্ষুরিন্রেয়ের লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক | কৃষ্ণদার উহার অধিষ্ঠান। এইরূপ প্বাণেন্দরিয়ের 
অধিষ্ঠীন নাসিক। নামক স্থান) রসনেক্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান জিহ্বা নামক স্থান। শ্রবণেন্জ্িয়ের 
অধিষ্ঠান কর্ণচ্ছিদ্র । গন্ধ, রগ, রূপ, স্পর্শ ও শবের প্রতাক্ষ যথাক্রমে স্রাণাদি 


৬০ স্থৃৎ ] বাগস্যায়ন ভাষ্য ১৫১ 


ইঞ্জিয়ের লিঙ্গ, অর্থাৎ অনুমাপক, এজন্য এ ঘ্রাণাদি ইন্জিয়বর্গের পূর্বোক্ত্ূপ অধিষ্ঠানভেদ 
সিদ্ধ হয়। ইন্জিয়বর্গের অধিষ্ঠানভেদ শ্বীকার না করিলে, অর্থাৎ শরীরমাত্রই উন্জ্িয়ের 
অধিষ্ঠান হইলে, অন্ধ ও বধির প্রভৃতি হইতে পারে না। অধিষ্ঠানতেদ স্বীকার করিলে কোন 
একটি অধিষ্ঠানের বিনাশ হইলেও, অন্ত অধিষ্ঠানে অন্ত ইন্জরিয়ের অবস্থান বল! যাইতে পারে। 
সুতরাং অন্ধ বধির প্রভৃতির অনুপপত্তি নাই। অন্ধ হইলেই অথবা বধিরার্দি হইলেই একেবারে 
ইন্দিয়শুন্ত হইবার কারণ নাই। স্থতরাং হীন্দিয়ের অধিষ্ঠান বা আধারের পঞ্চত্ব সিদ্ধ হওয়ায়, 
তপপ্রযুক্ত ইন্জিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধ হয়। 

মহর্ষির তৃতীয় হেতু “গতি-পঞ্চত্ব” ৷ ইন্ড্িয়ের বিষয়প্রাপ্তিই এখানে “গতি” শবের দ্বারা 
মহর্ষির বিবক্ষিত। এ গতিও সমস্ত ইন্ডিয়ের এক প্রকার নহে। ভাষ্যকার এঁ গতিতেদ- 
প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়ের ভেদ সিদ্ধ হয়, এই কথ! বলিয়! চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের মহর্ষিসম্মত গতিভেদ 
ৰর্ণন করিয়াছেন। তন্বারা চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্ড্রিয়ই যে প্রাপ্যকারী, ইহাও প্রকটিত হুইয়াছে। 
বৌদ্দ-সম্প্রদায় চক্ষুরিক্জিয় এবং শ্রবণেন্ডিয়কে প্রাপ্যকারী বলিয়া স্বীকার করেন নাই | জৈন-সম্প্রদায় 
কেবল চক্ষুরিক্তিয়কেই প্রাপ্যকাঁরী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বিন্তৃন্তায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, 
মীমাংসক প্রভৃতি সমস্ত ইক্জিয়কেই প্রাপ্যকারী বলি সমর্থন করয়াছেন। মহর্ষি গোতম 
ইতঃপূর্বে চক্ষুরিজ্িয়ের প্রাপ্যকারিত্ব সমর্থন করিয়া, তদ্বারা ইঞ্জিয়মাত্রেরই প্রাপ্য কারিত্বের যুক্তি 
হুচনা করিয়াছেন । বার্তিককার এখানে ভাষ্যকারোক্ত প্গতিভেদাৎ” এই বাকের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, “ভিন্নগতিত্বাৎ” | তীহার বিবক্ষিত যুক্তি এই যে, ইন্দ্রিয়ের গতিভেদ ন! থাকিলে, 
অন্ধ-বধিরাঁদির অভাব হয়। চক্ষুরিক্িয় যদি বহির্দেশে নির্গত না হইয়াও রূপের প্রকাশক হইতে 
পারে, তাহা হইলে অন্ধবিশেষও দুরস্থ রূপের প্রত্যক্ষ করিতে পারে। আবৃতনেত্র ব্যক্তিও 
রূপের প্রত্যক্ষ করিতে পারে৷ এইরূপ গন্ধাদি প্রত্যক্ষেরও পৃব্বেক্তিরপ আপনি হয়। কারণ, 
গন্ধার্দি বিষয়ের সহিত ঘ্রাণাঁদি ইন্জিয়ের সন্নিকর্ষ ব্যতীতও যদি গন্ধাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে, 
তাহা হইলে অন্যান্ি কারণ সত্বে দুরস্থ গন্ধাদি বিষয়েরও প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে৷ সুতরাং ইঞ্জিয়- 
বর্গের পূর্বোক্তরূপ গতিভেদ অবশ্ঠ স্ীকার্যয। এ গতিভেদপ্রযুক্ত ইন্ডিয়ের ভেদ সিদ্ধ হুইলে, 
গন্ধাদি পঞ্চ বিষয়প্রাপ্তিবূপ গতির পঞ্চত্বপ্রযুক্ত ইব্জিয়ের পঞ্চত্বই সিদ্ধ হয় । 

মহধির চতুর্থ হেতু *আকৃতি-পঞ্চত্ব” ৷ “আকুতি” শব্দের দ্বারা এখানে ইন্জিয়ের পরিমাণ 
অর্থাৎ ইয়ত্বাই মহধির বিবক্ষিত। ইন্জ্িয়ের এঁ আকৃতি পাঁচ প্রকার। কারণ, স্রাণ, রসনা ও 
ত্বগিক্ছ্িয় স্বস্থানসমপরিমাণ | অর্থাৎ উহাদিগের অধিষ্ঠানপ্রদেশ হইতে উহ্বাদের পরিমাণ অধিক 
নহে। কিন্ত চক্ষুরিক্তিয় তাঁহার অধিষ্ঠান কৃষ্ণসার ( গোলক ) হইতে বহির্গত হুইয়! রশ্মির দ্বারা 
বহিঃস্থিত গ্রাহা িষয়কে ব্যাপ্ত করে, সুতরাং বিষয়ভেদে উহার পরিমাণভেদ শ্বীকার্ধ্য ৷ 
শ্রবণেক্্রিয় সর্বব্যাপী পদার্থ । কারণ, উহা! আকাশ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। সর্বদেশেই শবের 
প্রত্যক্ষ হওয়ার/শবের সমবায়ী কারণ আকাশ বি অর্থাৎ সর্বব্যাপী হইলেও, জীবের সংস্কারবিশেষের 
অর্থাৎ অনৃষ্টবিশেষের সহকারিত'বশতঃই কর্ণস্থিদ্রই শ্রবণেন্ত্রিয়ের নিরত অধিষ্ঠান হওয়ায়, এ 
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স্থানেই আকাশ শ্রবণেজ্জিয় সংজ্ঞ। লাঁত করিয়া, শবের প্রত্যক্ষ জন্মায়, এজক্ ই অধিচানস্থ 
আকাশকেই শ্রবণেক্দ্রিয় বল! হইয়াছে । বস্ততঃ উহ। আকাশই। স্ৃতরাং শ্রবণেক্দিয়ের পরম মহৎ 
পরিমাণই স্থীকার্ধ্য ৷ তাহ! হইলে ছণাদি ইন্জিয়ের পূর্বোক্তরূপ পরিমাণের পঞ্চত্বপ্রযুক্ত ইন্দিয়ের 
পঞ্চত্ব সিদ্ধ হয়, ইহা! বল! যাইতে পারে । কারণ, একই ইন্দ্রিয় হইলে তাঁহার এরূপ পরিমাপভেদ 
হইতে পারে না। পরিমাণভেদে দ্রব্যের ভেদ সর্ববসিদ্ধ | 

মহধির পঞ্চম হেতু "জাতি-পঞ্চত্ব”। “জাতি” শবের অন্তরূপ অর্থ প্রসিন্ধ হইলেও, এখানে 
ভাষ্যকারের মতে যাঁহা হইতে জন্ম হয়, এইরূপ বুৎপত্তি'পিষ ণ্জাতি” শবের দ্বার “যোনি” 
অর্থাত প্রকৃতি বা উপাদানই মহরির বিবক্ষিত। পৃথিবী প্রন্থৃতি পঞ্চভৃতই যথাক্রমে প্রাণাদি 
ইব্জিয়ের প্রর্কৃতি, সুতরাং প্ররুতির পঞ্চতব প্রযুক্ত ও ইন্দিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ, নানা 
বিরুদ্ধ প্রকৃতি ( উপাদান ) হইতে এক ইন্দ্রিয় জন্মিতে পারে না । এখানে গুরুতর প্রশ্ন এই যে, 
আঁকাশ নিত্য পদার্থ, ইহা মহ্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত । (দ্বিতীয় আহিকের প্রথম সুত্র দ্রষ্টব্য )। 
শ্রবণেজিয় আকাশ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, উহা! বস্তুতঃ আকাশই, ইহা! ভাষ্কারও এই শুত্রভাষ্যে 
বলিয়াছেন । স্ুতরাং শ্রবণেক্ছিয়ের নিত্যত্বশতঃ আকাশকে উহার প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান- 
কারণ বলা যাঁয় না। কিন্তু এই স্থুত্রে ভাষাকারের ব্যাথ্যান্থুারে মহর্ষি আকাশকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের 
গ্রকৃতি বলিয়াছেন । প্রথম অধায়ে ইন্দ্রিয়বিভাগ হুত্রেও (১ম আ০, ১২শ স্তরে) মহর্ষির 
পভৃতেভ্যঃ” এই বাক্যের দ্বার। আকাশ নামক পঞ্চম ভূত হইতে শ্রবণেন্দ্িয় উৎপন্ন হইয়াছে, 
ইহাই সরলভাঁবে বুঝ! যায়। কিন্ত শ্রবণেক্দরিয়ের নিত্যত্ববশতঃ উহা কোনরূপেই উপপন্ন হয় 
না। উদ্যোতকর পুব্বেক্তরূপ অন্থুপপন্তি নিরাসের জঙ্ত এখানে ভাষ্যকারোক্ত “যোনি” 
শব্বের অর্থ বলিয়াছেন, “তাদাত্ময,” ॥ “তাদাজ্যু” বলিতে অভেদ। পুথিব্যাদি পঞ্চভূতের সহিত 
যথাক্রমে স্রাণাদি ইক্জিয়ের অভেদ আছে, স্থতরাং এ পঞ্চভূতাত্বক বলিয়! ইন্ডরিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধ হয়, 
ইহাই উদ্দ্যেতকরের তাৎপর্য বুঝ! যাঁয়। উদ্দে)াতকর মহর্ষির পরবর্তী স্তরে “তাঁদাত্মা”” শব 
দেখিয়৷ এখানে ভাষ্যকারোক্ত “যোনি” শব্দের "তাদাত্ময” অথের ব্যাখ্য। করিয়াছেন মনে হয়। কিন্তু 
“যোনি” শবের “তাদীত্বু” অর্থে কোন প্রমাণ আছে কিনা, ইহা দেখা আবশ্তক, এবং 
ভাষ্যকার এখানে সুত্রোক্ত “জাতি” শব্দের অর্থ যোনি, ইহা! বলিয়। পরে পপ্রকৃতিপঞ্চত্বাৎ» এই 
কথার দ্বার! তাছীর পূর্বোক্ত “যোনি” শবের প্রকৃতি অর্থই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, ইছাও দেখা 
আবশ্তক। আমাদিগের মনে হয় যে, গন্ধাদি যে পঞ্চবিধ গুণের গ্রাহকরূপে ভ্রাণাদি পঞ্চেক্রিয়ের 
সিদ্ধি হয়, এ গন্ধাদি গুণের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানরূপে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের সস্তা প্রযুক্ত দ্রাপাদি 
পঞ্চেক্রিয়ের সত! সিদ্ধ হওয়ায়, মহষি এবং ভাষ্যকার এরূপ তাৎপর্য্যেই পৃথিব্যার্দি পঞ্চভৃতকে 
ড্াণাদি ইন্জরিয়ের প্রক্কৃতি বলিয়াছেন । আকাশ শ্রবণেক্িয্বের উপাদানকারীীরপ প্রকৃতি ন৷ 
হইলেও যে শবের প্রত্যক্ষ শ্রবণেত্দ্িয়ের সাধক, সেই শবের উপাদান-কারণরূপে আকাশের 
সততাপ্রযুক্তই যে, শ্রবণেক্দ্িয়ের সত্তা ও কার্য্যকারিত|, ইহা! স্থীকাধ্য। কারণ, প্রত্যক্ষ 
শব্দবিশিষ্ট আকাঁশই শ্রবণেক্জ্রির,। আকাশমাত্রই শ্রবণেক্দ্িয় নহে। সুতরাং এ শবের উপাদান- 
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কারণরূপে আকাশের সত। ব্যতীত কর্ণবিবরে শব্ষ জাম্সতেই পারে না, সুতরাং শবের প্রত্যক্ষও 
হইতে পারে না। স্বতরাং আকাশের সত্তাপ্রযুক্ত পুর্বোক্তরূপে শ্রবণেক্জ্িয়ের সত। দিদ্ধ 
হওয়ায়, এরূপ অর্থে আকাশকে শ্রবণেক্জিয়ের প্রকৃতি বল! যাইতে পারে। এইবণ প্রথম অধ্যায়ে 
ইন্তিয় বিভাগ-হুত্রে মহর্ষি “ভূতেভ্যঃ” এই বাকোর দ্বার! প্রাপাদি ইজ্জিয়ের ভূততন্তত্ব না বুঝিয়া" 
পূর্ব্বোক্তরূপে ভূত প্রযুক্তত্বও বুঝা যাইতে পারে। শ্রবণেক্জিয়ে আকাশজন্তত্ব ন। থাকিলেও, 
পুর্ববোক্তরূপে আকাশপ্রযোজ্যত্ব অবশ্তই আছে ! স্তুধীগণ বিচার দ্বারা এখানে মহ্যি ও 
ভাষ্যকারের তাৎপর্য) নির্ণয় করিবেন । 

এখানে স্মরণ কর! আবন্তক যে, মহর্ষি গোতমের মতে মন ইন্ড্রির হইলেও, তিনি প্রথম অধ্যায়ে 
ইন্দ্ি্বিভাগ-্থত্রে ইন্রিপ্বের মধ মনের উল্লেখ করেন নাই কেন? তাহ! প্রত্যক্ষলক্ষণস্ৃত্- 
ভাষ্যে ভাষ্যকার বপিয়াছেন। মহষি প্রাণাদি পাঁচটিকেই ইন্দ্রিয় বলিয়! উল্লেখ করায়, ইন্জিয়নানাত্ব- 
পরীক্ষা-প্রকরণে ইন্জিয়ের পব্তত্বপিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন । তৎ্পর্য)টীকাকার ইহাও 
বলিয়াছেন যে, মহষি ইন্রিয়ের পঞ্ত্ব-সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করায়, বাক্‌, পাপি, পাদ, পায়ু; ও উপস্থের 
ইন্জিয়ত্ব নাই, ইহাও হ্থচিত হুইয়াছে। মহধষি গোতমের এই মত সমর্থন করিতে তাৎপর্যযটী ক!- 
কার বলিয়াছেন যে, বাক্‌ পাণি প্রভৃতি প্রত্যক্ষের সাধন না হওয়ায়, ইঞ্জিয়পদবাচা হইতে পারে 
না। ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ বাক্‌, পাণি প্রভৃতিতে নাই । অসাধারণ কার্যয-বিশেষের সাধন বলয়! উ্থা- 
দিগকে কর্মেন্দিয় বলিলে, ক, দয়, আমাশয়, পকাশয় প্রভৃতিকে ও অসাধারণ কার্য/-বিশেষের 
সাধন বলিয়৷ কর্মেন্দরিয়বিশেষ ঝলিতে হয়, কিন্তু তাহা কেহই বলেন নাই। সুতরাং প্রতাক্ষের 
কারণ না হইলে, তাহাকে ইন্দ্রিয় বলা যায় না। ন্ায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্ট ইহা! বিশেষরূপে 
সমর্থন করিয়াছেন। বন্ততঃ গ্রাণাদি ইত্জরিয প্রত্যক্ষের করণ হওয়ায়, এঁ প্রতাক্ষের কর্তৃূপে আত্মার 
অনুমান হয়, এজন্ত এ প্রাণাদি “ইন্দ্র” অর্থাৎ আত্মার অন্ুমাপক হওয়ায়, ইন্ড্রিয়পদবাচ্য হইয়াছে । 
শ্রুতিতে আত্মা অর্থে “ইন্দ্র” শব্দের প্রয়োগ থাকায়, “ইন্দ্র” বলিতে আত্মা বুঝা যাঁয়। “ইন্দ্রের 
লিঙ্গ বা অনুমাপক, এই অর্থে “ইন্দ্র” শবের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়ে “ইন্দ্রিয়” শব পিদ্ধ হুইয়াছে। 
বাক, পাণি প্রভৃতি জ্ঞানের করণ না হওয়ায়, জ্ঞানের কর্তা আত্মার অন্ুমাপক হয় না, এইজ 
মহর্ষি কপাদ ও গোতম উহা'দিগকে “ইন্দ্রিয়” শব্ের দ্বারা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু মন্গু প্রভৃতি 
অন্তান্ত মহধিগণ বাক্‌, পাঁপি প্রভৃতি পাঁচটিকে বর্দেন্দ্ির বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রমদ্‌ 
বাঁচম্পতি নিশ্রও সাংখ্যমত সমর্থন করিতে, “সাংখ্যতত্বকৌমুদধী”তে বাক্‌, পাশি প্রস্থৃতিকেও 
আত্মার লিঙ্গ বলিয়াও ইন্জিযত্ব সমর্থন করিয়াছেন । 

মহুধি গোতম এই প্রকরণে ইন্জ্রিয়ের পঞ্চস্ব-পিদ্ধাস্ত সমর্থন করায়, তাহার মতে চক্ষুরিক্জিয় 
একটি, ৰাম ও দক্ষিণভেদে চক্ষুরিক্রিয় দুইটি নছে। কারণ, তাহা হইলে ইন্ড্রিয়ের পঞ্ত্ব সংখ) 
উপপন্ন হুয় না, মহধির এই প্রকরণের সিদ্ধান্ত-বিরোধ উপস্থিত হুয়, ইহা৷ উদ্দেযোতকর পুর্বে মহধির 
"চক্ষুরত্ৈত-প্রকরণে”র ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন) কিন্ত ভাষ্যকারের মতে বাম ও দক্ষিণভেদে 
চক্ষুরিজিয় ছুইটি। এফজাতীয় প্রত্যক্ষের সাধন বণিয়। চ্ষুরিক্রিয়কে এক বলিয়া গ্রহণ করিয়াই 


ও 
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মহধি ইঞ্জিয়ের পঞ্চত্ব সংখা! বলিয়াছেন, ইহাই ভাষ্যকাবের পক্ষে বুঝিতে হইবে ৷ তাঁৎপর্যয- 
টীকাকাঁর বার্তিকের বাখ্য। করি'ত উদ্দেতিকরের পক্ষ সমর্থন করিলেও, ভাষাকার একজাতীয় 
ছুইটি চক্ষুর্িক্রয়কে এক বিয়া গ্রহণ করিয়াই যে, এখানে মহষি-কথিত ইঞ্জিয়ের প্ধত্ব সংখ্যার 
উপপাদন করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। কারণ, পূর্বোক্ত “চক্ষুরদ্বৈত-এরকরণে”র ব্যাথ্যায় 
ভাষাকার চক্ষুবি্রিয়ের দ্বিত্ব-পক্ষই সুব্যক্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন ॥ ৬০ ॥ 


ভাষ্য । কথং পুনর্জায়তে ভূ তপ্রকুতী নীক্ড্িয়াণি, নাব্যক্তপ্রকৃতীনীতি । 


অনুবাদ । (প্রশ্ন) ইন্দ্রিয়বর্গ ভূত প্রকৃতিক, মব্যক্ত-প্রকৃতিক নহে, ইহা কিরূপে 
অর্থাৎ কোন্‌ হেতুর দ্বার বুঝ। যায় ? 


সুত্র । ভূতগুণবিশেযোপলবেস্তাদা স্ব ৎ ॥৬১।২৫৯॥ 
অনুবাদ । (উত্তর) ভূতের গুণবিশেষের উপলব্ধি হওয়ায়, অর্থাৎ শ্বাণাদি পাঁচটি 
ইল্জিয়ের দ্বার! পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের গন্ধাদি গুণবিশেষের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, (এ পঞ্চ 
ভূতের সহিত যথাক্রমে ঘ্রাণাদি পঞ্চেক্দিয়ের) তাদাতুযু অর্থাৎ অতেদ সিদ্ধ হয়। 


ভাষ্য। দৃষ্টো হি বাধাদীনাং ভূতানাং গুণবিশেষাভিব্যক্তিনিয়ম: | 
বায়ুঃ স্পর্শব্যঞ্জকঃ, আপো! রসব্যঞ্জিকাঁঃ, তেজে৷ রূপব্যগ্কং, পাখিবং 
কিঞ্চিদ্দ্রেব্যং কদ্যচিদ্দ্রব্যপ্য গন্ধব্যঞ্কং । অস্তি চায়মিক্দ্িয়াণাং ভূতগুণ- 
বিশেষোপলব্ধিনিয়মঃ,_-তেন ভূতগুণবিশেষোপলবের্মন্যামহে, ভূতপ্রকৃতী- 
নীব্দ্রিয়াণি, নাব্যক্তপ্রকৃতীনীতি । 


অন্ববাদ। যেহেতু বায়ু প্রভৃতি ভূতের গুণবিশেষের (স্পের্শাদির) উপলব্ধির নিয়ম 
দেখ! যায়। যথ|-__বায়ু স্পর্শেরই ব্যগ্জক হয়; জল রসেরই ব্যঞ্ক হয়, তেজঃ রূপেরই 
ব্যগ্রক হয়। পার্থিব কোন দ্রব্য কোন প্রব্যবিশেষের গন্ধেরই ব্যঞ্ক হয়। ইন্ড্রিয়- 
বর্গেরও এই পের্বোক্ত প্রকার) গুণবিশেষের উপলব্ধির নিয়ম আছে, স্থতরাং ভূতের 
গুণবিশেষের উপলব্ধি প্রযুক্ত, ইন্দরিয়বর্গ ভূত প্রকৃতিক, অব্যক্তপ্রকৃতিক নহে, ইহা! 
আমর! ( নৈয়ায়িক-সম্প্রদায় ) স্বীকার করি। 

টিপ্পনী। মহধি ইন্ড্িয়ের পঞ্চত্ব-পদ্ধান্ত সাধন করিতে পূর্বেস্থত্রে প্রকৃতির পঞ্চত্বকে চরম 
হেতু ঝলিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্যশান্তরপম্মত অব)ক্ত (প্রক্কৃতি ) হীন্জক্নের মূলপ্রকতি হইলে, অর্থাৎ 
সাংখ্যশান্ত্রম্মত অহংকারই সর্বেধন্য়ের উপাদান-কারণ হইলে, পূর্বসত্রোক্ত হেতু অসিদ্ধ হয়, 
এক্ন্ত মহষি 'এই শুত্রের দ্বারা শেষে পঞ্চভৃততই যে, ইন্দরিয়ের প্রক্কৃতি, ইহা যুক্তির দ্বারা সমর্থন 
করিয়াছেন পরন্ত, ইতঃপুর্ধে ইন্দ্িয়ের ভৌতিকত্ব দি্ধাস্ত সমর্থন করিলে ৪, শেষে এ বিষয়ে মুল 
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যুক্তি প্রকাশ করিতেও এই সুত্রটি বপিয়াছেন। মহ্ধির মূলথুক্তি এই যে, ধেমন পৃথিবাদি পঞ্চ 
ভূত গন্ধাদি গুণবিণেষেরই ব্যঞ্জক হয়, তদ্দপ ঘ্বাণাদি পাঁচটি ইন্জিয়ও যথাক্রমে এ গন্ধাি গুণ- 
বিশেষের ব্যঞরক হয়, সুতরাং এঁ পঞ্চভূতের সহিত যথাক্রপ্নে ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্রিয়ের তাদাস্ম্যই 
সিদ্ধ হয়। পরবন্তী প্রকরণে ইহ! ব্যক্ত হইবে । ফলজথা, ঘ্বভাদি পার্থিব দ্রব্র স্তায় ঘ্রণেক্িয়, 
রূপাদির মধ্যে কেবল গন্ধেরই ব্যঞ্জক হওয়ায়, পার্থিব দ্রব্য বলিয়াই সিদ্ধ হয় । এইরূপ রসনেক্দ্রির)' 
রূপাদির মধ্যে কেবল রসেরই বাঞজ ক হওয়ায়, জলীয় দ্রব্য বণিয়াহ নিন্ধ হয়। এইরূপ চক্ষুরিক্সরিয় 
প্রদীপাদির ন্তায় গন্ধাির মধ্যে কেবল রূপেরই ব্যগ্ুক হওয়ার, হৈজস দ্রবা বল্য়াই দিদ্ধ হয়। 
এইরূপ ত্বগিক্তিয় বাজন-বাধুর স্যার রূপার্দির মধ্যে কেবল স্পর্শেরই ব্যঞ্জক হওয়ায়, বায়বীয় দ্রব্য 
বলিয়া সিদ্ধ হয়। এইরূপ শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশের বিশেষ গুণ শবদমাত্রের ব্যঞঙ্জক হওয়ায়, উহ! 
আকাশাত্মক বলিয়াই সিদ্ধ হয়। “তাৎপর্যযটাক1”, পন্যায়মঞ্ররী” এবং পাসন্ধস্তমুক্তাবলী” 
প্রভৃতি গ্রন্থে পূর্বোক্তরূপ স্তায়মতের সাধক অনুমান-প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে । পূর্বোক্ত 
যুক্তির দ্বারা প্রাণাদি ইন্দ্িয়ের পার্িবত্ব জলীযত্ব প্রভৃতি দিদ্ধ হইলে, ভৌতিকত্বই সিদ্ধ 
হয়। স্থতরাং ঘ্বাণাি ইন্জ্রিয়বর্গ সাংখ্যসম্মত অহংকার হইতে উৎপন্ন নহে, ইহ!ও প্রতিপন্ন 
হয় ৬১॥ 


ইত্জিয়-নানাত্ব প্রকরণ সমাঞু ॥ ৮॥ 





ভাষ্য । গন্ধাদয়ঃ পুথিব্যাদিগুণা ইত্যু্দিঘ্ং, উদ্দেশশ্চ পৃথিব্যাদীনা- 
মেকগুণত্বে চানেকগুণত্বে সান ইত্যত আহ-- 
অনুবাদ | গন্ধাদি পৃথিব্যাদির গুণ, ইহা উদ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এ উদ্দেশ 


পৃথিব্যাদির একগুণত্ব ও অনেকগুণত্বে সমান, এজন্য (মহর্ধি ছুইটি সূত্র) 
বলিয়াছেন। 


সুত্র । গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দানাৎ স্পরশপর্য্যন্তাঃ 
পৃথিব্যাঃ ॥৬২॥২৬০। 


ুত্র। অপ্‌তেজোবায়ুমাৎ পূর্ব পূর্বমপোহাকাশ- 
স্যোকতরঃ ॥৬৩।২১৬॥ 

অনুবাদ । গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দের মধ্যে স্পর্শ পর্য্যন্ত পৃথিবীর গুণ। 

স্পর্শ পর্য্যন্তের মধ্যে অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শের মধ্যে পূর্ব পুর্বব ত্যাগ 


করিয়া জল, তেজ ও বায়ুর গুণ জানিবে। উত্তর অর্থাৎ স্পর্শের পরবর্তী শব্দ, 
আকাশের গুণ। ৃ 
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ভাষ্য । স্পর্শপর্য্যস্তানামিতি বিভক্তিবিপরিণামঃ । আকাশস্যোত্তরঃ 
শব্দঃ স্পর্শপর্ধ্যস্তেত্য ইতি। কথং তহি তরব.নির্দদেশঃ ? স্বতক্্রবিনিয়োগ- 
সামর্থ্যাৎ । তেনোত্তরশব্দস্য পরার্ধাভিধানং বিজ্ঞায়তে ৷ উদ্দেশসুত্রে হি 
স্পর্শপর্য্যন্তেভ্যঃ পরঃ শব্দ ইতি | তন্ত্রং বা, স্পর্শস্য বিবক্ষিতত্বাৎ | স্পর্শ- 
পর্য্যান্তেযু নিযুক্তেধু যোহস্ত্যস্তদুত্তরঃ শব্দ ইতি । 

অনুবাদ। “ম্পর্শপর্যযস্তানাং» এইরূপে বিভক্তির পরিবর্তন ( বুঝিতে হইবে ) 
স্পর্শ পর্য্যন্ত হইতে উত্তর অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শের অন্তর শব্ধ।-_ 
আকাশের (গুণ )। (প্রশ্ন) তাহ! হইলে প্তরপ» প্রতায়ের নির্দেশ কিরূপে 
হয়? অর্থাৎ এখানে বন্থর মধ্যে একের উৎকর্ষ বোধ হওয়ায়, উত্তম” এইরূপ 
প্রয়োগই হইতে পারে, সুত্রে প্উত্তর” এইরূপ--“তরপঃপ্রত্যয়নিষ্পন্ন প্রয়োগ 
কিরূপে উপপন্ন হয়? (উত্তর) যেহেতু স্বতন্ত্র প্রয়োগে সামর্থ আছে; তন্নিমিত্ত 
উত্তর” শব্দের পরার্থে অভিধান অর্থাৎ অনস্তরার্ধের বাচকত্ব বুঝ যায়। উদ্দেশ- 
সৃত্রেও (১ম অঃঃ ১ম আ:,১৪শ সূত্রে ) স্পর্শ পর্য্যন্ত হইতে পর:অর্থাৎ স্পর্শ পধ্যন্ত 
চারিটি গুণের অনম্তর শব্দ (উদ্দিষ্ট হইয়াছে) অথবা স্পর্শের বিবক্ষাবশতঃ 
প্তন্্র” অর্থাৎ সুত্রস্থ একই “স্পর্শ” শব্ের উভয় স্থলে সম্বন্ধ বুঝা যায়। নিযুক্ত 
অর্থাৎ ব্যবস্থিত স্পর্শ পর্যান্ত গুণের মধ্যে যাহা অন্ত্য অর্থাৎ শেষোক্ত স্পর্শ, 
তাহার উত্তর শব্ব। 

টিগ্লনী। মহষি ইন্জিয়-পরীক্ষার পরে যথাক্রমে ণঅর্থে্রু পরীক্ষা করিতে এই প্রকরণের 
আরম্ত করিয়াছেন । সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হয় না, তাই ভাষ্যকার প্রথমে ণঅর্থ+বিষয়ে 
সংশয় সুচনা করিয়। মহর্ষির ছুইটি স্থৃত্রের অবতারণা করিঞছেন । মহর্ষি যে গন্ধার্দি গুণের 
বারস্থার জন্তু এখানে দুইটি স্থৃত্রই বলিয়াছেন, ইহা উদ্দ্যোতকরও প্নিয়মার্থে স্বরে” এই 
কথার দ্বারা বাক্ত' করিক। গিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে “অর্থের উদ্দেশহৃত্রে (১ম আঃ ১৪শ 
স্তরে) গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, ও শব্ধ এই পাঁচটি পৃথিব্যাদির গুণ বলিয়া! ৭্অর্থ” নামে উদ্দিষ্ 
হইয়াছে। কিন্ত এ গন্ধাদি গুণের মধ্যে কোন্টি কাহার গুণ, তাহা সেখানে স্পষ্ট করিয়া 
বলা হয় নাই। মহর্ধির এ উদ্দেশের দ্বারা যথাক্রমে গন্ধ প্রভৃতি পৃথিব্যাদি এক একটির 
গু, ইহাঁও বুঝ! যাইতে পারে। এবং গন্ধাদি সমত্যই পৃথিব্যাদি সর্বভূতেরই গুণ, অথবা 
উহ্থার মধ্যে কাঁছারও গুণ একটি, কাহারও ছুইটি, কাহারও তিনটি ব! চারিটি, ইহাও বুঝ 
যাইতে পারে। তাই মহর্ষি এখানে সংশরনিবৃতির জন্ত প্রথম সুত্রে তাহার দিদ্ধাস্ত ব্যক্ত 
করিয়াছেন বে, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, এই পাঁচটি গুণের মধ্যে স্পর্শ পর্যস্ত (গন্ধ, 
রস, রূপ ও স্পর্শ) চারিটিই পৃথিবীর গুপ। স্পঞ্ঠার্থ বলিয়া ভাষ্যকার এখানে প্রথম সুত্রে 
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কোন ব্যাখ্যা করেন নাই । দ্বিতীয় হুবের ব্যাখ্যায় প্রথমে বলিয়াছেন যে, প্রথম হুত্রোক্ত 
পম্পর্শপর্য্যস্তাঃ* এই বাক্যের প্রথম! বিভক্তির পরিবর্তন করিয়া ষষ্ঠী বিভক্তির যোগে “ম্পর্শ- 
পর্য্স্তানাং”* এইরূপ বাক্যের অন্বৃত্তি মহর্ষির এই স্ত্রে অভিগ্রেত। নচেৎ এই সুত্রে (পুর্ব 
ুরব্বং, এই কথার দ্বার! কাহার পূর্ব পূর্ব, তাহা বুঝা যায় না। পূর্বোক্ত “ম্পর্শপর্্যস্তানাং” 
এইরূপ বাক্যের অনুবৃত্তি বুঝিলে, দ্বিতীর সূত্রের দ্বার! বুঝা যায়, স্পর্শপর্যযস্ত অর্থাৎ গন্ধ, 
রস, রূপ ও স্পর্শের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব ত্যাগ করিয়া! জল, তেজ ও বায়ুর গুণ বুঝিতে হইবে। 
অর্থাৎ এ গন্ধা্দি চারিটির মধ্যে সকলের পূর্ব্ব গন্ধকে ত্যাগ করিয়া, উহার শেষোক্ত রস, রূপ 
ও স্পর্শ জলের গুণ বুঝিতে হইবে। এবং এ রসাদির মধ্যে পূর্র্ব অর্থাৎ রসকে ত্যাগ 
করিয়া! শেষোক্ত রূপ ওস্পর্শ তেজের ও বুঝিতে হইবে। এবং এ রূপ ও স্পর্শের মধ্যে 
পূর্ব রূপকে ত্যাগ করিয়া উহার শেষোক্ত স্পর্শ বাষুর গুণ বুঝিতে হইবে। এ স্পর্শ 
পর্য্যন্ত চারিটি গুণের “উত্তর” অর্থাৎ সর্ধশেষোক্ত শব্দ আকাশের গুণ বুঝিতে হুইবে। 
এখানে প্রপ্ন হইতে পারে যে, “উৎ* শবের পরে “তরপ, প্রত্যয়যোগে প্উত্তর” শব 
নিষ্পর হয়। কিন্তু দুইটি পদার্থের মধ্যে একের উৎকর্ষ বোধন স্থলেই “তরপ* প্রত্যয়ের বিধান 
আছে। এখানে স্পর্শ পর্য্যন্ত চারিটি পদার্থ হইতে শব্ষের উৎকর্ষ বোধ হওয়ায়, শবকে “উত্তম! 
বলাই সমুচিত। অর্থাৎ এখানে “উৎ” শব্দের পরে “তমপত প্রত্যয়'নিষ্পর 'উতম” শব্দের প্রয়োগ 
করাই মহর্ষির কর্তব্য। তিনি এখানে প্উত্তর” শবের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? 
ভাষ্যকার নিজেই এই প্রশ্ন করিয়া! তহুত্তরে প্রথমে বলিয়াছেন যে, যেমন পদার্থয়ের মধ্যে একের 
উৎকর্ষবোধনস্থলে “তরপ্*” প্রত্যয়-নিষ্পর “উত্তর” শব্ের প্রয়োগ হয়, তজপ “উত্তর” শবের 
স্বতন্ত্র গ্রয়োগও অর্থাৎ প্রকৃতি ও গ্রত্যয়নিরপেক্ষ অবুৃৎপন্ন “উত্তর” শবের প্রয়োগও আছে। 
তাং এ রূঢ় "্উত্তর” শব্ধ যে, অনন্তর অর্থের বাচক, ইহা! বুঝা যায়», । তাহা হইলে এখানে 
স্পর্শ পথ্যন্ত চারিটি গুণের "উত্তর” অর্থাৎ অনস্তর যে শবা, তাহ! আকাশের গুণ, এইরূপ অর্থবোধ 
হওয়ায়, “উত্তর” শবের প্রয়োগ এবং তাহার অর্থের কোন অন্তুপপত্তি নাই । ভাব্যকার শেষে 
“উত্তর” শবে “তরপ প্রত্যয় স্বীকার করিয়াই, উহ্থার উপপাদন কৰিতে বল্লাস্তরে বলিয়াছেন, 
প্তন্ত্ং বা” ॥ ভাষ্যকারের তাৎপর্য মনে হুয় যে, সুত্রে “স্পর্শ” শব্ধ একবার উচ্চরিত হইলেও, 
উত্তর উহার সন্বন্ধ বুঝিতে ছইবে। অর্থাৎ ুত্রস্থ “উত্তর” শবের সহিতও উহ্থার সম্বন্ধ বুঝি 
স্পর্শের উত্তর শব, ইহাই মহধির বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে । তাই দ্বিতীয়কল্ে ভাষ্যকার শেষে 
উহ্থার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ব্যবস্থিত যে স্পর্শ পর্য্যস্ত চারিটি গুণ, তাহার মধ্যে বাহা৷ অস্ত্য অর্থাৎ 
শেষোক্ত স্পর্শ, তাহার উত্তর শব ।স্পর্শ ও শব__-এই উভয়ের মধ্যে শব “উত্তর”, এইরূপ বিবক্ষা 
হইলো, “তরপ্‌* প্রত্যয়ের অন্ুপপতি নাই, ইহাই ভাষ্যকারের দ্বিতীয় কল্পের মূল তাৎপর্য । তাই 
তাষ্যকার হেতু বলিয়াছেন, "স্পর্শন্ত বিবক্ষিতস্বাৎ” ॥ অর্থাৎ মহ্বি স্পর্শ পর্য্যন্ত চারিটি গুণের 
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মধ্যে স্পর্শকেই গ্রহণ করিয়া শব্বকে এ স্পর্শেরই “উত্তর” বপিয়াছেন। ুত্রস্থ একই প“ম্পর্শ” 
শষের শেষোক্ত “উত্তর” শব্দের সহিতও সম্বন্ধ মহর্ষির অভিপ্রেত। একবার উচ্চরিত একই 
শবের উভয়ন্্র সম্বন্ধকে প্তন্ত-সন্বন্ধ” বলে। পূর্ববমীমাংসাঁ-দর্শনের প্রথম অধ্যায় চতুর্থপাদে 
বাঁজপেয়াধিকরণে এই “তন্ত্-সপ্বন্ধে”র বিচার আছে। "শীস্্রীপিকা” এবং গন্টায় প্রকাশ” প্রভৃতি 
মীমাংসাগ্রন্থেও এই প্তন্ত-সম্বন্ধেগ্র কথা পাওয়া যায়। শবপাস্ত্রেও দ্বিবিধ “তন্ত্র” এবং তাছার 
উদাহরণ পাওয়! যায়১। অভিধানে “তন্ত্র” শবের (প্রধান' প্রভৃতি অনেক অর্থ দেখা যায় । প্তন্্” 
শবের দ্বারা এখানে প্রধান অর্থ বুঝিয়। সত্রে “উত্তর” শব্দটি “তরপ্গ্প্রত্ঠায়নিম্পন্ন যৌগিক, স্বতরাং 
গ্রধান, ইহাও কেহ ভাষ্যকারের তাৎপর্ধ্য বুঝিতে পারেন। রূঢ় ও যৌগিকের মধ্যে যৌগিকের 
প্রীধান্ত শ্বীকার করিলে, দ্বিতীয় কলে হুত্রস্ত “উত্তর” শব্দের প্রীধান্ত হইতে পারে। 
কিন্ত কেবল প্তন্ত্রং বা” এইরূপ পাঠের দারা ভাষ্যকারের প্ররূপ তাঁৎপর্যয নিঃসংশয়ে বুঝা 
যায় না। 

এখানে প্রাচীন ভাঁষাপুস্তকেও এবং মুদ্ত্রিত স্তায়বার্িকেও “্তন্ত্রং বা” এইরূপ পাঠই আছে। 
কিন্ত তাৎপর্যাটাকাকার বার্তিকের ব্যাখ্যা করিতে এখানে শেষে লিখিয়াছেন যে, কোন পুস্তকে 
প্তন্ত্রং বা” ইত্যাদি পাঠ আছে, উহা ভাষানুসারে স্পষ্টার্থই | প্তন্ত্রং বা” ইত্যাদি পাঠ যে 
কিরূপে স্পষ্টার্থ হয়, তাস! আমর! বুবিতে পারি না| কিন্ত যদি ভাষ্য ও বাণ্তিকে “তন্ত্ং বা” 
এই স্থলে "তরব. ব1” এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাঁয়, তাঁহা হইলে তাৎপর্ধযটাক।- 
কারের কথাচুসারে উচ্ধা স্পষ্টার্থ ই বলা যায়, এবং "তরব.ব1” এইরূপ পাঠ হইলে, বার্ঠিককারের 
“ভবতু বা তরব, নির্দেশ:”-+এইরপ ব্যাখ্যাও সুসঙ্গত হয় । ভাষাকার প্রথম কলে “উত্তর” শবে 
“ভরপ প্রত্যয় অস্বীকার করিয়া, দ্বিতীয় কল্পে উহ! শ্বীকার করিয়াছেন । স্থৃত্তরাং দ্বিতীয় কলে 
“তরব, ব1” এইরূপ বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া বক্তব্য প্রকাশ করাই সমীচীন। স্থতরাং “তরব. 
বা" এইরূপ প্রকৃত পাঠ “তন্থং ব1” এইরূপে বিকৃত হইয়! গিয়াছে কিনা, এইরূপ সন্দেহ জম্মে। 
স্ধীগণ এখানে দ্বিতীয় কলে ভাষাকারের বক্তব্য এবং বার্তিককারের “ভবতু বা তরব, নির্দেশঃ” 
এইরূপ ব্যাথা, এবং স্পর্শস্ত বিবক্ষিতত্বাৎ” এই হেতু'বাক্যের উাপন এবং তাৎপর্যযটীকা- 
কারের “ম্কুটার্থ এব” এই কথায় মনোযোগ করিয়! পূর্বোক্ত পাঠকল্পনার সমালোচনা করিবন। 
এখানে প্রচলিত ভাষাপাঠই গৃহীত হইয়াছে । কিন্ত ভাষ্যে শেষে “যোহ্ন্তঃ* এইরূপ পাঠই 
সমস্ত পুস্তকে পরিরৃষ্ট হইলেও, “যোইস্তয:,৮ এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস হওয়ায়, এ 
পাঠই গৃহীত হইয়াছে ॥ ৬৩ ॥ 


১। প্তন্ত্ং দ্ধ! শব্দতন্্মর্থতন্্র্ক”” ইত্যাদি--নাগেশ ভটকৃত প্লতুশবেন্দুশেখর* জরষ্টবা। 

২। অস্ত্র বা ম্পর্ণন্ত বিবক্ষিতত্বাৎ_/ভবহু ব| তরব. ণির্দেশত। ননুক্তমুত্ত্ ইতি প্রাপ্রোতি ? ন, পপর্শস্ত বিবক্ষি, 
তত্ব।ৎ। গন্াদিভাঃ পরঃ ম্পর্শ১ স্পর্শীনয়ং পর ইতি যাবছুক্তং ভনতি তাবছুক্তং ভবতুত্তর ইতি ।--ন্ত'যবার্তিক। 

কচিৎ পাঠনতস্ত্রং বেতি বখা! তাবাং ক্ষটার্থ এব।-স-তাৎপর্যটাক|। 


৬৪ সৎ ] বাগুস্তায়ন ভাষ্য ১৫৯ 


সুত্র । ন সর্থগুণাহুপলব্েঃ ॥৬৪॥২৬২॥ 


অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ) না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার গুণ-নিয়ম সাধু নহে । কারণ, 
স্রাণাদি ইন্জরিয়ের দ্বারা) সর্ববগুণের প্রত্যক্ষ হয় না। 


ভাষ্য । নায়ং গুণনিয়োগঃ সাধুঃ, কম্মাৎ ? যস্য ভূতস্য যে গুণ! ন 
তে তদাতবকেনেক্দ্িয়েণ সর্ব উপলভ্যন্তে,_-পার্থিবেন হি স্রাণেন স্পর্শ- 
পর্য্যস্তা ন গৃহান্তে, গন্ধ এবৈকো গৃঁহাতে, এবং শেষেষগীতি । 


অনুবাদ। এই গুণনিয়োগ অর্থাৎ পুর্নবসৃত্রোক্ত গুণব্যবস্থ! সাধু নহে, (প্রশ্ন) 
কেন? (উত্তর) ষে ভূতের যেগুলি গুণ, সেই সমস্ত গুণই “তদাত্বুক” 
অর্থাত সেই ভূতাত্মুক ইন্দ্রিয়ের দ্বার! প্রত্যক্ষ হয় না। যেহেতু পার্থিব স্রাণেন্দ্রিয়ের 
দ্বার স্পর্শ পর্য্যস্ত অর্থাৎ গম্ধাদি চারিটি গুণই প্রত্যক্ষ হয় না; এক গন্ধই 
প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ শেষগুলিতেও অর্থাৎ জলাদি ভূতের গুণ রসাদিতেও 


বুঝিবে। 


টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্বোক্ত ছুই হ্ত্রের দ্বারা পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের গুধব্যবস্থা৷ প্রকাশ 
করিয়া, এখন এঁ বিষয়ে মতান্তর খণ্ডন করিবার জন্ত প্রথমে এই হবৃত্রের দ্বারা পৃর্ধ্পক্ষ বলিয়াছেন 
ষে, পূর্বোক্তরূপ গুণব্যবস্থা৷ যথার্থ নহে। কারণ, পৃথিবীতে গন্ধাদি স্পর্শ পর্যন্ত যে চারিটি 
গুণ বল! হইয়াছে, তাহা পার্থিব ইঙ্জিয় স্রাণের দ্বার! প্রত্যক্ষ হয় না, উহার মধ্যে স্রাণের দ্বার! 
পৃথিবীতে কেবল গন্ধেরই প্রত্যক্ষ হয়। যদি গন্ধাদি চারিটি গুণই পৃথিবীর নিজের গুণ হইত, 
তাহা হইলে পার্থিব ইন্জিয় স্রণের দ্বারা এ চারিটি গুণেরই প্রত্যক্ষ হইত। এইবপ রদ, রূপ ও 
ম্পর্শ__এই তিনটি গুণই যদি জলের নিজের গুণ হইত, তাহা! হইলে জলীয় ইন্দ্র রসনার দ্বারা 
এঁ তিনটি গুণেরই প্রত্যক্ষ হইত। কিন্ত রদনার দ্বার কেবল রসেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । 
এবং রূপের স্ায় স্পর্শও তেজের নিজের গুণ হইলে, তৈঞ্জন ইন্দ্রিয় চক্ষুর ছার! স্পর্শেরও 
প্রত্যক্ষ হইত। ফলকথা, যে ভূতের যে সমস্ত গুণ বলা হইয়াছে, এ ভূতাত্বক স্রাণাদি 
ইন্জি়ের দ্বারা এ সমস্ত গুণেরই প্রতাক্ষ না হওয়ায়, পূর্বোক্ত গুণব্যবস্থ। ষ্থার্থ হয় নাই, 
ইহাই পুর্ব্বপক্ষ । 


ভাষ্য । কথং তহীঁমে গুণ! বিনিয়োক্তব্যাঃ ? ইতি-- 


অনুবাদ। (প্রশ্ন) তাহা হইলে এই সমস্ত গুণ ( গন্ধাদি ) কিরূপে বিনিয়োগ 
করিতে হইবে ?-. অর্থাৎ পঞ্চ ভূতের গুণব্যবস্থা কিরূপ হইবে ? 


১৬০ ন্যায়দর্শন | ৩অৎ, ১আৎ 


সুত্র। একৈকশ্যেনোততরোত্তরগুণসন্ভাবাছত্তরো- 
স্তরাণাঁৎ তদহপলন্ধিঃ ॥৩৫॥২৬৩॥% 

অনুবাদ। (উত্তর) উত্তরোত্বরের অর্থা যথাক্রমে পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের 
উত্তরোত্তর গুণের (যথাক্রমে গন্ধাদি পঞ্চগুণের ) সত্তা বশতঃ সেই সেই গুণ- 
বিশেষের উপলব্ধি হয় না। 

ভাষ্য । গন্ধাদীনামেকৈকো! যথাক্রমং পুথিব্যাদীনামেকৈকন্য গুণ, 
অতস্তদনুপলব্ষিঃ_তেষাং তয়োস্তস্য চানুপলন্বিঃ-্শ্রাণেন রস-রূপ- 
স্পর্শানাং রসনেন রূপস্পর্শয়োঃ, চক্ষুষা! স্পর্শস্তেতি, ৷ 


কথং তহ্”নেকগুণানি ভূতানি গৃহ্স্ত ইতি ? 
সৎসর্গাচ্চানেকগুণগ্রহণৎণ অবাদিসংসর্গাচ্চ পৃথিব্যাং 


রসাদয়ে| গৃহান্তে, এবং শেষেম্বপীতি | 
অনুবাদ । গন্ধাদিগুণের মধ্যে এক একটি যথাক্রমে পৃথিব্যাদি ভূতের মধ্যে এক 
একটির গুণ; অতএব “তদনুপলব্ধি” অর্থা সেই গুণত্রয়েরও। সেই গুণন্বয়ের এবং 


* কোন পুস্তকে এই সুত্রের প্রথষে “একৈকন্তৈব” এইক্সপ পাঠ দেখা যায়। এবং বৃস্তিকার বিশ্বনাথও 
ধ্ররূপ পাঠই গ্রহণ করিয়া! ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাও অনেক পুস্তকের দ্বার৷ বুবিতে পার বায়। কিন্তু 
প্যায়বত্রিক* ও শ্হ্যায়নূচীনিবন্ধে” “একৈকহ্যে্” এইরূপ পাঠই পাওয়া বান্ধ। উবাই প্রকৃত পাঠ। 
"এটৈকশঃ" এইরূপ অর্থে “একৈকহোোন” এইরপ প্রহ্থোগ হইয়াছে) সুত্রগ্রস্থেও অনেক স্থানে বেছবৎ প্রয়োগ 
হইয়াছে। তাই এখানে বাণ্তিকারও লিথিয়াছেন--"একৈকগ্ঠেনেতি লৌত্রে। নির্ধেশখ। খধবিবাক্যে পূর্ব্বোজ 
অর্থে অন্যত্রও এরূপ প্রয়েগ দেখ! খায়। যখ। “তেন মায়! সহম্রং তৎ শবরত্ঠশুগাষিনা। বাল রক্ষতা দেহ- 
গ্েকৈকষ্তেন হৃদদিতং* ( সর্ববদর্শনসংগ্রহে “রাহানুজদর্শনে” উদ্ধ তা শ্লোক )। কোন মুদ্রিত ীতাষো উক্ত প্লোকে-_ 
“একৈকাংশেন” এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু সর্বদর্শননংগ্রহছে উদ্ধৃত পাঠই প্রকৃতার্থবোধক। স্তরাং 
প্রকৃত। 

১। অনেক যুদ্রিত পুশ্তকে এবং "ন্যায়নত্রোদ্ধার” গ্রন্থে "সংসর্গ/চচ* ইত্যাদি ঝাকাটি ভ্ায়সুত্ররূপেই গৃহীত 
হইয়াছে । কিন্ত বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এবং “ন্যায়শৃত্র-বিবরণস্কার রাধাঙে।হন 1গোন্ধামী তটাচার্ধযা এর়প হুত্র 
গ্রহণ করেন নই । প্গ্।য়নূচীনিবন্ধে” শীমদ বাচস্পতি হ্গিশ্রও এরূপ সুত্র গ্রহণ করেন নাই। তদনুলারে 
“সংমর্গাচ্চ” ইত্য।দি বাক্য ভাষা বলিয়াই গৃহীত হইল। কোন পুস্তকে কোন টীল্লনী-করি লিখিয়াছেন যে, 
“ন পাধিবাপায়োঃ" ইতাদি পরবর্তি-সুত্রর ভাষ্যারস্তে ভাষাকার বলিয়াছেন, পনেতি ব্রিস্ত্রীং প্রত্যাচষ্টে | 
হুতরাং ভাবাকারের & কথা দ্বারাই তাহার মতে প্সংসর্দাচ্চ' ইত্যাদি ব।কাটি মহধি গোতঙের নুর নহে, ইহ! 
ম্পষ্ট বুঝ! বায়। কারণ, এ বাকাটি নুত্র হইলে, পূর্বক “ন সর্ববগুণে।পণন্ধেঃ৮ এই শুক্র হইতে গণন! 
করিয়া চারিটি ছু হয়, প্ত্রিহৃত্রী”” হয় ন।। কিস্তু এই যুক্তি সঙগীচীন নছে। কারণ, ভাবষাকারের কথা দ্বারাই 
"সংসর্গাঙ্চ”। ইত্যাদি বাক্য বে, তাহার মতে শু ইহাও বুঝ। ধায়। পরে ইহ! ব্যক্ত হুইবে। 
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সেই এক গুণের উপলব্ধি হয় ন! (বিশদার্ঘ)__স্রাণেন্দ্িয়ের দ্বারা রস, রূপও স্পর্শের, 
রসনেক্ড্রিয়ের দ্বারা রূপ ও স্পর্শের, চক্ষুরিন্ড্রিয়ের দ্বার! স্পর্শের উপলব্ধি হয় না । 


(প্রশ্ন) তাহা হইলে অনেকগুণবিশিষ্ট ভূতপমূহ গৃহীত হয় কেন? অর্থাৎ 
পুথিব্যাদি চারি ভূতে গন্ধ প্রসৃতি অনেক গুণের প্রত্যক্ষ হয় কেন ? (উত্তর) সংসর্গ- 
বশতঃই অনেক গুণের প্রত্যক্ষ হয়। বিশদার্থ এই যে, জলাদির সংসর্গবশতঃই 
পৃথিবীতে রসাদি প্রত্যক্ষ হয়। শেষগুলিতেও অর্থাৎ জল; তেজঃ ও বারুতেও 
এইরূপ জানিবে। 


টিপ্লনী। মহরধি এই স্থতর দ্বার! পূর্বোক্ত মত পরিস্ষ/ট করিবার জন্য, খর মতে গুপ-ব্যবসথা 
বলিয়াছেন যে, গন্ধাদি গুণের মধ্যে এক একটি গুণ যথাক্রমে পৃথিব্যাদি পঞ্চভৃতের মধ্যে যথাক্রমে 
এক একটির গুণ। অর্থাৎ গন্ধই কেবল পৃথিবীর গুণ। রসই কেবল জলের গুণ। রূপই কেবল 
তেজের গুণ স্পর্শই কেবল বায়ুর গুণ। কুতরাং পৃথিবীতে রস, রূপ ও স্পর্শ না থাকায়, স্রাণে- 
ভ্িয়ের দ্বারা এ গুণত্রয়ের প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল গন্ধমাত্রেরই প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ জলে 
রূপ ও স্পর্শ না থাকায়, রসনেক্িষের দ্বারা এ গুপদয়ের প্রত্যক্ষ হয় না। এবং তেজে স্পর্শ না 
থাকায়, চক্ষুরিক্িয়ের দ্বারা স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয় না। ্ৃত্রে "তদনুপলবিঃ”-"এই বাক্যে 
“তৎ”শবের দ্বারা যথাক্রমে পূর্বোক্ত গুণত্রয়, গুপদ্বয় এবং স্পর্শরূপ একটি গুণই মহুধির বুদধিস্থ। 
তাইভাষ্য কারও “তেষাং, তয়োঃ, তস্ত চ অন্ুপলব্ষিঃ”-_-এইরূপ বাখ্য! করিম্াছেন। হৃত্রে তে 5 
তৌ চ, সচ, এইরূপ অর্গে একশেযবশতঃ “তৎ”শবের দ্বারা এরূপ অর্থ বুঝা! যায় । 
পূর্ববোক্ত সিদ্ধান্তে অবশ্তই প্রশ্ন হইবে যে, পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত যথা ক্রমে গন্ধ প্রভৃতি 
এক একটিমাত্র গুণবিশিষ্ট হইলে, পৃথিব্যার্দিতে অনেক গুণের প্রত্যক্ষ হয় কেন? অর্থাৎ 
পৃথিবীতে বস্ততঃ রসাঁদি না থাকিলে, তাহাতে রদাদির প্রত্যক্ষ হয় কেন? এবং জলাদিতে 
রূপার্দি না থাকিলে, তাহাতে রূপাদির প্রত্াক্ষ হয় কেন? এতহুত্তরে ভাষ্যকার শেষে পূর্বোক্ত 
মতবাদীদিগের কথ! বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে বস্ততঃ রসাদি না! থাকিলেও, জলাদি ভূতের সংসর্গ 
বশতঃ সেই জলাদিগত রসাদিরই প্রতাক্ষ হইয়া থাকে। পুম্পাদি পার্থিব দ্রব্যে জলীয়, তৈজস ও 
বায়বীয় অংশও সংযুক্ত থাকায়, তাহাতে সেই জলাদিদ্রবাগত রদ, রূপ ও স্পর্শের প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে । এইরূপ জলাদি দ্রবযেও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ জলে রূপ ওস্পর্শ ন! থাকিলেও, 
তাহাতে তেজ ও বাধু সংযুক্ত থাঁকায়, তাহারই রূপ ও স্পর্শের প্রত্যক্ষ হইন্না থাকে। এবং 
তেজে স্পর্শ না থাকিলেও, তাহাতে বাযু সংযুক্ত থাকায়, তাহারই স্পর্শের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। 
মহর্ষি গোতমের নিক্গ সিগ্ধান্তেও অনেকস্থণে এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে, নচেৎ তার 
মতেও গন্ধাদ্ি প্রত্যক্ষের উপপত্তি হয় না। স্তরাং পূর্বোক্তরূপে পৃথিব্যাদি ভূতে অনেক 


গুণের প্রত্যক্ষ অসম্ভব বল! যাইবে ন| ॥ ৬৫ ॥ 
২১ 
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ভাষ্য। নিয়মস্তহি ন প্রাপ্ধোতি সংসর্গন্া নিয়মাচ্চতৃগ্ড ণ পৃথিবী 
ব্রিগুণ আপে! দ্বিগুণং তেজ একগুণে! বায়ুরিতি | নিয়মশ্চোপপদ্যতে; 
কথং ? 


অনুবাদ। (প্রশ্ন) তাহা হইলে সংসর্গের নিয়ম ন! থাকায়, পৃথিবী চতুগ্ডণ- 
বিশিষ্ট, জল ত্রিগুণবিশিষ, তেজ গুণদ্বয়বিশিষ্ট, বায়ু একগুণবিশিষ্ট, এইরূপ 
নিয়ম প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ পুর্বেবাক্তরূপ নিয়ম উপপন্ন হয় না ? ( উত্তর ) নিয়মও 
উপপন্ন হয়। (প্রশমন) কিরপে? 


সুত্র । বিষ্টৎ হপরৎ পরেণ ॥৬১৩॥২৩৪। 


অনুবাদ। (উত্তর) যেহেতু অপর ভূত (পৃথিব্যাদি ) পরভূত ( জলাদি ) 
কর্তৃক *বিষ্” অর্থাৎ ব্যাপ্ত । 


ভাষ্য । পৃথিব্যাদীনাং পূর্ববপূর্ববমুত্তরোত্তরেণ বিষ্টমতঃ সংসর্গ- 
নিয়ম ইতি। তচ্চৈতবৃভৃতস্যষ্টো৷ বেদ্িতব্যৎ, নৈতহাঁতি । 


অনুবাদ । প্ৃথিব্যাদির মধ্যে পুর্ব পুর্ব ভূত উত্তরোত্তর ভূত কর্তৃক ব্যাপ্ত, 
অতএব সংসর্গের নিয়ম আছে। সেই ইহ! অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব ভূতে পর পর ততের 
প্রবেশ বা সংসর্গবিশেষ ভূতস্থষ্টিতে জা নিবে, ইদানীং নহে। | 


টিগ্ননী; পূর্বোক্ত মতে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদ্দি পৃথিব্যাদি ভূতের মধে একের সহিত 
অপরের সংসর্গবশতঃই অনেক গুণের প্রত্যক্ষ হয়, তাঁহ। হইলে এ সংদর্গের নিয়ম না থাকায়, 
পৃথিবীতে গন্ধা্দি চারিটি গুণের এবং জলে রসাদ্দি গ্রণত্রয়ের এবং তেজে রূপ এবং স্পর্শের 
এবং বাধুতে কেবল স্পর্শেরই প্রত্যক্ষ হয়, এইরূপ নিয়ম উপপন্ন হুইঠে পারে না। তাই মহধি 
পুর্ববোস্ত মতে পুর্বোক্তরূপ নিয়মের উপপাদনের জন্য এই সুত্রের দ্বার! পূর্বোক্ত মতবাদীদিগের 
কথ। বলিয়াছেন যে, পৃথিব্যাদির মধ্যে পূর্ববরপূর্বব ভূত জলাদি উহ্তরোনর ভূত কর্তৃক ব্যাপ্ত, স্থৃতরাং 
ভূতসংসর্গের নিক্ূম উপপন্ন হয়। তাৎপর্য্য এই যে, পৃথিবী জল, তেজ ও বাঁয়ু কর্তৃক ব্য, 
অর্থাৎ জল, তেজ ও বাযুশুন্ত কোন পুথিবী নাই। সুতরাং পৃথিবীতে যথাক্রমে জল, তেজ ও 
বায়ুর গুণ_-রস, রূপ ও স্পর্শের নিষ্ঝমতঃ প্রত্যক্ষ জন্মে । কিন্তু জলাদিতে পৃথিবীর এরূপ সংসর্গ 
না থাকার, পৃথিবীর গুণ গন্ধের নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ জন্মে না। এইরূপ জলে তেজ ও বাধুর এরূপ 
সংসর্গবিশেষ থাকায়, জলে তেজ এবং বাধুর গুণ__রূপ ও স্পর্শের নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ জন্মে । 
কিন্ত তেজ ও বাঁয়ুতে জলের এরূপ সংসর্গবিশেষ না থাকায়, তাহাতে জলের গুণ রসের নিয়মতঃ 
প্রত্যক্ষ জন্মে না। এইরূপ তেজে বায়ুর এরূপ মংসর্গবিশেষ থাকায়, তাহাতে বাধুর গুণ স্পর্শের 
নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ জন্মে, কিন্তু বাযুতে তেজের এরূপ সংসর্গ না থাকায়, তাহাতে তেজের 
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গুণ রূপের প্রত্যক্ষ জন্মে না। ফলকথা, ভূতস্থষ্টিকালে পূর্ব পুর্ব ভূতে পর পর ভূতেরই 
অনুপ্রবেশ হওয়ায়, পূর্বোক্তরূপ সংদর্গনিয়ম ও তজ্জন্ত এরূপ গুপপ্রত্যক্ষের নিয়ম উপপন্ন হয়| 
অলা্দি পরভূত কর্তৃকই পৃথিব্যাদি পুর্ববভূত “বিষ”, কিন্তু পূর্বভূত কর্তৃক জলাদি পরভৃত 
পৰিষ্ট” নহে। প্রবেশার্থ “বিশ ধাতু হইতে “বিষ” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর লিখিয়াছেন, 
--৭বিষ্দ্বং সংযোগবিশেষঃ” | তাৎপর্যাটাকাকার এ “নংষোগবিশেষে”র অর্থ বলিয়াছেন, __ব্যাপ্তি| 
এবং ইছাও বলিয়াছেন যে, এঁ সংসর্গ উভয়গত হইলেও, উভয়েই উহা তুলা নহে। যেমন, অগ্নি ও 
ধূমের সম্বন্ধ এ উভয়েই একপ্রকার নহে। অগ্নি ব্যাপক, ধুম তাহার ব্যাপ্য। ধুম থাকিলে 
সেখানে অগ্নির ভাবই থাকে; অভাব থাকে না, এবং অগ্নিশৃন্তস্থানে ধূম থাকে না, কিন্তু ধূমশুন্ত- 
স্থানেও অগ্নি থাকে । এইরূপ জলাদি ব্যতীত পৃথিবী ন! থাকায়, পৃথিবীই জলাদির ব্যাপা, 
জলা দি পৃথিবীর ব্যাপক। 
ভাষ্যকার এই মতের ব্যাধ্যা করিতে শেষে বলিয়াছেন যে, "ইহা ভূতস্থষ্টিতে জানিবে, ইদ্দানীং 
শহে”। ভাষকারের এঁ কথার দ্বারা ভূতস্থষ্টিকালেই পূর্ব পূর্ব ভূতে পর পর ভূতের অনু প্রবেশ 
হইয়াছে, ইঙ্গানীং উহা অনুতব করা যায় না, এইরূপ তাৎপর্যযই সরলভাবে বুঝা যায় ৷ পরবর্তি-সুত্র- 
তাষ্যে ভাষ্যকার এই কথার যে খণ্ডন করিয়াছেন, তন্বারাও এই তাৎপর্য স্পষ্ট বুঝা! যায়। কিন্ত 
্াৎপর্য্য-টাকাকার এখানে ভাষাকারের পভৃতস্থষ্টি” শব্দের অর্থ ব্যাথ্যা করিয়াছেন, ভূত স্থ্টি প্রতি- 
পাদক পুরাণশান্ত্র। অর্থাৎ ভূত স্থষ্টপ্রতিপাদক পুরাণশান্ত্রে ইহা জানিবে, পুঝাণশান্ত্রে ইহা বর্ণিত 
আছে। পরবর্তি-হুত্রভাষ্য-ব্যাখ্যায় এ পুরাণের কোনরূপে অন্থপ্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ইহাও 
তাৎপর্য্)টাকাকার লিখিয়াছেন। কিন্তু কোন্‌ পুরাণে কোথায় পুর্বোক্তমত বর্ণিত হহয়াছে, এবং 
সাঁ়মত্ান্ুসারে সেই পুরাণ-বচনের কিরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে, তাহ! তিনি কিছুই বলেন নাই। 
তাৎপর্য্যটাকাকার-_তাহার “ভামতী” গ্রন্থে শারীরক-ভাষ্যোক্ত গুণব্যবস্থা৷ সমর্থনের জন্ত কতিপয় 
পুরাপ-বচন উদ্ধত করিয়াছেন১। কিন্তু সেই সমস্ত বচনের দ্বারা আকাশাদি পঞ্চতূতের যথাক্রমে 
শব্খপ্রভৃতি এক একটিই গুণ, এই মত বুঝ যায় না। তন্দ্রা অন্যরূপ মতই বুঝা যায় । সেখানে 
তাহার উদ্ভূত বচনের শেষ বচনের দ্বারা ভূতবর্গের পরস্পরানুপ্রবেশও স্পৃষ্ বুঝা। যায়। অবশ্য মহধি 
মন্থু “আকাশং জায়তে তন্মৎ”_- ইত্যাদি "অন্ভ্যো গন্ধগুণা ভূমিরিত্যেষা স্্টিরাদিতঃ” ইতাস্ত- 
( মন্ধুংহিতা ১ম অঃ, ৭৫:৭৬1৭৭1৭৮ ) বচনগুপির দ্বার স্থষ্টির প্রথমে আকাশাদি পঞ্চভৃতের 
যথাক্রমে শব্দাদি এক একটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মহর্ষি গোতম এখানে মতাস্তররূপে যে 
গুণব্যবস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহ! পুরাণের মত বলিয়! তাৎপর্যটাকাকার প্রকাশ করিয়াছেন, উহ্না 
মনুর মত নহে। কারণ, প্রথমে পঞ্চভূতে এক একটি গুণের উৎপত্তি হইলেও, পরে বাস প্রভৃতি 
ভূতে যে, গুণাস্তরেরও উৎপত্তি হয়, ইহ! মনু প্রথমেই বলিয়াছেন । কেহ কেন পূর্বোক্ত মতকে 
১) পুরাশেহাপ শর্যাতে__“আকাশং শবাসাত্স্ ্পর্শবাত্রং সমাবিশৎ” ইতাদি। পরম্পরানুণ্রবেশাচ্চ ধারর্তি 
পরম্পরং” ।--বেদাস্তদর্শন ২। ২। ১৬শ সুত্রের ভাষ্য 'ভাসতী, ভ্রষ্টবা। 
২। আদ্যাঙ্গান্য গুণস্তেষা্বাপোতি পরঃ প্ররঃ। 
যে! যে! বাবতিথশ্চৈষাং স স তাবদ্‌ গুণ? স্মতঃ ॥ ১। ২০। 





১৬৪ হ্যায়দর্শন [ ৩অ*, ১আ!* 


আমুর্ক্বেদের মত বলিয়! প্রকাশ করেন এবং এ মত যে গোতমেরও সম্মত, ইহ। গোতমের এই সুত্র 
পাঠ করিয়! সমর্থন করেন। কিন্ত মহবষি গোতম যে, পরবর্তী সুত্রের বার এই মতের খণ্ডন 
করিয়াছেন, ইহ! তাহার নিজের মত নহে, ইহা! দেখা আবশ্তক। আমর! কিন্তু পূর্বোক্ত মতকে 
আফুর্ধেদের মত বলিয়াও বুঝিতে পারি না। কারণ, চরক-সংহিতায়১ বাস প্রভৃতি পরপর ভূতে 
অন্তান্ত তৃতের সংমিশ্রপজন্। গুণবৃদ্ধিই কথিত হইরাছে। নুশ্রুতদংহিতীয়ং “একোত্তর 
পরিবৃদ্ধা” এবং “পরম্পরানুপ্রবেশীচ্চ” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারাও এ দিদ্ধান্তই স্ুব্যক্ত হইয়াছে । 
আযুর্বেদমতে জন্যদ্রবামাত্রই পাঞ্চভৌ তিক, পঞ্চভৃতই সকলের উপাদান । কিন্তু বেদাস্ত- 
শান্্রোন্ত পঞ্চীকরণ ব্যতীত এ সিদ্ধান্ত উপপন্ন হয় না। ভূতবর্গের পরস্পরানু প্রবেশ সম্ভব হয় না। 
কিন্ত এখানে “বিষ্টং স্ৃপরং পরেণ” এই স্ত্রের দ্বার! পর্চীকরণ কথিত হয় নাই এবং পঞ্ষীকরণান্ু- 
সারে বেদাস্তশান্ত্রো্ত গুপব্যবস্থাও এ স্থৃত্রের দ্বারা সমর্থিত হয় নাই, ইহা প্রণিধান কর! 
আবশ্তক | যাহা হউক, তাৎপর্য্যটীকাঁকারের কথান্ুদারে অনেক পুঝণে অনুদন্ধান করিক়াও উক্ত 
মতাস্তরের বর্ণন পাই নাই। পুরাণে অনেক স্থলে এ বিষয়ে সাংখ্যাদি মতেরই বর্ণন পাঁওয়! যায়। 
কিন্ত মহাভারতের শাস্তিপর্বে একস্থানে উক্ত মতান্তর্রে বর্ণন বুঝিতে পার! যায় । সেখানে 
আকাশাদি পঞ্চভূতে অন্তান্ত পদার্থবিশেষও গুণ বিয়া কথিত হইলেও, শব্াদি পঞ্চগুণের 
মধ্যে যথাক্রমে এক একটি গুণই আকাশাদি পঞ্চভৃতে কথিত হইয়াছে । সেখানে বায়ু প্রভৃতি 
তৃতে ক্রমশঃ গুণবৃদ্ধির কোন কথ! নাই। সেখানে বায়ু প্রভৃতিতে গুণবৃদ্ধি বুঝিলে, সংখ্যা 
নির্দেশও উপপনন হয় না । স্ধীগণ ইহা প্রণিধান করিয়া মহাভারতের এ সমস্ত গ্লোকেরঃ 
তাঁৎপর্ধ্য বিচার করিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত মতান্তরের মূল অন্থপন্ধান করিবেন ৷ ৬৬ ॥ 
১। তেষামেকগুণঃ পূর্বেবা গুণবৃদ্ধিঃ পরে গরে। 
পর্বঃ পূর্ববগুণশ্চৈব ক্রমশে। গুণিষু স্মৃতঃ ॥ 
-চরকসংহিতা, শরীর স্থান, ১ম অঃ, ৭ম গ্লোক। 
২। আকাশপবনদহনতোয়ভূঙিযু বথাসংখ্যমেকোত্তরপরিবৃদ্ধাঃ' শবস্পর্শ-র শ-রস-গন্ধাঃ, তণ্মাদ।প্ে। রদ: 
পরস্গরসংসর্গাৎ পরস্পরানুপ্রহাৎ পরম্পরানুপ্রবেশাচ্চ সর্বষু সর্ষ্বেষাং সান্নিধামস্তি ইত্যাদি। 
-_সুশ্তলংহিত) নুত্রস্থান | ২ 
৩। শকঃ ঠোত্রং তথাথানি বর্মমকাশসম্ভবং | 

প্রাণশ্চে্ট। তথা স্পর্শ এতে বাযুগ্তণাস্য়)॥ 

রূপং চক্ষুর্ব্বিপাকশ্চ ত্রিধ। জো (তর্বিিধীয়তে। 

ধসোহথ রপসনং ন্নেহে। গুপান্ত্বেতে অয়োহস্তসত ॥ 

খ্রেযং স্রাণং শরীরঞ্চ ভূষেরেতে গুপাস্ত্রর়ঃ। 

এতাবা মিজ্তিয়গ্রাঈৈর্বয।থয।তঃ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥ 

বয়োঃ স্পর্শে! রসোহস্তাশ্চ জ্যোতিষে! রূপমুচাতে | 

আকাশগ্রভবঃ শব্দে! গন্ধে! ভূমিগুপঃস্ৃতঃ॥ 

সশাস্তিপর্ব, মেক্ষধর্ম। ২৪৬ অং, ৯» ১১০। ১১। ১২ 


৬৭ থু ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ১৬৫ 


নুব্র। ন পার্থিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ ॥৬৭॥২৬৫॥ 
অনুবাদ । ( উত্তর ) ন!, অর্থাৎ পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে, যেহেতু পার্থিব ও 
জলীয় দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। 
ভাষ্য । নেতি ত্রিসুত্রীং প্রত্যাচঞ্টে, কষ্মাৎ ? পার্থিবন্ দ্রব্যস্ত 
আপ্যস্ত চ প্রত্যক্ষত্বাৎ। মহত্বানেকদ্রব্যবত্বাদ্রপাচ্চোপলদ্ধিরিতি 
তৈজসমেব দ্রব্যং প্রত্যক্ষ স্তাৎ, ন পার্থিবমাপ্য. বা, রূপাভাবাৎ। 
তৈজনবত্ত, পার্থিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বান্ন সংসর্গাদনেকগুণগ্রহণং তূতানা- 
মিতি। ভূতান্তরকৃতঞ্থ পার্থিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বং ক্রবতঃ প্রত্যক্ষো 
বায়ুঃ প্রসজ্যতে, নিয়মে বাঁ কারণমুচ্যতামিতি । রসয়োর্ব। পার্থিবাপ্যয়োঃ 
প্রত্যক্ষত্বাৎ | পার্থবো রসঃ ষড়বিধ আপ্যে। মধুর এব, ন চৈতৎ সংসর্গাদৃ- 
ভবিতুমর্থতি। রূপয়োর্দা পার্ধবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ তৈজসরূপানু- 
গৃহীতয়োঃ, সংসর্গে হি ব্যঞ্ককমেব রূপং ন ব্যঙ্গ্যমস্তীতি। একানেক- 
বিধত্বে চ পার্থিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাদ্রপয়োঃ, পার্থিবং হরিত-লোহিত- 
গীতাদ্যনেকবিধং রূপং, আপ্যন্ত শুর্রমপ্রকাশকং, ন চৈতদেকগুণানাং 
ংসর্গে সত্যুপপদ্যত ইতি । 
উদাহরণমাত্রঞৈতৎ। অতংপরং প্রপঞ্চঃ। স্পর্শয়োর্ধবা পার্থিব- 
তৈজনয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ, পার্থিবোহনুষ্ণাশীতঃ স্পর্শঃ উষ্ণন্তজসঃ প্রত্যক্ষ 
ন চৈতদেকগুণানামনুষ্ণাশীতষ্পর্শেন বায়ুনা সংসর্গেণোপপদ্যত ইতি। 
অথব। পার্থিবাপ্যয়োর্জব্যয়োর্যবসন্থিতগুণয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ। চতুগুণং 
পার্থিবং ভ্রব্যং ত্রিগুণমাপ্যং প্রত্যক্ষং, তেন তৎকারণমনুমীয়তে তথাতভৃত- 
মিতি। তন্ত কারধ্যং লিঙ্গং কাঁরণভাবাদ্ধি কার্য্যভাব ইতি । এবং তৈজস- 
বায়ব্যয়োর্ঘব্যয়ো: প্রত্যক্ষত্বাদৃগুণব্যবস্থায়ান্ততৎকারণে দ্রব্যে ব্যবস্থানুমান- 
মিতি | দৃষ্টশ্চ বিবেকঃ পার্থিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ, পার্ধিবং দ্রব্য- 
মবাদিতির্ব্িষুক্তং প্রত্যক্ষতো! গৃহ্ৃতে, আপ্যঞ্চ পরাভ্যাং, তৈজসঞ্চ 
বাযুনা, ন চৈকৈকগুণং গৃহাত ইতি। নিরনুমানঞ্চ “বিষ্টং হাপ্রং 
পরেণে”ত্যেতদ্দিতি। নাত্র লিঙ্গমনুমাপকং গৃহৃত ইতি, যেনৈতদেবং 
প্রতিপদ্যেমহি। যচ্চোক্তং বিষ্টং হাপরং পরেণেতি ভূতস্যস্টৌ বেদিতব্যং 
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ন সাম্প্রতমিতি নিয়মকারণাভাবাদযুক্তং। দৃষ্ঞ্চ সা্প্রতমপরং পরেণ 
বিষ্টমিতি বায়ুনা চ নিষ্টং তেজ ইতি । বিষ্টত্বং সংযোগঃ, স চ ছ্য়োঃ 
সমানঃ) বাঁয়ুনা চ বিষ্টত্বাৎ স্পর্শবন্তেজো ন তু তেজনা বিষত্বাদ্‌ রূপবান্‌ 
বায়ুরিতি নিয়মকারণং নাস্তীতি। দৃষ্ঞ্চ তৈজসেন স্পর্শেন বায়ব্যস্ত 
স্পর্শস্যাভিভবাদগ্রহণমিতি; নচ তেনৈব তম্তাঁভিভব ইতি । 


অনুবাদ । «ন” এই শব্দের দ্বার! (পর্বোক্ত) তিন সৃূত্রকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, 
অর্থাত পূর্বেবাক্ত তিন সূত্রের দ্বার! সমর্থিত সিদ্ধীন্ত গ্রাহ্য নহে, ইহাই মহধি এই সূত্র 
প্রথমে “নঞ৮ শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। (প্রেশ্ব) কেন ? (উত্তর) যেহেতু 
(১) পার্থিব ও জলীয় দ্রব্যের চাক্ষুষ, প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে । মহত্ব, অনেকদ্রব্যবন্থ ও 
রূপপ্রযুক্ত ( চাক্ষুষ ) উপলব্ধি হয়, এজন্য ( পূর্বেবাক্ত মতে ) তৈজস-দ্রব্যই প্রত্যক্ষ 
হইতে পারে, রূপ ন। থাকায় পাথিব ও জলীয় দ্রব্য প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু 
তৈজস্রব্যের ন্যায় পাধিব ও জলীয় দ্রব্যের গুত্যক্ষতাবশতঃ সংসর্গপ্রযুক্তই ভূতের 
অনেকগুণ প্রত্যক্ষ হয় না [ অর্থাৎ তেজের সংসর্গপ্রযুক্তই পথিবী ও জলে রূপের 
প্রত্যক্ষ হয়, রূপ পৃথিবী ও জলের নিজগুণ নহে, ইহা বলা যায় না,] পরন্ত পাথিৰ ও 
জলীয় দ্রব্যের “ভূতাস্তরকৃত” অর্থাৎ অন্ত ভূতের (তেজের) সংসংগপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষতা- 
বাদীর (মতে) বায়ু প্রত্যক্ষ প্রসক্ত হয়, [ অর্থাৎ বাযুতেও তেজের সংসর্গ থাকায়, 
তশপ্রযুক্ত বাযুরও চাক্ষুষ-প্রতাক্ষের আপত্তি হয় ] অথবা তিনি নিয়মে অর্থাৎ তেজেই 
বায়ুর সংসর্গ আছে, বাযুতে তেজের এরূপ সংসর্গবিশেষ নাই, এইরূপ নিয়মে কারণ 
(প্রমাণ) বলুন । 


(২) অথবা পাধিব ও জলীয় রসের প্রত্যক্ষতাবশতঃ (পুর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহা 
নহে)। পাখি রস, ষট-প্রকার, জলীয় রস কেবল মধুর, ইহাও সংসর্গবশত ঃ হইতে 
পারে না [অর্থাৎ জলে তিত্তশদি পঞ্চরস না থাকায়, জলের সংসর্গবশতঃ পৃথিবীতে 
তিক্তাদি রসের প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব ]। (৩) অথব! তৈজস রূপের দ্বারা অনুগৃহীত 
পাথিব ও জলীয় রূপের প্রত্যক্ষতাবশতঃ পপ্র্বেধাক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্া নহে ) যেহেতু 

ংসর্গ স্বীকৃত হইলে অর্থাৎ তেজের সংসগপ্রযুক্তই পৃথিবী ও জলে রূপের প্রত্যক্ষ 
স্বীকার করিলে, রূপ ব্যপ্তকই হয়, ব্যঙ্গ্য হয় না। এবং পার্থিব ও জলীয় রূপের 
অনেকবিধত্ব ও একবিধস্ববিষয়ে প্রত্যক্ষতাবশতঃ ( পূর্বেবাক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহা নহে )। 
পার্ধিব রূপ, হরিত; লোহিত, পীত প্রস্ভৃতি অনেক প্রকার ; কিন্তু জলীয় রূপ অপ্রকা- 
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শক শুরু, কিন্ত্ত ইহা একগুণবিশিষ্ট পাঁথিব ও জলীয় দ্রব্যের সম্বন্ধে ( তেজের ) 
ংসর্গপ্রযুক্ত উপপন্ন হয় না । 

ইহ। অর্থাৎ সুত্রে “পার্ধিবাপ্যয়োঃ৮ এই পদটি উদাহরণ মাত্রই । ইহার পরে 
প্রপঞ্চ অর্থাৎ এই সূত্রের ব্যাখ্যা-বিস্তর বলিতেছি--(১) অথব৷ পার্থিব ও তৈজস 
স্পর্শের প্রত্যক্ষতাবশত: (পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে )। পার্থিব অনুষ্ণাশীত 
স্পর্শ ও তৈজস উ্ণম্পর্শ প্রতাক্ষ, ইহাও একগুণবিশিষ্ট পৃথিবী ও তেজের সম্বন্ধে 
অনুষণশীত-স্পর্শবিশিষ্ট বায়ুর সহিত সংসর্গপ্রযুক্ত উপপন্ন হয় না। (২) অথবা 
ব্যবস্থিত গুণবিশিষ্ট পার্থিব ও জলীয় দ্রবোর প্রত্যক্ষতাবশতঃ (পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত 
গ্রাহ নে) চতুগুণবিশিষ্ট পার্থিব দ্রব্য ও ত্রিগুণবিশিষ্ট জলীয় দ্রব্য প্রত্যক্ষ হয়, 
তদ্দবার! তাহার কারণ তথাভূত অনুমিত হয়। কার্য তাহার ( তথাভূত কারণের ) 
লিঙ্গ, যেহেতু কারণের সত্তাপ্রযুক্ত কার্যের সত! । (৩) এইরূপ তৈজস ও বায়বীয় 
দ্রব্যে গুণনিয়মের প্রত্যক্ষতাবশতঃ তাহার কারণদ্রব্যে ব্যবস্থার অর্থাৎ পুর্বেবাস্ত 
গুণ-নিয়মের অনুমান হয়। (৪) অথব! পার্থিব ও জলীয় দ্রব্যের প্রতাক্ষতাবশতঃ 
বিবেক অর্থাৎ অন্য ভূতের সহিত অসংসর্গ দৃষ্ট হয়। জলাদি কর্তৃক বিযুক্ত 
( অসংস্থ্ট ) পার্থিব দ্রব্য প্রত্যক্ষতঃ গৃহীত হয়, এবং তেজ ও বায়ু কর্তৃক বিষুক্ত 
জলীয় দ্রব্য প্রত্যক্ষতঃ গৃহীত হয়, এবং বায়ু কর্তৃক বিযুক্ত তৈজস-দ্রব্য প্রত্যক্ষতঃ 
গৃহীত হয়। কিন্তু (এ দ্রব্ত্রয় ) এক একটি গুণবিশিষ্ট হইয়া গৃহীত হয় না। এবং 
“যেহেতু অপরভূত পরভৃত কর্তৃক বিষ” ইহা নিরনুমান, এই বিষয়ে অনুমাপক লিঙ্গ 
গৃহীত হয় না, যদ্দারা ইহা এইরূপ স্বীকার করিতে পারি। আর যে বলা হইয়াছে, 
যেহেতু অপরভূত পরভূৃত কর্তৃক বিষ” ইহা ভূতস্থষ্টিতে জানিবে-__ ইদানীং নহে, 
ইহাও অযুক্ত। কারণ, নিয়মে অর্থাৎ কেবল গন্ধই পৃথিবীর বিশেষ গুণ, ইত্যাদি প্রকার 
নিয়মে কারণ ( প্রমাণ ) নাই। সম্প্রতিও অপরভূত পরভূত কর্তৃক বিষ্ট দেখা যায়। 
তেজঃ বাঁযু কর্তৃক বিষ্ট হয়। বিষত্ব সংযোগ, সেই সংযোগ কিন্তু উভয়ে এক। 
বাযু কর্তৃক বিউত্ববশতঃ তেজঃ স্পর্শবিশিষট, কিন্তু তেজঃ কর্তৃক বিত্ববশতঃ বায়ু 
রূপবিশিষ্ট নহে, এইরূপ নিয়মে প্রমাণ নাই। এবং তৈজস স্পর্শ কর্তৃক বায়বীর 
স্পর্শের অভিভবপ্রযুক্ত অপ্রত্যক্ষ দেখা যাঁয়। কারণ, তৎকর্তৃকই তাহার অভিভব 
হয় না, অর্থাৎ কোন পদার্থ নিজেই নিজের অভিভবকর্ত! হইতে পারে না। 


টিগ্ননী। মহর্ষি পূর্বোক্ত মতবিশ্যে গন করিতে এই স্বত্র দ্বার! বলিমছেন যে, পার্থিব ও 
জলীয় দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হওয়ায়, পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে । মহর্ষির তাৎ্পর্য্য এই ষে, 
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পার্থিব, জলীয় ও তৈজন-_-এই তিন প্রকার দ্রব্যেরই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইঞ্ন! থাকে । কিন্তু পূর্বোক্ত 
সিদ্ধান্তে কেবল তৈজস দ্রব্)রই রূপ থাকায়, তাহারই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে । কারণ, মহত্বা- 
দির ন্যায় রূপবিশেষও চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের কারণ। পার্থিব ও জলীয় দ্রব্য একেবারে রূপশুন্ত হইলে, 
আহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ অসম্ভব হয়। রূপবিশিষ্ট তৈজস দ্রব্যের সংসর্গবশত:ই পার্থিব ও জলীয় 
দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহ ঝলিলে বাযুরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে । কারণ, রূপবিশিষ্ট 
তেজের সহিত বায়ুরও সংসর্গ আছে । বাঁয়ুতে তেজের এ সংসর্গ নাই, কিন্ত তেজেই বাঁযুর এ 
সংসর্গ আছে, এইরূপ নিয়মে কোন প্রমাণ নাই । তাঁতপর্যযটাকাকার এখানে পূর্বোক্ত মতে 
তেজের সহিত সংসর্গবশতঃ আকাশেরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের আপত্তি বলিয়াছেন । ভাষ্যকার এই 
সৃত্রস্থ "পার্গিবাপ্যয়োঃ এই বাক্যের দ্বার! পার্থিব 'ও জলীয় রসাদিকেও গ্রহণ করিয়া, এই হৃত্রের 
দ্বিতীয় প্রকার বাখ্য! করিয়াছেন যে, পার্থিব ও জলীয় রসের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, পৃথিবীতে রন নাই; 
কেবল জলেই রস আছে, এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্থ নহে । জলের সহিত সংসর্গৰশতঃই পৃথিবীতে রসের- 
প্রত্যক্ষ হয়, ইহ! বল! যায় না | কারণ, জলে তিক্তাদি রস ন৷ থাকায়, জলের সংসর্গবশতঃ পৃথিবীতে 
তিক্তাদি রসের প্রত্যক্ষ অসম্ভব । সুতরাং পৃথিবীতে ষড়বিধ রসেরই প্রত্যক্ষ হওয়ায়, ষড়ংবিধ রসই 
তাহাতে স্বীকার্ধ্য। ভাষ্যক|র তৃতীয় প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তৈজস রূপের দ্বারা অন্ুগৃহীত 
অর্থাৎ তৈজন রূপ যাহার প্ররত্যক্ষে সহায়, সেই পার্থিব ও জলীয় রূপের চাক্ষু প্রত্যক্ষ হওয়ায়, 
পৃথিবী ও জলে রূপ নাই, এই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহথ নহে। তে"জর সংদর্গবশতঃই পৃথিবী ও জঙ্গে 
রূপের প্রত্যক্ষ হয়, ইহা বলিলে বস্তুতঃ সেই তেজের রূপ সেখানে পৃথিবী ও জলের ব্যঞ্জ কই হয়, 
সুতরাং সেখানে ব্যঙ্গ) রূপ থাকে না। কিন্তু পৃথিবী ও জলের স্তায় তাহার রূপেরও প্রত্যক্ষ হওয়ায়, 
তাহাতে স্বগত ব্যঙ্গ্য রূপ অবশ্ঠ স্বীকার্ধ)। পরন্ত পুথিবীতে হরিত, লোহিত, পীত প্রভৃতি 
নানাবিধ রূপের এবং জলে কেবল একবিধ শুক্ল-রূপের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । কিন্তু পৃথিব্যদি 
ভূতবর্গ গন্ধ প্রভৃতি এক একটি গুপবিশিষ্ট হইলে ঠেজে হরিত, লোহিত প্রভৃতি নানাবিধ রূপ না 
থাকায়, এবং জলে পরিদৃশ্বমান অপ্রকাশক শুর্লরূপ ন! থাকায়, তেজের সংসর্গপ্রযুক্ত পৃথিবী ও জলে 
এঁ সমস্ত রূপের প্রত্যক্ষ অসম্ভব । তেজের রূপ ভাস্বর শুরু, সুতরাং উহ! অন্ত বস্তর প্রকাশক হয় 
অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সহায় হন । তাই ভাষাকার পার্থিব ও জলীয় রূপকে “তৈজসরূপানুগৃহীত* 
বলিয়ছেন । জলের রূপ অভাম্বর শুরু, স্থতরাং উহা! পরপ্রকাশক হইতে পারে না । ভাষা- 
কারের এই তৃতীয় প্রকার ব্যাথ্যায় সুত্রে “পার্থিব” ও “আপ্য” শব্দের দ্বারা পার্থিব ও জলীয় রূপ 
বুঝিতে হইবে। 

ভাষ্যকার শেষে হথত্রকারের "পার্িবাপ্যয়োঃ” এই বাক্যকে উদাহরণমাত্র বলিয়৷ এই সুত্রের 
আরও চারি প্রকারু বাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যায় সুজে পপার্থিৰ” ও "আপ্য” 
শবের দ্বারা পার্সিব ও তৈজসম্পর্শ বুঝিতে হইবে । তাঁৎপর্ধ্য এই যে, পার্িব ও তৈজস- 
স্পর্শের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, পৃথিবী ও তেজে স্পর্শ নাই, এই দিদ্ধান্ত গ্রাহা নহে। বায়ুর সংসর্গ- 
বশতঃই পৃথিবী ও তেজেম্পর্শের প্রত্যক্ষ হয়, ইহা বলা যাঁর না। কারণ, পৃথিবীতে পাকজ্য 


৬৭ ও ] বাত্স্তায়ন ভাষ্য ১৬৯ 


অনুষ্ণাশীত স্পর্শ এবং তেজে উষ্ণম্পর্শের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। বাঁযুতে এপ স্পর্শ নাই; 
কারণ, বাুর ম্পর্শ অপাকজ অনুষ্ণাশীত। সুতরাং বায়ুর সংসর্গবশতঃ পৃথিবী ও তেজে 
পূর্ববো ক্তরূপ বিজাতীক়্ স্পর্শের প্রত্যক্ষ অসম্ভব । দ্বিতীয় ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, গন্ধাদি চারিটি 
গুণবিশিষ্ট পার্থিব দ্রবোর এবং রদাদিগুণত্রয়বিশিষ্ট জলীয় দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, এ ভ্রব্যঘয়ের 
কারণেও এরূপ গুগচতুষ্টয়্ ও গুণত্রয়্ আছে, ইহা অনুমিত হয়। কারণ, কারণের সত্তা প্রবুক্তই 
কার্যের সন্তা। পার্থিব ও জলীয় দ্রব্যে ষে গুণচতুষ্টর ও গুণব্রয় প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহার 
মূল কারণ পরমাণুতেও এরূপ বাবস্থিত গুণচতুষ্টয় ও গুণত্রয় আছে, ইহা অন্ুমান-প্রমাণের দ্বারা 
সিদ্ধ হয়। সুতরাং পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্থ নহে। তৃতীয় ব্যাখ্যার তাৎপর্ধ্য এই যে, তৈজল ও 
বায়বীয় দ্রবে গুণব্যবস্থার অর্থাৎ ব্যবস্থত বা নিয়তগুণের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তাহার কারণদ্রব্যে 
এ গুণব্যবস্থার অনুমান হয়) তেজে রূপ ও স্পর্শ,_-এই ছুইটি গুপেরই নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ হওয়ায় 
এবং বাষুতে কেবল ম্পর্শেরই নিষ্নমতঃ প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তন্দার। তাহার কারণ পরমাণুতেও এরূপ 
গুণব্যবস্থা৷ অবশ্ত সিদ্ধহইবে। সুতরাং তেজে রূপ ও স্পর্শ_-এই গুপদ্য়ই আছে, এবং বাযুভে 
কেবল স্পর্শই আছে, এইরূপে গুণব্যবস্থা সিদ্ধ হওয়ায়, পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহা নহে । এই 
বাখায় সুত্রে প্প্রতাক্ষত্ব” শবের ছার! পুর্বোক্তরূপ গুণবাবস্থার প্রত্যক্ষতা বুঝিতে হইবে। 
এবং “পার্থিবাপ/র়োঠ, এই ঝাক্যটি উদাহরণমাত্র ॥ উহার দ্বারা “তৈজপবাসব্যয়োঃ১ এইরূপ 
সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত বাক্য এই পক্ষে গ্রহণ করিতে হুইবে। 

ভাষ্যকার শেষে “দৃষ্টশ্চ বিবেকঃ” ইত্যাদি ভাষোর দ্বারা কল্পাস্তরে এই স্ুত্রের চরম ব্যাথ্য| 
করিয়াছেন । “দৃষ্টশ্চ” এই স্থলে “চ"্শব্দের অর্থ বিকল্প? অন্য ভূতের সহিত অপংসর্গই বিবেক । 
জলাদি ভূতের সহিত অসংস্ষ্ট পার্থিব দ্রব্যের এবং পৃথিবী ও তেজের সহিত অসংস্যষ্ট জলীর 


১। ভাব্যকারের “তৈজসবায়ব্যয়োর্ডরবায়েঃ প্রত্যক্ষত্বৎ” এই সন্দর্ভের দ্বারা তিনি বারুর প্রত্যক্ষ স্বীকার 
করিতেন, এইরূপ ভ্রম হইতে পারে । কিন্ত ত।ষ্যকার এখানে তৈজস ও বায়বীয় দ্রবোর প্রতাক্ষতা বলেন নাই । এরূপ 
জব্যে গুণব্যবস্থার প্রত্যক্ষতাই বলিয়াছেন। এখানে ভাষ্যকারের তাহাই বক্তব্য । ভাষ্যে ”তৈজসবারবায়োঃ” এই স্থলে 
সপ্তমী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে । স্য়দর্শনে বায়ুর প্রতক্ষতাবিষয়ে কোন কথ! নাই। বৈশেধিকদর্শনে সহধি কণা বায়ুর 
অনুষানই প্রকাশ করিয়াছেন। তদনুলারে প্রাচীন বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকগণ বায়ুর অতীল্টরিরত্ব সিদ্ধান্তই বলিয়াছেন। 
পর্ব্বোক্ত ৪০শ সুত্রের ভাষো রূপশুষ্ঠ স্রবোর বাহা প্রত্যক্ষ জন্মে না) ইহাও ভাষাকারের কথার স্বার। বুঝ] যায়। 
প্রথম অধ্যায়ে (১ষ আঃ, ১৪শ সুজ্ের বাত্তিকে ) উদ্দ্যোতকরের কথার ম্বারাও বহু যেবাহ্য প্রত্যক্ষের বিষয় নছেঃ 
ইহা স্পষ্ট বুঝ! যায়। কিন্তু “তাঞ্চিকরক্ষ।”ক!র বরদরাজ বায়ুর প্রত্যক্ষত| স্বীকার করিতেন, ইহ। “তাকিকরক্ষ।” 
টাকায় মল্লিন।থ লিখিয়াছেন। নবানৈয়ায়িক তাকিকশিরোমণি দ্ঘুনাথ “পদার্থতত্বনিরপণ”গ্রন্থে ত্বগিজ্রিয়ের 
হার! বায়ুর প্রতাক্ষ জন্মেঃ এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। তদনুসারেই “সিদ্ধান্তমুক্ত।বলী”। প্রস্থে বিশ্বনাথ নব্যমতে 
বায়ুর প্রত্যক্ষ এবং এ মতের যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু নব্যনৈয়ায়িকপ্রবর জগদীশ তর্কালঙ্কার রঘুন।থের 
মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি "শব্দপক্তি প্রকাশিক।”র “বিংশ-কারিক।”র বাখ্যায় বাযুত্ব-জাতিকে অতীল্দির বলিয়া। 
বায়ুর অপ্রতাক্ষভাই যে তাহার সম্মত, ইহ প্রকাশ করিয়াছেন। হুতরাং “সিদ্ধান্তমুক্ত।বলী”তে বিশ্বনা”থর কথ|মুল।রে 
নবানৈয়াগিকসাত্রই যে বায়ুর প্রতাক্ষতা স্বীকার করিতেন, ইহা বুঝিতে হইবে ন|। 

৮ 
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দ্রবোর এবং বাযুর সহিত অপংস্থষ্ট তৈজস দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ নহে, 
ইহাই এট কল্পে সুত্রার্থ বুঝিতে হুইবে। যে পার্থিব দ্রব্যে জলাদির সংসর্গ নাই, তাহাতে রস 
প্রত্ক্ষ হইলে, তাহা এ পার্থিব দ্রব্যেরই রদ বলিয়া স্বীকার কিতে হইবে । এবং তাহাতে তেজের 
সংসর্গ না থাকায়, তাহ'তে যে রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, তাহাও এঁ পার্থিৰ দ্রব্যের নিজের রূপ 
বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে । এইরূপ পৃথিবী ও তেজের সহিত অসংস্থষ্ট জলীয় দ্রব্যে এবং বায়ুর 
সহিত অসংস্ষ্ট তৈজস দ্রব্যে দূপ ও স্পর্শ অবপ্ত স্বীকার্া, উহাতে সংসর্গপ্রযুক্ত রূপা্দির প্রতাক্ষ 
বলা! যাইবে ন৷। পৃথিব্যাদি ভূতের মধা হইতে অন্ত ভূতের পরমাণুসমুহ নিষ্কাশন করিয়৷ দিলে 
সেই অন্ত ভূতের সহিত পৃথিবাদির বিবেক ব৷ অসংসর্গ হইতে পারে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের 
সার পরমপ্রাচীন বাস্তায়নও এতদ্বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না, ইহা এখানে তাহার কথায় স্পষ্ট বুঝ! 
যায়। ভাষ্/কার শেষে পূর্বোক্ত মতবাদীদিগের কথার অনুবাদ করিয়া, তাহারও খণ্ডন করিতে 
বলিয়াছেন ষে, অপর ভূত পরভূত কর্তৃক বিষ্ট, ইছাও নিরন্ুমান, এ বিষয়ে অন্ুমাপক কোন লিগ 
নাই, যন্বারা উহ! স্বীকার করিতে পারি এৰং ভূতস্থষ্টিকালেই অপর ভূত পরভূত কর্তৃক 
বিষ্ট হয়, এতৎকালে তাহা হয় না, এই যাহা! বল! হইয়াছে, তাহাও পূর্বোক্তরূপ নিয়ম-বিষয়ে 
কোন প্রমাণ ন। থাকান, 'অযুক্ত। পরন্ত এতৎকালেও অপরভূত পরভৃত কর্তৃক বিষ্ট হয়, ইহা! 
দেখা যায়। এখনও বায়ুকর্তৃক তেজ বিষ্ট হয়, ইহা! সর্বসন্মত। পরস্ অন্ত ভূতে যে অন্ত ভূতের 
গুণের প্রত্যক্ষ হয় বলা হইয়াছে, তাহ! এর ভূত্তঘ্য়ের ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাবপ্রযুক্তই বল! যায় না। 
কারণ, ব্য।প্যব্যাপক ভাব ন! থাকিলেও, অগ্নিসংবুক্ত লৌহপিণ্ড অগ্নির গুণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। 
এবং ব্যাপ্যবাপকভাব সত্বে৪ আকাশস্থ ধূমে ভূমিস্থিত অগ্নির গুণের প্রত্যক্ষ হয় না । স্তর 
পূর্ব্বোক্তমতবাদীর1 যে “বিষ্ত্ব” বলিয়াছেন, তাহ! সংযোগমাত্র ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। 
অপরহূতে পরভূতের সংযোগই এ ঝিষ্টত্, উহ! উভয় ভূতে এক, বায়ুর সহিত তেজের যে 
সংযোগ আছে, তেজের সহিতও বায়ুর এঁ সংযোগই আছে। ম্ুতরাং তেজঃসংযুক্ত বাযুতেও 
রূপের প্রত্যক্ষ এবং তজ্জন্য বায়ুরও চীক্ষুষ প্রত্ক্ষ হইতে পারে। বায়ুকর্তৃক সংযুক্ত বলিয়া 
তেজে স্পর্শের প্রতাক্ষ হয়, কিন্ত তেজঃকর্তৃক সংযুক্ত হইলেও, বায়ুতে রূপের প্রত্যক্ষ হয় না, 
এইরূপ নিয়মে কোন প্রমাণ নাই । ভাষ্যকার পূর্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে সর্বশেষে আর একটি 
বিশেষ যুক্তি বলিয়াছেন যে, বায়ুর মধ্যে তেজঃপদা ৫ প্রবিষ্ট হইলে, তখন তাহাতে তেজের উষ্ণ 
ম্পর্শই অনুভূত হয়, দ্বারা বাঁযুর অন্ুষ্ণ'শীত স্পর্শ অভিন্থৃত হওয়ায়, তাহার অনুভব হয় না। 
কিন্ত তেজে স্পর্শ না থাকিলে, সেখানে বায়ুর স্পর্শ কিসের দ্বারা অভিভূত হইবে? বাধুর স্পর্শ 
নিজেই তাহাকে অভিভূত কাঃতে পারে না। কারণ, কোন পদার্থ নিজেই নিজের অভিভবজনক 
হয়না । সুতরাং তেজের স্বকীয় উষ্ণম্পর্শ অবশ্থয শ্থীকার্য/॥ ৬৭ ॥ 

ভাষ্য । তদেবং ন্যায়বিরুদ্ধং প্রথাদং প্রতিষিধ্য “ন সর্বগুণা- 


নুপলব্ধে”রিতি চোর্দিতং সমাধীয়তে১-- 
১। এখান ভাষাকারের এই কথার দ্বারা মছধি পূর্বশ্ত্রে “ন সর্বগুণানুপলকেঃ” এই সুত্রোঞ্জ পূর্ববপঙ্গের 
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অনুবাঁদ। সেই এইরপে ন্তায়বিরুদ্ধ প্রবাদ অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ পূর্বেবাক্ত মত 
খণ্ডন, করিয়া, “ন সর্ববগুণ।নুপলন্ধেঃ* এই সূত্রোক্ত পুর্ববপক্ষ সমাধান করিতেছেন । 


সুত্র । পুর্বৎ পূর্ব গুণোৎকষাৎ তত ৎ্প্রধানৎ॥ 
॥৬৮॥২১১॥৯% 


অনুবাদ। (উত্তর) পুর্ব পুর্ব অর্থাৎ ঘ্াণাদি ইক্ড্িয়, গুণের: ( যথাক্রমে 
গন্ধাদি গুণের ) উতকর্ষপ্রযুক্ত *তত্তৎ প্রধ।ন” অর্থা গন্ধাদিপ্রধান, (গন্ধাদি বিষয়- 
বিশেষের গ্রাহক )। 


ভাষ্য । ত্মান্ন সর্ববগুণোপলবধিদ্রণণাদীনাং, পুর্ব পুর্ববং গন্ধাদেগুণ- 
স্তোৎকর্ষাৎ তত্তৎ প্রধানং। ক! প্রধানত ? বিষয়গ্রাহকত্বং । কো! 
গুণোৎ্কর্ধঃ ? অভিব্যক্তৌ সমর্থত্বং | যথা, বাহাণনাং পার্থিবাপ্যতৈজসানাং 
দ্রব্যাণাং চতুগুণ-ত্রিগুণ-দ্িগুণানাং ন সর্ব্বগুণব্যঞ্জকত্বং, গন্ধ-রস-রূপোৎ- 
কর্ধাভ, যথাক্রমং গন্ধ-রস-রূপব্যঞ্জ কত্বং, এবং স্রাণ-রমন-চক্ষুষাং চতুপ্তণ- 
ত্রিগুণদ্িগুণানাং ন সর্বগুণগ্রাহকত্বং, গন্ধরমরূপোত্করধাত্ত, যথাক্রমং 
গন্ধরনরূপগ্রাহকত্বঃ, তম্মাদ্‌ঘ্রাণাদ্িভির্ন সব্রেষাং গুণানামুপলব্ধিরিতি | 
যস্ত প্রতিজানীতে গন্ধগুণত্বদৃত্রাণং পন্বস্ গ্রাহকমেবং রসনাদিম্বগীতি, 
তস্ত থাগুণযোগং প্রাণাদিভিগুপগ্রহণং প্রসজ্যত ইতি। 

অনুবাদ । অতএব ঘ্বাণাদি ইন্দ্রিয় কর্তৃক সর্বগুণের উপলব্ধি হয় না। 
(কারণ ) পুর্ব পুর্বব, অর্থাৎ স্বাণাদি ইন্দ্রিয়, গন্ধাদি-গুণের উতকরপ্রযুক্ত তত্তৎ্প্রধান। 
(প্রশ্ন ) প্রধানত্ব কি? (উত্তর ) বিষয়বিশেষের গ্রাহকত্ব | প্রশ্ন) গুণের উৎকর্ষ 





সা ট্ 


খণ্ডন করেন নাই, পু:ব্বাক্ত মতেরই অনুগপত্তি সমর্থন করিয়াছেন, ই বুঝা যায়। এবং ই প্রকাশ করিতেই 
তাষাকার পূর্বনুত্রগ্কাধারস্তে “নেতি ত্রিহুত্রীং প্রতা চষ্ঠে* এই কথ। বলিয়ছেন। নচেং সেখ|নে এ কথা বলার কোন 
প্রয়োজন দেখ! বান্না । কুতরাং ভাষাকার পূর্বসূত্রভ।যো *ত্রিনুত্রী” শব্দের দ্বার “ন সর্বাগুণান্থুপলদ্ধে১," এই 
সথত্রকে তা।গ করিয়। উহীর পরবন্তাঁ তিন সুত্রকেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহ! বুঝ! বাইতে পারে। তাহ! হইলে পূর্বোক্ত 
“নংসর্গাচ্চানে কগুণপ্রহণং” এই বাক্যটি ভাষ্ক|রের মতে গোতমের সুত্রই বলিতে হয়্। কিন্তু “হ্যায়ুশুচীনিবহ্ে 
ইরূপ সুত্র নাই, পুর্ব ইহ। লিখিত হইয়াছে । 

* অনেক পুস্তকে এই সুত্রে পপুর্ববপূর্ব” এইরূপ পাঠ থাকিলেও, পন্যায়নিবন্ধ প্রক।শে" বর্ধম।ন উপাধায় "পূর্ববং 
পূর্বং” /এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়! শৃজার্থ বা।ধা। করায়, এবং এরপর পাঁঠই প্রকৃত আনে হওয়ষ) রূপ পাঠই 
গৃহীত হইল। 
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কি? অভিব্টক্তি বিষয়ে সামর্থা। ( তাণুপর্ধয ) যেমন চতুগড ণবিশিঈ, ত্রিগুণবিশিষট 
ও দ্বিগুণবিশিষ্ট পার্থিব, জলীয় ও তৈজস বাহাদ্রব্যের সর্ববগুণ ব্যঞ্তকত্ব নাই, কিন্তু 
গন্ধ, রস ও রূপের উৎকর্ষপ্রযুক্ত যথাক্রমে গন্ধ, রস ও রূপের ব্যঞ্তকত্ব আছে, এইরূপ 
চতুগ্ড ণবিশিষ্ট, ত্রিগুণবিশিষ্ট ও দ্বিগুণবিশিষ্ট স্রাণ। রসনা ও চঙ্ষুরিক্দ্িয়ের 
সর্ববগ্ণগ্রাহকত্ব নাই, কিন্তু গন্ধ, রস, ও রূপের উৎকর্ষপ্রযুক্ত যথাক্রমে গন্ধ, রস ও 
রূপের গ্রাহকত্ব আছে, অতএব স্র'ণাদি ইন্দ্রিয় কর্তৃক সর্ববগুণের উপলব্ধি হয় না। 

যিনি কিন্তু গন্ধগুণত্বহেতুক অর্থাৎ গন্ধবন্ধ হেতুর দ্বার৷ স্রাণেন্দ্রিয় গন্ধের গ্রাহক, 
এই প্রতিজ্ঞা করেন, এইরূপ রসনাদি ইন্দ্রিয়েও ( রসবত্বাদি হেতুর দ্বারা রসগ্রাহক 
ইত্যাদি ) প্রতিজ্ঞ। করেন, তাহার ( মতে ) গুণযোগানুসারে স্রাণাদির দ্বারা গুণগ্রহণ 
অর্থাৎ রসাদি গুণের প্রত্যক্ষ প্রসক্ত হয়। 

টিপ্লনী। মহষি পূর্বস্থত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত মতের খণ্ডন করিয়া, এখন তাহার নিজ সিদ্ধান্তে 
“ন সর্বগুণান্ুপলবেঃ” এই স্থৃপ্রোক্ত পুর্ব্পক্ষের সমাধান বলিয়াছেন। মহর্ষির উত্তর এই যে, 
ভ্রাণাদি ইন্দ্িয়ের ছার! গন্ধাদি সর্বগুণের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, যে ইন্দ্িয়ে যে গুণের 
উতকর্ষ আছে, সেই ইন্জিয়ের দ্বারা সেই গুণবিশেষেরই প্রত্যক্ষ জন্মিয়া থাকে । প্রাণেন্দিয় পার্থিব 
দ্রব্য বলিয়া তাহাতে গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ--এই চারিটি গুণ থাকিলেও, তন্মধ্যে তাহাতে গন্ধগুণের 
উ৪কর্ষ থাকায়, উহা! গন্ধেরই ব্যঞ্জক হর । যথাক্রমে গন্ধার্দি গুণের উৎকর্ষপ্রযুক্ত যথাক্রমে 
ঘাণাদি ইন্জিয়, প্রধান । গন্কাদি-বিষয়বিশেষের গ্রাহকত্বই প্রধানত্ব। এবং এ বিষয়-বিশেষের 
অভিব্যক্তি-ব্ষিয়ে সামর্গাই গুণোতকর্ষ। ভাষ্যকার এইরূপ বলিলেও, বার্তিককাঁর শ্ত্রাণ, রদনা ও 
চক্ষুরিক্দ্িয়ের যথাক্রমে চতুগুণত্ব, ত্রিগুণত্ব ও দ্বিগুণত্বই স্ৃত্রোক্ত প্রধানত্ব বলিয়াছেন। শ্রাণাদি 
ইন্দিয়ে ববাক্রমে পূর্বোক্ত গুণচতুষ্টয়, গুণত্রয় ও গুণদ্বয় থাকিলেও, তন্মধ্যে যথাক্রমে গন্ধ, রস ও 
রূপের উৎকর্ষপ্রযুক্তই উহার! যথাক্রমে গন্ধ, রস ও রূপেরই ব্যঞ্জক হয়; ভাষ্যকার দৃষ্টাস্ত দ্বারা এই 
সিদ্ধান্তের ব্যাথা করিয়াছেন যে, যেমন পাথিব বাহ্‌ দ্রব্য গন্ধাদি চতুগু গবিশিষ্ হইলেও। উহ! 
পৃথিবীর এ চারিটি গুণেরই বাঞ্জক হয় না,কিস্ত গন্ধ গুণের উৎকর্ষপ্রযুক্ত গন্ধেরই ব্যঞ্তক হয়, তন্রপ 
ঘ্াণেন্দিয় গন্ধাদিচতূগুণ বিশিষ্ট হইলেও, তাহাতে গন্ধের উতৎকর্ষপ্রবুক্ত তাহ গন্ধেরই ব্যঞ্ক হয়। 
এইরূপ রসাদি জ্রিগুণবিশিষ্ট জলীয় বাহ্‌ দ্রব্যের স্তায় রসনেক্দিয়ে রসাধিগুধত্রযন থাকিলেও, 
রসের উৎকর্ষপ্রযুক্ত উহা! রসেরই ব্যঞ্জক হয়, রসাদি গুপত্রয়েরই ব্যপক হয় না। এইরূপ 
রূপাদি-গুণঘয়বিশি্৯ তৈজন বাহ্‌ দ্রব্যের গ্ায চক্ষুরিন্্রিয়ে ই গুণঘয় থাকিলেও, রূপের 
উতকর্ষপ্রযুক্ত উহা রূপেরই ব্যঞক হয়। মুলকথা, যে দ্রব্যে যে সমস্ত গুণ আছে, সেই 
্রব্যাত্বক ইন্জ্রিয় দেই সমস্ত গুণেরই ব্ঞ্রক হইবে, এই রূপ নিয়মে কোন প্রমাণ নাই। 
ডাণাি ইন্ডিয়ত্রয়ের পার্িবস্বাদি সাধনে যে পার্থিব, জলীয় ও তৈজস দ্রবাকে ৃষ্টাস্তরূপে 
গ্রহণ করা যা, তাহারাও সর্বগুপের ব্গক নহে। তন ট্াস্তে ত্রাণাদি ইজ্জিয়ত্রয়ও যথাক্রমে 
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গন্ধার্দি এক একটি গুণেরই ব্যঞ্জক হইয়া থাকে । কিন ঘ্রাণেন্িয়ে গন্ধই আছে, অত এব গ্রাণেক্দরিয় 
গন্ধেরই গ্রাহক এবং রসনেক্িয়ে রদই আছে, অত এব উহা! রসেরই গ্রাহক, ইত্যাদিরূপে অনুমান 
দ্বারা প্রকৃত সাধ্য সিৰ করা যায়না। কারণ, পূর্বোক্ত মতবিশেষ থগ্ডন করিয়া মহর্ধি 
পৃথিব্যার্দি ভূতবর্গের যেরূপ গুণনিয়ম সমর্গন করিয়াছেন, তদনুসারে পার্থিব স্রাণেক্জিয়ে গন্ধের 
ম্তায় রস, রূপ ও স্পর্শও আছে। সুতরাং গ্রাণেজ্দির এ রসাদি গুণের৪ গ্রাহক হইতে পারে। 
স্থতরাং এরূপ প্রতিস্তা করা যায় না। প্ররূপ প্রতিজ্ঞা করিয়! প্রাণাদি ইব্দ্েয়ের গন্ধাদি-গ্রাহকত্ব 
সাধন করিলে, উহার! স্বগত সব্বগুণেরই গ্রাহক হইতে পারে। সুতরাং পূর্বোক্ত গুণোৎকর্ষ- 
বশতঃই ভ্রাপাদি-ইন্জিয় গন্ধাপি-বিষয়বিশেষের গ্রাহক হয়, ইহাই বলতে হইবে ॥৬৮। 

ভাষ্য । কিং কৃতং পুনর্ব্যবস্থানং কিঞ্চিৎ পার্থিবমিক্ড্িয়ং ন সর্ববাণি, 
কানিচিদাপ্যতৈজসবায়ব্যানি ইন্ড্রিয়াণি ন সর্ববাণি ? 

অন্ুবাদ। (প্রম্ন ) কোন ইন্দ্রিয়ই পার্থিব, সমস্ত ইন্দ্রিয় নহে, কোন ইন্দ্রিয় 
বর্গই ( যথাক্রমে ) জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়, সমস্ত ইন্দ্রিয় নহে, এইরূপ ব্যবস্থা কি 
প্রযুক্ত £ অর্থাৎ এরূপ নিয়মের মূল কি ?-_ 


সুত্র। তদ্ব্যবস্থানস্ত ভূয়স্ত্াৎ ॥২৩৯॥২১০৭॥ 

অনুবাদ । ( উত্তর) সেই ইন্দ্রিয়বর্গের ব্যবস্থা! (পার্ধিত্বাদি নিয়ম ) কিন্ু 
ভূয়ন্্ব ( পার্ধিবাদি-ভাগের প্রকর্ষ )-বশতঃ বুঝিবে । 

ভাষ্য । অর্থনির্তিসমর্থম্ত প্রবিভক্তম্ত দ্রব্ব্য সংসর্গয পুরুষ- 
₹স্কারকাঁরিতো! ভূয়্ত্ং। দৃষ্টো! হি প্রকর্ধে ভূয়ন্ত্রশব্দঃ, প্রকৃষ্টো। যথা 
বিষয়ে! ভূয়ানিত্যুচ্যতে | যথা পৃথগর্থত্রিয়াসমর্থানি পুরুষসংক্কারবশা- 
দ্বিষৌষধিমণিপ্রভৃতীনি দ্রব্যাণি নির্ববর্ত্যন্তে, ন সর্ববং সর্ববার্থং, এবং পৃথগ- 
বিষয়গ্রহণসমর্থানি স্রাণাদীনি নির্ববত্্যন্তে, ন সর্বববিষয়গ্রহণসমর্থানীতি । 

অনুবাদ । পুরুষার্থ-সম্পাদনসমর্থ প্রবিভক্ত (অপর দ্রব্য হইতে বিশিষ্ট ) 
দ্রব্যের পুরুষসংস্কারজনিত অর্থাৎ জীবের অনৃষ্টবিশেষজনিত সংসর্গ “ভূয়ন্তব”। 
যেহেতু প্রকর্ষ অর্থে *ভুয়ন্্র” শব্দ দৃষ্ট হয়; যেমন প্রকৃষ্ট বিষয় ভূয়ান্‌ এইরূপ 
কথিত হয়। ( তাৎুপর্ধ্য ) ষেমন জীবের অদৃষ্টবশতঃ বিষ, ওষধি ও মণি প্রভৃতি 
দ্রব্য পৃথক্‌ পৃথক প্রয়োজন-সাধনে সমর্থ হইয়া উৎপন্ন হয়, সমস্ত দ্রব্য সর্বব- 
প্রয়োজন-দাধক হয় না, তক্রপ স্রাণাদি ইন্দ্রিয় পৃথক পুথক্‌ বিষয়গ্রহণে সমর্থ 
হইয়াই উতুপন্ন হয়, সমস্ত বিষয় গ্রহণে সমর্থ হইয়া উৎপন্ন হয় না। 
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টিগ্ননী। প্রাণেক্দরিয়ই পার্থিব, রসনেন্দিয়ই জলীয়, চক্ষুরিক্জিয়ই তৈজস, এবং ত্বগিক্জরিয়ই বায়- 
বীয়-_এইরপ ব্যবস্থার বোধক কি? এতদুন্তরে মহর্ধি এই ুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, তুয়স্তবশতঃ 
সেই ইন্রিয়বর্গের বাবস্থা বুঝিতে হইবে] পুরুার্থপম্পাদনসমর্থ এবং দ্রব্যান্তর হুইতে বিশিষ্ট 
্রব্যবিশেষের অদৃষ্টবিশেষজনিত যে সংসর্গ, তাহাকেই ভাষাকার এখানে বলিয়াছেন-_“ভূয়ত্ব” 
এবং উহাকেই বলিয়াছেন--প্রকর্ষ। প্রকষ্ট বিষয়কে “ভুগ়ান্” এইরূপ বলা হয়, সৃতরাং “তৃয়' 
শবের দ্বার! প্রকর্ষ অর্থ বুঝা যায়। শ্বাণেন্দ্রিয়ে গন্ধের প্রত)ক্ষরূপ পুরুষার্থপম্পাদনসমর্থ এবং 
জব্যান্তর হইতে বিশিষ্ট যে পার্থিব দ্রব্যের সংসর্গ আছে, এ সংদর্গ জীবের গন্ধগ্রহণজনক 
অনৃষ্টবিশেষজ্জনিত, উবাই ভরাণেন্দিয়ে পার্থিব দ্রব্যের তুয়ন্্ বা প্রকর্ষ, তত্প্রযুক্তঈ ছ্াণেকজিয় 
পার্থিব। ইহ! সিদ্ধ হয় । এইরূপ রসনাদি ইন্দিয়ে যথাক্রমে রসাদির প্রত্যক্ষরূপ পুরুযার্থসম্পাদন- 
সমর্থ এবং জ্রব্যান্তর হইতে বিশিষ্ট যে জলাদি দ্রবোর সংসর্গ আছে, উহ! জীবের রসাদিংপ্রত্যক্ষ- 
জনক অদৃষ্টবিশেষজনিত, উহাই রসনাদি ইক্জিয়ে জলাদি ত্রব্যের তুয়ন্্ বা প্রফর্ষ, তৎপ্রযুক্তই 
এ রসনাদি ইন্দরিযরয় যথাক্রমে জলীয়, তৈজস, ও বায়বীয়-_-ইহা! সিদ্ধ হয়। ভাঁষকার স্ৃত্রোক্ত 
“ভুয়ন্্” শবের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে মহষির তাৎপর্যয ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সমস্ত দ্রবাই 
সমস্ত প্রয়োজনের সাধক হয় না। জীবের অনৃষ্টবিশেষবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন গ্রয়োজন- 
সম্পাদনে সমর্থ হয়। বিষ, মনি ও ওষধি প্রভৃতি দ্রব্য যেমন জীব্রে অদৃষ্টবিশেষবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন 
গ্রয়োজন-সাধনে সমর্থ হইয়াই উৎপন্ন হইয়াছে, তন্জপ প্রাণাদি ইন্জিয়ও গন্ধাদি ভিন্ন ভিন্ন বিষ. 
গ্রহণে সমর্থ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। সর্াবিষক়-গ্রহণে উহ্ছাদিগের সামর্থ্য নাই। অদৃষ্টবিশেষই 
ইহার মূল। এ অনৃষ্টবিশেষজনিত পূর্বোক্ত ভূয়স্ববশতঃ ঘ্রাণানি ইজ্জতের পার্থিবতধাদি নিয়ম 
বুঝা যায়, উহা অমূলক নহে ।৬ন 


ভাষ্য । শ্বগুণান্নোপলভন্ত ইন্ড্রিয়াণি কম্মাদিতি চে? 


অনুবাদ। (প্রশ্ন) ইন্দ্রিয়বর্গ স্বগত গুণকে উপলব্ধি করে না! কেন, ইহ 
যদি বল? 


ক্ত্র । অগুণানামিন্দ্িয়ভাবাৎ ॥৭০॥২৬৮।॥ 


অনুবাদ । (উত্তর) যেহেতু স্বগুণ অর্থাৎ গন্ধাদিগুণ-সহিত স্বাণা্দিরই 
ইল্জিয়ত্ব। 


ভাষ্য । স্বান্‌ গদ্ধাদীন্নোপলভন্তে ত্রাণাদীনি । কেন কারণেনেতি চে? 
স্বগুণৈঃ সহ প্রাণাদীনামিক্দ্িয়তাবাৎ। ক্ত্রাণং স্বেন গন্ধেন সমানার্ঘ- 
কারিণা সহ বাহাং গন্ধং গৃহ্বাতি, তস্ত স্বগন্ধগ্রহণং সহকারিবৈকল্যান্ন 
ভবতি, এবং শেষাণামপি । 


৭১ স্থৃত ] বাঁগস্যায়ন ভাষ্য ১৭৫ 


অন্ুবাদ। স্ত্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ স্বকীয় গন্ধাদিকে উপলব্ধি করে না। (প্রশ্ন) 
কি কারণপ্রযুক্ত, ইহা যদি বল (উত্তর) যেহেতু স্রাণাদির স্বকীয় গুণের 
(গন্ধাদির) সহিত ইন্দ্রিয়ত্ব আছে৷ স্রাণেন্দ্রিয় সমানার্থকারী (একপ্রয়োজন- 
সাধক ) স্বকীয় গন্ধের সহিত বাহা গন্ধ গ্রহণ করে, অর্থাৎ গন্ধ-সহিত শ্রাণেন্ট্রিয় 
অপর বাহা গন্ধের গ্রাহক হয়, সহকারি-কারণের অভাববশতঃ সেই শ্রাণেক্দিয় 
কর্তৃক স্বকীয় গন্ধের প্রত্যক্ষ জন্মে না। এইরূপ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত যুক্তি অনুসারে 
শেষ অর্থাৎ রসনাদি ইন্দ্রিয় কর্তৃকও (স্বকীয় রসাদির প্রত্যক্ষ জন্মে না )। 


টিগনী। শ্রাণাদি ইন্ড্িয় অন্ত দ্রব্যের গন্ধাদি গুণের প্রত্যক্ষ জন্মায়, কিন্ত স্বকীয় গন্ধাদির 
প্রত্যক্ষ জন্মায় না, ইহার কারণ কি? এতছুনরে মহধষি এই স্ত্রের দ্বার বলিয়াছেন 
যে, স্বকীয় গন্ধাদি-গুণ-সহিত ঘ্রাণাদিই ইঞ্জিয়। কেবল ভ্রাণাদি দ্রব্যের ইন্জিয়ত্ব নাই। 
আণাদি ইন্জিয়ে গন্ধার্দি গুণ না থাকিলে, এ দ্রাণাদি অন্ত দ্রব্যের গন্ধাদির প্রত্যক্ষ জন্মাইতে 
পারেনা । সুতরাং ঘ্রাণাদি ইন্ড্রিয়ের দ্বারা অন্ত দ্রব্যের গন্ধাদি গুণের প্রত্যক্ষে এ দ্রাপাদি- 
গত গন্ধার্দি সমানার্থকারী, অর্থাৎ সহকারী কারণ। কিন্তু দ্রাণাদিগত গন্ধাদি নিজের 
গ্রতযক্ষে সহকারী কারণ হইতে পারেনা । পরস্থত্রে ইহা ব্যক্ত হইবে। স্থতরাং সহকারী 
কারণ না থাকায়, ্াণাদি ইন্জিয় স্বকীয় গন্ধাদির প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে ন!। প্রাণাদি 
ইঞ্জিয় প্রত্যক্ষের করণ হইলেও, ভাষ্যকার এখানে ইন্জিয়ে প্রত্যক্ষের কর্তৃত্ব বিবক্ষ করিয়া 
"গদ্ধং গৃহাতি” «ইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। করণে কর্তৃত্বের উপচাঁরবশতঃ ভাষ্যকার অন্থাত্রও 
এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। নব্যগস্থকারও এরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। যথ| গ্গৃহাতি চক্ষুঃ 
সম্বন্ধাদালোকোড়, তরূপয়োঃ--ভষাপরিচ্ছেদ ॥ ৭০ | 


ভাষ্য । যদি পুনর্গন্ধঃ সহকারী চ স্তাঁদ্প্রাণস্ত, গ্রাহশ্চেত্যত আহ-- 
অনুবাদ। গন্ধ যদি স্াণেন্দ্রিয়ের সহকারীই হয়, তাহা হইলে গ্রাহাও হউক ? 
এই জন্য অর্থাৎ এই আপত্তি নিরাসের জন্য ( পরবণ্তি-সৃত্র ) বলিতেছেন। 


ুত্র। তেনৈব তস্তাগ্রহণাচ্চ ॥৭১।২৬৯। 
অনুবাদ । এবং যেহেতু তদ্বারাই তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। 
ভাষ্য । ন ব্বগুণোপলদ্ধিরিক্ড্িয়াণাং । যো করতে যথ! বাহৃং দ্রব্যং 
চক্ষুষা গৃহৃতে তথা তেনৈব চক্ষুষ। তদেব চক্ষুগৃ্থতাঁমিতি তাদৃগিদং, 
তুল্যে স্থ্যভয়ন্র প্রতিপত্তি-হেত্বভাব ইতি । 
অনুবাদ। ইন্দ্রিয় অর্থা স্বাণাদি চারিটি ইন্দ্রিয় কর্তৃক স্বকীয় গুণের প্রত্যক্ষ 
হয় না। যিনি বলেন--“যেমন বাহ দ্রব্য চক্ষুর দ্বারা গৃহীত হয়, তন্রুপ সেই 
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চক্ষুর দ্বারাই সেই চক্ষুই গৃহীত হউক ?” ইহা! তত্রপ, অর্থাৎ এই আপত্তির গ্তায় 
ূর্বেবাস্ত আপত্তিও হইতে পারে না, যেহেতু উভয় স্থলেই জ্ঞানের কারণের 
অভাব তুল্য । 


টিগ্রনী | গ্রাণাদি ইন্দিয়ের দ্বারা এ ঘ্াঁণাদিগত গদ্ধাদির প্রতাক্ষ কেন হয় না? এগন্ধাদি 
ঘ্বাণাদির সহকারী হইলে, তাহার গ্রাহা কেন হইবে লগা? এতছুন্তরে মহষি এই সৃত্রের দ্বারা 
আবার বলিয়াছেন ষে, ততদ্বারাই তাহার জ্ঞান হয় না, এজন্ঠ ত্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের ছার! স্বকীয় 
গন্ধাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে ন!। ভাষ্যকার স্বব্রতাৎপর্যয বর্ণন করিতে প্রথমে মহ্ষির 
এই হ্বত্রোক্ত হেতুর সাধ্য নির্দেশ করিয়াছেন । মহর্ষি পূর্বন্থত্রে গৃন্ধাি গুণসহিত ভ্রাণাদি- 
কেই ইঞ্জিয় বলিয়া ঘ্বাপাদিগত গন্ধাদিও যে এ ইন্দিয়ের স্বরূপ, ইহা! প্রকাঁশ করিয়ছেন। 
তাহা হইলে ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয় নিজের স্বরূপের গ্রাহক হইতে না পারায়, তদ্গত গন্ধাদির 
প্রত্যক্ষের আপত্তি কর! যায় না। শ্তরাণেক্দিয়ের গন্ধ শ্রাণেক্সিয়গ্রাহা হইলে, গ্রাহা ও গ্রাহক 
এক হইয়! পড়ে, কিন্ত তাহা হইতে পারে না। কে'ন পদার্থ নিজেই নিজের গ্রাহক হয় 
না। তাহা হইলে যেচক্ষুর দ্বার বাহ্‌ দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেই চক্ষুর দ্বার! দেই 
চক্ষুরই প্রত্যক্ষ বেন হয়না? এইরূপ আপত্তি না! হওয়ার কারণ কি? যদি বল, ইন্দ্িয়ের 
দ্বারা সেই ইন্দছিয়ের প্রতাক্ষ কখনও দেখা যায় না, সুতরাং তাহার কারণ নাই, ইহ! বুঝ! যায়। 
তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের ছার! স্বগত গঞ্চাদি-গুণের প্রত্যক্ষও কুত্রাপি দেখা যায় না। স্তরাং 
তাহারও কারণ নাই, ইহা বুঝিতে পারি। তাহ! হইলে সেই ইন্দিয়ের দ্বারা সেই ইন্দ্িয়ের 
প্রত্যক্ষের আপত্তির স্তায় সেই ইন্দ্রির়গত গন্ধাদিগুণের প্রত্যক্ষের আপন্তিও কারণাভাবে 
নিরন্ত হয়। প্রতাক্ষের কারণের অভাব উভয় স্থলেই তুল্য। বস্ততঃ ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ে উদ্ভূত 
গন্ধাদি না থাকায়, এঁ গন্ধাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ উদ্ভূত গন্ধাদিই প্রত্যক্ষের 
বিষয় হইয়া থাকে 1৭১1 


সুত্র । ন শবগুণোপলক্ধেঃ ॥৭২।২৭০।॥ 
অনুবাদ। ( পুর্ববপক্ষ ) না; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বার! স্বগতগুণের প্রত্যক্ষ হয় না, 
ইহা বল! যায় না, যেহেতু শব্দরূপ গুণের প্রত্যক্ষ হুইয়। থাকে। 
ভাষ্য । স্বগুণান্নোপলভন্ত ইন্ড্রিয়াণীতি এতন্ন ভবতি। উপলভ্যতে 
হি স্বগুণঃ শব্দঃ শ্রোত্রেণেতি । 
অনুবাদ। ইন্দ্রিয়বর্গ স্বকীয় গুণকে প্রত্যক্ষ করে না, ইহা হয় না, অর্থাৎ এ 


সিদ্ধান্ত বল! যায় না। কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয় কর্তৃক স্বকীয় গুণ শব্দ উপলব্ধ হইয়! 
থাকে। 


০০০১ বাৎস্তায়ন ভাষ্য ১৭৭ 
টিগ্নী। ইন্জিয়ের দ্বারা স্বকীয় গুণের প্রত্যক্ষ হয় না, এই পূর্বোক্ত দিদ্ধান্তে মহধি এই 
সত্রের দ্বারা! পুর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, শরবণেন্ছিয়ের দ্বারা শবের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধাস্ত 
বলা যায় না। শ্রবণেন্ধিয় আকাশাত্ম ক, শব আকাশের গু৭, শ্রবপেজ্ছিয়ের দ্বারা শ্বগত শবেরই 
প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা মহর্ষি গোতমের দিদ্ধাস্ত ) সৃতরাং ইন্জিক্বর্গ স্বথগত-গুণের প্রত্ক্ষের করণ 
হয় না, ইহ! বলা যাইতে পারে না ॥ ৭২ ॥ 


নুত্র। তদ্ুপলব্ষিরিতরেতরদ্রব্গুণবৈধর্ধ্যাৎ ॥ 


॥৭৩1২৭১॥ 


অনুবাদ । ( উত্তর ) ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ও গুণের বৈধন্ম্যবশতঃ তাহার ( শবরূপ 
গুণের ) প্রত্যক্ষ হয়। 


ভাষ্য । ন শব্দেন গুণেন সগুণমাকাশমিক্দ্রিয়ং ভবতি। ন শব্দঃ 
শব্দন্য ব্যঞ্জকঃ ন চ ত্রাণাদীনাঁং স্বগুণগ্রহণং প্রত্যক্ষং, নাপ্যনুমীয়তে, 
অনুমীয়তে তৃ শ্রোত্রেণাকাশেন শব্দস্ গ্রহণং শব্দগুণত্বপ্থাকাশস্তেতি । 
পরিশেষশ্চানুমানং বেদিতব্যং | আত্ম তাবৎ শ্রোতা, ন করণং, মনসঃ 
শ্রোএত্বে বধিরত্বাভাবঃ, পৃথিব্যাদদীনাং ব্রাণাদিভাবে সামর্থ্যং, শোত্রভাবে 
চাঁসামর্ধ্যং। অস্তি চেদং শ্রোত্রং, আকাশঞ্চ শিষ্যতে, পরিশেষাঁদাকাঁশং 
শ্রোত্রমিতি ৷ 

ইতি বাঁতস্তায়নীয়ে ন্যায়ভাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়স্তাদ্যমাহ্িকং ॥ 


অনুবাদ। শব্ধগুণ হইতে অভিন্নগুণযুক্ত অর্থাৎ শব্দরূপ গুণযুক্ত আকাশ 
ইন্দ্রিয় নহে। শব্দ শকের ব্যপক নহে। এবং স্বাণাদি ইন্দ্রিয়ের স্বকীয় গুণের 
উপলব্ধি প্রত্যক্ষ নহে, অনুমিতও হয় না, কিন্তু আকাশরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বার! 
শব্ের প্রত্যক্ষ ও আকাশের শব্খরূপ গুণবন্ত অনুমিত হয়। ্পরিশেষ” অনুমানই 
জানিবে। (যথা )-_ আত্ম শ্রবণের কর্তা, করণ নহে, মনের শ্রোত্রত্ব হইলে 
বধিরত্বের অভাব হয়। পুথিব্যাদির শ্াণাদিভাবে সামর্থ আছে, শ্রোত্রতাবে সামর্থাই 
নাই ॥। কিন্তু এই শ্রোত্র আছে, অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার্ধ্য । আকাশই 
অবশিষ আছে, অর্থাৎ আকাশের শ্রবণেন্দ্িযত্বের বাধক কোন প্রমাণ নাই, 
(স্থতরাং ) পরিশেষ অনুমানবশতঃ আকাশই শ্রবণেক্দ্রিয়। ইহা সিদ্ধ হয়। 

বাস্যায়ন-প্রণীত ন্যায়ভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায়ের. প্রথম আহিক সমাপ্ত ॥ 


ও 


১৭৮ হ্যায়দর্শন | ৩অ* ১আ* 


চিগ্রনী। পূর্ব্ত্রোক্ত পুর্ববপক্ষের সমাধান করিতে মহধি এই সুত্রের দারা বলিয়াছেন যে, 
আপাদি ইন্ডিয়ের হ্বারা শ্বগত গন্ধাঁদির প্রত্যক্ষ ন! হইলেও, শ্রবপেত্দ্িয়ের ছারা শ্থগত শবের গ্রজ্যক্ষ 
হইয়া, থাকে, এবং 'তাহ! হইতে পারে) কারণ, সমস্ত দ্রব্য ও সমস্ত গুণই এক প্রকাঁর নহে | 
ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ও গুণের পরম্পর বৈধর্ধ্য আছে। গ্রাণাদি চারিটি ইন্্রিয়রূপ দ্রব্য হইতে এবং 
উহাদিগের স্বকীয় গুণ গন্ধা্দি হইতে শ্রবণেক্দিয়রূপ দ্রব্য এবং তাহার স্বকীয় গুণ শব্দের বৈধর্দ্য 
থাকায়, শ্রবণেক্জিয় স্বকীয় শব্ধের গ্রাহক হইতে পাঁরে । ভাষ্যকার এই বৈধন্ম্য বুঝাইতে প্রথমে 
বলিয়াছেন যে, প্রাণাদি ইন্জিয়ের ন্যায় আকাশ শ্বকীয় গুণযুক্ত হইয়াই, অর্থাৎ শব্দাত্বক গুণের 
সহিতই, ইন্জ্রিয় নহে । কারণ, শ্রবণেক্জিয়ের স্বগত শব্দ, শৰের প্রত্যক্ষে কারণ হয় না। আকাশ- 
রূপ শ্রবণেন্দ্িয় নিত্য, সুতরাং শব্দোৎপত্তির পুর্ব্ব হইতেই উহ বিদামান আছে। শ্রবণেক্িয়ে 
শব্দ উৎপন্ন হইলে সেই শবেরই প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে। স্থতরাং এ শব এ শবের ব্যঞ্জক 
হইতে ন| পারায়, এঁ শব্ব-সহিত আকাশ শ্রবণেন্দ্রিয় নহে, ইহ! স্বীকার্ধা। সুতরাং শ্রবণেক্জিয়ে 
উৎপন্ন শব এ শ্রবণেক্জিয়ের স্বরূপ না হওয়ায়, শ্রবণেক্দিয়ের ছারা শ্বকীয় গুণ শব্ের প্রত্যক্ষ 
হইতে পারে ও হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাণাদি ইন্দ্িয়স্থ গন্ধ, রদ, রূপ ও স্পর্শ যথাক্রমে প্রাণাদি 
চাঁরিটি ইন্জিয়ের স্বরূপ হওয়ায়, ঘ্রাণাদির দ্বারা স্বকীয় গন্ধাদির প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। সুতরাং 
ইন্জিয় স্বকীয় গুণের গ্রাহক হয় না, এই যে সিদ্ধান্ত বল! হইয়াছে, তাহা ভ্রাণা্দি চারিটি ইন্দিয়ের 
সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে । ভাষ্যকার মহর্ষির কথ! সমর্থন করিতে আরও বলিয়াছেন যে, স্রাণাঙ্গিগত 
গন্ধাদিগুণের প্রতাক্ষবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, উহা! প্রত্যক্ষসিদ্ধও নহে, অনুমানসিদ্ধও নছে। 
কিন্তু শ্রবণেন্দ্িয়ের দ্বারা ষে শ্থগত-শবের প্রত্যক্ষ হয়, এবং শব্দ ষে আকাশেরই গুণ, এ বিষয়ে 
অনুমান-প্রমাণ আছে। ভাষ্যকার এ বিষয়ে “পরিশেষ” অনুমান অর্থাৎ মহর্ষি গোতমোক্ত 
“শেষবৎ” অনুমান প্রদর্শন করিতে শেষে বলিয়াছেন ধে, আত্ম। শব্শ্রবণের কর্তা, সুতরাং তাহ! 
শব্শ্রবণের করণ নহে। মন নিত্য পদার্থ সুতরাং মনকে শ্রবণেক্জিয় বলিলে, জীবমাত্রেরই 
অবণেক্দ্িয় সর্বদা, বিদ্যমান থাকায়, বধির কেহই থাকে না। পৃথিব্যাদি-তৃতচতু্টয় স্রাণাদি 
ইন্জিয়েরই প্রকৃতিরূপে সিদ্ধ, সুতরাং উহাদিগের শ্রোব্রভাবে সামর্থ/ই নাই । মুতরাং অবশিষ্ট 
আকাশই শ্রবণেন্দিয়, ইহা সিদ্ধ হয় । তাৎপর্ধ্য এই যে, শব্ধ যখন প্রত্যক্ষসিদ্*, তখন এ শব- 
প্রত্যক্ষের অবশ্ত কোন করণ আছে, ইহা' শ্বীকার্য্য, উহ্থার নামই শ্রোত্র। কিন্তু আত্মা, মন এবং 
পৃথিব্যা্দি আর কোন পনার্থকেই শব্দ-প্রত্যক্ষের করণ বলা! যায় না| উদ্দ্োতকর ইহা! বিশদরূপে 
বুঝাইয়াছেন । অন্য কোন পদার্গই শব্দ-প্রত্যক্ষের করণ নহে, ইহা সিদ্ধ হইলে, অবশিষ্ট আকাশই 
শ্রোত্র, উহা “পরিশেষ” অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয় ॥ ৭৩॥ 


অর্থপরীক্ষাপ্রকরণ ও প্রথম আহক সমাপ্ত ॥ 


৯ 


দ্বিতীয় আন্িক 


ভাষ্য । পরীক্ষিতানীন্দরিয়াণ্যর্থাশ্চ, বুদ্ধেরিদানীং পরীক্ষাক্রমঃ । 
পা কিমনিত্যা নিত্য! বেতি | কুতঃ সংশয়ঃ ? 


অনুবাদ । ইন্ড্রিয়সমূহ ও অর্থসমুহ পরীক্ষিত হইয়াছে, এখন বুদ্ধির পরীক্ষার 
স্থান। ( সংশয় ) সেই বুদ্ধি কি অনিত্য অথব। নিত্য ? (প্রশ্ন) সংশয় কেন, অর্থাৎ 
এঁ সংশয়ের হেতু কি? 


সুত্র। কর্মাকাশসাধর্ম্যাৎ সংশয়ও ॥১।২৭২॥ 
অন্ুবাদ। (উত্তর) কর্ম ও আকাশের সমানধর্মমপ্রযুক্ত সংশয় হয়, [ অর্থাৎ 
অনিত্য পদার্থ কম্ম ও নিত্যপদার্থ আকাশের সমান ধর্ম্ম স্পর্শশূন্যতা প্রভৃতি বুদ্ধিতে 

আছে, তুপ্রযুক্ত “বুদ্ধি কি অনিত্য, অথব! নিত্য ?” এইরূপ সংশয় জন্মে ]। 


ভাষ্য । অস্পর্শবস্্ং তাভ্যাং সমানে ধন্ন উপলভ্যতে বুদ্ধো, 
বিশেষশ্চোপজনাপায়ধর্্মবত্বং বিপর্ষ্যয়শ্চ যথাব্ব*মনিত্যনিত্যয়োস্তম্তাং 
বুদ্ধো নোপলভ্যতে, তেন সংশয় ইতি । 


অনুবাদ। সেই উভয়ের অর্থাৎ সুত্রোক্ত কর্ম ও আকাশের সমান ধর্ম স্পর্শ 
শূন্যতা, বুদ্ধিতে উপলব্ধ হয়, এবং উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্ম্মবন্বরূপ বিশেষ এবং অনিত্য ও 
নিত্য পদার্থের যথাযথ বিপর্যয়, অর্থাৎ নিত্যত্ব, অথবা অনিত্যত্ব, বুদ্ধিতে উপলব্ধ 
হয় না, সুতরাং ( পুর্বেবাক্তরূপ ) সংশয় হয়। 


টিপ্পনী। মহধি এই অধ্যায়ের প্রথম আহিকে ষথাক্রমে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় ও অর্থ__ 
এই সতুব্বিধ প্রমেয়ের পরীক্ষা করিয়া, দ্বিতীয় আহ্বিকে যথাক্রমে বুদ্ধি ও মনের পরীক্ষা 
করিয়াছেন । বুদ্ধি-পরীক্ষায় ইন্ডরিয়-পরীক্ষা ও অর্থ-পরীক্ষা আবশ্থক, ইন্দ্রিয় ও তাহার গ্রাহ 
অর্থের তত্ব ন৷ জানিলে, বুদ্ধির তত্ব বুঝ! যায় না, সুতরাং ইন্দ্রির় ও অর্থের পরীক্ষার পরেই 
মহুষির বুদ্ধির পরীক্ষা সঙ্গত । ভাষ্যকার এই সঙ্গতি ুচনার জন্তই এখানে প্রথমে “ইন্দ্রিয় ও 
অর্থ পরীক্ষিত হইয়াছে”, ইত্যাদি কথ! বলিয়াছেন । ভাষ্য “পরাক্ষাক্রমঃ” এই স্থলে 
তাৎপর্য্টাকাকার “ক্রম” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, স্থান । 

সংশয় ব্যতীত কোন পরীক্ষাই হয় না, বুদ্ধির পরীক্ষা করিতে হইলে, তথ্িষয়ে কোন 
প্রকার সংশয় প্রদর্শন আবশ্তক, এজন্য ভাষ্যকার এ বুদ্ধি কি অনিত্য ? অথবা নিত্য 1-_-এইরূপ 





পিট পিপিসপী ৭ পপ শা ০ 


১। বধান্বস্ত বথাবখং।-্অঙন্রকোব) অব্য়বগ 8৪৬৪ 


১৮৩ ন্যায়দর্শন | ৩অ*, ২আ০ 


সংশর প্রদর্শন করিয়া, এ সংশয়ের কারণ প্রদর্শন করিতে মহধির এই স্ৃত্রের অবতারণা 
করিয়াছেন। সমান ধর্মের নিশ্চয় সংশয়েক্র এক প্রকার কারণ, ইহা প্রথম অধ্যায়ে সংশয়লক্ষপন্থত্রে 
মহধি বলিয়াছেন। অনিত্য পদার্থ কর্ম এবং নিত্য পদার্থ আকাশ, এই উভয়েই স্পর্শ 
না থাকার; স্পর্শশুন্তত! এ উভয়ের সাধন্দ্য বা সমান ধর্ম ৷ বুদ্ধিতেও স্পর্শ না থাকায়, তাহাতে 
পূর্ব্বেক্ত অনিত্য ও নিত্য পদার্থের সমান ধর্ম স্পর্শশুন্ত তার নিশ্চয়জন্ত বুদ্ধি কি অনিত্য? 
অথবা নিত্য? এইরূপ সংশয় হইতে পারে। কিন্তু সমান ধর্মের নিশ্চয় হইলেও, যদি 
বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় অথবা সংশয়বিষয়ীতভৃত ধর্মদবয়ের মধ্যে কোন একটির বিপর্যয় অর্থাৎ 
অভাবের নিশ্চয় হয়, তাহ! হইলে সেখানে সংশয় হইতে পারে না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন 
যে, বুদ্ধিতে উৎপতি বা বিনাশধর্দরূপ বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় নাই, এবং অনিত্য ও নিত্য 
পদার্থের স্বরূপের বিপর্যয় অর্থাৎ নিত্যত্ব বা অনিত্যত্বের নিশ্চয়ও নাই, সুতরাং পূর্বোক্ত 
সংশয়ের বাধক ন! থাকায়, পূর্বোক্ত সমান ধর্ণের নিশ্চয়জন্য বুদ্ধি অনিত্য কি নিত্য 1-_-এইরূপ 
সংশয় হয়। মহষি পূর্বোক্ত কারণজন্ত বুদ্ধিবিষয়ে পূর্বোক্তরূপ সংশয় হুচন! করিয়াছেন! 


ভাষ্য । অনুপপন্নরূপঃ খন্বয়ং সংশয়ঃ, সর্ববশরীরিণাঁং হি প্রত্যাত্- 
বেদনীয়া অনিত্য। বুদ্ধিঃ সুখাদ্িবত | ভবতি চ সংবিত্তিজ্ণস্তামি, জানামি 
অজ্ঞাসিষমিতি, ন চোঁপজনাপায়াবন্তরেণ '্রৈকাল্যব্যক্তিঃ, ততশ্চ ভ্রৈকাল্য- 
ব্যক্তেরনিত্য। বুদ্ধিরিত্যেত্ সিদ্ধং । প্রমাঁণসিদ্ধঞ্চেদং শাস্ত্রেৎপুযুক্ত- 
“মিক্দরিয়ার্থসন্গিকর্ষোৎুপন্নং৮ “ষুগপজ.জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসে। লিঙ্গ”মিত্যেব- 
মাদি। তস্মাৎ সংশয়প্রক্রিয়ানুপপত্তিরিতি | 
ৃষ্টিপ্রবাদোপালভার্ঘন্ত প্রকরণং, এবং হি পশ্যান্তঃ প্রবদন্তি সাংখ্যাঃ 
পুরুষন্তাত্তঃকরণভূতা নিত্য বুদ্ধিরিতি। সাধনঞ্চ প্রচক্ষতে__ 

অনুবাদ। ( পুর্ববপক্ষ ) এই সংশয় অনুপপন্নরূপই, ( অর্থাৎ বুদ্ধি অনিত্য কি 
নিত্য ? এই সংশয়ের স্বরূপই উপপন্ন হয় না _উহ! জন্মিতেই পারে নাঃ) যেহেতু বুদ্ধি 
সুখাদির ন্যায় অনিত্য বলিয়! সর্ববজীবের প্রত্যাত্মবেদনীয়, অর্থাত জীবমাত্র প্রত্যেকেই 
বুদ্ধি বা জ্ঞানকে স্ুুখছুঃখাদির ম্যায় অনিত্য বলিয়াই অনুভব করে। এবং প্জানিব*, 
“্জীনিতেছি”, “জানিয়াছিলাম”__এইরূপ সংবিত্তি ( মানস অনুভব ) জন্মে। কিন্ত 
( বুদ্ধির ) উৎপত্তি ও বিনাশ ব্যতীত (এ বুদ্ধিতে ) ভ্রৈকাল্যের ( অতীতাদিকাল- 
ত্রয়ের ) ব্যক্তি ( বোধ ) হয় না, সেই ভ্ররেকাল্যের বোধবশত:ও বুদ্ধি অনিত্য, ইহা 
সিদ্ধ আছে। এবং প্রমাণসিদ্ধ, ইহা (বুদ্ধির অনিত্যত্ব ) শান্ত্রেও ( এই ন্যায়- 
দর্শনেও ) উত্ত। হইয়াছে, ( যথ! ) “ইন্দরিয়ার্থসম্নিকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন”, “যুগপৎ 


১০০) বাত্স্যাঁয়ন ভাষ্য ১৯৮১ 


জ্ভানের অনুৎ্পত্তি মনের লিঙ্গ” ইত্যাদি ( ১ম অঃ) ১ম আঃ 181১৬ । ) অতএব 
ংশয়প্রক্রিয়ার অর্থাৎ পুর্ব্বোক্তপ্রকার সংশয়ের উপপত্তি হয় না। (উত্তর) 
কিন্তু দ্ষ্টিপ্রবাদের” অর্থাৎ সাংখ্যদৃষ্টি বা সাংখ্যদর্শনের মতবিশেষের খণ্ডের 
জন্য প্রকরণ [ অর্থাৎ মহধি বুদ্ধিবিষয়ে সাংখ্য.মত খগ্ুনের জঙ্তই এই প্রকরণটি 
বলিয়াছেন || যেহেতু সাংখ্য-সম্প্রদায় এইরূপ দর্শন করতঃ বিচার দ্বারা নির্ণয় 
করতঃ ) পুরুষের অন্তঃকরণরূপ বুদ্ধি নিত্য, ইহা বলেন, ( তন্বিষয়ে ) সাধনও অর্থাৎ 
হেতু বা অনুমানপ্রমাণও বলেন। 
টিপ্পনী। ভাষ্যকার প্রথমে স্ৃত্রার্থ বর্ণন করিয়া, পরে নিজে পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি- 
বিষয়ে পুর্বোক্তরূপ সংশয় জন্মিতেই পারে না। কাঁরণ, বুদ্ধি বলিতে এখানে জ্ঞান। বুদ্ধি, 
উপলব্ধি ও জ্ঞান একই পদার্থ, ইহা মি প্রথম অধ্যায়ে (১ম আহঃ, ১৫শ স্তরে) বলিয়াছেন। 
ক্রমানুসারে এ বুদ্ধি বা জ্ঞানই এখানে মহযির পরীক্ষণীয় । এ বুদ্ধি বা জ্ঞান স্ুুখ-হুঃখাদির স্তায় 
অনিত্য, ইহা সর্ধজীবের অন্ভতবসিদ্ধ। এবং “আমি জানিব”, “আমি জানিতেছি”, “আমি 
আনিয়াছিলাম” এইরূপে এ বুদ্ধিতে ভবিষ্যৎ প্রভৃতি কালত্রয়ের বোধও হইয়৷ থাকে। বুদ্ধিবা 
জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ না থাকিলে, তাঁহতে পুর্বোক্তরূপে কালব্রয়ের বোধ হইতে পারে না। 
যাহার উৎপত্তি নাই, তাহাকে ভবিষ্যৎ বলিয়া এবং যাহার ধ্বংস নাই, তাহাকে অতীত বলিয়! শ্ররূপ 
যথার্থ বোধ হইতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধিতে পৃর্বোক্তরূপে কালক্রয়ের বোধ হওয়ায়, বুদ্ধি যে 
অনিত্য, ইহা সিদ্ধই আছে। এবং মহষি প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষলক্ষণে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে 
দইন্দিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎ্পন্ন বলিয়া, এ জ্ঞানের উৎপতি হয়, সুতরাং উহা! অনিত্য, ইহ বলিয়াছেন । 
এবং “যুগপৎ জ্ঞানের অনুত্পত্তি মনের লিঙ্গ”-_-এই কথা বলিয়া জ্ঞানের যে বিভিন কালে 
উৎপত্তি হয়, সুতরাং উহ অনিত্য, উহা বলিয়াছেন। সুতরাং প্রমাপসিদ্ধ এই তত্ব মহষি নিজে এই 
শাস্ত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন ৷ তাহা! হইলে পূর্বোক্তরূপ অনুভব ও শাস্ত্র দ্বারা যে বুদ্ধির অনিত্যত্ব 
নিশ্চিত, তাহাতে অনিত্যত্বের সংশয় কোনরূপেই হইতে পারে না। একতর পক্ষের নিশ্চয় 
থাকিলে সমানধর্মনিশ্চয়ার্দি কোন কারণেই আর সেখানে সংশয় জন্মে না। সুতরাং মহ্র্ষি এই 
সুত্রে ষে সংশয়ের সুচনা করিয়াছেন, তাহা! উপপন্ন হয় না। 
তবে মহর্ষি এ সংশয় নিরাস করিতে এখানে এই প্রকরণটি কিরূপে বলিয়াছেন ? এত দুত্তরে 
ভাষ্যকার তাহার নিজের মত বলিয়াছেন যে, সাংখ্য-সম্প্রদায় পুরুষের অস্তঃকরণকেই বুদ্ধি বলিয়া 
তাহাকে যে নিত্য বলিয়াছেন এবং তাহার নিত্যত্ব-বিষয়ে ষে সাধনও বলিয়াছেন, তাহার খণ্ডনের 
জন্যই মহর্ষি এখানে এই প্রকরণটি বলিয়াছেন । যদ্দও সাংখ্য-মতেও বুদ্ধির আবির্ভাব ও তিরো- 
ভাব থাকায়, বুদ্ধি অনিত্য । পপ্রকৃতিপুরুষয়োরন্তৎ সর্বমনিত্যং”--এই (৫1৭২) সাংখ্যহত্রের 
দ্বারা এবং “হেতুমদনিত্যত্বমব্যাপি”-ইত্যাদি (১০ম) সাংখ্যকারিকার দ্বারাও উক্ত সিদ্ধান্তই কথিত 
হয়ছে । তথাপি সাংখ্য-মণে অন্তঃকরপের নামই বুদ্ধি) প্রলয়কালেও মুলপ্রক্কতিতে উহার 
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অস্তিত্ব থাকে । উহ্থার জ্াবির্ভাব ও ।তিরোভাব হয় বলিয়া, উহার অনিত্যত্ব কথিত হইলেও, 
সাংখ্যমতে অদতের উৎপঞ্ডি ও সতের অত্যন্ত বিনাশ না থাক্ষায়, এ আস্তঃকরুপরূপ বুদ্ধিরও 
ষে কোনরূপে সর্ব! সন্তারপ নিত্যত্বই এখানে ভাষ/কারের আক্জপ্রেত। ভাষ্যকার এখানে 
সাংখ্যনম্মত বুদ্ধির পুর্বোক্তরূপ নিত্যত্বই এই প্রকরণের দ্বারা মহর্মির খণ্ডনীয় বলিয়াছেন। কিছু 
ভাষ্যকার প্রসতি এখানে স্ুত্রকারোক্ত সংশয়ের অন্ধুপপত্তি সমর্থন করিলেও, মহর্ষি যে তাহার 
পূর্বোক্ত পঞ্চম প্রমেয় বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানের পরীক্ষার জন্যই এই স্থত্রের দ্বারা সেই বুদ্ধিবিষয়েই 
কোন সংশয় প্রদর্শন করিয়াছেন; ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। সংশক্ন ব্যতীত পরীক্ষা হয় না। 
বিচার মাত্রই সংশয়পূর্বক। তাই মহর্ষি বুদ্ধিবিষয়ে পূর্ববোক্তরূপ সংশয় সথচন! করিয্াছেন। 
সংশয়ের বাধক থাকিলেও, বিচারের জন্য ইচ্ছাপূর্বক সংশয় ( আহার্য্য সংশয় ) করিতে হয়, ইহাও 
মহর্ষি এই স্থত্রের দ্বার! স্থচনা করিতে পারেন। তাই মনে হয়, বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি 
নব্যগণ পূর্বোক্তরূপ চিন্তা করিয়াই এই স্থত্রের দ্বার পুর্বোক্তরূপ সংশয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
তাহার! এখানে উক্তরূপ সংশয়ের কোন বাধকের উল্লেখ করেন নাই। 

ভাষ্যকারের পূর্বপক্ষ-ব্যাধ্য। ও সমাধানের তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে এখানে তাৎপর্ধ্টাকাকার 
বলিয়াছেন ষে, যে বুদ্ধি বা জ্ঞানকে মনের দ্বারাই বুঝা যায়, যাহাকে নাংখ্য-সম্প্রদায় বুদ্ধির বৃত্তি 
বলিয়াছেন, তাহার অনিত্যত্ব সাংখ্য-সন্প্রদায়েরও সম্মত। স্তবতরাং তাহার অনিত্যত্ব সংশয় 
কাহারই হইতে পারে না। পরন্ত সাংখ্য-সম্প্রদায় ষে বুদ্ধিকে মহৎ ও অন্তঃকরণ বলিয়াছেন, 
তাহার অস্তিত্ব'বিষয়েই বিবাদ থাকায়, তাহাতে ও নিত্যত্বাদি সংশয় ব৷ নিত্যত্বার্দি বিচার হ£তে পারে 
না। কারণ, ধর্মী অদিদ্ধ হইলে, তাহার ধর্শবিষয়ে কোন সংশয় বা বিচার হইতেই পারে না। 
সুতরাং এই প্রকরণের ঘারা বুদ্ধির নিত্যত্বাি বিচারই মহ্র্ষির মুল উদ্দেশ্তী নহে) কিন্তু এ 
বিচারের দ্বার! জ্ঞান হইতে বুদ্ধি যে পৃথক্‌ পদার্থ, অর্থাৎ বুদ্ধি বলিতে অস্তঃকরণ ; জ্ঞান তাহারই 
বৃতি, অর্থাৎ পরিণাম-বিশেষ, এই সাংখ্য-মত নিরন্ত করাই মহুধির মুল উদ্দেশ্ত। বুদ্ধির নিত্য্ব- 
সাধক কোন প্রমাণ নাই, ইহ! সমর্থন করিলে, জ্ঞানকেই বুদ্ধি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। 
সুতরাং বুদ্ধি, জ্ঞান ও উপলব্ধির কোনই ভেদ দিদ্ধ না হইলে, মহর্ষি গোতমের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তই 
সমর্থিত হইবে। তাই মহর্ষি এখানে উক্ত গুঢ় উদ্দেশ্তেই অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাংখ্যমত খণ্ডন 
করিতেই সামান্ততঃ বুদ্ধির নিত্যত্বানিত্যত্ব বিচার করিয়া অনিত্যত্ব সমর্থন করিয়াছেন । তাই 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন, “দৃষ্টি গ্রবাদোপালস্তার্থস্ত প্রকরণং |” 

এখানে সমস্ত ভাষ্যপুস্তকেই কেবল “দৃষ্টি” শব্দই আছে, “সাংখ্য-দৃষ্টি” এইরূপ স্পষ্টার্থবোধক 
শব্দ প্রয়োগ নাই, কিন্তু ভাষ্যকার ষে এরপই প্রয়োগ করিয়াছিলেন, ইছাও মনে আসে । সে যাহা 
হউক, ভাষ্যকারের শেষোক্ত “এবং হি পশ্স্তঃ প্রবদস্তি সাংখ্যাঃ” এই ব্যাথ্যার দ্বারা তাহার পূর্বোক্ত 
“ৃষ্টি” শের দ্বারাও সাংখ্য-ৃষ্টি ব1 সাংখাদর্শনই নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। এবং সাংখ্য-স্প্রদায় 
যে দৃষ্টি অর্থাৎ দর্শনরূপ জ্ঞানবিশেষপ্রযুক্ত “বুদ্ধি নিত্য” এইরূপ বাক্য বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের 
শর *প্রবাদ” অর্থাৎ বাক্যের “উপালস্ত” অর্থাৎ থণ্ডনের জন্তই মহর্ষির এই প্রকরণ, এইরূপ অর্থও 


১্্* ] বাগ্ক্যায়ন ভাষ্য ১৯৮৩ 


উ্ধারা দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু সাংখ্য-মন্প্রদায়ের বাক্যখণ্ডন ন! বলিয়া, মতখণ্ডন বলাই 
সম্থচিত । সুতরাং ভাষ্যে “গবাদ” শবের দ্বারা এখানে মতবিশেষ বা নিদ্ধাস্তবিশেষ অর্থই 
তাষাকারের অনভিপ্রেত বুঝা যায় । ভাষ্যকার ইহার পূর্বেও ( এই অধ্যায়ের প্রথম আহ্ছিকের 
৬৮ম স্তরের পুর্বভাষ্ে) মতবিশেষ অর্থেই “প্রবাদ” শবের প্রয়োগ করিয়াছেন। প্প্রধাদ” 
শব্ধ যে মতবিশেষ অর্থেও প্রাচীন কালে প্রযুক্ত হইত, ইহা আমর! “বাঁক্যপদীয়” গ্রন্থে মন্ামনীষী 
তর্তৃহরির প্রয়োগের দ্বারাও সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি*। তাহা হইলে “দৃষ্টি” অর্থাৎ সাংখ্যদর্শন বা 
সাংখ্য-শান্ত্রের যে পপ্রবাদ” অর্থাৎ মতবিশেষ, তাহার খগুনের জন্যই মহর্ষিক এই প্রকরণ 
ই্কাই ভাষ্যকারের উক্ত বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। অবশ্য এখানে সাংখ্যাচারধ্য মহর্ষি কপিলে্ছ 
জঞানবিশেষকেও সাংখ্যদৃষ্টি বলিয়া বুঝ! যাইতে পারে, ভ্ঞানবিশেষ অর্থেও প্দৃষ্টি” ও “দর্শন” শবের 
প্রয়োগ হইতে পারে । বৌদ্ধ পালিগ্রস্থেও এরূপ অর্থে “দৃষ্টি” বুঝাইতে “দিঈটি” শবের প্রয়োগ 
দেখ! যায়। পরন্ত পরবর্তী ৩৪শ হুত্রের ভাষ্যারস্তে ভাষ্যকারের “কম্তচিদর্শনং” এবং এই সৃক্রেঃ 
বার্ডিকে উদ্দ্যোতকরেক্র “পরস্ত দর্শনং” এবং চতুর্থ অধ্যায়ের সর্বশেষে ভাবাকারের প্অন্টোন্ঠ- 
প্রক্ঞনীকানি প্রাবাছুকানাং দর্শনানি” ইত্যাদি প্রয়োগের দ্বারা প্রাচীন কালে যে মতবা' 
সিদ্ধান্তবিশেষ মর্থেও “দর্শন” শবের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাও বুঝা যায়। ম্ুুতরাং “দৃষ্টি” শবের 
দ্বারাও মতবিশেষ অর্থ বুঝ! যাইতে পারে। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে যখন পৃথক্‌ করিয়া “প্রবাদ” 
শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন “দৃষ্টি” শবের দ্বারা তিনি এখানে সাংখ্য-শান্্রকেই 
গ্রহণ করিয়াছেন, মনে হয়। নচেৎ প্প্রবাদ” শব্ধ প্রয়োগের বিশেষ কোন প্রয়োজন বুঝা যায় 
ন1। স্থপ্রাচীন কালেও বাক্যবিশেষ বা শান্্রবিশেষ বুঝাইতেও “দর্শন” শবের প্রয়োগ হুইয়াছে। 
ভাষ্যকার বাৎক্জায়ন প্রথম অধ্যায়ে “অস্ত্যাত্বা ইত্যেকং দর্শনং” এই প্রয়োগে বাক্যবিশেষ 
অর্গেই দর্শন” শবের প্রয়োগ করিয়াছেন ( ১ম খণ্ড, ২১৩--১৪ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টব্য )। প্রাচীন 
বৈশেধিকাচার্যয প্রশত্তপাদও বাক্যবিশেষ বা! শান্ত্রবিশেষ অর্থে “দর্শন” শবেের প্রয়োগ 
করিয়াছেন | সেখানে “কিরণাবলী”কার উদয়নাচার্ধ্য এবং “ম্ায়কন্দলী”কার শ্রীধর তষ্টও 
“দর্শন” শবের দ্বারা এরূপ অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শারীরক-ভাষ্যে ভগবান্‌ শব্করাচার্যযও 
(২য় অঃ, ১ম ও ২য়পাদে) প্ওপনিষদং দর্শনং*, “বৈদ্িকম্ত দর্শনন্ত”, “অসমঞ্জসমিদং দর্শনং”, 
ইত্যাদি বাক্যে শীস্ত্রবিশেষকেই “দর্শন” শবের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও বুঝা! যাইতে 
পারে। "আত্মতত্ববিবেকে”্র সর্বশেষে উদয়নাচার্য্য “ন্তায়দর্শনোপসংহারঃ” এই বাক্যে ষ্ঠায়- 
শান্রকেই “ন্তায়দর্শন বলিয়াছেন । ফলকথা, যদ্দি ভাষ্যকার বাৎ্গ্তায়ন ও প্রশত্তপাদ 


১। “তস্তার্থবাদকপাণি নিশ্চিত ্যবিকল্পক। ১। 
একত্বিনাং খ্ৈতিনাঞ্চ প্রবাদ! বহুধা মতাঃ” ।-্বাকাপদীয়। ৮। 
২। ক্রশ্বীদর্শনবিপরীতেষু শাক্য।দি-দর্শনেধিদং শ্রেয় ইতি মিথ্া-প্রতায়: | (প্রশত্তপাঁদ-ভাষা, কম্দলী-সহিত 
কাশী-সংক্করণ, ১৭৭পৃঃ )। দৃশ্ঠতে হ্ব্গাপবর্গসা ধনভূতোহর্থোহনয়। ইতি দর্শনং। ত্রযোব দর্শনং ত্রয়ী দর্শনং, তদ্ধিপরীতেযু 
শাক্যারি-দর্শনেযু শাকাতিন্নক-নিষ্র্থ কৎসংসার-হেচকাদি-পান্রেধু। কন্দলী, ১৭৯ পৃষ্ঠা। 


১৮৪ ন্যায়দর্শন [ ৬অ* ২আও 


প্রভৃতি প্র/চীনগণের প্রয়োগের দ্বারা বাঁক্য বা শাস্্রবিশেষ অর্থেও প্রাচীনকালে “দর্শন” শবের 
প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা স্থীকার্ধ্য হয়, তাহা হইলে এরূপ অর্থে “দৃষ্টি” শব্দের ও প্রয়োগ শ্বীকার 
করা যাইতে পারে। তাহ! হইলে এখানে ভাষাকারের প্রযুক্ত “দৃষ্টি” শবের ছ্বারা আমরা 
তাৎপর্য্যান্থদারে সাংখ্যশান্ত্ও বুঝিতে পাঁরি। সুধীগণ পূর্বোক্ত সমস্ত কথাগুলি চিন্তা করিয়া 
এখানে ভাষ্যকারের প্রযুক্ত “দৃষ্টি” শবের প্ররুতার্থ বিচার করিবেন । 

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য কর! আবশ্তক যে, ন্তায়মতে আকাশ নিত্য পদার্থ, 
ইহাই সম্প্রদায়সিতধ দিদ্ধাস্ত। মহর্ষির এই স্ুত্রের দ্বারাও এ সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারা যায়। 
কারণ, কর্মের ন্তায় আকাঁশও অনিত্য পদার্থ হুইলে, কর্ম ও আকাশের সাধন্থ প্রযুক্ত বুদ্ধি 
কি নিত্য? অথবা অনিত্য ? এইরূপ সংশয় হইতে পারে না । মহর্ষি তাহা বলিতে পারেন 
না। কিন্তু মহর্ষি যখন এই স্বুত্রে কর্ম ও আকাশের সাধন্ম প্রযুক্ত বুদ্ধির নিত্যত্ব ও অনিত্যত্থ 
বিষয়ে সংশয় বলিয়াছেন, ইহা বুঝ| যায়, তখন তাঁহার মতে আকাশ কর্মের ন্যায় অনিত্য 
পদার্থ নহে, কিন্তু নিত্য, ইহা৷ বুঝিতে পারা যায়। পরন্ত ভাষ্যকার বাতস্তায়ন চতুর্থ অধ্যায়ের 
প্রথম আহিকে (২৮শ স্তর ভাষ্য ) স্তা়মতানুসারে আকাশের নিত্যত্বিদ্ধান্ত স্পষ্টই বলিয়াছেন । 
সুতরাং এখন কেহ কেহুযে স্ায়নূত্র ও বাৎস্তায়ন-ভাষ্ের ঘবারাও বেদাস্ত-মত সমর্থন করিতে 
চেষ্টা করেন, সে চেষ্টা সার্থক হুইতে পারে না ১ 


সুত্র। বিষয়-্প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ॥২।২৭৩॥ 


অনুবাদ। ( পুর্ববপক্ষ ) যেহেতু বিষয়ের প্রভ্যতিজ্ঞ। হয় ( অতএব এ 
জ্ঞানের আশ্রয় অন্তঃকরণরূপ বুদ্ধি নিত্য )। 


ভাষ্য । কিং পুনরিদং প্রত্যভিজ্ঞানং ? যং পূর্ববমন্াপিষমর্থং তমিমং 
জানামীতি জ্ঞানয়োঃ সমানেহর্থে প্রতিসন্ধিজ্ঞানং প্রত্যভিজ্ঞানং, এতচ্চ।- 
বস্থিতায়। বুদ্ধেরুপপন্নং। নানাত্বে তু বুদ্ধিভেদেষ্‌ৎপন্নীপবগিষু প্রত্যভি- 
জ্ঞানানুপপত্তিঃ নান্জ্ঞাতমন্যঃ, প্রত্যভিজানাতীতি | 


অনুবাদ । (প্রশ্ন) এই প্রত্যতিজ্ঞানকি? (উত্তর) “ষে পদার্থকে পূর্বে 
জানিয়াছিলাম; সেই এই পদার্থকে জানিতেছি” এইরূপে জ্ঞানদ্বয়ের এক পদার্থের 
প্রতিসন্ধানরূপ জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞান। ইহা কিন্তু অবস্থিত বুদ্ধির সম্বন্ধেই উপপন্ন হয় 
অর্থাৎ বুদ্ধি বা অস্তঃকরণ পূর্ববাপরকালস্থায়ী একপদার্থ হইলেই, তাহাতে পূর্বেবাক্ত 
প্রত্যভিজ্ঞারূপ জ্হানবিশেষ জন্মিতে পারে। কিন্তু নানাত্ব অর্থাৎ বুদ্ধির ভেদ 
হইলে, উৎ্পন্নাপবগী অর্থাৎ বাহার। উৎপন্ন হইয়। তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয়, এমন 


৩ সুপ | বাত্ভ্ায়ন ভাষ্য ১৮৫, 


বুদ্ধিভেদগুলিতে প্রত্যভিজ্ঞার উপপত্তি হয় না, € কারণ ) অন্যের জ্ঞাত বস্তু অন্ধ 
ব্যক্তি প্রত্যভিজ্ঞ। করে না । 


টিপ্লনী। সাংখ্য-মতে অন্তঃকরণের নামান্তর বুদ্ধি। উহা সাংখ্য-সম্মত মৃূলপ্রক্কাতির প্রথম 
পরিণাম । এ বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ প্রত্যেক পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন শরীরের মধ্যে পৃথক্‌ পৃথথক্‌ 
এক একটি আছে; উবাই কর্তা, উহা! জড়পনার্থ হইলেও, কর্তৃত্ব ও জ্ঞান-স্ুখাদি উহারই বৃত্তি ব1 
পরিণামরূপ ধর্ম । চৈতত্তম্বরূপ পুরুষ অর্থাৎ আত্মই চেতন পদার্ঘ। উহ কুটস্থ নিত্য, অর্থাৎ 
উহ্থার কোন প্রকার পরিণাম নাই, এজন্য কর্তৃত্বার্দি উহার ধর্ম হইতে পারে না; এ 
পুরুষ অবর্তা, উহার শরীরমধ্যগত অন্তঃকরণই কর্তা এবং তাহাতেই জ্ঞানাদি জন্মে 
কালবিশেষে এ অন্তঃকরণ বা বুদ্ধির মুলপ্ররুতিতে লয় হয়, কিন্তু উহ্থার আত্যস্তিক 
বিনাশ নাই। মুক্ত পুরুষের বুদ্ধিতত্ব মুলপ্রকৃতিতে একেবারে লয়প্রাপ্ত হইলেও উহ! প্ররুতিরূপে 
তখনও থাকে। সাংখ্য-সম্প্রদায় এই ভাবে এ বুদ্ধিকে নিত্য বলিয়াছেন । মহর্ষি গোতম এই 
স্থত্রে সেই সাংখ্যোক্ত বুদ্ধির নিত্যত্বের সাধন বলিগ্লাছেন, প্বিষঙ্প্রত্যভিজ্ঞান”। কোন একটি 
পদ্দার্থকে একবার দেখিয়া পরে আবার দেখিলে, গ্যাহাকে পূর্বে দেবিয়াছিলাম, তাহাকে আবার 
দেখিতেছি” ইত্যাদি প্রকারে পূর্বজাত ও পরজাঁত সেই জ্ঞানছয়ের সেই একই পদার্থে যে 
প্রতিসন্ধানরূপ তৃতীয় জ্ঞানবিশেষ জন্মে, তাঁহাকে বলে পপ্রত্যভিজ্ঞান” । ইহা! পপ্রত্যভিজ্ঞা” 
নামেই বহু স্থানে কথিত হইয়াছে । বুদ্ধি বা অন্তঃকরণেই এ প্রত্যভিজ্ঞারূপ. জ্ঞানবিশেষ জন্মে । 
আত্মার কোন পরিণাম অসম্ভব বলিয়া, তাহাতে জ্নাদি জন্মিতে পারে না । কারণ, এ 
জ্ঞানাদি পরিণামবিশেষ। তাহা হইলে পুর্বোক্তরূপ এ জ্ঞানের আশ্রয় বুদ্ধিকে অবস্থিত অর্থাৎ 
পূর্বাপর-কালস্থায়ী বলিতেই হুইবে। কারণ, যে বুদ্ধিতে প্রথম জ্ঞান জন্মিয়াছিল, এঁ বুদ্ধি 
পরজাত জ্ঞানের কাল পর্য্যন্ত ন৷ থাকিলে, “যাহা! আমি পুর্বে জানিয়াছিলাম, তাঁহাকে আবার, 
জানিতেছি” এইরূপ গ্রত্যভিজ্ঞ! হইতে পারে না| পুরুষের বুদ্ধি নানা হইলে এবং 
*উৎ্পন্নাপবর্গী” হইলে অর্থাৎ সায় মতানুসারে উৎপন্ন হইয়! তৃতীয় ক্ষণে অপবর্গী ( বিনাশী ) 
হইলে, তাহাতে পূর্বোক্তরূপ প্রত্যতিক্তা হইতে পারে না। কারণ, যে বুদ্ধিতে প্রথম স্তান জন্মে, 
সেই বুদ্ধিই পরজাত জ্ঞানের কাল পর্য্যন্ত থাকে ন!, উহা তাহার পূর্বেই বিনষ্ট হইয়! যায়। 
একের জ্ঞাত বস্ত অন্ত ব্যক্তি প্রত্যভিজ্ঞা করিতে পারে না । সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞার আশ্রয় বুদ্ধির 
চিরস্থিরত্বই স্বীকার করিতে হইবে৷ তাহ! হইলে বুদ্ধির বৃত্তি জ্ঞান হইতে এ বুদ্ধির পার্থক্যই সিদ্ধ 
হুইবে এবং পূর্বোক্তপ্ূপে এ বুদ্ধি বা অস্তঃকরণের নিত্যত্বই সিদ্ধ হইবে ॥২ 


স্ত্র। সাধ্যসমত্বাদহেতুঃ ॥৩।২৭৪॥ 
অনুবাদ। (উত্তর ) সাধ্যসমত্বপ্রযুক্ত অহেতু, [ অর্ধাৎ পূর্ববসৃত্রোক্ত বিষয়- 
প্রত্যভিজ্ঞানরূপ হেতু বুদ্ধি | অন্তঃকরণে অসিদ্ধ, স্থতরাং উহ! সাধ্যদম নামক 
হেত্বাভাস, উহু৷ বুদ্ধির নিত্যত্বপাধনে হেতুই হয় না.। ] 
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১৮৬ ন্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২আ* 


ভাষ্য । যথা খলু নিত্যত্বং বুদ্ধেঃ সাধ্যমেবং প্রত্যভিজ্ঞানমপীতি ৷ 
কিংকারণং ? চেতনধর্মন্ত করণেহনুপপত্তিঃ। পুরুষধন্শশঃ খন্বয়ং জ্ঞানং 
দর্শনমুপলবির্ধ্বোধঃ প্রত্যয়োহধ্যবসায় ইতি । চেতনে! হি পুর্ববজ্ঞাতমর্থং 
প্রত্যভিজানাতি, তস্যৈতস্মাদ্ধেতোর্নিত্যত্বং যুক্তমিতি । করণচৈতন্যাত্যুপ- 
পমে তু চেতনস্বূপং বচণীয়ং, নানির্দিষ্টস্বরূপমাত্ান্তরং শক্যমস্তীতি 
প্রতিপত্ত। জ্ঞানঞ্চেদ্তঃকরণস্তাত্যুপগম্যতে, চেতনস্তেদানীং কিং 
স্বরূপং, কে ধর্ম) কিং তত্বং ? জ্ঞানেন চ বুদ বর্তমানেনায়ং চেতনঃ 
কিং করোতীতি। চেতয়ত ইতি চেৎ? ন, জ্ঞানাদর্থাত্তরবচনং 
পুরুষশ্চেতয়তে বুদ্ধিজনাতীতি নেদং জ্ঞানাদর্থান্তরমুচ্যতে। চেতয়তে, 
'জাঁনীতে, পশ্যতি, উপলভতে--ইত্যেকোহয়মর্থ ইতি | বুদ্ধিজ্ঞাপয়তীতি 
চে অদ্ধা, (১) জাঁনীতে পুরুষো বুদ্ধিজ্ঞ্পয়তীতি । সত্যমেতৎ । 
এবঞ্চাভ্যুপগমে জ্ঞানং পুরুষস্তেতি সিদ্ধং ভবতি, ন বুদ্ধেরস্তঃকরণস্তেতি | 
প্রতিপুরুষঞ্চ শব্দাস্তরব্যবস্থা-প্রতিজ্ঞানে প্রতিষেধহেতু- 
ব্চনহ। যশ্চ প্রতিজানীতে কশ্চিৎ পুরুষশ্চেতয়তে কশ্চিদ্বুধ্যতে 
কশ্চিদ্রপলভতে কম্চিৎ পশ্ঠতীতি, পুরুতাস্তরাণি খন্বিমানি চেতনে৷ বোদ্ধা 
উপলব্ধ! দ্রষ্টেতি, নৈকস্তৈতে ধর্পা ইতি, অব্র কঃ প্রতিষেধহেতুরিতি । 
অর্থস্যাভেদ ইতি চে, অমানং | - অভিন্নার্থা এতে শব্দা ইতি 
তত্র ব্যবস্থানুপপত্তিরিত্যেবঞ্েম্মন্তাসে, সমাঁনং ভবতি, পুরুষশ্চেতয়তে 
বুদ্ধির্জানীতে ইত্যত্রাপ্যর্থে ন ভিদ্যতে, তব্রোভয়োশ্চেতনত্বাদন্যতরলোপ 
ইতি । যদি পুনর্ববধ্যতেহনয়েতি বোধনং বুদ্ধিম্মন এবোচ্যতে তচ্চ নিত্যং, 
অস্ত্েতদেবং, নতু মনসে! বিষয়প্রত্যভিজ্ঞানানিত্যত্বং ৷ দৃষ্টং হি করণভেদে 
জ্ঞাতুরেকত্বাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং-_সব্যদৃষ্টস্তেতরেণ প্রত্যভিজ্ঞানাঁদিতি চক্ষুর্ব্ব 
প্রদীপবচ্চ, প্রদীপান্তরদৃষ্টস্য  প্রদীপান্তরেণ  প্রত্যভিজ্ঞানমিতি | 
ত্মাজ জ্ঞাতুরয়ং নিত্যত্বে হেতুরিতি । 
অনুবাদ । যেমন বুদ্ধির নিত্যত্ব সাধ্য, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাও সাধা, অর্থাৎ বুদ্ধির 
নিত্যত্ব সাধনে ষে প্রত্যভিগ্াকে হেতু বলা হইয়াছে, তাহাঁও বুদ্ধিতে নিত্যত্বের 


১৯। “অন্ধ” শবের অর্থ তত্ব বা সত্য--তত্বে ত্বদ্ধাহপ্লনা্য়ং। অমরকোষ। অধায়বর্গ। ৩৭। 


৩ শ্থৃঙ ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ১৮৭ 


হ্যায় সিদ্ধ পদার্থ নহে, তাহা ও সাধ্য, স্থতরাং তাহ! হেতু হইতে পারে না। (প্রশ্ন) 
কারণ কি ? অর্থাৎ বুদ্ধিতে প্রত্যভিজ্ঞ সিদ্ধ নহে, ইহার হেতু কি? (€ উত্তর) করণে 
চেতন-ধরন্ম্মের অন্ুপপত্তি। কারণ, জ্ঞান, দর্শন, উপলব্ধি, বোধ, প্রত্যয়, অধ্যবসায়, 
ইহা পুরুষের (চেতন আত্মার ) ধর্ম, চেতনই অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মাই পূর্ববজ্ঞাত 
পদার্থকে প্রত্যভিজ্ঞ! করে, এই হেতুপ্রযুক্ত সেই চেহনের ( আত্মার ) নিত্যত্ব যুক্ত । 

করণের চৈতন্য স্বীকার করিলে কিন্তু চেতনের স্বরূপ বলিতে হইবে ; অনিপ্দিষট- 
স্বরূপ অর্থাৎ যাহার স্বরূপ নির্দিষ্ট হয় না, এমন আত্মান্তর আছে, ইহ! বুঝিতে 
পারা যায় না। বিশদার্থ এই যে_যদি জ্ঞান অন্তঃকরণের ( ধর্ম) স্বীকৃত হয়, 
(তাহা হইলে ) এখন চেতনের স্বরূপ কি, ধর্ম কি, তত্ব কি, বুদ্ধিতে বর্তমান 
জ্ঞানের দ্বারাই বা এই চেতন কি করে? (ইহা বল! আবশ্টীক )। চেতনাবিশিষ্ট 
হয়, ইহা যদি বল? ( উত্তর ) জ্ঞান হইতে ভিন্ন পদার্থ বলা হয় নাই। বিশদার্থ এই 
যে, পুরুষ চেতনাবিশিষ্ট হয়, বুদ্ধি জানে, ইহা জ্ভ্ান হইতে ভিন্ন পদার্থ বল! হইতেছে 
না, (কারণ) (১) চেতনাবিশিষ্ট হয়, (২) জানে, (৩) দর্শন করে, (8) উপলব্ধি 
করে, ইহ! একই পদার্থ। বুদ্ধি জ্ঞাপন করে ইহ! যদি বল ? ( উত্তর) সত্য । পুরুষ 
জানে, বুদ্ধি জ্ঞাপন করে, ইহা সত্য, কিন্তু এইরূপ স্বীকার করিলে জ্ঞান পুরুষের 
(ধর্ম), ইহাই সিদ্ধ হয়, জ্ঞান অন্তঃকরণরূপ বুদ্ধির ( ধর্ম), ইহা! সিদ্ধ হয় না। 

প্রত্যেক পুরুষে শবান্তরব্যবস্থার প্রতিজ্ঞা করিলে প্রতিষেধের হেতু বলিতে 
হইবে। বিশদার্থ এই যে--ধিনি প্রতিজ্ঞা করেন, কোন পুরুষ চেতনাবিশিষ্ট 
হয়ঃ কোন পুরুষ বোধ করে, কোন পুরুষ উপলব্ধি করে, কোন পুরুষ দর্শন করে, 
চেতন, বোদ্ধা, উপলব্ধ! ও দ্রষ্টা, ইহার৷ ভিন্ন ভিন্ন পুরুষই, এই সমস্ত অর্থাৎ 
চেতনত্ব প্রভৃতি একের ধণন্ম নহে, এই পক্ষে অর্থাৎ এইরূপ সিদ্ধান্তে প্রতিষেধের 
হেতু কি? 

অর্থের অভেদ, ইহ! যদি বল ? সমান। বিশদার্থ এই যে, এই সমস্ত শব্ধ («চেতন 

প্রভৃতি শব্দ ) অভিন্নার্থ, এ জন্য তাহাতে ব্যবস্থার অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ শব্দাস্তর- 
ব্যবস্থার উপপত্তি হয় না, ইহা ষদ্দি মনে কর,_-€ তাহা হইলে ) সমান হয়, (কারণ ) 
পুরুষ চেতনাবিশিষ্ট হয়, বুদ্ধি জানে,_-এই উভয় স্থলেও অর্থ ভিন্ন হয় না, তাহা 
হইলে উভয়ের চেতনত্ব প্রযুক্ত একতরের অভাব সিদ্ধ হয়। 

(প্রশ্ন ) যদি “ইহার দ্বারা বুঝা যায়” এই অর্থে বোধন মনকেই “বুদ্ধি” বলা 
যায়, তাহ! ত নিত্য ? ( উত্তর ) ইহা ( মনের নিত্যত্ব) এইরূপ হউক, অর্থাৎ তাহা 
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আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞানবশতঃ মনের নিত্যত্ব নহে। 
যেহেতু করণের অর্থাৎ চক্ষুরাদি জ্ঞানসাধনের ভেদ থাকিলেও জ্ঞাতার একত্ব- 
প্রযুক্ত প্রত্যভিজ্ঞা দেখা যায়, বাঁম চক্ষুর দ্বারা দুষ্ট বস্তুর দক্ষিণ চক্ষুর দ্বার! 
প্রত্যতিজ্ঞীন হওয়ায় যেমন চক্ষু, এবং যেমন প্রদীপ, প্রদীপাস্তরের দ্বার৷ দৃষ্ট 
বস্তুর অন্য প্রদীপের দ্বার প্রত্যভিজ্ঞ হইয়! থাকে । অতএব ইহ! অর্থাৎ পুর্বেবাক্ত 
বিষয় প্রত্যভিড্ঞা__যাঁহা সাংখ্যসম্প্রদায় বুদ্ধির নিত্যত্বসাধনে হেতু বলিয়াছেন, তাহা 
জ্ঞাতার অর্থাৎ আত্মারই নিত্যত্বে হেতু হয়। 


টিপ্ননী। মহধি এই স্তরের ছার! পূর্বোক্ত সাংখ্যমত খণ্ডন করিবার জন্ত বলিয়াছেন যে, 
বুদ্ধির নিত্যত্ব সাধনে যে বিষয় প্রত্যভিজ্ঞানকে হেতু বলা হইয়াছে, তাহ! সাধ্যসম নামক 
হেত্বাভাদ হওয়ায় হেতুই হুয় না। বুদ্ধির নিত্যত্ব যেমন সাধ্য, তন্রূপ এ বুদ্ধিতে বিষয়প্রত্যভিজ্ঞারপ 
ভ্ঞানও সাধ্য; কারণ, বুদ্ধিই বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞ! করে, ইহ! কোন প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ নহে, স্ত্তরাং 
উহ! বুদ্ধির নিত্যত্ব সাধন করিতে পারে না। যাহ! সাধ্যের স্তায় পক্ষে অসিদ্ধ, তাহা! “সাধ্যসম” 
নামক হেত্বাভাস ৷ তাহার দ্বারা সাধাসিদ্ধি হয় না। বুদ্ধিতে বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞারূপ জ্ঞান কোন 
প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ নহে, ইহার হেতু কি? ভাষ্যকার এতহুন্তরে বলিয়াছেন যে, যাহা চেতন 
আত্মারই ধর্ম, তাহা করণে অর্থাৎ জানের সাধন অচেতন পদার্থে থাকিতে পারে না। জ্ঞান, 
দর্শন, উপলব্ধি, বোধ, প্রত্যয়, অধ্যবসায়। চেতন আত্মারই ধর্ম, চেতন আত্মাই দর্শনার্দি করে, 
চেতন আত্মাই পূর্ববজ্ঞাত পদার্থকে প্রত্যভিজ্ঞ করে। সুতরাং পূর্বোক্ত বিষয়প্রত্যভিজ্ঞ! চেতন 
আত্মারই ধর্ম বলিয়া, এঁ হেতুবশতঃ চেতন আত্মারই নিত্যত্ব দিদ্ধ হয় উহ! বুদ্ধির নিত্যত্বের 
সাধক হইতেই পারে না। 

ভাষাকার সুঞ্রতাৎপর্য্য বর্ন করিয়া, পরে স্টায়মত সমর্থনের জন্য নিজে বিচারপূর্ব্বক 
সাংখ্য-সিদ্ধান্ত খগুন করিতে বলিয়াছেন ষে, অন্তঃকরণের চৈতন্ত স্বীকার করিলে, চেতনের 
স্বরূপ কি, তাহা বলিতে হইবে । তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানেরই নামান্তর চৈতন্য, চৈতন্ত ও 
জ্ঞান যে ভিন্ন পনদার্থ, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। এখন যদি এর জ্ঞানকে অন্তঃকরণের ধর্মই 
বল! হয়, তাহা হুইলে এঁ অস্তঃকরণকেই চৈতন্যবিশিষ্ট বা চেতন বলিয়া স্বীকার করা হইবে । কিন্ত 
তাহা হইলে, এঁ অস্তঃকরণ হইতে ভিন্ন যে চেতন পুরুষ স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার শ্বরূপ নির্দেশ 
করা যাইবে না) অর্থাৎ অস্তঃকরণেই কর্তৃত্ব ও জ্ঞান স্বীকার করিলে এবং ধর্্মাধন্ম ও তক্জন্য স্ুখ- 
হঃখাদিও অন্তঃকরণেরই ধর্ম হইলে, এ সকল গুণের দ্বার আত্মার স্বরূপ নির্দেশ করা যাইতে 
পারে না । যাহার স্বরূপ নির্দিষ্ট হয় না, এমন কোন আত্মা আছে, অর্থাৎ নিন আত্মা আছে, 
ইহা বুঝিতে পারা যায় ন। পরন্ত এই বুদ্ধি বা অস্তঃকরণেই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তন্থারা এঁ চেতন 
পুরুষ কি করে, অর্থাৎ পরকীক়্ এ জ্ঞানের ছার! পুরুষের কি উপকার হয়, ইহাও বল! আবশ্তক | 
যদি ঝ্, পুরুষ অন্তঃকরপন্থ এ জ্ঞানের দ্বারা চেতনা বিশিষ্ট হয়? কিন্তু তাহ! বলিলেও স্বমত রক্ষা 
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হইবে না| কারণ, চেতনা বা চৈতন্ত ও জ্ঞান ভিন্ন পদার্থ নহে । পুরুষ চেতনাবিশিষ্ট হয়, বুদ্ধি 
জানে, এইরূপ বলিলে জ্ঞান হইতে কোন পৃথক্‌ পদ্বার্থ বলা হয় ন!। চেতনাবিশিষ্ট হয়, জানে, 
দর্শন করে, উপলব্ধি করে, ইহা একই পদার্থ । সাংখ্যাচার্ধ্গণ চৈতন্ত হইতে বুদ্ধি, উপলব্ধি ও 
জ্ঞানকে যে পৃথক্‌ পদার্থ বলিয়াছেন, তদ্িষযয়ে কোন প্রমাণ নাই । যর্দে বল, বুদ্ধি জ্ঞাপন করে, 
তাহা হইলে বলিব, তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ, পুরুষ জানে, বুদ্ধি তাহাকে জানায়, ইহা! সত্য, উহা 
আমরাও স্বীকার করি। কিন্ত এরূপ সিদ্ধান্ত শ্বীকার করিলে আমাদিগের মশানুলারে জ্ঞানকে 
আত্মার ধর্ম বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞান অন্তঃকরণের ধর্ম, ইহ! সিদ্ধ হইবে না। 
কারণ, অন্তঃকর্ণ জ্ঞাপন করে, ইহ! বলিলে, আত্মাকেই জ্ঞাপন করে, অর্থাৎ আত্মাতেই জ্ঞান 
উৎপন্ন করে, ইহাই বলিতে হইবে। সাংখ্যসম্প্রদায় চৈতন্ত, বুদ্ধি ও জ্ঞানকে বিভিন্ন পদার্থ 
বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন । টৈতন্তই আত্মার খরূপ, চৈতন্তশ্বরূপ বলিয়াই পুরুষ বা আত্ম 
চেতন । তাহার অস্তঃকরণের নাম বুদ্ধি! ভান এ বুদ্ধির পরিণামবিশেষ, সুতরাং বুদ্ধিরই 
ধর্ম । এই সিদ্ধান্তে আপত্তি প্রদর্শন করিতে ভাষ্যকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, চৈতন্ত হইতে 
জ্ঞান বা! বোধ ভিন্ন পদার্থ হইলে পুরুষেরও ভেদ কেন স্বীকার করিবে না? আমি চৈতন্বিশিষ্ট, 
আমি বুঝিতেছি, আমি উপলব্ধি করিতেছি, আমি দর্শন করিতেছি, ইত্যাদি প্রকার অনুভবের 
দ্বারা পুরুষ ব| আত্মাই যে এ বোধের কর্তা বা আশ্রয়, ইহা! সিদ্ধ হয়। সার্ধজনীন এ অন্ুভবকে 
বলবৎ প্রমাণ ব্যতীত ভ্রম বলা যায় না । তাহা হইলে যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন যে, কোন 
পুরুষ চেতন, কোন পুরুষ বোদ্ধা, কোন পুরুষ উপলব্ধ, কোন পুরুষ দ্রষ্টাঁ-এ চেতনত্ব বোদ্ধত্ব 
উপলকূত্ব ও দ্রষ্ত্ব এক পুরুষের ধন্ম নে, পূর্বোক্ত চেতন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন চারিটি পুরুষ । 
প্রত্যেক পুরুষে পূর্বোক্ত “চেতন” গ্রভৃতি চারিটি শব্দীস্তর অর্থাৎ নামাস্তরের বাবস্থা বা নিয়ম 
আছে। যে পুরুষ চেতন, তিনি বোদ্ধা! নেন, যে পুরুষ বোদ্ধা, তিনি চেতন নহেন, ইত্যাদি 
প্রকার নিয়ম স্বীকার করিয়া, তাহার সাধনের জন্ত কেহ প্ররূপ প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহার 
প্রতিষেধের হেতু কি বলিবে? যদি বল, পূর্বোক্ত চেতন প্রভৃতি শব্ধ গুলির অর্থের কোন ভেদ 
নাই, উহার একার্থবোধক শব, সুতরাং পুরুষে পূর্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন নামের ব্যবস্থার উপপততি 
হয় না। এইরূপ বলিলে উহা আমার কথার সমান হুইবে, অর্থাৎ পুরুষ চেতনাবিশিষ্ট হয়, 
বুদ্ধি জানে, এই উভয় স্থলেও চেতনা ও জ্ঞানরূপ পদার্থের কোন ভেদ নাই, ইক! আমিও পূর্বে 
বলিয়াছি। বুদ্ধিতে জ্ঞান স্বীকার করিলে, তাহাকেও চেতন বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। 
কিন্ত আত্মা ও অস্তঃকরণ, এই উভয়কেই চেতন বলিয় স্বীকার করা নিপ্রয়োজন এবং এক দেহে 
ছুইটি চেতন পদার্থ স্বীকার করিলে উভয়েরই কর্তৃত্ব নির্বাধ হইতে পারে না। সুতরাং সর্বগম্মত 
চেতন আত্মাই স্বীকার্য্য, পূর্বোক্তরূপ সাংখ্যসম্মত “বুদ্ধি” প্রমাণাভাবে অসিন্ধ। 

যদি কেহ বলেন যে, “্যদ্ছ্বারা বুঝা যায়” এইরূপ বু[ৎপত্তিতে “বুদ্ধি” শব্ষের অর্থ বোধন 
অর্থাৎ বোধের সাধন মন, ষন এবং তাহার নিত্যস্ব স্তাঁয়াচার্য্যগণও স্বীকার করিয়াছেন । তবে 
মহধি গোতম এখানে বুদ্ধির নিত্যত্ব খণ্ডন করেন কিরূপে 1 এহছুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, 
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মনের নিত্যত্ব আমরাও শ্বীকার করি বটে, কিন্তু সাংখ্যোক্ত বিষয়প্রত্যভিভ্ঞারূপ হেতুর দ্বারা মনের 
নিত্যত্ব সিদ্ধ হুয় ন1। কারণ, মন জ্ঞানের করণ, মন জ্ঞাত! নহে, মনে বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞ। জন্মে না । 
মন যদি অনিত্যও হইত, কালভেদে ভিন্ন ভিন্নও হইত, তাহ! হইলেও জ্ঞাত! আত্ম! এক বলিয়। 
তাহাতে প্রতাভিজ্ত! হইতে পারিত। কারণ, করণের ভেদ থাকিলেও জ্ঞাতার একত্ববশতঃ 
প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে ॥ যেমন বাম চক্ষুর দ্বার! দৃষ্ট বন্তর দক্ষিণ চক্ষুর দ্বার! প্রত্যভিজ্ঞ| হয় এবং 
যেমন এক প্রদীপের হ্বারা দৃষ্ট বস্তর অন্ত প্রদীপের দ্বারাও প্রত্যভিজ্ঞ। হন। সুতরাং বিষয়ের 
গ্রত্যভিজ্ঞা, জ্ঞতা আত্মার নিত্যত্বেরই সাধক হয়; উহ বুদ্ধি বা মনের নিত্যত্বের সাধক হয় না ॥ ৩। 


ভাষ্য । যচ্চ মন্যতে বুদ্ধেরবস্থিতাঁয়া৷ যথাবিষয়ং বৃত্তয়ো৷ জ্ঞাঁনানি 
নিশ্চরন্তি, বৃত্তিশ্চ বৃত্তিমতো! নাঁন্যেতি, তচ্চ-- 

অনুবাদ। আর যে, অবস্থিত বুদ্ধি হইতে বিষয়ানুসারে জ্ঞানরূপ বৃত্তিসমূহ 
আবিভূতি হয়, বৃত্তি কিন্তু বৃত্তিমান্‌ হইতে ভিন্ন নহে, ইহ! মনে করেন অর্থাৎ 
সাংখ্যসম্প্রদায় স্বীকার করেন, তাহাও-_ 


ভুত । এ যুগপদগ্রহণাৎ ॥80২৭৫॥ 
অনুবাদ ॥ না, যেহেতু একই সময়ে ( সমস্ত বিষয়ের ) জ্ঞান হয় না। 


ভাষ্য । বৃত্তিবৃত্তিমতোরনন্যত্বে বৃত্তিমতে হবস্থনাদ্‌বৃত্তীনামবন্থানমিতি, 
যানীমানি বিষয়গ্রহণানি তান্যবতিষ্ঠন্ত ইতি যুগপদৃবিষয়াণাং গ্রহণং 
প্রসজ্যত ইতি । 

অনুবাদ। বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অভেদ হইলে বৃত্তিমানের অবস্থানপ্রযুক্ত 
বৃত্তিসমূহের অবস্থান হয় (অর্থাৎ ) এই যে সমস্ত বিষয়-জ্ঞান, সেগুলি অবস্থিতই 
থাকে; স্তরাং একই সময়ে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান প্রসক্ত হয়। 

টিগনী। সাংখ্যসম্প্রদণায়ের সিদ্ধান্ত এই যে, বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ অবস্থিতই থাকে, 
উহা! হইতে জ্ঞানরূপ নানাবিধ বৃত্তি আবিভূ্ত হয়) এ বৃত্তিদমূহ অন্তঃকরণেরই পরিপামবিশেষ ; 
সুতরাং উহা! বৃত্তিমান্‌ অস্তঃকরণ হইতে বস্ততঃ তিন পদার্থ নহে। মহর্ষি এই স্থত্রের দ্বারা 
এই সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, তাহাও নহে। ভাষ্যকারের শেষোক্ত "তচ্চ” এই 
বাক্যের সহিত স্থত্রের প্রথমোক্ত “নঞ৬ শব্দের যোগ করিয়া স্ত্রার্থ বুঝিতে হইবে । ভাষ্যকার 
মহধির তাৎপর্ধ্য বর্ণন করিয়াছেন যে, বৃত্তিমান্‌ অস্তঃকরণ হইতে তাহার বৃত্তিসমূহ্ের যদি ভেদ না 
থাকে, উহার যদ্দি বস্ততঃ অভিন্ন পদার্থ ই হয়, তাহা হইলে বৃত্মান্‌ সর্বদা অবস্থিত থাকায় তাহার 
বৃত্তিরূপ জ্ঞানসমুহও সর্বদা! অবস্থিত আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ এ্রঁ বৃত্তিগুলি 
অবস্থিত বুত্তিমান্‌ হইতে বিভিন্ন হইবে কিনূপে? যদ্দি সমস্ত বিষয়জ্ঞানরূপ বুদ্ধিবৃতিসমূহ 
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বুদ্ধিবৃত্তি হইতে অভিন্ন বলিয়া! সর্বদাই অবস্থিত থাকে, তাহ! হইলে সর্বদাই সর্ববিষয়ের জ্ঞান 
বর্তমানই আছে, ইহাই বলা হয়। তাহ! হইলে যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে সর্ববব্ষিষ়ের জ্ঞানের 
প্রদক্তি বা আপত্তি হয়। অর্থাৎ যদি বুদ্ধির বৃত্তিবূপ জ্ঞানসমূহ ও বুদ্ধি হইতে অভিন্ন হয়, তাঁহা 
হইলে একই সময়ে ৰ! প্রতিক্ষণেই এঁ সমস্ত জ্ঞানই বর্তমান থাকুক 1 এইরূপ মাঁপত্তি হয়। কিন্ত 
যুগ্রপৎ অর্থাৎ একই সময়ে সর্্ববিষয়ক সমস্ত জ্ঞান কাহারই থাকে না, ইহ! সকলেরই স্বীকা্য 1 ৪ ॥ 


সুত্র। অপ্রত্যভিজ্ঞানে চ বিনাশপ্রসঙ্গঃ ॥৫॥২৭৩॥ 
অনুবাদ । প্রত্যভিভ্ঞার অভাব হইলে কিন্তু ( বুদ্ধির ) বিনাশের আপত্তি হয়। 


ভাষ্য । , অতীতে চ প্রত্যভিজ্ঞানে বৃত্তিমানপ্যতীত ইত্যন্তঃকরণস্ত 
বিনাঁশঃ প্রসজ্যতে, বিপর্যয়ে চ নাঁনাত্বমিতি । 


অনুবাদ । প্রত্যভিজ্ঞান অর্থাৎ পূর্বোক্ত বিষয়প্রত্যভিজ্ঞারূপ বৃত্তি অতীত 
হইলে বৃত্তিমান্ও অতীত হয়। এজন্য অন্তঃকরণের বিনাশ প্রসক্ত হয়, বিপর্য্যয় 
হইলে কিন্ত্রু অর্থাৎ বৃত্তি অতীত হয়, বুত্তিমান্‌ অবস্থিতই থাকে, এইরূপ হইলে 
(বৃত্তি ও বৃত্তিমানের ) নানাত্ব (ভেদ) প্রসক্ত হয়। 


টিপ্লনী। সাংখ্যসম্প্রদায়ের কথ! এই ধে, প্রত্যভিজ্ঞ অস্তঃকরণেরই বৃত্তি। প্র প্রত্যভিজ্ঞ! ও 
অন্টান্ত বৃত্তিসমূহ বৃত্তিমান্‌ অন্তঃকরণ হইতেই আবিষু্ত হইয়া এঁ অস্তঃকরণেই তিরোসৃত 
হন়্। বৃত্তিমান্‌ অন্তঃকরণ ,অবস্থিত থাকিলেও তাহার বৃত্তিসমুহ অবস্থিত থাকে না । মহর্ষি 
এই পক্ষেও দোষ প্রদর্শন করিতে এই স্থত্রের দ্বার! বলিয়াছেন যে, তাহ! হইলে অন্তঃকরণেরও 
বিনাশ-প্রদঙ্গ হয়। স্থত্রে “অপ্রত্যভিজ্ঞান” শব্দের দ্বারা প্রত্াতিজ্ঞ। ও অন্ঠান্ত বৃতিসমূহ্র 
অভাব অর্থাৎ ধ্বংসই মহর্ষির বিবক্ষিত। সাংখামতে জ্ঞানাদি বৃত্তির যে তিরোভাব বল! হয়, 
তাহা বস্ততঃ ধ্বংস ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। এ বৃত্তিসমূহের যেরূপ অভাব হয়, 
বৃত্তিমানেরও সেইরূপ অভাব হুইবে। বৃতিমান্‌ অস্তঃকরণ হইতে তাহার বৃত্তিসমূহ বস্তুতঃ 
অভিন্ন পদার্থ হইলে বৃত্তির তিরোভাবে বৃত্তিমান্‌ অস্তঃকরণের তিরোভাব কেন হইবে না? 
বৃত্তি বিনষ্ট হইবে, কিন্তু বৃত্তিমান্‌ অবস্থিতই থাকিবে, ইহ! বলিলে সে পক্ষে বৃত্তি ও বুতিমানের 
ভেদই শ্বীকাঁর করিতে হইবে । কারণ, পদার্থের ভেদ থাকিলেই একের বিনাশে অপরের বিনাশের 
আপত্তি হইতে পারে না) বৃত্তি ও বৃত্তিমান্‌ বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ, এই দিদ্ধাস্তে বৃত্তির বিনাশ বা 
তিরোভাবে বৃত্তিমান্‌ অন্তঃকরণের ৰিনাশ ব! তিরোভাব অনিবার্ষ্য ॥ ৫ ॥ 


ভাষ্য । অবিভু চৈকং মনঃ পর্ধ্যায়েণেক্ডিয়ৈঃ সংযুজ্যত ইতি-- 
অনুবাদ। কিন্তু অবিভু অর্থাৎ অণু একটি মনঃ ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়বর্গের স্ছিত 
সংযুক্ত হয়, এজন্য__ 


৮১৯২ ন্যায়দর্শন | ৩অ*, ২আৎ 
সুত্র। ক্রেমরভিত্বাদযুগপদ্গ্রহণৎ ॥১৬॥২৭৭॥ 


অনুবাদ । ক্রমবৃত্তিত্ববশতঃ অর্থাৎ ইন্দ্িয়বর্গের সহিত ক্রমশঃ মনের সংযোগ 
হওয়ায় ( ইন্জ্রিয়ার্থবর্গের ) যুগপৎ জ্ঞান হয় না। 


ভাষ্য। ইন্জরিয়ার্থানাং ॥। বৃত্তিরুর্ভিমতোর্নানাত্বাদিতি। একত্বে চ 
প্রাহুর্ভাবতিরোভাবয়ৌরভাব ইতি । 


অনুবাদ। ইন্দ্রিয়ার্থবর্গের ৷ ( অর্থাৎ সমস্ত ইন্জরিয়ার্থের যুগপৎ জ্ঞান হয় ন| )। 
যেহেতু বৃত্তি ও বৃত্তিমানের ভেদ আছে। একত্ব অর্থাৎ অভেদ থাকিলে কিন্তু 
আবি9াব ও তিরোভাবের অভাব হয়। 


টিগ্ননী। মহর্ষি পূর্বোক্ত চতুর্থ স্ত্রে যে রুগপদ্গ্রহণের অভাব বলিয়াছেন, তাহ! তাহার 
নিজমতে কিরূপে উপপন্ন হয় ? তীহার মতেও একই সময়ে সমস্ত ইন্জিয়ার্থের প্রত্যক্ষের আপত্তি 
কেন হয় না? এতদুত্তরে মহর্ষি এই গুৃত্রের দ্বার! বলিয়াছেন যে, মনের ক্রমবৃত্তিত্ববশতঃ যুগপৎ 
সমস্ত ইন্দিয়ার্থের প্রত্যক্ষ হয় না। সুত্রে "অধুগপদগ্রছণং* এই বাক্যের পূর্বে ইন্জিয়ার্থানাং” 
এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়া নুন্তার্থ ব্যাথ্যা করিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার স্ুত্রের অবতারণ। 
করিয়া প্রথমেই স্থত্রকারের হৃদয়স্থ “ইন্দিয়ার্থানাং” এই বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়বর্গের 
সহিত ক্রমশঃ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মনের সংযোগই মনের “ক্রমবৃত্তিত্ব” ॥ ভাষ্যকার সুত্রোক্ত 
এই ক্রমবৃত্তিত্বের হেতু বলিবার জন্য প্রথমে বলিয়াছেন যে, মন প্রতিশরীরে একটি এবং মন 
অবিভূ, অর্থাৎ বিভূ বা! সর্বব্যাপী পদার্থ নহে, মন পরমাণুর স্টার অভিষ্থন্ম ॥ তাদৃশ একটি 
মনের একই সময়ে নানাস্থানস্থ সমস্ত ইন্জ্িয়ের সহিত সংযোগ হইতে পারে না, ক্রমশঃ অর্থাৎ 
কালবিলম্বেই সমস্ত ইন্ড্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ হইয়া াকে। ৃতরাঁং মনের ক্রমবৃত্তিত্ই 
্বীকার্য্য ॥ তাহা হইলে যুগপৎ সমন্ত ইন্দ্িয়ের সহিত মনের সংযোগ অসম্ভব বলিয্া, কারণের 
অভাবে যুগপৎ সমস্ত ইন্জিয়ার্থের প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না) ইন্জিয়মনঃদংযোগ প্রত্যক্ষের 
অন্ততম কারণ । যে ইন্দ্িক়্ের দ্বারা প্রত্যক্ষ জন্মিবে, সেই ইন্ড্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ সেই 
প্রত্যক্ষে আবশ্তক, ইহ! পূর্বেই বলা হইয়াছে । ভাষ্যকার শেষে এখানে মহর্ষির বিবঙ্ষিত মূলকথা 
বলিয়াছেন যে, যেহেতু বৃত্তি ও বুত্তিমানের নানাত্ব (ভেদ) আছে। উহাদিগের অভ্েদ বলিলে 
আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতে পারে না । তাৎপর্য এই যে, অস্তঃকরণ ও তাহার বৃত্তি বস্ততঃ 
অভিন্ন হইলে, অন্তঃকরণ হইতে তাহার নিজেরই আবির্ভাব ও অন্তঃকরণে তাহার নিজেরই 
তিরোভাব বলিতে হয়, কিন্তু তাহা হইতে পারে না। তাহা হইলে সর্বদাই অন্তঃকরণের 
অস্তিত্ব কিরপে থাঞ্িবে? আর তাহা থাকিলে উহার জাবিভাব তিরোভাবই বা কোন্‌ সময়ে 
কিরপে হইবে? তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। নিশ্রমাণ কল্পন। স্বীকার করা যাঁয় ন!। 
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সুতরাং বৃত্তি ও বৃতিমানের ভেদই স্থীকার্য)। তাহা হইলে অন্তঃকরণ সর্বদা! অবস্থিত আছে 
বলিয়া তাহার বৃত্তি বা তজ্জন্ত সর্ব্ববিষয়ের সমস্ত জ্ঞানও সর্বদা থাকুক ? যুগপৎ সমস্ত 
ইন্জিযার্থের প্রত্যক্ষ হউক? এইরূপ আপত্তি কোন মতেষ্ট হইবে না । সাংখ্যমতে যে আপত্তি 
হইয়াছে, স্তায়মতে তাহ! হইতেই পারে না ॥ ৬ 


সুত্র । অপ্রত্যভিজ্ঞানঞ্চ বিষয়াস্তরব্যাসঙ্গাৎ ॥৭)২৭৮॥ 
অনুঝদ । এবং বিষয়াস্তরে ব্যাসঙগবশতঃ ( বিষয়বিশেষের ) অনুপলব্ধি হয় । 
ভাষ্য । অগ্রত্যভিজ্ঞানমনুপলন্ধিঃ। অনুপলব্িশ্চ কম্যচিদর্থস্থয 
বিষয়াস্তরব্য'সক্তে মনন্থ্যপপদ্যতে, বৃত্তির্ত্তিমতোর্নানাত্বাৎ, একত্বে হি 
অনর্থক ব্যাসঙ্গ ইতি 
অন্থবাদ। *অগ্রত্যভিজ্ঞান৮ বলিতে ( এখানে ) অনুপলন্ধি। কোন পদার্থের 
অনুপর্নন্ধি অর্থাৎ অপ্রতাক্ষ কিন্তু মনঃ বিষয়াস্তরে ব্যাসক্ত হইলে উপপন্ন হয়। 
কারণ, বৃত্তি ও বৃত্তিমানের ভেদ আছে, যেহেতু একত্ব অর্থাৎ অভেদ থাকিলে 
ব্যাসঙ্গ নিরর্থক হয়। 
টিপ্পনী। মহধি সাংখ্যদম্মত বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অভেদবাদ খণ্ডন করিতে এই স্বৃত্রের 
দ্বার! শেষ যুক্তি বলিয়াছেন যে, মন কোন একটা ভিন্ন বিষয়ে ব্যাসক্ত থাকিলে তখন সেই ব্যাসঙ্গ- 
বশত ঃ সম্মুখীন বিষয়ে চক্ষুঃদংযোগাদি হইলেও তাহার উপলব্ধি হয় না। স্থতরাং বৃত্তি ও বৃ্তি- 
মানের ভেদ আছে, ইহ! শ্থীকার্ধয। কারণ, অন্তঃকরণ ও তাহার বৃত্তি যদি বস্ততঃ অভিন্নই হয়, 
তাহা হইলে বিষ্বাস্তরব্যাসঙ্গ নিরর্থক | যে বিষয়ে মন ব্যাসক্ত থাকে, তব্ভিন্ন বিষয়েও অস্তঃ- 
করণের বৃতি থাকিলে বিষয়াস্তর-ব্যাসঙ্গ দেখানে আর কি করিবে? উহা! কিসের প্রতিবন্ধক 
হইবে? অন্তঃকরণ হইতে তাহার বৃত্তি অভিন্ন হইলে অনস্তঃকরণ সর্বদা অবস্থিত আছে বলিয়া 
তাহা হইতে অভিন্ন সর্ববিষয়ক বৃত্তিও সর্বদাই আছে, ইহা! স্বীকার্ধ্য ॥ ৭ ॥ 


ভাষ্য । বিভুত্বে চান্তঃকরণস্ত পর্ধ্যায়েণেক্দ্রিয়েণ সংযোগঃ-- 
সুত্র । ন গত্যভাবাৎ ॥৮॥২৭৯॥ 
অনুবাদ । অন্তঃকরণের বিভুত্ব থাকিলে কিন্তু গতির অভাববশতঃ ক্রমশঃ 
ইন্ড্রিয়ের সহিত সংযোগ হয় না। 
ভাষ্য । প্রাপ্তানীন্দডরিয়াণ্যন্তঃকরণেনেতি প্রাপ্তীর্ঘন্ত গমনস্াভাবঃ | তত্র 
ক্রমবৃত্তিত্বাভাঁবাদযুগপদ্গ্রহণানুপপত্তিরিতি । গত্যভাবাচ্চ প্রতিষিদ্ধং 


বিভুনোইস্তঃকরণস্তাঘুগপদ্গ্রহণং ন লিঙ্গীস্তরেণানুমীয়ত ইতি । যথ। চক্ষুষে| 
২ 
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গতিঃ প্রতিষিদ্ধা সন্নিকৃব্টবি গ্রকুষ্টয়োস্তপ্য কালগ্রহণাৎ পাণিচন্দ্রমসে! 
ব্যবধান*-প্রতীঘাতেনানুমীরত ইতি । সোহয়ং নান্তঃকরণে বিবাদে ন 
তন্ত নিত্যত্বে, পিদ্ধং হি মনোহন্তঃকরণং নিত্যঞ্চেতি | ক তহি বিবাদঃ ? তস্য 
বিভুত্বে, তচ্চ প্রমাঁণতোহনুপলদ্ধেঃ প্রতিষিদ্ধমিতি । একঞ্ান্তঃকরণং, 
নান। চৈত। জ্ঞানাত্নিক। বৃত্তদ্বঃ চক্ষুর্বিবজ্ঞানং, ঘ্রাণবিচ্কানং, রূপবিজ্ঞানিং, 
গন্ধবিজ্ঞানং । এতচ্চ বৃত্তিবুর্তিমতোরেকত্বেইনুপপন্নমিতি । পুরুষে 
জানীতে নাস্তঃকরণমিতি । এতেন বিষয়ান্তরব্যাসঞ্গঃ প্রতুযুক্তঃ | বিষয়ান্তর- 
গ্রহণলক্ষণেো! বিষয়ান্তরব্যাসঙ্গ: পুরুষস্ত, নান্তঃকরণস্তেতি । কেনচি- 
দিক্দিয়েণ সন্নিধিঃ কেনচিদসন্নিধিরিত্যয়ন্ত ব্যাঁনঙ্গোহনুজ্ঞায়তে মনস ইতি । 

অনুবাদ। অন্তঃকরণ কর্তৃক সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত, অর্থাৎ অন্তঃকরণ বিভূ 
সের্ববব্যাপী পদার্থ ) হইলে সর্ববদ! সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার প্রাপ্তি (সংযোগ ) 
থাকে, স্তুতরাং (€ অন্তঃকরণে ) প্রাপ্ত্র্থ অর্থাৎ প্রাপ্তি 1 সংযোগের জনক গমন- 
(ক্রিয়া) নাই। তাহ! ভইলে ( অন্তঃকরণের ) ক্রমবৃত্তিত্ব না থাকায় অধুগপদ্‌- 
গ্রহণের অর্থাৎ একই সময়ে নান'বিধ প্রত্যক্ষের অনুত্পত্তির উপপন্তি হয় না । 
এবং বিভু অন্তঃকরণের গতি ন! থাকায় প্রতিষিদ্ধ অযুগপদ্গ্রহণ অন্য কোন হেতুর 
দ্বারাও অনুমিত হয় না। যেমন সন্নিকৃষ্ট (নিকটস্থ ) হস্ত ও বিপ্রকৃষট (দুস্থ ) 
চন্দ্রের একই সময়ে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়! প্রতিষিদ্ধ চক্ষুর গতি “ব্যবধান প্রতী- 
ঘাত” দ্বারা অর্থা্চ চক্ষুর বাযবধায়ক ভিত্তি প্রভৃতি দ্রব্জণ্য প্রতীঘাত দ্বার অনুমিত 
হয়। সেই এই বিবাদ অন্তঃকরণে নহে, তাহার নিত্যত্ব শিষয়েও নহে । যেহেতু 
মন, অন্তঃকরণ € অন্তরিন্দ্রিয় ) এবং নিত্য, ইহা সিদ্ধ। (প্রন) তাহা হইলে 
কোন্‌ বিষয়ে বিবাদ ? (উত্তর ) সেই অন্তঃকরণের অর্থাৎ মনের বিভূত্ব বিষয়ে । 
তাহাও অর্থাৎ মনের বিভূত্বও প্রমাণের ছারা অনুপলন্ষিবশতঃ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। 
পরন্ত্ু অস্তঃকরণ এক, কিন্তু এই জ্ঞানাত্মক বৃত্তিসমূহ নানা, ( যথা) চাক্ষুষ জ্ঞান, 
ঘ্বাণজ জ্ঞান, রূপভঞ্কান, গন্ধজ্্ঞান (ইত্যাদি )। ইহা! কিন্থু বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অভেদ 
হইলে উপপন্ন হয় না । স্তুতরাং পুরুষ জানে, অন্তঃকরণ জানে ন! অর্থাৎ ভঙ্তান 
আত্মারই ধর্ম, অন্তঃক্রণের ধন্ম নহে। ইহার দ্বার অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত যুক্তির দ্বার! 
€( অন্তঃকরণের ) বিষয়াস্তরব্যাসঙ্গ নিরস্ত হইল । বিষয়ান্তরের জ্ঞানরূপ বিষয়াস্তর- 


১। এখানে কলিকাতাক়মুদ্রিত পুস্তকের পাঠই গৃহীত হইয়াছে । ব্যবধান” শব্দের অর্থ এখানে ব্যবধায়ক 
জবা, তজ্জগ্ক প্রতীষাতই “ব্যবধান-প্রতীঘাত। 
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ব্যাসঙ্গ পুরুষের, অন্তঃকরণের নহে । কোন ইন্জিয়ের সহিত সংযোগ, কোন ইন্ড্রিয়ের 
সহিত অসংযোগ, এই ব্যাসঙ্গ কিন্তু মনের ( ধর্ম) স্বীকৃত হয়। 


টিপ্পনী। মহষি পূর্বোক্ত ষষ্ঠ হৃত্রে যে “অধুগপদগ্রহণ” বলিয়াছেন, তাঁছা মন বিভূ হইলে 
উপপর হয় না। কারণ, “বিভূ” বলিতে সর্বব্যাপী । দিক্‌, কাল, আক!শ ও আত্ম!, ইহারা বিভু 
পদার্থ। বিভূ পদার্থের গতি নাই, উহা নিক্ষিযঘ॥ মন বিভূ হইলে তাহার সহিত সর্বদাই 
মর্বেজ্দিয়ের সংযোগ থাকিবে, এ সংযোগের জণক গতি বা ক্রিয়া মনে না থাকায় তজ্জন্ত ক্রমশঃ 
এ সংযোগ উৎপন্ন হয়, ইহ! বলা যাইবে না, সুতরাং মনের ক্রমবৃত্িত্ব সম্ভব ন! হওয়ায় পূর্বোক্ত 
অষুগপদ্গ্রহণের উপপত্তি হইতে পারে না। একই সময়ে নান! বিষয়ের প্রত্যক্ষ না হওয়াই 
“অযুগপন্গ্রহণ)” উহাই মহষি গোতমের সিদ্ধান্ত। মন অতিহুক্ষ হইলেই একই সময়ে সমস্ত 
ইন্দ্িয়ের সহিত তাহার সংযোগ হইতে পারে না । কভ্রত গতিশীল অতি হুক্ষম এ মনের গতি 
বা ক্রিয়াজন্ত কালবিল্ম্বেই ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ হওয়ায় কালবিলম্বেই 
ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । মহধি তাহার নিজ সিদ্ধাস্তান্বসারে সাংখ্যমত থগ্ডন 
গ্রসঙ্গে এই সুত্রের দ্বারা সাংখ্যসম্মত মনের বিভূত্ববাদ খণ্ডন করিয়াও তাহার পূর্বোক্ত কথার 
সমর্থন করিয়াছেন। ভাষাকার প্রথমে মহধির হৃদয়স্থ প্রতিষেধ্য প্রকাশ করিয়া শৃত্রের অবতারণ! 
করিয়াছেন । ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত “সংযোগঃ” এই বাক্যের সহিত সুত্রের আদিস্থ “নএঞ.৮ 
শবের যোগ করিয়া সুত্রার্থ বুঝিতে হইবে । 


মনের বিভূত্ববাদী পুর্বপক্ষী যদি বলেন যে, অধুগপদ্গ্রহণ আমরা স্বীকার না করিলেও, 
উহ! আমাদিগের সিদ্ধান্ত না হইলেও যদ্দি উহা! সিদ্ধান্ত বলিয়াই মানিতে হয়, যদি উহাই বান্তব 
তত্ব হয়, তাহা হুইলে উচ্তার সাঁধক হেতু যাহা! হবে, তদ্দারাই উহা! সির্ঘ হইবে, উহার অনুপপতি 
হইবে কেন? ভাষ্যকার এই জন্য আবার বলিয়াছেন যে, মন বিভু হইলে তাহার গতি ন! থাকায় 
যে অযুগপদ্গ্রহণ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, যাহার অন্ুপপন্তি বলিয়াছি, তাহা! আর কোন হেতুর দ্বারা 
সিদ্ধ হইতে পারে না) এমন কোন হেতু নাই, যদ্ঘারা মনের বিভূত্বপক্ষেও অযুগপদবগ্রহণ সিদ্ধ 
করা যাঁ়। অবশ্ত সাধক হেতু থাকিলে তদ্দারা প্রতিষিদ্ধ পদার্থেরও সিদ্ধি হইয়া! থাকে। যেমন 
চক্ষুরিজ্িয়ের বার। একই সময়ে নিকটস্থ হস্ত ও দুরস্থ চক্রের প্রত্যক্ষ হওয়ায় যাহার! চক্ষুরিক্িয়ের 
গতি নাই, ইহা! বলিয়াছেন, একই সময়ে নিকটস্থ ও দুরস্থ দ্রব্যে কোন পদার্থের গতিজন্ত সংযোগ 
হইতে পারে না, এই কথা বলিয়। যাহার! চক্ষুরিক্দ্রিয়ের গতির শুতিষেধ করিয়াছেন, তাহাদিগের 
গ্রতিষিদ্ধ চক্ষুর গতি, সাধক হেতুর দ্বার! সিদ্ধ হইয়| থাকে । কোন বাবধাকক দ্রব্যজগ্ত চক্ষুরিক্জিয়ের 
যে প্রতীঘাঁত হয়) তন্দার! এ চক্ষুবিক্রিয়ের গতি আছে, ইহা অনুমিত হয় । অর্থাৎ ভিতি প্রভৃতি 
ব্যবধায়ক দ্রব্যের ছার! ব্যবছিত দ্রব্যের প্রত্যক্ষ ন হওয়ায় সেই দ্রব্যের সহিত সেখানে চক্ষুরিক্দিয়ের 
সংযোগ হয় না, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং চক্ষরিক্দিয়ের গতি আছে, উহ! তেজ$- 
পদার্থ | চল্ষুরিক্রিফজের রশ্মি নিকটস্থ হন্তের জায় দুরস্থ চজ্জেও গমন করে, ব্যবধায়ক দ্রব্যের ছার! 
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এ রশ্মির প্রতীঘাঁত অর্থাৎ গতিরোধ হয়, ইহা অবশ্য বুঝ! যায়। চক্ষুরিজ্রিয়ের গতি না 
থাকিলে তাহার সহিত দুরম্থ দ্রব্যের সংযোগ ন! হইতে পারায় প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, এবং 
বাবধায়ক দ্রব্যের দ্বারা তাহার প্রতীঘাত  হুইতে পারে না। সুতরাং পূর্ববপক্ষবাদী চক্ষুরিজিয়ের 
গতির প্রঠিষেধ করিলেও পুর্বোস্ত হেতুর দ্বার! উহা অন্ুমানসিত্ধ বলিম্না শ্বীকার্য্য। কিন্ত 
মনকে বিভু বলিয়া! স্বীকার কন্ধিলে তাহ নিক্রিয়ই হইবে, ক্রমশঃ মনের ক্রিয়াজন্য ইঞ্জিয়বর্গের 
সহিত তাহার সংযোগ জন্মে, ইহা! বলাই যাইবে না, সুতরাং "অযুগপদ্গ্রহণ”রূপ সিদ্ধান্ত রক্ষা 
করা যাইবে না। মন বিভূ হইলে আর কোন হেতুই পাওয়! যাইবে না, ষদ্দারা এ সিদ্ধান্ত সিদ্ধ 
হইতে পারে। যেমন প্রতিষিদ্ধ চক্ষুর গতি অন্ধুমিত হয়, তব্রপ মনের বিভূত্ব পক্ষে প্রতিষিন্ধ 
"অধুগপদ্গ্রহণ” কোন হেতুর দ্বারা অনুমিত হয় না । এইরূপে ভাষ্যকার এখানে প্ব্যতিরেক দৃষ্টাস্ত” 
প্রদর্শন করিয়াছেন । ভাষ্যকার স্ৃত্রকারের তাৎপর্যয বর্ণন করিয়া শেষে ফলকথা বলিয়াছেন যে, 
অস্তঃকরণ ও তাহার নিত্যত্ব মহধষি গোতমেরও সম্মত | কারণ, “করণ” শবের ইন্জিয় অর্থ বুঝিলে 
"অন্তঃকরণ” শব্ের দ্বার! বুঝা যাঁয় অত্তরিজ্জিয়। গোৌতমমতে মনই অন্তরিক্রিয় এবং উহা নিত্য । 
সুতরাং যাহাকে মন বল! হইয়াছে, তাহারই নাম অস্তঃকরণ। উহার অস্তিত্ব ও নিত্যত্বে বিবাদ 
নাই, কিন্ত উহার বিভৃত্বেই বিবাদ | মনের বিভূত্ব কোন প্রমাণসিদ্ধ ন! হওয়ায় মহর্ষি গোতম 
উহা স্বীকার করেন নাই। উদ প্রতিষিদ্ধ হুইয়াছে। এঁ অস্তঃকরণ বৃত্তিমান্, জ্ঞান উহারই 
বৃত্তি বা পরিণীমবিশেষ, এ বৃত্তি ও বৃত্তিমানের কোন ভেদ নাই, এই সাংখ্যসিদ্ধান্তও মহবি 
গোতম স্বীকার করেন নাই । অন্তঃঝরণ প্রতি শরীরে একটী মাত্র । চক্ষু দ্বার! রূপজ্ঞান ও 
স্বাণের দ্বারা গন্ধজ্ঞান প্রভৃতি নানা জ্ঞান এ অন্তঃকরণের নান! বৃত্তি বল! হইয়াছে । কিন্তু এ 
বৃতি ও বৃতিমানের অভেদ হইলে ইহাও উপপন্ন হয়না) যাহা নানা, যাহা অসংখ্য, আর 
এক অন্তঃকরণ হইতে অভিন্ন হইতে পারে না। এক ও বছ, তিন্ন পদার্থ ই হইয়। থাকে। 
পরন্থ সকল সময়েই রূপজ্ঞান গন্ধজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞান থাকে না। স্তরাং পুরুষ অর্থাৎ 
আত্মাই জ্ঞাতা, অস্তঃকরণ জ্ঞাতা নহে, অন্তঃকরণে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, জ্ঞান অস্তঃকরণের বৃত্তি 
নহে, এই সিদ্ধান্তে কোন অন্গপপত্তি নাই) এই সিদ্ধান্তের দ্বারা বিষ়াত্তর-ব্যাসঙ্গও নিরস্ত 
হইয়াছে । তাঁৎপর্য্য এই ষে, অস্তঃকরণ বিষষ্াস্তরে ব্যাসক্ত হইলে চক্ষুরাদি-সম্বদ্ধ পদার্থ 
বিশেষেরও যখন জ্ঞান হয় না, তখন বুঝা যাঁয়, সেই সময়ে অস্তঃকরণের সেই বিষগ়াকার বৃত্তি হুর 
নাই, অন্তঃকরণেয বৃত্তিই জ্ঞান, সাংখ্যসন্প্রদায়ের এই কথাও নিরস্ত হইয়াছে। কারণ, 
বিষয়াস্তরের জ্ঞানরূপ বিষয়াস্তরব্যাসঙ্গ অন্তঃকরণে থাঁকেই না, উহ। আত্মার ধর্দদ। যে জ্ঞাতা, 
তাহাকেই বিষ়াস্তরব্যানক্ত বলা যায়) অস্তঃকরণ যথন জ্ঞাতাঁই নে, তখন তাহাতে এ বিষয়াস্তর- 
ব্যাসঙ্গ থাকিতেই পারে ন! ৷ তবে “অস্তঃকরণ বিষয়াস্তরে ব্যাসক্ত হইয়াছে” এইরূপ কথা কেন 
বলা হয়? এজন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংর্ষোগ এবং 
কোন হীন্দ্রয়ের সহিত মন্রে অসংষোগ, ইছাকেই মনের “বিষগ্াস্তরব্যাসঙ্গ” বলা হয়। এরূপ 
বিষয়াস্তরব্যাপঙ্জ মনের ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত আছে । কিন্তু উহ জ্ঞান পদার্থ ন! হওয়ায় উহার দ্বারা 
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জ্ঞান অন্তঃকরণেরই ধর্ম, এই দিদ্ধান্ত পিদ্ধ হয় না। তাৎপর্য্যটাকাঁকার বাচম্পতি মিশ্রও 
এখানে সাংখ্যমতে অন্তঃকরণের বিভূত্ব বলিয়া জ্ঞানের যৌগপদ্যের আপত্তি সমর্থন 
করিয়াছেন। কিন্তু "অণুপরিমাণং তৎকৃতিশ্রীতেঃ” (৩1১৪1) এই সাংখ্যহ্ত্রে বৃতিকার 
অনিরুদ্ধের ব্যাথ্যান্ুদারে মনের অণুত্ব সিদ্ধাপ্তই পাওয়া যায়) মনের বিভূত্ব পাঁতঞ্জলসিদ্ধাস্ত। 
যোগদর্শনভাষ্ে১ ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সেখানে “যোগবার্তিকে” বিজ্ঞান ভিক্ষু, ভাষ্য- 
কারের প্রথমোক্ত মতের ব্যাধ্যা করিতে সাংখ্যমতে মন শরীরপরিমাণ, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন 
এবং শেষোক্ত মতের ব্যাখ্যায় আচার্য অর্থাৎ পতঞ্রলির মতে মন বিভূ, ইহাঁও স্পষ্ট বলিয়াছেন। 
পতঞ্জলির মতে মন বিভূ, মনের সংকোচ ও বিকাশ নাই, কিন্তু এঁ মনের বৃত্তিরই সংকোচ ও 
বিকাস হয়। ভাষ্যকার এখানে প্রাচীন কোন সাংখ্যমতে অথবা সেশ্বর সাংখ্য-পাতঞ্জলমতে মনের 
বিভৃত্ব সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করিয়া, এ মত খণ্ডন কারয়াছেন, উহ বুঝ! যাইতে পারে। নৈয়ারিকগণ 
মনের বিভূত্ববাদ বিশেষ বিচারপুর্বক খণ্ডন করিয়াছেন, পরে তাহা পাওয়! বাইবে। পরবর্তী 
৫৯ম স্যত্রের ভাষ্যটিপ্লনী দ্রষ্টব্য ॥ ৮ 


ভাষ্য । একমন্তঃকরণং নাঁন। বৃত্তয় ইতি | সত্যভেদে বৃত্তেরিদ- 
মুচ্যতে-- 

অন্ুবাদ। অস্তঃকরণ এক, বৃত্তি নানা, ইহা! € উক্ত হইয়াছে )। বৃত্তির অভেদ 
থাকিলে অর্থাৎ বৃত্তির অভেদ পক্ষে ( মহষি ) এই সুত্র বলিতেছেন-__ 


সুত্র। স্ফটিকান্যত্বা ভিমানবত্তদন্যত্বাভিমাঁনঃ ॥ 
॥৯।২৮০॥ 


অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) স্ফটিক মণিতে ভেদের অভিমানের ম্যায় সেই বৃত্তিতে 
ভেদের অভিমান (ভ্রম ) হয়। 


ভাষ্য | তন্তাং বুত্বো নানাত্বাভিমানঃ, যথ] দ্রব্যান্তরোপহিতে 
স্কটিকেহন্যত্বাভিমানো নীলে! লোহিত ইতি, এবং বিষয়াস্তরোপধানা- 
দিতি । 


অনুবাদ । সেই বৃত্তিতে নানাত্বের অভিমান (জম ) হয়, যেমন-দ্রব্যাস্তরের 
বারা উপহিত অর্থাৎ নীল ও রক্ত প্রভৃতি দ্রব্যের সান্সিধ্যবশতঃ যাহাতে এঁ 
দ্রব্যের নীলারি রূপের আরোপ হয়, এমন স্ফটিক-মাণিতে নীল, রক্ত, এইরূপে 


পপি 


১। “বৃত্তিয়েবান্ড বিভুনঃ সংকোচবিকাসিনীত্যাচার্ধা;” ।সুযোগধর্শন, কৈবলাপাদ, ১০ম সুত্র ভাষ্য । 
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ভেদের অভিমান ভয়,--তজ্রপ বিষয়ান্তরের উপধানপ্রযুক্ত অর্থাৎ ঘটপটাদি 
ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সম্বন্ধবিশেষ প্রযুক্ত (বৃত্তি অর্থাৎ ঘটপটাদিবিষয়ক জ্ঞানে 
ভেদের অভিমান হয় )। 

টিগ্ননী। সাংখ্যসম্মত বৃত্ত ও বুত্তিনানের অভেন মত নিওন্ত হইয়াছে । বুণ্িমান্‌ অস্তঃকরণ 
এক, তাহার বৃত্তিজ্ঞানগুলি নানা, জুতরাং বুগি ও বুছিমান্‌ অভিন্ন হইতে পারে না, ইহাও পূর্ব- 
স্ব্রভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন ৷ কিন্তু সাংখ্যসম্প্রদাম্ন অগুঃকরণের বৃ'ত্তকেও বস্তুতঃ এক বলিয়া 
ঘটপটাদি নানাবিষয়ক জ্ঞানের পরম্পর বাস্তব ভেদ স্বীকার না করিলে, তাহ (দিগের মতে পুর্বোক্ত 
দোঁষ হইতে পারে ন!। তীহাদিগে। মতে বুদ্দি ও বুভমানের অভেদ সিদ্ধির কোন 
বাঁধা হইতে পারে না! এজন্য মহর্ষধ শেষে এই স্ুত্রের দ্বারা পুর্ববপক্ষবূপে বলিয়াছেন 
যে, অন্তঃকরণের বুন্তি অর্গাৎ ঘটপটাদি নানাবিষয়ক জ্ঞানের বাস্তব ভেদ নাই, উহাকে 
নান! অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়! যে জান হয়, তাঁঠা ভরম। বস্ত এক হইপেও উপাধির ভেদবশতঃ এ 
বন্তকে ভিন বলিয়া ভ্রম হয়া থাকে, উহাতে নানাত্বের (ভেদে) অভিমান (জম) হয়। যেমন 
একটি স্কটিকের নিকটে কোন নী'ল দ্রব্য থাকিলে, তখন এ নীল দ্রব্গ ও নীণ রপ পরী শুভ্র স্ফটিকে 
আরোপিত হয় এবং উহার নিকটে কোন রক্ত দ্রব্য থাকিলে তখন এ রপ্ত দ্রব্গত রক্ত রূপ এ 
স্কটিকে আরোপিত হয়, এজন্ঠ এ স্কটিক বস্তৃতঃ এক হইলেও এ নীণ ? রক্ত দ্রবারূপ উপাধি- 
বশতঃ তাহাতে কালভেদে “ইহ! নীল স্ফটক,” "ইহা রক্ত স্ফাটক,” এইরূপে ভেদের ভ্রম হয়, 
তাহাকে ভিন্ন বলিরাই ভ্রম জন্মে, তদ্রপ যে সকল বিষয়ে অস্তঃকরণের বৃন্ত জন্মে, সেই সকল 
বিষয়ূপ উপাধিবশতঃ এ বৃন্ধিতে এ মকল বিষয়ের ভেদ আরোপিত হওয়ায় এ বৃন্ধি ও জ্ঞান 
বন্ততঃ এক হইলেও উঞ্কাকে ভিন্ন বলিয়াই ভ্রম জন্মে, তাহাতে নানাত্বের অভিমান হয়। বস্ততঃ 
এ বৃতিও বৃত্তিমান্‌ অস্তঃকরণের স্তায় এক |৯॥ 


ভাঁষ্য । ন হেত্বভীবাৎ । স্ফটিকান্যত্বাভিমাঁনবদয়ং জ্ঞানেষু নানাত্বা- 
ভিমানো গৌঁণো ন_ পুনর্গন্ধাদ্যন্যত্বাভিমানবদিতি হেতুর্নাস্ত,__হেত্ব- 
ভাবাদনুপপন্ন ইতি সমানে! হেত্বভাঁব ইতি চে? ন, জ্ঞানানাং ক্রমেণোঁপ' 
জনাপায়দর্শনীশু। ক্রমেণ হীক্দিয়ার্থেষু জ্ঞীনান্যযুপজা য়ান্তে চাঁপযস্তি চেতি 
দৃশ্যতে | তন্মাদৃগন্ধাদ্যন্যত্বাভিমানবদয়ং জ্ঞানেষু নানাত্বাভিমান ইতি । 

অনুবাদ । (উত্তর) মা, অর্থাৎ পুর্ববপক্ষবাদীর কথিত অভিমান সিদ্ধ হয় 
না, কারণ, হেতু নাই বিশদার্থ এই যে, জ্ঞ্ানবিষয়ে এই নানাত্ব জ্ঞান স্ফটিক- 
মণিতে ভেদ ভ্রমের ন্যায় গৌণ, কিন্তু গন্ধাদির ভেদজ্ঞানের ন্যায় ( মুখ) ) নহে, 
এ বিষয়ে হেতু নাই, হেতু না থাকায় (এ ভম) উপপন্ন হয় না। (প্রশ্থ) 
হেতুর অভাব সমান, ইহা দি বল? (উত্তর) ন। কারণ, জ্ঞানসমুহের ক্রমশঃ 
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উৎপত্তি ও বিনাশ দেখা! যায় । যেহেতু পমস্ত ইন্দরিয়ার্থ বিষয়ে জ্ঞানসমুহ ক্রমশঃ 
উপজাত (€ উৎপন্ন ) হয়, এবং অপধাত (বিনষ্ট ) হয়, ইহ! দেখা যায়। অতএব 
জ্ঞানবিষয়ে এই নানাত্বজ্ঞান গন্ধার্দির ভেদগ্ছানের ন্যায় ( মুখ্য )। 


টিপ্লনী। ভাষ্যকার মহর্ষিসত্রোক্ত পুর্ববপক্ষের ব্যাখ্য। করিয়। পরে নিজে উহা খণ্ডন করিতে 
এখানে বলিগ্নাছেন ষে, পূর্ধ্বপ ফবাদীর কথিত এ নানাত্বত্রম উপপন্ন হয় না। কারণ, উহার সাধক 
কোন হেতু নাই। হেতু ব্যতীত কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন সাধ্যসিদ্ধি হয় না। যেমন, স্কটিক মণিতে 
নানাত্বের অভিমান হয়, তন্রপ গন্ধ রস, রূপ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়েও নানাত্বের অভিমান হয়। 
স্কটিক-মপিতে পুর্ষোক্ত কারণে নানাত্বের অভিমান গোণ ? কারণ, উহা ভ্রম । গন্ধা্দি নানা বিষয়ে 
নানাত্বের অভিমান ভরম নঠে$ উহা যথার্গ ভোজ্ঞান। অভিমান মাত্রই ভ্রম নহে। পূর্বপক্ষ- 
বাদী স্কটিক-মণিতে নানাত্ব ন্রধকে দৃষ্টান্তরূপে আশ্রয় করিয়। অন্তঃকরণের বৃত্তি জ্ঞানবিষয়ে 
নানাত্বের জ্ঞানকে ভ্রম বলিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানবিষয়ে নানাত্বের জ্ঞানকে গন্ধা্দি বিষয়ে মুখ্য 
নানাত্ব জ্ঞানের স্যার যথার্ও বলিতে পারি) জ্ঞানবিষয়ে নানাত্বের জ্ঞান গন্ধাদি বিষয়ে নানাত্ব 
জ্ঞানের স্ায় যথার্থ নহে, কিন্তু স্কটিক-মণিতে নানাত্জ্ঞানের ন্যায় ভ্রম, এ বিষয়ে কোন হেতু নাই, 
পূর্বপক্ষবাদী তাহার এ সাধাসাধক কোন হেতু বলেন নাই, স্তরাং উহা! উপপন্ন হয় না। হেতু 
ব্যতীত কেবল দৃষ্টান্ত ঘার! এ সাধ্যসিদ্ধি করিলে গন্ধাদি বিষয়ে নানাত্ব-জ্ঞানরূপ প্রতিদৃ্টাস্তকে 
আশ্র্ন করিয়া, জ্ঞান বিষয়ে শানাত্ব জ্ঞানকে বথার্স বলিক্জাও পিদ্ধ করিতে পারি। যদি বল, সে 
পক্ষেও ত হেতু নাই, ৫বল দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই বা কিরপে দিদ্ধ হইবে? এতহুন্তার বলিয়াছেন 
যে, গন্ধাদি ইন্িয়াপবিষয়ে যে সমস্ত জ্ঞান জন্মে, সেগুলির ক্রমশঃ উৎপত্তি ও বিনাশ দেখা 
যায়। অর্থাৎ গন্ধাদি বিষ জ্ঞানের ক্রমিক উৎপত্তি ও বিনাশ প্রমাণদিদ্ধ | সুতরাং এঁ হেতুর দ্বারা 
গন্ধা্দি বিষয়ে যথার্গ ঠেদজ্ঞানকে দৃষ্টান্ত করিয়া জ্ঞান বিষয়ে তেদজ্ঞানকে যথার্থ বলিয়া দিদ্ধ 
করিতে পারি। জ্ঞানগুলি যখন রুমশঃ উৎপন্ন ৪ বিনষ্ট হয়, তখন উহাদ্িগের যে পরস্পর 
বাস্তব ভেদই আছে, ইহা! অবশ্ঠ স্বীকাঁধ্য। পূর্বোক্ত সাংখ্যমত থণ্ডন করিতে উদ্দযোতকর 
এখানে আরও খলিয়াছেন যে,--যর্দ উপাধির ভেদপ্রধুত্ত ভেদের অভিমান বল, তাহা 
হইলে এঁ উপাঁধিগুলি থে ভিন্ন, ইহা কিরূপে বুঝিবে ? উপাধিবিষয়ক জ্ঞানের ভেদপ্রযুক্তই 
এঁ উপাধির ভেদ জ্ঞান হয়, ইহা বলিলে জ্ঞানের ভেদ স্বীকৃতই হইবে, জ্ঞানের অতেদ পক্ষ 
রক্ষিত হইবে না। পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে,_-নানাত্বের অভিমানই বৃত্তির একত্বপাধক 
হেতু । যাহা নানাত্বের অভিমানের বিষন্ন হয়, তাহা এক, যেমন স্ফটিক। বৃত্তি ব৷ ভ্ঞানও 
নানাত্বের অভিমানের বিষয় হওয়ায় তাহা? স্ফটিকের স্তায় এক, ইহা! সিদ্ধ হয়। এতহুত্তরে 
উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, এ নানাত্বের অভিমান যেমন স্ফটিকদি এক বিষয়ে দেখ! যায়, তব্রপ 
গন্ধার্দি অনেক বিষয়েও দেখা যায়। সুতরাং নানাত্বের অভিমান হইলেই তর্বারা কোন 
পদার্থের একত্ব বা অভেদ দিদ্ধ হইতে পারে না। তাহা হইলে “ইহা! এক,” “ইহা অনেক” 
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এইরূপ জ্ঞান অযুক্ত হয়। পরস্তু এক শ্কটিকেও যে নানাত্ব জ্ঞান, তাহাও জ্ঞানের ভেদ ব্যতীত 
হইতে পারে না । কারণ, সেখানেও ইহা নীল স্ষটিক, ইহা রক্ত স্কটিক, এইরূপে বিভিন জ্ঞানই 
হইয়া থাকে। জ্ঞানের অভেদবাদীর মতে এ নীলাঁদি জ্ঞানের ভেদ হইতে পারে না । পরন্ত গানের 
ভেদ না থাকিলে সাংখ্যসম্প্রদায়ের প্রমাণত্রয় স্বীকারও উপপন্ন হয় না । জ্ঞানের ভেদ না থাকিলে 
প্রমাণের ভেদ কখনই সম্ভবপর হয় না। প্রমাণের ভেদ ব্যতীত জ্ঞান ও বিষয়ের ভেদও বুঝা 
যায় না। বিষয়ই জ্ঞানের সহিত তাদাত্্য বা অভেদবশতঃ সেইরূপে ব্যবস্থিত থাকিয়৷ সেইরূপেই 
প্রতিভাত হয়,--জ্ঞান ও বিষয়েও কোন ভেদ নাই, ইহ! বলিলে প্রমাণ ব্যর্থ হয় । বিষয়রূপে 
জান ব্যবস্থিত থাকিলে আর প্রমাণের প্রয়োজন কি? উদ্দ্যোতকর এইরূপে বিগারপূর্বক এখানে 
পূর্ববোক্ত সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন । 


বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ “ন হেত্বভাবাৎ” এই বাক্যটিকে মহর্ষির হুত্ররূণেই গ্রহণ 
করিয়াছেন । কারণ, মহর্ধি পূর্ব্বো্ত নবম সূত্রের দ্বার! যে পূর্বপক্ষ বলিয়ছেন, নিজেই তাহার 
উত্তর না বলিলে মহর্ষর শাস্ত্রের নযুনতা হয়। সুতরাং “ন হেত্বভাবা২” এই স্থত্রের দ্বারা 
মহর্ষিই পূর্বোক্ত পূর্বরক্ষের উত্তর বলিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। উদয়নের “তাতপর্ধ্য- 
পরিশুদ্ধি”র টাকা গন্যায়নিবন্ধ প্রকাশে” বর্ধমান উপাধ্যায়ও পূর্বোক্ত যুক্তির উল্লেখ করিয়। “ন 
হেত্বতাবাৎ» এই বাক্যকে মহর্ষির সিদ্ধান্তহ্ত্র বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্ত বাণ্তিককার 
প্রাচীন উদ্দ্োতকর পরী বাকাকে শ্ুৃত্ররপে উল্লেখ করেন নাই। তাঁৎপর্য্যটাকাকার 
বাচম্পতি মিশ্র, বার্তিকের ব্যাখ্যায় এ বাক্যকে ভাষ্য বলিয়াই স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন । 
তিনি "ন্তায়হুচীনিবন্ধে”ও এ বাক্যকে স্বব্রমধ্যে গ্রহণ করেন নাই । স্তরাং তদনুসারে 
এখানে পন হেত্বভাবাৎ” এই বাক্যটি ভাষ্যরূপেই গৃহীত হুইয়াছে। বাচম্পতি মিশ্রের মতে 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় আহিকে ৪৩শ ুত্রের দ্বারা মহর্ষি, কোন প্রকার হেতু না থাকিলে কেবল 
ৃষ্টাস্ত সাধাসাধক হয় না, এই কথ! বলিয়াছেন । স্থতরাং তন্থারা এখানেও পূর্বোক্ত পূর্ববপক্ষের 
সেই পূর্বোক্ত উত্তরই বুঝিতে পারিবে, ইহা! মনে করিয়াই মহর্ষি এখানে অতিরিক্ত সুত্রের দ্বারা 
সেই পূর্বোক্ত উত্তরের পুনরুক্তি করেন নাই। ভাষ্যকার “ন হেত্বভাবাৎ” এই বাক্যের দ্বার 
মহর্ষির ভ্বিতীক্নাধ্যায়োক্ত সেই উত্তরই স্মরণ করাইয়াছেন ৷ বাচম্পতি মিশ্রের পক্ষে ইহাই বুঝিতে 
হইবে ॥৯। 


বুদ্ধ)নিত্যতাপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১ ॥ 


০ 


ভাষ্য । “ক্ফটিকাণ্যত্বাভিমানব”দিত্যেতদযুষ্যমাণঃ ক্ষণিকবাদ্যাহ--- 


অনুবাদ । *স্ফটিকে নানাত্বাতিমানের ন্ঠায়” এই কথা অস্বীকার করতঃ ক্ষণিকবাদী 
বলিতেছেন-- 
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সুত্র । স্ফটিকেইপ্যপরাপরোৎ্পত্তেঃ ক্ষণিকত্বা- 
ব্যক্তীনামহেতুঃ ॥১০।২৮১।॥ 


অনুবাদ। ( পূর্ববপক্ষ ) ব্যক্তিসমূহের (সমস্ত পদার্থের ) ক্ষণিকত্ব প্রযুক্ত 
স্কটিকেও অপরাপরের (ভিন্ন ভিন্ন স্যটিকের ) উৎপত্তি হওয়ায় অহেতু, অর্থাৎ 
স্ফটিকে নানাত্বের অভিমান, এই পক্ষ হেতুশুন্ত | 

ভাষ্য । স্ফটিকস্য(ভেদেনাবস্থিতস্তোপধানভেদ ্নানাত্বানিমান ইত্যয়- 
মবিদ্যমানহ্তুকঃ পক্ষঃ। কম্মাৎ? স্ফটিকেহপ্যপরাপরোৎপত্রেঃ। স্ফটিকে- 
ইপ্যন্! ব্যক্তয় উৎপদ্যন্তেহ্যা নিরুধ্যন্ত ইতি । কথং? ক্ষণিকত্বাদৃ- 
ব্যক্তীনাঁং। ক্ষণশ্চালীয়ান্‌ কাঁলঃ, ক্ষণস্থিতিকাঃ ক্ষণিকাঃ। কথং 
পুনর্গম্যতে ক্ষণিকা ব্যক্তয় ইতি? উপচয়াঁপচয়প্রবন্ধদর্শনাচ্ছরীরাদিষু 
পক্তিনির্ব্ত্শ্তাহাঁররসস্য শরীরে রুধিরাদি ভাবেনোপচয়োইপচয়শ্চ প্রবন্ধেন 
প্রবর্ততে, উপচয়াদৃব্যক্জীনামুত্পাঁদঃ, অপচয়াদৃব্যক্তিনিরোধঃ | এবঞ্চ 
সত্যবয়বপরিণামভেদেন বৃদ্ধিঃ শরীরস্ত কালাস্তরে গৃহৃত ইতি । সোহয়ং 
ব্যক্তিবিশেষধর্মো ব্যক্তিমাত্রে বেদিতব্য ইতি । 


অনুবাদ । অভেদবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিত স্ফটিকের অর্থাৎ একই স্কটিকের 
উপাধির ভেপ্রযুস্ত নানাত্বের অভিমান হয়, এই পক্ষ অবিদ্যমানহেতুক, 
অর্থাৎ এ পক্ষে হেতু নাই। (প্রশ্ন ) কেন? (উত্তর) যেহেতু স্ফটিকেও 
অপরাপরের উৎপত্তি হয় (অর্থাৎ ) স্ফটিকেও অন্য ব্যক্তিিসমূহ (স্ফটিকসমুহ ) উৎপন্ন 
হয়, অন্য ব্যক্তিসমূহ বিনষ্ট হয়। (প্রশ্ন) কেন? যেহেতু ব্যক্তিসমূুহের ( পদার্থ- 
মাত্রের) ক্ষণিকত্ব আছে। “ক্ষণ” বলিতে সর্বাপেক্ষা অল্প কাল, ক্ষণমাত্রস্থায়ী 
পদার্থসমূহ ক্ষণিক। (প্রশ্ন) পদার্থসমুহ ক্ষণিক, ইহা কিরূপে বুঝা বায়? 
(উত্তর ) যেহেতু শরীরাদিতে উপচয় ও অপচয়ের প্রবন্ধ অর্থাৎ ধারাবাহিক 
বৃদ্ধি ও হ্রাস দেখা যায়। এপক্তি”র দ্বার অর্থাৎ জঠরাগ্নিজন্য পাকের দ্বার 
নির্ববত্ত (উৎপন্ন) আহাররসের (ভুক্ত দ্রব্যের রসের অথবা! রসয়ুক্ত ভুক্ত 
দ্রব্যের) রুধিরাদিভাববশতঃ শরীরে প্রবাহরূপে (ধারাবাহিক ) উপচয় ও অপচয় 
(বৃদ্ধি ও হ্রাস) প্রবৃত্ত হইতেছে (উৎপন্ন হইতেছে )। উপ্চয়বশতঃ পদার্থ 
সমুহের উৎপস্তি, অপচয়বশতঃ পদার্থসমূহের “নিরোধ” অর্ধাণড বিনাশ (বুঝা যায় )। 

২৬ 


২০২ . হ্যায়দর্শন [ ৩অ*। ২মা*, 


এইরূপ হইলেই অবয়বের পরিণামবিশেষ-প্রযুস্ত কালান্তরে শরীরের বৃদ্ধি 
বুঝ। যায়। সেই এই পদার্থবিশেষের ( শরীরের ) ধণ্দ ( ক্ষণিকত্ব ) পদার্থমাত্ে 
বুঝিবে। 

টিপ্ননী। পূর্বস্থত্রোক্ত সাংখ্য-সিদ্ধান্তে ক্ষণিকবাদী ষে দোষ বলিয়াছেন, তাহা খণ্ডন 
করিবার জন্য অর্থাৎ বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ববাদ খণ্ডন করিয়া স্থিরত্ববাদ সমর্থনের জন্য মহ্ধি 
এই ্থৃত্রের দ্বার! পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, একই স্ফষটিকে উপাধিভেদে নানাত্বের ভ্রম যাহ! বলা 
হইয়াছে, তাহাতে হেতু নাই । কারণ, পদার্থমাত্রই ক্ষণিক, সুতরাং স্ষটিকেও প্রতিক্ষণে ভিন্ন ভিন 
স্কটিকের উৎপত্তি হইতেছে, ইহ। স্ীকার্য্য । তাহা হইলে শরীরাদি অন্যান দ্রবেঃর স্থায় ক্ষটিকও 
নান! হওয়ায় তাহাতে নাঁনাত্বের ভ্রম বলা যায় না। যাহা প্রতিক্ষণে উৎপন্ন হইয়া দ্বিতীয় 
ক্ষণেই বিনষ্ট হইতেছে, তাহা! এক বস্তু হইতে পারে না, তাহা অসংখ্য; স্থতরাং তাহাকে 
নানা বলিয়া বুঝিলে সে বোধ যথার্থই হইবে । যাহা বস্ততঃ নানা, তাহাতে নানাত্বের ভম 
হয়, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না, এ ভ্রমের হেতু বা কারণ নাই। সর্বাপেক্ষা অল্প কালের 
নাম ক্ষণ, ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী পদার্থকে ক্ষণিক বলা যায়। বস্তমাত্রই ক্ষণিক, এ বিষয়ে প্রমাণ 
কি? এতছুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, শরীরাদিতে বৃদ্ধি ও হাস দেখ! যায়, স্থতরাং 
শরীরাদি ক্ষপণিক, ইহ অনুমান-প্রমাণের দ্বার! সিদ্ধ হয়| জঠরাগ্নির দ্বার! ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক 
হইলে তজ্জন্য এঁ দ্রব্যের রস শরীরে রুধিরাদিরূপে পরিণত হয়, স্থতরাং শরীরে বৃদ্ধি ও 
হাঁসের প্রবাহ জন্মে। অর্থাৎ শরীরের স্থুলত৷ ও ক্ষীগতা দর্শনে প্রতিক্ষণে শরীরের সুক্ষ 
পরিণামবিশেষ অনুমিত হয়। এ পরিণামবিশেষ প্রতিক্ষণে শরীরের উৎপত্তি ও বিনাশ ভিন্ন 
আর কিছুই হইতে পারে না। শরীরের বৃদ্ধি হইলে উহার উৎপত্তি বুঝ! যায়, ত্বাস হইলে উহার 
বিনাশ বুঝ! ঘায়। গ্রৃতিক্ষণে শরীরের বৃদ্ধি না হইলে শরীরের অবয়বের পরিণামবিশেষ প্রযুক্ত 
কাঙগান্তরে শরীরের বৃদ্ধি বুঝ। যাইতে পারে না। অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই শরীরের বৃদ্ধি ব্যতীত 
বাল্যকালীন শরীর হইতে যৌবনকালীন শরীরের যে বুদ্ধি বোধ হয়, তাহা হইতে পারে না। 
স্থতরাং প্রতিক্ষণেই শরীরের কিছু কিছু বৃদ্ধি হয়, ইহা! স্থীকার্য্য ৷ তাহ! হইলে প্রতিক্ষণেই 
শরীরের নাশ এবং তজঙ্জাতীয় অন্য শরীরের উৎপত্তি হয়, ইহাই শ্বীকার করিতে হইবে। 
কারণ, উৎপত্তি ও বিনাশ ব্যতীত বৃদ্ধি ও হ্রাস বলা যাঁয় না। প্রতিক্ষণে শরীরের উৎপত্তি ও 
নাশ শ্বীবার্ধ্য &ইলে প্রতিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন শরীরেই স্বীকার করিতে হইবে । সুতরাং পূর্বোক্ত 
যুক্তিতে শরীরমাত্রই ক্ষণিক, এই সিদ্ধান্তই সিদ্ধ হয়। শরীরমাত্রের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইলে 
তদৃষ্টান্তে স্কটিকাদি বস্তমাত্রেরই ক্ষণিকত্ব অ্ুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়। স্থতরাঁং শরীরের ন্তায় 
প্রঠিক্ষণে স্ষটিকেরও ভেদ সিদ্ধ হওয়ায় শ্ফটিকে নাশাত্ব জ্ঞান বথার্থ জ্ঞানই হইবে, উহা ভ্রম জ্ঞান 
বলা যাইবে না । ভাষ্যকার ই প্রতিপন্ন করিতেই শেষে বলিয়াছেন যে, ব্যক্তিবিশেষের অর্থাৎ 
শরীরের ধর্ম ক্ষণিকত্ব, ব্যক্তিমাত্রে ( স্ফটিকা্দি বস্তমাত্রে ) বুবিবে ৷ ভাষ্যকার এখানে বৌ" 
সম্মত ক্ষণিকত্বের অনুমানে প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিকগণের যুক্তি এবং শরীরাদি দৃষ্টান্ত অবলম্বন 


১১ সৎ বাৎস্তায়ন ভাষ্য ২০৩ 


করিয়াছেন। তাৎপর্ধ্যটীকাকারের কথার দ্বারাও ইহাই বুঝা যাঁ়১। ভাষ্যকারের পরবর্তী নব্য 
বৌদ্ধ দার্শনিকগণের যুক্তি-বিচারাদি পরে লিখিত হইবে ॥ ১০॥ 


সুত্র । নিয়মহেত্বভাঁবাদযথাদর্শনমভা ন্জ্ঞ! ॥১১।॥২৮২॥ 

অনুবাদ । (উত্তর ) নিয়মে হেতু না থাকায় অর্থাৎ শরীরের হ্যায় সর্বববস্তুতেই 

বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রবাহ হইতেছে, এইরূপ নিয়মে প্রমাণ না থাকায় “বথাদর্শন* অর্থাৎ 
যেমন প্রমাণ পাওয়া যায়, তদম্ুসারেই ( পদার্থের ) স্বীকার ( করিতে হইবে )। 


ভাষ্য । স্বাস্থ ব্যক্তি উপচয়াপচয়প্রবন্ধঃ শরীরবদ্দিতি নায়ং 
নিয়মঃ | কম্মাৎ? হেত্বভাবাৎ, নাঁত্র প্রত্যক্ষমনুমানং বা প্রতিপাদ্দক- 
মস্তীতি। তস্মাদ্‌ণযথাদর্শনমভ্য নুজ্ঞা” যত্র' যত্রোপচয়াপচয়প্রবন্ধে! 
দৃশ্যতে, তত্র তত্র ব্যক্তীনামপরাপরোৎপত্তিরুপচয়[পচয়প্রবন্ধদর্শনেন।- 
ভ্যনুজ্ঞায়তে, যথা শরীরাদিষু ৷ যত্র যত্র ন দৃশ্ঠযাতে তত্র তত্র প্রত্যাখ্যায়তে 
যথা গ্রাবপ্রভৃতিযু। ক্ফটিকেহপ্যুপচয়াঁপচয়প্রবন্ধো ন দৃশ্যতে, তন্মাদযুক্তং 
“স্কটিকেইপ্যপরাপরোৎপত্তে”রিতি ৷ যথা চার্কন্ কটুকিন্না সর্ধবদ্রব্যাণাং 
কটুকিমানমাপাদয়ে তাদৃগেতদিতি | 

অনুবাদ । সমস্ত বস্তুতে শরীরের স্থায় বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রবাহ অর্থাৎ প্রতিক্ষণে 
উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে; ইহা নিয়ম নহে । ( প্রশ্ন) কেন ? ( উত্তর ) কারণ, হেতু 
নাই, (অর্থাৎ) এই নিয়ম বিষয়ে প্রত্যক্ষ অথব! অনুমান, প্রতিপাদক (প্রমাণ ) নাই। 
অতএব প্ষথা দর্শন” অর্থাৎ প্রমাণানুসারেই ( পদার্থের ) স্বীকার ( করিতে হইবে )। 
(অর্থাৎ) যেষে বস্ততে বৃদ্ধি ও হাসের প্রবাহ দৃষ্ট (প্রমাণসিদ্ধ ) হয়, সেই 
সেই বস্তুতে বৃদ্ধি ও হাসের প্রবাহ-দর্শনের দ্বার। বস্তুসমূহের অপরাপরোৎপত্তি অর্থাৎ 
একজাতীয় ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি স্বীকৃত হয়; যেমন শরীরাদিতে । যে যে বস্তুতে 
বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রবাহ দৃষ্ট হয় না, সেই সেই বস্তুতে অপরাপরোতপত্তি প্রত্যাখ্যাত 
হয়, অর্থাৎ স্বীকৃত হয় না, যেমন প্রস্তরারিতে । স্ফটিকেও বৃদ্ধি ও স্কাসের 
প্রবাহ অর্থাৎ প্রতিক্ষণে স্ফটিকের বিনাশ ও পরক্ষণেই অপর স্কটিকের উৎপত্তি 
দৃষ্ট ( প্রমাণসিদ্ধ ) হয় না, অতএব “স্ফটিকেও অপরাপরের উৎপত্তি হওয়ায়” এই 
কথ অযুক্ত। যেমন অর্কফলের কটুত্বের দ্বার! অর্থাৎ কটু অর্কফলের দৃষ্টান্ত সর্বব- 
দ্রব্যের কটুত্ব আপাদন করিবে, ইহ তত্রপ। 

১। বৎ সৎ তৎ সর্ববং ক্ষাণকং, হখ। শরীরং, ৩খাচ ক্ষটিক হাতি জরস্তে। বৌদ্ধা$।--তাৎপর্যাটীক! | 


২০৪ হ্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২আত, 


টি্ননী। মহুষি পূর্বগুত্রোক্ত মতের খগ্নের জন্য এই স্ুত্রের গ্বারা বলিয়াছেন যে, সমস্ত 
বস্ততেই প্রতক্ষণে বৃদ্ধি ও হাঁস হইতেছে, অর্থাৎ তজ্জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন বস্তর উৎপত্তি হইতেছে, 
এইরূপ নিয়মে প্রঠ্যক্ষ অথবা অনুমান গ্রমাণ নাই। এরূপ নিয়মে কোন প্রমাণ না থাকায় উহা 
স্বীকার কর! যাঁয় না । সুতরাং যেখানে বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রমাণ আছে, সেখানেই তদনুসারে সেই বস্ততে 
তজ্জাতীর অন্ত বস্তর উৎপত্তি ও পূর্বরজাত বস্তর বিনাশ স্বীকার করিতে হইবে । ভাষ্কার দৃষ্টান্ত 
দ্বারা মহুষির তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন যে, শরীরাদিতে বৃদ্ধি ও হাসের প্রবাছ দেখা বায় অর্থাৎ 
উহ! প্রমাণসিদ্ধ, সুতরাং তাহাতে উহার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন শরীরাদির উৎপত্তি শ্বীকার কর! যায়। 
কিন্তু প্রস্তরাদিতে বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রবাহ দৃষ্ট হয় না, উহা বহুকাল পর্য্স্ত একরূপই দেখা যায়, 
সুতরাং তাহাতে প্রতিক্ষণে ভিন ভিন্ন শ্রন্তরাদির উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না। এইরূপ ক্ষটিকেও 
বৃদ্ধি ও হাসের প্রবাহ দেখ! যায় না, বনুাল পর্ধ্যস্ত স্ফটিক একরূপই থ|কে, সুতরাং তাহাতে ভিন্ন 
ভিন্ন ম্ফটিকের উৎপত্তি শ্বীকার কর! যায় না। তর্দবিষয়ে কোন প্রমাণ ন1 থাকায় তাহা সিদ্ধ 
হইতে পারে না । শরীরার্দি কতিপয় পদার্থের বৃদ্ধি ও হাস দেখিয়া সমস্ত পদার্থেই উহা সিদ্ধ করা 
যায় না। তাহা হইলে অর্কফলের কটুত্বের উপলব্ধি করিয়া তদদদৃষ্টান্তে সমস্ত দ্রব্যেরই কটুত্ 
সিদ্ধ করা যাইতে পারে। কোন ব/ক্তি অর্কফলের কটুত্ব উপলব্ধি করিয়া, তদ্রৃষটাস্তে সমস্ত দ্রব্যের 
কটুত্বের সাধন করিলে যেমন হয়, ক্ষণিকবাদীর শরীরাদি দৃষ্টান্তে বন্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ব সাঁধনও 
তদ্রপ হয়। অর্থাৎ তাদৃশ অনুমান প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বাঁধিত হওয়ায় তাহা প্রমাণই হুইতে পারে 
না। ভাষ্যকার শরীরাদির ক্ষণিকত্ব শ্বীকার করিয়াই এখানে পূর্বপক্ষবাদীর দিদ্ধান্ত (সর্বববস্তর 
ক্ষণিকত্ব ) অসিদ্ধ বলিয়াছেন। বস্ততঃ প্রকৃত সিদ্ধান্তে শরীরািও ক্ষণিক ( ক্ষণকালমা্র স্থায়ী) 
নহে । শরীরের বৃদ্ধি ও হাস হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রতিক্ষণেই উহ! হইতেছে, প্রতি- 
ক্ষপেই এক শরীরের নাশ ও তজ্জাতীয় অপর শরীরের উৎপত্তি হইতেছে এ বিষয়ে কিছুমাত্র 
প্রমাণ নাই) যে সময়ে কোন শরীরের বুদ্ধি হয়, তথন পূর্বশরীর হইতে তাঁহার পরিমাণের 
তেদ হওয়ায়, সেখানে পুর্ব্বশরীরের নাশ ও অপর শরীরের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়, এবং কোন 
কারণে শরীরের হাঁস হইলেও সেখানে শরীরান্তরের উৎপতি স্বীকার করিতে হয়। কারণ, পরিমাণের 
ভেদ হইলে দ্রব্যের ভেদ হুইয় থাকে । একই দ্রব্য বিভিন্ন পরিমাণ হইতে পারে না । কিন্ত 
গ্রতিক্ষণেই শরীরের হাঁস, বুদ্ধি বাঁ পরিমাণ-ভেদ প্রত্যক্ষ কর! যায় না, তদ্দিষয়ে অন্ত কোন প্রমাণও 
নাই; সুতরাং প্রতিক্ষণে শরীরের ভেদ স্বীকার করা যায় না । কিন্ত ভাষাকার এখানে তাহার 
সম্মত *অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত” অবলম্বন করিয়া, পূর্ববপক্ষবাদীদিগের এ দৃষ্টান্ত মানিয়। লইম়্াই তাহা- 
দিগের মূল মত খণ্ডন করিয়াছেন ॥ ১১॥ 


ভাষ্য। যশ্চাশেষনিরোধেনাপুর্ববোৎ্পাদং নিরন্বয়ং দ্রব্যসন্তাঁনে ক্ষণি- 
কতাং মম্যতে তন্তৈতৎ-_- 


নুব্র। নোৎপত্তি-বিনাশকারণোপলবেঃ ॥১২১।২৮৩। 
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অনুবাদ। পরম্ত্ব যিনি অশেষবিনাশবিশিষ্ট নিরম্বয় অপূর্বেবাৎপত্তিকে অর্থাৎ 
পর্ববঙ্ষণে উৎপন্ন দ্রব্যের পরক্ষণেই সম্পূর্ণ বিনাশ ও সেই ক্ষণেই পুর্ববঙ্গতিকারণ- 
দ্রব্যের অন্বয়শূন্য ( সন্বন্ধশূন্য ) আর একটি অপুর্ববন্রবযের উৎপত্তিকে দ্রব্যসন্তানে 
( গ্রতিক্ষণে জায়মান বিভিন্ন দ্রব্যসমূহে ) ক্ষণিকত্ব স্বীকার করেন, তাহার এই মত 
অর্থাৎ দ্রব্যমাত্রের এরূপ ক্ষণিকত্ব নাই, যেহেতু, উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের 
উপলব্ধি হয়। 

ভাষ্য । উৎপত্তিকারণং তাঁবছুপলভ্যতেহবয়বোপচয়ে! বল্মীকাঁদীনাং 
বিনাশকাঁরণঞ্চোপলভ্যতে ঘটাদীনামবয়ববিভাগঃ | যস্ত ত্বনপচিতাবয়বং 
নিরুধ্যতেহনুপচিতাবয়বঞ্চোতপদ্যতে, তস্তাশেষনিরোধে নিরন্বয়ে বাই- 
পূর্ধ্বোতৎপাদে ন কারণমুভয়ন্রাপ্যুপলভ্যত ইতি । 

অনুবাদ । অবয়বের বৃদ্ধি বল্মীক প্রভৃতির উৎপত্তির কারণ উপলব্ধ হয়, 
এবং অবয়বের বিভাগ ঘটাদির বিনাশের কারণ উপলব্ধ হয়। কিন্তু, ফাহার মতে 
*অনপচিতাবয়ব” অর্থাৎ যাহার অবয়বের কোনরূপ অপচয় ব৷ হ্রাস হয় না, এমন 
দ্রব্য বিনষ্ট হয়, এবং “অনুপচিতাবয়ব” অর্থাৎ যাহার অবয়বের কোনরূপ বৃদ্ধি 
হয় না, এমন দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার ( সম্মত ) সম্পূর্ণ বিনাশে অথব! নিরন্বয় 
অপুর্ববন্্রব্যের উৎপত্তিতে; উভয়ন্রই কারণ উপলব্ধ হয় ন। 

টিপ্রনী। ক্ষণিকবাদীর সম্মত ক্ষণিকত্বের সাধক কোন প্রমাণ নাই, ইহাই পূর্বশৃত্রে 
বল! হুইয়াছে। কিন্ত এ ক্ষণিকত্বের অভাবসাধক কোন সাধন বলা হয় নাই, উহা অবশ্ঠ বলিতে 
হইবে। তাই মহধষি এই স্বৃত্রের দ্বারা সেই সাধন বলিয়াছেন । ক্ষণিকবাদীর মতে উৎপন্ন স্ব্য 
পরক্ষণেই বিনষ্ট হইতেছে, এবং সেই বিনাশক্ষণেই তজ্জাতীয় আর একটি অপূর্ব দ্রব্য উৎপন্ন 
হইতেছে, এইরূপে প্রতিক্ষণে জায়মান ভ্রব্যসমষ্টির নাম দ্রব্যসস্তান ৷ পূর্ব্বক্ষণে উৎপন্ন ভ্রব্যই 
পরক্ষণে জায়মীন দ্রব্যের উপাঁদানকারণ। কিন্তু এ কারণ দ্রব্য পরক্ষণ পর্য্যস্ত বিদ্যমান না থাকায়, 
পরক্ষণেই উহ্বার অশেষ নিরোধ ( সম্পূর্ণ বিনাশ ) হওয়ায়, পরক্ষণে জায়মান কার্ধ)দ্রব্যে উহার 
কোনরূপ অন্বয় ( সম্বন্ধ ) থাকিতে পারে ন। তজ্জন্য এ অপূর্ধ্ব (পূর্বে যাহার কোনরূপ সত! 
থাকে না )---কার্ধ্য-দ্রব্যের উৎপত্তিকে নিরম্বয় অপূর্বোৎপত্তি বলা হয়, এবং পূর্বজাত দ্রবোর 
সম্পূর্ণ বিনাশক্ষপেই ঁ অপূর্ব্বোৎপত্তি হয় বলিয়া, উহাকে অশেষবিনাশবিনাশবিশি বলা! 
হইয়াছে। ভাষ্যকার এই মতের প্রকাশ করিয়া, ইহার থগ্ডনের অন্ত এই সুত্রের অবতারণা 
কবিয়াছেন। ভাষ্যকারের শেষোক্ত “এত” শব্ের সহিত হৃত্রের আদিস্থ “নঞ৮ শবের যোগ 
করিয়৷ ছুত্রার্থ ব্যাথ্য করিতে হইবে। উদ্দ্যেতকর শ্রভৃতির হুত্রব্যাথ্যান্থুসারে ইহাই বুঝা যায়। 
মহষির কথ! এই যে, বস্তমাত্র বা দ্রব্যমাত্রের ক্ষণিকত্ নাই । কারণ, উৎপত্তি ও বিনাশের 
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কারণের উপলব্ধি হইয়া থাকে। ভ'ষাকার স্ত্রকারেব তাৎপর্ধা বর্ণন করিয়াছেন যে, বলীক 
প্রভৃতি দ্রব্যের অবয়বের বুদ্ধি এ সমস্ত দ্রব্যে উৎপত্তির কারণ উপলব্ধ হয়, এবং ঘটার্দি 
দ্রব্যের অবয়বের বিভাগ এ সমস্ত দ্রবোর বিনাঁশের কারণ উপলব্ধ হয়, অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের 
উৎপত্তি ও বিনষ্ট দ্রব্যের বিনাশে সর্বত্রই কারণের উপগন্ধি হইয়। থাকে । কিন্তু, ক্ষপিকবাদী 
শ্কটিকাদি দ্রব্যের ষে প্রতিক্ষণে উৎপত্তি ও বিনাশ বলেন, তা্ভার কোন কারণই উপলব্ধ হয় 
না, তাহার মতে উহার কোন কারণ থাকিতেও পারে না। কারণ, উৎপত্তির কারণ অবয়বের বৃদ্ধি 
এবং বিনাশের কারণ, অবয়বের বিভাগ ব! হাস তীাছার মতে সম্ভবই নহে। যে বস্তু কোনরূপে 
বর্তমান থাকে, তাহারই বৃদ্ধি ও হাস বগা যায়। যাহা! দ্বিতীয় ক্ষণেই একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, 
যাহার তখন কিছুই শেষ থাকে না, তাহার তধন হ্রাস বলা! যায় ন| এবং যাহা পরক্ষণেই উৎপন্ন 
হুইয়। সেই একক্ষণ মাত্র বিদ্যমান থাকে, তাহারও এ সময়ে বুদ্ধি বল! যায় না। স্থুতরাং 
উৎপত্তির কারণ অবয্ধবের বৃদ্ধি এবং বিনাশের কারণ অবয়বের বিভাগ বা হাপ ক্ষণিকত্ব পক্ষে 
সম্ভবই নহে। তাহ! হইলে ক্ষণিকবাদীর মতে অবয়বের হাঁদ ব্যতীতও যে বিনাশ হয়, এবং 
অবয়বের বৃদ্ধি ব্যতীতও যে উৎপত্তি হয়, সে বিনাশ ও উৎ্পত্তিতে কোন কারণের উপলব্ধি 
ন। হওয়ায় কারণ নাই। সুতরাং কারণের অভাবে প্রতিক্ষণে ক্ষটিকাদি দ্রব্যের উৎপত্তি ও 
বিনাশ হইতে ন! পারায় উচ্া ক্ষণিক হইতে পারে ন। | স্ফকাদি দ্রব্যের যদি প্রত্িক্ষণেই একের 
উৎপত্তি ও অপরের বিনাশ হইত, তাহ! হইলে তাহার কারণের উপলব্ধি হইত। কারণ, সর্বত্রই 
উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের উপলব্ধি হইয়া থাকে । কারণ ব্য তীত কুত্র/পি কাহারও উৎপত্তি ও 
বিনাশ দেখা যায় না, তাহা হইতেই পারে না । হ্ুত্রে নঞর্থ “ন”শবের সহিত সমাস হইলে 
উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের মন্ুপলন্ধিই এখানে মহষির কথিত হেতু বুঝ! যায়। তাহ! হইলে 
ক্ষটিকাদি দ্রব্যের প্রতিক্ষণে উৎপন্তি ও বিনাশের কারণের উপলব্ধি না হণয়ায় কারণাভাবে তাহ। 
হইতে পারে না, সৃতরাং স্কটিকারদি দ্রব্যমাত্র ক্ষণিক নহে, ইহাই এই স্থৃত্রের দ্বারা বুঝিতে পার! 
যায় । এইরূপ বজিলে মহধির তাৎপর্ধযও সরলভাবে প্রকটিত হয় । পরবর্তী ছুই সৃত্রেও "অনুপলব্ধি” 
শবেরই প্রয়োগ দেখা যাঁয়। কিন্তু মহধি অন্তান্ত হৃত্রের হায় এই সুত্রে “অনুপলব্ধি” শবের 
প্রয়োগ না করায় উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি এখানে উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের উপলব্ধিই মহষির 
কথিত হেতু বুঝিয়াছেন এবং সেইরূপই হ্ৃত্রার্থ বলিয়াছেন। এই অর্থে সুত্রকারের তাৎপর্য্য 
পূর্বেই ব্যক্ত করা৷ হুইয়াছে। উদ্দ্যোতকর কঙ্লাস্তরে এই স্ৃত্রোক্ত হেতুর ব্যাথ্যান্তর করিয়াছেন 
যে, কারণ বলিতে আধার, কার্ধ্য বলিতে আধেয়। সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক (ক্ষপকালমাত্রস্থায়ী ) 
হইলে আধারাধেয়ভাব সম্ভব হয় না, কেহ কাহারও আধার হইতে পারে না) আধারাধেয়ভাব 
ব্যতীত কার্ধযকারণ ভাব হইতে পারে না । কার্যযকারণভাবের উপলব্ধি হওয়ায় বস্ত মাত্র ক্ষণিক 
নহে । ক্ষণিকবাদী যদি বলেন যে, আমরা কারণ ও কার্ষেযর আধারাধেয়ভাব মানি না, কোন 
কার্ধযই আমাদিগের মতে সাঁধার নহে । এতছুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, সমস্ত কার্ধ্যই 
আঁধারশ্হ্য, ইহ! হইতেই পারে ন1। পরন্ধ তাহ! বলিলে ক্ষণিকবাদীর নিজ সিদ্ধান্তই ব্যাহত 
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হয়। কারণ, তিনিও রূপের আধার স্বীকার করিয়াছেন । ক্ষণিকবাদী যর্দি বলেন যে, কারণের 
বিনাশক্ষণেই কার্ষ্যের উৎপত্তি হওয়ায় ক্ষণিক পদার্থেরও কাধ্যকারণভাব সম্ভব; হয়। যেমন 
একই সময়ে তুলাঁদণ্ডের এক দিকের উন্নতি ও অপরদিকের অধোগতি হয়, তজ্রপ একই ক্ষণে 
কারণ-দ্রব্যের বিনাশ ও কার্ধ্য দ্রব্যের উৎপন্তি অবশ্ত হইতে পারে। পূর্ববক্ষণে কারণ থাকাঁতেই 
সেখানে পরক্ষণে কার্য্য জন্মিতে পারে। এতছৃত্বরে শেষে আবার উদ্দ্যোতকর ৰলিয়াছেন যে, 
ক্ষণিকত্বপক্ষে কার্ধ্কারণভাব হয় না, ইহ! বলা হয় নাই । আধারাধেয়ভাব হয় না, ইহাই 
বল! হষ্টয়াছে, উহ্াই এখানে মহধির বিবক্ষিত হেতু । কারণ ও কার্ধ্য ভিন্নকালীন পদার্থ হইলে 
কারণ কার্ষ্যের আধার হইতে পারে না। কাধ্য নিরাধার, ইহা কুত্রাপি দেখা যায় না, ইহার দৃষ্টান্ত 
নাই। সুতরাং আধারাধেয়ভাবের অন্থুপপত্তিবশতঃ বস্ত মাত্র ক্ষণিক নহে ॥ ১২। 


নুত্র। ক্ষীরবিনাশে কারণান্বপলন্ধিবদ্দধ্যুৎপত্তিবচ্চ 
তছুপপত্তিঃ ॥১৩।২৮৪।॥ 


অনুবাদ ॥ ( পুর্ববপক্ষ ) হুগ্ধের বিনাশে কারণের অনুপলব্ির ন্যায় এবং দধির 
উতপত্তিতে কারণের অন্ুপলব্ধির ন্যায় তাহার ((প্রতিক্ষণে স্ফটিকাদি দ্রব্যের 
বিনাশ ও উৎপত্তির কারণের অনুপলব্ধির ) উপপত্তি হয়। 


ভাষ্য । যথাহনুপলভ্যমাঁনং ক্ষীরবিনাশকাঁরণং দধুযুৎপত্তিঝরণধ্চাভ্য- 


নুজ্ঞায়তে, তথা স্ফটিকেইপরাপরাস্থ ব্যক্তিযু বিনাশকারণমুণপত্তিকারণ- 
গাভ্যনু জ্ঞের়মিতি | 


৯ অনুবাদ । যেমন অনুপলভ্যমান হৃপ্ধধবংসের কারণ এবং দধির উৎপত্তির কারণ 
স্বীকৃত হয়, তন্তরুপ স্ফটিকে ও অপরাপর ব্যক্তিসমূহে অর্থাৎ প্রতিক্ষণে জায়মান 
ভিন্ন ভিন্ন স্ফষটিকসমুহে বিনাশের কারণ ও উৎপত্তির কারণ স্বীকা্য। 


টিপ্ননী। মহষির পূর্বোক্ত কথার উত্তরে ক্ষণিকবাদী বলিতে পারেন যে, কারণের উপলব্ধি 
ন। হইলেই যে কারণ নাই, ইহ বলা যায় না। কারণ, দধির উৎপত্তির স্থলে দুগ্ধের নাশ ও দধির 
উৎপত্তির কোন কারণই উপলব্ধি করা যায় না । যে ক্ষণে হুপ্ধের নাশ ও দধির উৎপত্তি হয়, 
তাহার অবাবহিত পুর্বক্ষণে উহার কোন কারণ বুঝা যায় না। কিন্তু এঁ হদ্ধের নাশ ও দধির 
উৎপত্তির যেকারণ আছে, কারণ ব্যতীত উহা! ₹ইতে পারে না, ইহা অবশ্ত স্বীকার্ধয। তজ্রপ 
প্রিতিক্ষণে স্ষটিকের নাশ ও অন্তান্ত স্ষটিকের উৎপত্তি যাহা বলিঞ্নাছি, তাহারও অবস্তা কারণ 
আছে। এ কারণের উপলব্ধি না হইলেও উহা! স্থীকার্ষ্য। মহধি এই হৃত্রের দ্বার ক্ষণিকবাদীর 
বক্তব্য এই কথাই বলিয়াছেন ॥ ১৩ ॥ 
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সুত্র। লিঙ্গতে। গ্রহণান্নাহুপলব্বিঃ ॥১৪।২৮৫॥ 


অন্ুবাদ। (উত্তর) লিঙ্গের দ্বারা অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণের দ্বার ( হুগ্ধের 
নাশ ও দধির উৎপত্তির কারণের ) জ্ঞান হওয়ায় অনুপলব্ধি নাই। 


ভাষ্য । ক্ষীরবিনাশলিঙ্গং ক্ষীরবিনাশকারণং দধ্যুৎপত্তিলিঙ্গং দধ্যুৎ- 
পত্তিকারণঞ্চ গৃহাতেইতো নানুপলদ্ধিঃ । বিপর্ধ্য়স্ত স্ফটিকাদিষু দ্রব্যেযু, 
অপরাপরোৎপত্তো ব্যক্তীনাং ন লিঙ্গমস্তীত্যনুত্পত্তিরেবেতি। 


অনুবাদ । ছুগ্ধের বিনাশ যাহার লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক হেতু, সেই হৃগ্ধ বিনাশের 
কারণ, এবং দধির উৎপত্তি যাহার লিঙ্গ, সেই দধির উৎপত্তির কারণ গৃহীত হয়, অর্থাৎ 
অনুমানপ্রমাণের দ্বারা উহার উপলব্ধি হয়, অতএব ( এ কারণের ) অনুপলব্ধি নাই। 
কিন্তু স্কটিকাদি দ্রব্যসমূহে বিপর্য্যয়, অর্থাৎ তাহাদিগের প্রতিক্ষণে বিনাশ ও উৎপত্তির 
কারণের অনুমান প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি হয় না । (কারণ ) ব্যক্তিসমূহের অপরা- 
পরোৎপত্তিতে অর্থাৎ প্রতিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন স্ফটিকাদি দ্রব্যের উৎপত্তিতে লিঙ্গ 
( অনুমাপক হেতু ) নাই, এজন্য অনুৎপত্তিই (স্বীকার )। 

টিগ্ননী। ক্ষপণিকবাদীর পূর্বোক্ত কথার উত্তরে মহষি এই স্তরের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ছুগ্ধের 
বিনাশ ও দরধির উৎপত্তিরূপ কার্য তাহার কারণের লিঙ্গ, অর্থাৎ কারণের অন্ুম'পক, তন্্ার। তাহার 
কারণের অনুমানরূপ উপলব্ধি হওয়ায় সেখানে কারণের অন্ুপলব্ধি নাই । সেখানে এ কারণের 
প্রত্যক্ষরূপ উপলব্ধি না হইলেও যথন কার্ষয বারা উহার অনুমানরূপ উপলব্ধি হয়, তখন আর 
অন্ুপলন্ধি বলা যায় না। কিন্ত স্ষটিকাদি দ্রবের প্রতিক্ষণে যে উৎপত্তি বলা হইয়াছে, তাহাতে 
কোন লিঙ্গ নাই, তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ গুমাণের ন্যায় অনুমানপ্রমাণও নাই, আর কোন প্রমাণও নাই। 
স্থৃতরাং তাহ! অন্ধ হওয়ায় তন্থারা তাহার কারণের অনুমান অসম্ভব । প্রত্যক্ষরপ উপলব্ধি না 
হইলেই অনুপলব্ধি বল! যায় না। ছুগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তি প্রত্যক্ষপিদ্ধ পদার্থ, সুতরাং 
তন্দার৷ তাহার কারণের অনুমান হইতে পারে | ষে কার্য্য প্রমাণসিদ্ধ, যাছ। উভগ্নবাদিলম্মত, 
তাহ তাহার কারণের অন্ুমাপক হয়। কিন্তু ক্ষণিকবাদীর সম্মত স্কটিকাদি দ্রব্যে ইছার বিপর্যয় । 
কারণ, গ্রতিক্ষণে তিন্ন ভিন্ন স্ফটিকাদির উৎপত্ভিতে কোন লিঙ্গ নাই। উহাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
সায় অন্থুমান প্রমাণও ন! থাকায় প্রতিক্ষণে স্ফটিকারদির অন্ুৎ্পত্তিই স্থীকার্ধ্য। ফল কথা, 
ক্ষণিকবাদী স্বমত সমর্থনে যে দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন, তাহ! অলীক ৷ কারণ, ছুগ্ধের গ্রিিশ ও দির 
উৎপত্তির কারণের অন্ুুপলব্ধি নাই, অনুমান প্রমাণ'জন্ট উপলব্িই আছে 1 ১৪ ॥ 

ভাষ্য । অব্রে কশ্চিৎ পরীহারমাহ--- 


অন্গুবাদ। এই বিষয়ে কেহ ( সাংখ্য ) পরীহার বলিতেছেন-_ 
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সুত্র । ন পয়সঃ পরিণাম-গুণাস্তর প্রাহূর্ভাবাৎ ॥ 
॥১৫॥২৮৬।॥ 


অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ হুগ্ধের যে বিনাশ বলা হইয়াছে, তাহা বল! 
যায় না; যেহেতু হদ্ধের পরিণাম অথব৷ গুণাস্তরের প্রাহুর্ভাব হয় । 


ভাষ্য | পয়সঃ পরিণাঁমো ন বিনাশ ইত্যেক আহ । পরিণামশ্চাঁবস্থিতন্থয 
দ্রব্যস্ত পূর্ববধর্ম্মনিবৃত ধর্্মাস্তরোৎপত্তিরিতি। গুণান্তরপ্রাছুর্ভাব ইত্যপর 
আহ। সতো৷ দ্রব্যস্ত পূর্ববগুণনিৰৃতৌ গুণাস্তরমুৎপদ্যত ইতি । স খন্বেক- 
পক্ষীভাঁব ইব। 


অন্ুবাদদ | দুগ্ধের পরিণাম হয়, বিনাশ হয় না, ইহ! এক আচার্ধ্য বলেন। পরিণাম 
কিন্তু অবস্থিত দ্রব্যের পুর্ববধর্মের নিবৃত্তি হইলে অন্য ধর্মের উৎপত্তি । গুণাস্তরের 
প্রাহুর্ভাব হয়, ইহা অন্য আচার্য্য বলেন। বিদ্যমান দ্রব্যের পূর্ববগুণের নিবৃত্তি হইলে 
অন্য গুণ উৎপন্ন হয়। তাহ! একপক্ষীভাবের তুল্য, অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত দুইটি পক্ষ এক 
পক্ষ না হইলেও এক পক্ষের তুল্য । 


টিগ্নী। পূর্বোক্ত ত্রয়োদশ সুত্রে ক্ষপিকবাদীর যে সমাধান কথিত হইয়াছে, মহধি পূর্ব্ব- 
সুঞ্জরের দ্বারা তাহার পরীহার করিয়াছেন । এখন সাংখাদি সম্প্রদায় এঁ সমাধানের ষে পরাহার 
( খণ্ডন ) করিয়াছেন, তাহাই এই স্ৃত্রের দ্বারা বলিয়!, পরসথত্রের স্থারা ইহা'র খণ্ডন করিয়াছেন। 
সাংখ্যা্দি সম্প্রদায় ছুগ্ধের বিনাশ এবং অবিদ্যমান দধির উৎপদ্ধি স্বীকার করেন নাই । তাহ।দিগের 
মধ্যে কেহ বলিয়াছেন যে, হদ্ধের পরিণাম হয়, বিনাশ হয় না। দুগ্ধ হইতে দি হইলে ছুগ্ধের 
ধ্বংস হয় ন। হুপ্ধ অবস্থিতই থাকে, কিন্তু তাহার পূর্বধর্ম্ের নিবৃত্তি ও তাহাতে অন্য ধর্মের 
উৎপত্তি হয়। উহ্াই সেখানে হদ্ধের “পরিপাম” । কেছ বলিয়াছেন যে, ছুপ্ধের পরিণাম হয় না, 
কিন্তু তাহাতে অন্ত গুণের প্রাহুর্ভাব হয়। হুগ্ধী অবস্থিতই থাকে, কিন্ত তাহার পূর্বগুণের 
নিবৃতি ও তাহাতে অন্ত গুণের উৎপত্তি হয়। ইহারই নাম গুণাস্তরপ্রাহুর্ভাব” । ভাষ্যকার 
স্ত্রোক্ত “পরিণাম” ও «গুপাস্তরপ্রাদুর্ভাবকে ছুইটি পক্ষরূপে ব্যাখ্য। করিয়া, শেষে বলিয়াছেন 
যে, ইহা দুইটি পক্ষ থাকিলেও বিচার করিলে বুঝা যায়, ই! এক পক্ষের তুল্য । তাথপর্য্য এই যে, 
“পরিণাম” ও “গুপাস্তর প্রাছর্ভাব” এই উভ্ভয় পক্ষেই দ্রব্য অবস্থিতই থাকে, দ্রব্যের বিনাশ হয় না । 
প্রথম পক্ষে দ্রবোর পূর্ববধর্ম্ের তিরোভাব ও অন্ত ধর্মের অতিব্যক্তি হয় । দ্বিতীয় পক্ষে পূর্ব- 
গুণের বিনাশ ও অন্ত গুণের প্রাছর্তাব হয়। উভয় পক্ষেই সেই দ্রব্যের ধবংস না হওয়ায় উহ! একই 
পক্ষের তুল্যই বলা যাঁয়। স্তরাং একই যুক্তির দ্বার! উহ! নিরস্ত হইবে । মুলকথা, এই উভয় 

খ্ণ 
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পক্ষেই ছুথ্ধের বিনাশ ও অবিদামান দধির উৎপত্তি ন! হওয়ায় পূর্বোক্ত ত্রয়োদশ স্ৃত্রে হণ্ধের 
বিনাশ ও দধির উৎপত্তির কারণের অনুপলব্ধিকে যে দৃষ্টা্জ বল! হইয়াছে, তাঁহা,বলাই যায় না । 
সুতরাং ক্ষণিকবাঁদীর এ সমাধান একেবারেই অসম্ভব ॥ ১৫ ॥ 

ভাষ্য । অত্র তু প্রতিষেধঃ -_- 

অনুবাদ । এই উভয় পক্ষেই প্রতিষেধ (উত্তর )[ বলিতেছেন ] 


সুত্র । ব্যুহান্তরাদৃদ্রব্যান্তরোৎপত্তিদর্শনৎ পূর্বদ্রব্য- 
নিরভ্েরহ্মানৎ ॥১৬।২৮৭॥ 


অনুবাদ । (উত্তর ) “্বাহাস্তর”- প্রযুক্ত অর্থাৎ অবয়বের অন্যরূপ রচনা-প্রযুক্ত 
্রব্যান্তরের উৎ্পত্তিদর্শন পুর্ববদ্রব্যের বিনাশের অনুমান ( অনুমাপক )। 


ভাষ্য । সংযুচ্ছনিলক্ষণাদবয়বব্যুহাদৃদ্রব্যাত্তরে দগ্ন,যৎপন্গে গৃহমাঁণে 
পুর্ববং পয়োদ্দ্রব্যমবয়ববিভাগেভ্যে! নিবৃত্তমিত্যনুমীয়তে, যথা ম্বদবয়বানাং 
ব্যহান্তরাদৃদ্রব্যান্তরে স্থাল্যামুৎপন্ীয়াং পূর্বং ম্বৎপিগুদ্দ্ব্যং ্বদবয়ববিভা- 
গেভ্যে। নিবর্তত ইতি । মুদ্চ্চাবয়বান্বয়ঃ পয়োদপ্নোর্নাহশেষনিরোধে নিরন্বয় 
দ্রব্যান্তরোৎপাদেো ঘটত ইতি । 


অনুবাদ। সংমুর্ছনরূপ অবয়ববাহজন্য অর্থাৎ ছুপ্ধের অবয়বসমূহের বিভাগের পরে 
পুনর্ববার তাহাদিগের বিলক্ষণ-সংযোগ-জন্য উত্পন দধিরূপ দ্রব্যান্তর গৃহমাণ প্রেতাক্ষ) 
হইলে অবয়বসমুহের বিভাগ প্রযুক্ত ছৃগ্ধরূপ পুর্ববন্রব্য বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা অনুমিত 
হয়। যেমন মৃত্তিকার অবয়বসমূহের অন্যরূপ ব্যুহ-জন্য অর্থাৎ এ অবয়বসমূহের 
বিভাগের পরে পুনর্ববার উহাদিগের বিলক্ষণ-সংযোগ-জন্ দ্রব্যান্তর স্থালী উত্পন্ন হইলে 
সৃত্তিকার অবয়বসমূহের বিভাগ প্রযুক্ত পিগুাঁকার সৃত্তিকারূপ পুর্ববদ্রব্য বিনষ্ট হয়। 
কিন্তু হুগ্ধ ও দধিতে মৃত্তিকার ন্যায় অবয়বের অন্থয় অর্থাৎ মূল পরমাণুর সম্বন্ধ থাকে। 
(কারণ) অশেষনিরোধ হইলে অর্থাৎ দ্রব্যের পরমাণু পর্যন্ত সম্পুর্ণ বিনষ্ট হইলে 
নিরন্বয় দ্রব্যাম্তরোগুপত্তি সম্ভব হয় না। 

টিপ্লনী। মহ্ধি পূর্বস্থক্রোক্ত মতের খণ্ডন করিতে এই সুত্রের ছারা বলিয়াছেন যে, দ্রবোর 
অবয়বের অন্তরূপ ব্যৃহ-জন্ত ভ্তরব্যাস্তর উৎপন্ন হয়, উহ! দেখিয়৷ সেখানে পূর্ববস্রব্যের বিনাশের 
অনুমান করা ষায়। এ দ্রব্যন্তরোৎপত্তিদর্শন সেখানে পুর্ববদ্রব্য বিনাশের অন্ুমাপক। ভাষ্যকার 
প্রক্ৃতস্থলে মহধির কথ! বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, দধিরূপ ভ্রব্যান্তর উৎপন্ন হইয়া প্রত্যক্ষ হইলে 
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সেখানে ছুঞ্ধের অবয়বসমূছের বিভাগজন্ত সেই পূর্বদ্রবায ছুগ্ধ যে বিনষ্ট হইয়াছে, ইছা৷ অনুমান 
দ্বারা বুঝা যায়। ভাষ্যকার ইনার দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন যে, পিগাঁকার মৃত্ধিক! লইয়া স্থালী নিশ্মাণ 
করিলে, সেখানে ওঁ পিগাকার মৃত্তিকার অবয়বগুলির বিস্তাগ হয়, তাহার পরে এ সকল অবয়বের 
পুনর্ববার অন্তন্ধপ ব্যুহ (সংযোগবিশেষ ) হইলে তজ্ঞন্ স্থালীনামক ভ্রব্যাস্তর উৎপন্ন হয়। 
সেখানে এ পিগাকার মৃত্তিক! থাকে না, উহার অবয়বসমূহের বিভাগন্জন্য উনার বিনাশ হয়। 
এইরূপ দধির উৎপতিস্থলেও পূর্বত্রব্য দুগ্ধ বিন হয়। ভাষ্যকার তৃষটান্ত দ্বারা! দধির উৎপত্তি- 
স্থলে দুগ্ধের বিনাশ নমর্থন করিয়া, শেষে বলিয়াছেন যে, ছুগ্ধ ও দধিতে মৃত্তিকার ভ্ভায় অবয়বের 
অস্বয় থাকে। ভাধাকারের তাপর্ধ্য এই যে, দধির উৎ্পততিস্থলে দুগ্ধ বিনষ্ট হইলেও যেমন 
মৃত্তিকানির্দিত স্থালীতে এ মৃত্তিকার মুল পরমাণুবপ অবস্নবের অন্য থাকে, স্ালী ও মৃ্তিকার 
মূল পরমাণুর ভেদ ন! থাকায় স্থালীতে উহার বিলক্ষণ সম্বন্ধ অবশ্তই থাকিবে, তদ্রুপ দুগ্ধ ও দধির 
মূল পরমাণুর ভেদ না থাকায় দুগ্ধ ও দধিতে সেই মূল পরমাণুর অন্বয় ব| বিলক্ষণ সম্বন্ধ অবশাই 
থাকিছ্ধে। ভাঁষ্যকারের গু অভিসন্ধি এই যে, আমরা! দরধির উৎপত্তিস্থলে ছুগ্ধের ধ্বংস স্বীকার 
করিলেও বৌদ্ধস্প্রদায়ের স্তায় "অশেষনিরোধ” অর্থাৎ মূল পরমাণু পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিনাশ শ্বীকার 
করি না, একেবারে কারণের সর্বপ্রকার সম্বন্ধশূন্য ( নিরন্বয়) দ্রব্যাস্তরোৎপত্তি আমর! স্বীকার 
করি না। ভাষ্যকার ইহার হেতুরূপে শেষে বলিয়াছেন যে, দ্রব্যের "অশেষনিরোধ” অর্থাৎ পরমাণু 
পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিনাশ হইলে নিরবয়দ্রব্যাস্তরোৎপত্তি ঘটে না, অর্থাৎ তাহা সম্ভবই হয় না, আধার 
ন! থাঁকিলে কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না। বস্তমাত্র ক্ষণিক হইলে কোন বস্তরঈ আধার 
থাকে না। সুতরাং এঁ মতে কোন বন্তরই উৎপত্তি হইতে পারে না। মুলকথা, দরধির উৎপতি- 
স্থলে পূর্বপ্রব্য ছু্ধের পরিণাঁম বা গুণাস্তর-গ্াদুর্ভাব হয় না, দুগ্ধের বিনাশই হইয়া থাকে) 
সুতরাং ছুগ্ধের বিনাশ ও দধির উত্পপন্তি বল! যাইতে পারে। কিন্তু উহার কারণের অন্গপলব্ষি 
বলা যাইতে পারে না। কারণ, অন্তর দ্রব্যের সহিত ছুগ্ধের বিলক্ষণ-সংযোগ হইলে ক্রমে এ ছুথ্বের 
অবয্বগুলির বিভাগ হয়, উহ! সেখানে ছুগ্ধ ধ্বংসের কারণ। জুগ্ধরূপ অবম্নবীর বিনাশ হইলে 
পাঁকজন্য এ ছুগ্ধের মূল পরমাণুসমুহে বিলক্ষণ রসাঁদি জন্মে, পরে সেই সমস্ত পরমাণুর দ্বারাই 
দ্বাগুকাদিক্রমে সেখানে দধিনামক দ্রব্যাস্তর উৎপন্ন হয়। এ দ্বাণুকাদিজনক এ সমস্ত অবয়বে 
পুনর্বার যে বিলক্ষণ সংযোগ, উহাই সেখানে দির অসমবায়ি-কারণ। উবাই সেখানে ছগ্ধের 
অবয়বের প্বৃহাত্তর”। উহাকেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন “সংমুচ্ছন”১ ৷ “ব্যহ” শব্ষের দ্বারা 
নির্দাণ বা রচন! বুঝ! যায়ং। অবয়বলমূহের বিলক্ষণ সংযোগরূপ আক্কৃতিই উহ্থার ফলিতার্থ। 
উহাই জন্তদ্রব্যের অসমবারিকারণ। উহার তেদ হইলে ডজ্জন্ত দ্রব্যের তেদ হইবেই। অতএব 


১। দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় আক্িকের ৬৭ হুত্রতীষ্যে "্ষুচ্ছিতাবয়ব” শব্ষের ব্যাথায় তাৎপধ্যটীকাকায 
লিখিয়াছেন-*মুচ্ছি তাঃ পরম্পরং সংযুক্ত। অবয়বা! বনু” । 

২। বু[হঃ স্তাছ বলবিস্তাসে নির্মাণে বৃদ্গতর্কয়ো: ।--সেদিনী | 

৩। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে আকৃতিলক্দণন্ুত্রের ব্যাধ্যায় তাৎপর্য্যটীকাকার জকৃতিকে অবয়বের “বহ* বলিয়াছেন। 
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দধিয় উৎপতিস্থলে এ ব্যুহ বা আকুতির ভেদ হওয়ায় দধিনামক দ্রব্যাত্তরের উৎপত্তি স্থীকার্ধ্য। 
নুততরাং সেখানে পূর্বপ্রব্য হদ্ধের বিনাশও স্থীকার্ধ্য ॥ ছুগ্ধের বিনাশ ন! হইলে সেখানে দ্রব্যাস্তরের 
উদ্পপত্তিও হইতে পারে না। কারণ, দুগ্ধ বিদ্যমান থাঁকিলে উহ! সেখনে দরধির উৎপত্তির 
গ্রতিবন্ধকই হয়। কিন্ত দধির উৎপত্তি বখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন উহার দ্বারা সেখানে পূর্ববস্্ব্য 
ছুপ্ধের বিনাশ অনুমানপিদ্ধও হয়| বন্ততঃ ছুগ্ধের বিনাশ প্রত্যক্ষসিঞ্ধ হইলেও ষ্াহার। তাহা 
মানিষেন না, তাহাদিগের জন্যই মহষি এখানে উহার অনুমান ঝা যুক্তি বলিয়াছেন ॥ ১৬॥ 


ভাষ্য । অভ্যনুজ্ঞায় চ নিঞ্ষারণং ক্ষীরবিনাশং দধ্যুৎপাঁদঞ্চ প্রতিষেধ 
উচ্যতে-_ 


অনুবাদ। দুগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎ্পত্তিকে নিষ্ষারণ স্বীকার করিয়াও (মহষি) 
প্রতিষেধ বলিতেছেন-_ 


সুত্র । কচিদৃবিনাশকারণান্বপলব্েেঃ কচিচ্চোপ- 
লক্ষেরনেকাস্তঃ ॥১৭।২৮৮৪॥ 


অনুবাদ। (উত্তর) কোন স্থলে বিনাশের কারণের অনুপলব্দিবশতঃ এবং 
কোন স্থলে বিনাশের কারণের উপলব্িবশতঃ ( পূর্বেবাক্ত দৃষ্টান্ত) একান্ত 
€ নিয়ত ) নহে। 


ভাষ্য। ক্ষীরদধিবন্লিক'রণে বিনাশোৎপাদো স্ফটিকা দিব্যক্তীনামিতি 
বাঁয়মেকান্ত ইতি । কন্মাৎ ? হেত্বভাবাৎ, নাত্র হেতুরন্তি। অকারণে 
(বনাশোৎপাদে স্ফটিকাদিব্যক্তীনাং ক্ষীরদধিব, ন পুনর্ষথা বিনাশকারণ- 
ভাবাঁৎ কুস্তম্ত বিনাশ উৎপত্তিকারণভাঁবাঁচ্চ উৎপত্তিরেবং স্ফটিকাদিব্যক্তীনাং 
বিনাশোৎপত্তিকারণভাবাদৃবিনাশোৎপত্তিভাব ইতি । নিরধিষ্ঠানঞ্চ 
দৃষ্টাস্তবচনং | গৃহ্মাণয়োর্ববনাশোৎপাদয়োঃ স্ফটিকাদিযু হ্যাদয়- 
মাশ্রয়বান্‌ দৃষ্টান্তঃ ক্ষীরবিনাঁশকারণানুপলব্ষিবং দধ্যুৎপত্তিকারণানুপ- 
লব্ষিবচ্চেতি, তৌ তু ন গৃছেতে, তম্মান্নিরধিষ্ঠানোহয়ং দৃষ্টীস্ত ইতি । 
অভ্যনুজ্ঞায় চ স্ফটিকস্যোৎপাদবিনাশোৌ। যোহত্র সাধক- 
স্তস্যাভ্যনুজ্ঞানাদপ্রতিষেধঃ | কুভ্তবন্ন নিক্ষারণ। বিনাশোৎপাদো 
ক্ষটিকাদীনা মিত্যত্যনুজ্েয়োহয়ং দৃষ্টান্ত প্রতিষেদ্ব,মশক্যত্বাৎ | ক্ষীরদধি- 
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তত, নি্ষারণৌ বিনাশোৎপাদাবিতি শক্যোহ্য়ং প্রতিষেদ্ধং ; কারণতো 
বিনাশোতপত্তিদর্শনাৎ | ক্ষীরদপ্নোর্বিনাশোৎপত্তী পশ্ঠতা তৎ্কারণমনু- 
মেয়ং। কার্য্যলিঙ্গং হি কারণমিতি | উপপন্নমনিত্য বুদ্ধিরিতি । 


অনুবাদ । স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনা ও উৎপত্তি, হুপ্ধ ও দধির বিনাশ ও 
উৎপত্তির ন্যায় নিষ্কারণ, ইহা একান্ত নহে অর্থাৎ এরূপ দৃষ্টান্ত নিয়ত নহে। 
(প্রশ্ন ) কেন ? ( উত্তর ) হেতুর অভাবপ্রযুস্ত ;__-এই বিষয়ে হেতু নাই। ( কোন্‌ 
বিষয়ে হেতু নাই, তাহ! বলিতেছেন ) স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি দুগ্ধ ও 
দধির বিনাশ ও উৎপত্তির ন্যায় নিক্কারণ, কিন্তু ষেমন বিনাশের কারণ থাকায় কুস্তের 
বিনাশ হয়, এবং উৎপত্তির কারণ থাকায় কুস্তের উৎপত্তি হয়, এইরূপ স্ফটিকাদি 
দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তির কারণের সত্তাপ্রযুক্ত বিনাশ ও উৎপত্তি হয়, ইহ! নহে। 

পরন্তর দৃষ্ীস্ত-বাক্য নিরাশ্রয়। বিশদার্থ এই যে, স্ফটিকাদি দ্রব্যে বিনাশ ও 
উৎপত্তি গৃহামাণ (প্রত্যক্ষ ) হইলে প্ছুদ্ধের বিনাশের কারণের অনুপলব্ধির ন্যায়” 
এবং প্ৰধির উৎপত্তির কারণের অনুপলব্ধির ম্যায়” এই দৃষ্টীস্ত আশ্রয়বিশিষ্ট হয়, 
কিন্তু (স্ফটিকাদি দ্রব্যে) সেই বিনাশ ও উৎপত্তি প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব এই 
দৃষ্টান্ত নিরাশ্রয় অর্থাৎ উহার আশ্রয়-ধন্মীই নাই। স্ৃতরাং উহা! দৃষ্টান্তই হইতে 
পারে না। 

পরন্ত স্কটিকের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিয়া, এই বিষয়ে যাহা সাধক অর্থাৎ 
দৃষ্টান্ত, তাহার ্বীকারপ্রযুক্ত প্রতিষেধ হয় না । বিশদার্থ এই যে, স্ফটিকাদি 
দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি, কুস্তের বিনাশ ও উৎপত্তির ন্যায় নিক্কারণ নহে, অর্থাৎ 
তাহারও কারণ আছে; এই দৃষ্টীস্তই স্বীকার্ধ্য। কারণ, (উহা!) প্রতিষেধ করিতে 
পার! যায় না। কিন্তু স্কটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি, ছুগ্ধ ও দধির বিনাশ ও 
উৎপত্তির ন্যায় নিষ্ভারণ, এই দৃষ্টীস্ত প্রতিষেধ করিতে পার! যায়, যেহেতু কারণ- 
জন্যই বিনাশ ও উৎপত্তি দেখ! যায়। দ্বপ্ধ ও দধির বিনাশ ও উৎপত্তি দর্শন করতঃ 
তাহার কারণ অনুমেয়, যেহেতু কারণ কার্যয-লিঙ্গ। অর্থাৎ *কার্য্য্বারা৷ অনুমেয় । 
বুদ্ধি অনিত্য, ইহ! উপপন্ন হইল । 


টিগ্পনী। মহর্ষি, দুগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তির কারণের অন্ুপলব্ধি নাই, অনুমান দ্বারা 
উহ্থার উপলব্ধি হয়, সুতরাং উহার কারগ মাছে, এই সিদ্ধান্ত বলিয়া, পূর্বোক্ত ্রয়োদশ হতো 
ক্ষণিকবাদীর দৃষ্টান্ত খণ্ডন করিয়া, তাহার মতের খণ্ডন করিয়াছেন। এখন এ ছুগ্ধের বিনাশ ও 
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দধির উৎপত্তির কোন কারণ নাই--উহা! নিক্ষারণ, ইহা স্বীকার করিয়াও ক্ষপিকবাদীর মতের খণ্ডন 
করিতে এই স্ুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ক্ষপণিকবাদীর এঁ দৃষ্টাস্তও একান্ত নহে। অর্থাৎ 
স্কটিকাি দ্রব্যের প্রতিক্ষণে বিনাশ ও উৎপত্তির কারণ আছে কি না, ইহ! বুঝিতে যে, তাহার 
কথিত এ দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিতে হুইবে, ইহার নিয়ম নাই। কারণ, যেখানে বিনাশের কারণের 
উপলব্ধি হয়, এমন দৃষ্টান্তও আছে। কুস্তের বিনাশ ও উৎপত্তির কারণ প্রতাক্ষ কর! যায়। 
সেই কারণ জন্তই কুস্তের বিনাশ ও উৎ্পতি হই! থাকে, ইহা সর্বপিদ্ধ ৷ সুতরাং প্রতি ক্ষণে 
স্কটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি শ্বীকার করিলে কুস্তের বিনাশ ও উৎপত্তির স্ভায় তাহার 
কারণ আবশ্তক; কারণ ব্যতীত তাহা হইতে পারে না, ইহাও বলিতে পারি। কারণ, প্রতিক্ষণে 
স্কটিকাঁদি ভ্রব্যের বিনাশ ও উতপন্ভি, ছুপ্ধ ও দির বিনাশ ও উৎপত্তির ন্যায় নিষ্ষারণ, কিন্ত 
কুম্তের বিনাশ ও উৎপত্তির স্তায় সকারণ নহে, এ বিষয়ে কোন হেতু নাই। কেবল দৃষ্টান্ত মাত্র 
উভয় পক্ষেই আছে। | 

ভাষ্যকার স্থাব্রকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়৷ শেষে ক্ষণিকবাদীর দৃষ্টান্ত খণ্ডন করিবার জন্ট 
নিজে আরও বলিয়াছেন যে, এ দৃষ্টান্ত-বাক্য নিরাশ্রয়। তাৎপর্য্য এই যে, কোন ধর্মীকে আশ্রয় 
করিয়াই তাহার সমান ধর্মবিশিষ্ট পদার্থ দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে। প্রক্ৃতম্থলে প্রতিক্ষণে 
স্কটিকের বিনাশ ও উত্পত্তিই ক্ষণিকবাঁদীর অভিমত ধন্মী, তাহার সমান-ধর্্মতাবশতঃ হুর্ধের 
বিনাশ ও দধির উৎপত্তি দৃষ্টান্ত হইবে। কিন্তু পূর্বোক্ত এ ধর্মী প্রত্যক্ষ হয় না, উহা! অন্য 
কোন প্রমাণসিদ্ধও নহে, স্তরাং আশ্রয় অসিদ্ধ হওয়ায় ক্ষণিকবাদীর কথিত এ দৃষ্টান্ত 
ৃষ্টাস্তই হইতে পারে না । ভাষ্যকার শেষে আরও বলিয়াছেন যে, স্ষটিকের উৎপত্তি ও বিনাশ 
ক্বীকার করিলে তাঁহার সাধক কোন দৃষ্টান্ত অবশ্ত স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলে 
আর ক্ষণিকবাদী স্ফকটিকাদির এ উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের প্রতিষেধ করিতে পারিবেন না । 
তাৎপর্য এই যে, স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি কুস্তের বিনাশ ও উৎপত্তির ন্যায় 
সকারণ, এইরূপ দৃষ্টান্তই অবস্ত স্বীকার্যয; কারণ, উহা! প্রতিষেধ করিতে পারা যায় না। 
সর্বত্র কারণজন্তই বস্তর বিনাশ ও উতৎপন্ভি দেখ! বায়। সুতরাং স্ফটিকাদির বিনাশ ও 
উৎপত্তি, ছুপ্ধ ও দধির বিনাশ ও উৎপত্তির স্তায় নিষ্ষারণ এইরূপ দৃষ্টান্ত স্বীকার করা যায় 
না। ছুগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপন্তি যখন প্রত্যক্ষসিজ। তখন এ প্রত্যক্ষসিদ্ধ কার্ষোর 
সবার তাহার কারণের অনুমান করিতে হইবে । কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যই জন্মিতে পারে 
না, সুতরাং কারণ কার্ধ্যলি্গ, অর্থাৎ কার্ধ্য দ্বার৷ অপ্রত্যক্ষ কারণ অন্ুমানসিদ্ধ হয়। পূর্বোক্ত 
চতুর্দশ সুত্র ও তাহার তাষ্যেও এইরূপ যুক্তির দ্বারা ক্ষণিকবাদীর দৃষ্টাস্ত থগ্ডিত হুইয়াছে। 
ফলকথা, গ্রতিক্ষণেই যে ক্ষটিকাি দ্রব্যের বিনাশ ও উুওপত্তি হইবে, তাহার কারণ নাই। 
কারণের অভাবে তাহা হইতে পারেনা । প্রতিক্ষণে এরূপ বিনাশ ও উৎপত্তির প্রত্যক্ষ হয় 
না, তত্বিষযয়ে অন্ত কোন প্রমাণও নাই, সুতরাং ততন্থারা তাহার কারণের অগ্ুমানও সম্ভব নহে। 
ছুদ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তি প্রত্যক্ষদি্ধ, সুতরাং তন্বারা তাঁহার কারণের অন্ধ মান হয়,-- 
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উহা! নিষ্ষারণ নহে । মূল কথা, বস্তমাত্রই ক্ষণিক, ইহা কোনরূপেই দিদ্ধাত্ত হইতে পারে না। 
এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, ইহা! পূর্বোক্ত একাদশ হৃত্রে বলা হইয়াছে । এবং পূর্বোদ্ক 
দ্বাদশ হৃত্রে বস্তমাত্র যে ক্ষণিক হইতেই পারে না, এ বিষয়ে প্রমাণও প্রদশিত হইয়াছে । 
প্রাচীন স্বায়াচার্ধয উদ্দ্যোতকরের সময়ে বৌদ্ধ দার্শনিকগণপের বিশেষরূপ অভয় হওয়ায় 
তিনি পূর্বোক্ত চতুর্দশ হৃত্রের বাত্তিকে বন্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব পক্ষে নব্য বৌদ্ধ দার্শনিকগণের 
অনেক কথার উল্লেখপূর্বক বিস্তৃত বিচার দ্বার তাহার গুন করিয়াছেন নব্য বৌদ্ধ 
দার্শনিকগণ এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার জন্য সুক্ষ যুক্তির উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাহাদিগের 
কথা! এই যে, বস্তু ক্ষণিক না হইলে তাহ! কোন কার্যযজনক হুইতে পারে না । সুতরাং যাহা 
সৎ, তাহা সমস্তই ক্ষণিক। কারণ, “সৎ” বলিতে অর্থক্রিয়াকারী। যাহা অর্থক্রিয়া অর্থাৎ 
কোন প্রয়োজন নির্বাহ করে অর্থাৎ যাহা! কোন কার্য্যের জনক, তাহাকে বলে অর্থক্রিয়াকারী। 
অর্থক্রিয়াকারিত্ব অর্াৎৎ কোন কার্য্জনকত্বই বস্তর সতৃ। যাহ! কোন কার্য্ের জনক হয় না, 
তাহ! সৎ” নঞ্ে যেমন নরশৃঙ্গাদি । এ অর্থক্রিয়াকারিত্ব ক্রম অথবা! যৌগপদের ব্যাপ্য। 
অর্থাৎ যাঁহা! কোন কার্ম্যকারী হইবে, তাহ! ক্রমকারী অথবা! যুগপৎকারী হইবে । যেমন 
বীজ অন্কুরের জনক, বীজে অঞ্চুর নামক কার্য্যকারিত্ব থাঁকাঁয় উহ্থা “সৎ” | সুতরাং বীজ 
ক্রমে-পকালবিলঘ্বে অঙ্কুর জন্মাইবে, অথব| যুগপৎ সমস্ত অঙ্কুর জন্মাইবে। অর্থাৎ বীজে 
ক্রমকারিত্ব অথবা যুগপৎকারিত্ব থাকিবে । নচেৎ বীজে অঙ্কুরজনকত্ব থাকিতে পারে 
না। এ ক্রমকারিত্ব এবং যুগপৎকারিত্ব ভিন্ন তৃতীয় আর কোন প্রকার নাই--যেরূপে বীজাদি 
সংপদার্থ অস্কুরাদির কারণ হইতে পারে। এখন যদি বীজকে ক্ষণমাত্র-স্থায়ী স্বীকার করা 
না যায়, বীজ যদি স্থির পদার্থ হুয়, তাহা হইলে উহ! অঙ্কুর-জনক হইতে পারে না । কারণ, 
বীজ স্থির পদার্ণ হইলে গৃহস্থিত বীজ ও ক্ষেত্রস্থ বীজের কোন ভেদ না থাকার গৃহস্থিত বাজ 
হইতেও অঙ্কুর জন্মিতে পারে) অস্কুরের প্রতি বীত্রত্বরপে বীঞ্জ কারণ হইলে গৃহস্থিত বীজেও 
বীপ্রত্ব থাকায় তাহাও অঙ্কুর জন্মায় না কেন? বদি বল যে, মৃত্তিকা ও জলা সমস্ত সহকারী 
কারণ উপস্থিত হইলেই বীজ অঙ্কুর জন্মায়, সুতরাং বীজে ক্রমকারিত্বই আছে। তাহ৷ হইলে 
জিজ্ঞান্ত এই যে, এ স্থির বীঞ্জ কি অঙ্কুর জননে সমর্থ? অথবা অসমর্থ ? যদি উহা! শ্থভাঁবতঃই 
অঙ্কুরজননে সমর্থ হয়, তাহা হইলে উহা! সর্বত্র সর্বদাই অস্কুর জন্মাইবে। যে বস্ত সর্বদাই 
যে কার্ধ্য জন্মাইতে সমর্থ, সে বস্ত ক্রমশঃ কালবিলম্বে এ কার্যা জন্মাইবে কেন? পরত্ব স্থির বীজ 
অন্কুরজননে সমর্থ হইলে ক্ষেব্রস্থ বীজ যেমন অঙ্কুর জন্মায়, তন্্রপ এ বীজজই গৃহে থাকা কালে 
কেন অঞ্চুর জন্মায় না? আর যদি স্থির বীজ অঙ্কুর জননে অসমর্থই হয়, তবে তাহ ক্রমে 
কালবিলম্বেও অন্কুর জন্মাইতে পারে না । যাহ। আদমর্থ, যে কার্য্যজননে যাহার সামর্থ্যই নাই, 
তাহা সহকারী লাভ করিলেও সে কার্য জন্মাইতে পারে না। যেমন শিলাথণ্ড কোন কালেই 
অঙ্কুর জন্মাইতে পারে না। মৃত্তিকা ও জলাদি ক্রমিক সহকারী কারণগুলি লাভ করিলেই 
বীজ অঙ্কুরজননে সমর্থ 'হয়, ইহা! বলিলে জিজ্ঞান্ত এই" যে, এ সহকারী কারণগুলি কি বীজে 
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কোন শক্তিবিশেষ উৎপন্ন করে? অথবা শক্তিবিশেষ উৎপন্ন করে না? যদ্দি বল, শব্কি- 
বিশেষ উৎপন্ন করে, তাহা! হইলে এ শক্তিবিশেষই অস্কুরের কারণ হইবে ॥ বীজের অন্থুর- 
কারণত্ব থাকিবে না । কারণ, সহকারী কারণ্জন্ত এ শক্তিবিশেষ জন্মিলেই অস্কুর জন্মে । 
উহ্নার অভাবে অঙ্কুর জন্মে না, এইরূপ ণ্অন্বন্ণ” ও “বাতিরেকে”্র নিশ্চয়বশতঃ এ শক্তি 
বিশেষেরই অস্কুরজনকত্ব সিদ্ধ হয়। যদি বল, সহকারী কারণগুলি বীজে কোন শক্তিবিশেষ 
উৎপর করে না) তাহা হইলে অস্কুরকার্য্যে উহারা অপেক্ষণীয় নহে ॥ কারণ, যাহার! 
অঙ্কুরজননে কিছুই করে না, তাহার! অন্ত্ুরের নিমিত্ত হুইতে পারে না। পরস্থ সহকারী 
কারণগুলি বীজে কোন শক্তিবিশেষই উৎপন্ন করে, এই পক্ষে এ শক্তিবিশেষ আবার অন্ত কোন 
শক্তিবিশেষকে উতৎপন করে কি না, ইহা! বক্তব্য। যর্দি বল, অন্য শক্তিবিশেষকে উৎপন্ন 
করে, তাহ! হুইলে পূর্বোক্ত দৌষ অনিবার্ধ্য। কারণ, তাহা হইলে সেই অপর শক্তিবিশেষই 
অন্কুরকার্ধ্যে কারণ হওয়ায় বীজ অস্কুরের কারণ হইবে না । পরস্ত এ শক্তিবিশেষ-জন্য অপর শক্তি- 
বিশেষ, তজ্জন্য আবার অপর শক্তিবিশেষ, এইরূপে অনন্ত শক্তির উৎপত্তি স্বীকারে অগ্রামাণিক 
অনবস্থ।-দোষ অনিবার্ধ্য হুইবে। যদি বল ষে, প্রত্যেক কারণই কার্ধ্যজজননে সমর্থ, নচেৎ 
তাহাদিগকে কারণই বল! যাঁর না। কারণত্বই কারণের সামর্থ্য বা শক্তি, উহ! ভিন্ন আর কোন 
শক্তি-পদার্থ কারণে নাই। কিন্তু কোন একটি কারণের দ্বারা কার্ধ্য জন্মে না, সমস্ত কারণ 
মিলিত হইলেই তদদ্বার! কার্য) জন্মেঃ ইহা! কার্ষ্যের স্বভাব । সুতরাং মৃত্তিকা ও জলাদি সহকারী 
কারণ ব্যতীত কেবল বীজের দ্বার! অঙ্কুর জন্মে না। কিন্তু ইহাও বলা যায় না । কারণ, যাহ! যে 
কার্যের কারণ হইবে, তাহা সেই কার্যের স্বভাবের অধীন হইতে পারে না। তাহা! হইলে তাহার 
কারপত্বই থাকে না । কার্যাই কারণের স্বভাবের অধীন, কারণ কার্যের স্বভাবের অধীন নহে। 
যদি বল যে, কারণেরই স্বভাব এই যে, তাহা সহস! কার্ধ্য জন্মায় না, কিন্তু ক্রমে কালবিলম্বে 
কার্ধ্য জন্মায় । কিন্তু ইহাও বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে কোন্‌ সময়ে কার্য জন্মিবে, 
ইহা নিশ্চয় করা গেল না) পরন্ত যর্দি কতিপয় ক্ষণ অপেক্ষা করিয়াই, কার্ধ্জনকত্ব কারণের 
স্বভাব হয়, তাহা হুইলে কোন কার্যজননকালেও উক্ত শ্বভাবের অনুবর্তন হওয়ায় তথন আরও 
কতিপয় ক্ষণ অপেক্ষণীয় হুইবে, এইরূপে সেই সকল ক্ষণ অতীত হইলে আরও কতিপয় ক্ষণ 
অপেক্ষণীয় হইবে, সুতরাং কোন কালেই কার্ধ্য জন্মিতে পারিবে না। কারণ, উহ! কোন্‌ সময় হইতে 
কত কাল অপেক্ষা করিয়া কার্য জন্মায়, ইহা স্থির করিয়া! বলিতে ন1 পারিলে তাহার পূর্বোক্তরূপ 
ক্বভাব নির্ণয় করা বার না। সহকারী কারণগুলি সমস্ত উপস্থিত হইলেই কারণ কার্য জন্মায়, 
উহ্থাই কারণের স্বভাব, ইহাও বলা যাঁয় না। কারণ, কে সহকারী কারণ, আর কে মুখ কারণ, 
ইহা! কিরূপে বুঝিব ? যাহা! অন্ত কারণের লাহাধ্া করে, তাহাই সহকারী কারণ। ইহা! বলিলে &ঁ 
সাহায্য কি, তাহা! বলা আবশ্তক। মৃত্তিকা ও জলাঁদি বীজের যে শক্তিবিশেষ উৎপন্ন করে, 
উহাই সেখানে সাহাধা, ই! বলা ষায় না । কারণ, তাহ! হইলে এ মৃত্তিকা অঙ্কুরের কারণ হয় না, 
এঁ শক্তিবিশেষই কারণ হয়, ইহ! পুর্ব্বে বলা হুইয়াছে। পরন্ত বীজ সহকারী কারণগুলির সহিত 
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মিলিত হইয়াই অঙ্কুর জন্মায়, ইছা তাহার স্বভাব হইলে এ শ্বতাববশতঃ কখনও সহকারী কারণ 
গুলিকে ত্যাগ করিবে না, উহার! পলায়ন করিতে গেলেও স্বতাববশতঃ উহাদিগকে ধরিয়! লইয়া 
আদিয়া অঙ্কুর জন্মাইবে । কারণ, স্বভাবের বিপর্য্যয় হইতে পারে না, বিপর্যয় ব! ধ্বংস হইলে তাহাকে 
হ্বতাঁবই বলা যায় না। মূল কথা, সংকারী কারণ বলিয়! কোন কারণ হইতেই পারে ন৷। বীজই 
অঙ্কুরের কারণ, কিন্তু উহ! বীজত্বরূপে অস্কুরের কারণ হইলে গৃহস্থিত বীজেও বীজত্ব থাকায় 
তাহা হইতেও অঙ্কুর জন্মিতে পারে। এজন্ত বীজবিশেষে জাতিবিশেষ ক্বীকার করিতে হইবে | 
এ জাতিবিশেষের নাম পকুর্ধদ্রপত্ব* | বীজ এররূপেই অকস্কুরের কারণ, বীজত্বরূপে কারণ 
নহে। যে বীজ হুইতে অস্কুর জন্মে, তাঁছাতেই এ জাতিবিশেষ ( অস্থুরকুর্ধবদ্রপত্ব ) আছে, 
গৃহস্থিত বীজে উহ! নাই, সুতরাং তাহ! এ জাতিবিশিষ্ট না হুওয়ায় অঙ্কুর জন্মাইতে পারে না, 
তাঁহছা৷ অদ্কুরের কারপই নহে। বীজে এরূপ জাতিবিশেষ স্বীকার্ধ্য হইলে অস্কুরোৎপন্তির 
পূর্বক্ষপবর্তী বীজেই তাহা স্বীকার করিতে হইবে । কারণ, অস্কুরোৎ্পত্তির পূর্ববপূর্বক্ষণবর্তী 
এবং তৎপূর্ববকালবর্ভী বীজে এঁ জাতিবিশেষ ( অস্কুরকুর্বন্রপত্ব ) থাকিলে পূর্বেও অস্কুরের 
কারণ থাকায় অস্কুরোৎপত্তি অনিবার্ধ্য হয়। যে ক্ষণে অঙ্কুর জন্মে, তাহার পুর্বপূর্ববক্ষণ হইতে 
পুর্বক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী একই বীজ হইলে তাহ! এঁ জাতিবিশেষবিশি্ বলিয়া পূর্বেও অস্কুর 
জন্মাইতে পারে। সুতরাং অন্কুরোৎপত্তির অব্যবহিতপূর্বক্ষণবর্তী বীব্েই এ জাতিবিশেষ 
্বীকার্ধ্য। তৎপুর্ববর্তী বীজে এঁ জাতিবিশেষ না থাকায় তাহা অঙ্কুরের কারণই নহে? সুতরাং 
পূর্বে জস্কুর জন্মেনা। তাহা হইলে অস্কুরোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ববক্ষণবর্তী বীজ তাহার 
অব্যবহিত পুর্ব্বঞ্ষণবন্তী বীজ হইতে বিজাতীয় ভিন্ন, ইহ অবশ্থ স্বীকার করিতে হইল। কারণ, 
ঘিক্ষণস্থায়ী একই বীজ এ জাতিবিশিষ্ট হইলে এঁ দুই ক্ষণেই অস্কুরের কারণ থাকে । এ একই 
বীজে পূর্ববক্ষণে এ জাতিবিশেষ থাকে না, দ্বিতীয় ক্ষণেই এঁ জাতিবিশেষ থাকে, ইহ! কখনই হইতে 
পারে না। সুতরাং একই বীজ তিক্ষণস্থায়ী নহে) বীজমাত্রই একক্ষণমাত্রস্থায়ী ক্ষণিক, 
ইহ! সিদ্ধ হয় । অর্থাৎ অস্কুরোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ববক্ষণবন্তী বীজ তাহার পূর্বক্ষণে ছিল না, 
উহ তাহার অব্যবহিত পূর্বক্ষণব্তী বীঞ্জ হইতে পরক্ষণেই জনিয়াছে, এবং তাহার পরক্ষণেই 
অঙ্কুর জন্মাইয়া বিনষ্ট হইয়াছে । বীজ হইতে প্রতিক্ষণে বীজের উৎপত্তির প্রবাহ চলিতেছে, 
উহ্থার মধ্যে যে ক্ষণে সেই বিজাতীয় (পূর্বোক্ত জ!তিবিশেষবিশিষ্ট ) বীজটি জন্মে, তাহার 
পরক্ষণেই তজ্জন্ত একটি অস্কুর জন্মে । এইরূপে একই ক্ষেত্রে ক্রমশঃ এ বিজাতীয় নান! বীজ 
জন্মিলে পরক্ষণে তাহা হইতে নানা অস্কুর জন্মে এবং ক্রমশঃ বহু ক্ষেত্রে গ্ররূপ বনু বীজ হইতে 
বহু অন্কুর জন্মে। পূর্ববোক্তূপ বিজাতীয় বীজই যখন অসুরের কারণ, তখন উহ! সকল সময়ে 
না থাকায় সকল সময়ে অস্কুর জন্মিতে পারে না, এবং ক্রমশঃ এ সমস্ত বিজাতীয় বীজের উৎপত্তি 
হওয়ায় ক্রমশঃই উহার] সমস্ত অস্কুর জন্মায়। সুতরাং বীন্্ ক্ষণিক বা ক্ষণকালমাব্রস্থায়ী পদার্থ 
হুইলেই তাহার ক্রমকারিত্ব সম্ভব হয়। পূর্বেই বলিয়াছি ষে, যাহা! কোন কার্ধেযর কারণ হইবে, 


তাহা ক্রমকারী হইবে, অথবা! যুগপৎকারী হইবে। কিন্তু বীজ স্থির পদার্থ হইলে তাহ! ক্রমকারী 
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হইতে পারে না, অর্থাৎ 'তাহা ক্রমশঃ কালবিলম্বে অঙ্কুর জন্মাইবে, ইহার কোন যুক্তি নাই। 
কারণ, গৃহস্থিত ও ক্ষেত্রস্থিত একই বীজ হইলে অথবা অন্কুরোৎপত্তির পূর্ব পুর্বব ক্ষণ হইতে 
তাহার অব্যবহিত পূর্ববক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী একই বীজ হইলে পূর্বেও তাহা অঙ্কুর জন্মাইতে পারে। 
সহকারী কারণ কল্পন! করিয়া এ বীজের ক্রমকারিত্বের উপপাদন করা যায় না, ইহা! পূর্বেই 
ৰল! হইয়াছে । এইরূপ বীজের যুগপৎকাঁরিত্বও সম্ভব হয় না। কারণ, বীজ একই সময়ে সমস্ত 
অঙ্কুর জন্মায় না, অথব! তাঁহার অন্তান্ত সমক্ত কার্ধ্য জন্মায় না, ইহ! সর্বসিদ্ধ। বীজের একই 
সময়ে সমস্ত কার্য্যজনন শ্বভাঁব থাঁকিলে চিরকালই এ শ্বভাব থাকিবে, সুতরাং এরূপ দ্বভাঁব 
স্বীকার করিলে পুনঃ পুনঃ বীজের সমস্ত কার্ধ্য জন্মিতে পারে, তাহার বাধক কিছুই নাই। 
ফল কথা, বীজের যুগপৎকারিত্বও কোনরূপেই স্বীকার করা যাঁয় না, উহ! অপস্ভব। বীর্ধকে স্থির 
পদার্থ বলিলে যখন তাহার ক্রমকারিত্ব ও যুগপৎ্কারিত্ব এই উভয়ই অসম্ভব, তখন তাহার 
অর্থক্রিয়াকারিত্ব* অর্থাৎ কার্ধ্জনকত্ব থাকে না । সুতরাং বীজ ”সৎ” পদার্থ হইতে পাঁরে না। 
কারণ, অথক্রিয়কারিত্বই সত্ব, ক্রমকারিত্ব অথব! যুগপৎকাঁরিত্ব উহার বাপক পদার্থ। ব্যাপক 
পদার্থ না থাকিলে তাহার অভাবের দ্বারা ব্যাপ্য পদার্থের অভাব অনুমানসিদ্ধ হয়) যেমন 
বন্ধি ব্যাপক, ধুম তাহার ব্যাপ্য ; বহি না থাকিলে সেখানে ধূম থকে ন!, বহ্ছির অভাবের 
দ্বারা ধুমের অভাব অনুমান সিদ্ধ হয়। এইরূপ বীজ স্থির পদার্থ হইলে তাহাতে ক্রমকারিত্ 
এবং যুগপৎকারিত্, এই ধর্মদ্য়েরই অভাব থাকায় তন্বারা তাহাতে অর্থব্রয়াকারিত্বৰপ “সতের 
অভাব অনুমান দিদ্ধ হইবে। তাহা হইলে বীঞ্জ “সৎ” নহে, উহা! “অসৎ”, এই অপদিদ্বাস্ত 
স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বীজ ক্ষণিক পদার্থ হইলে তাহা পুর্ববোক্তরূপে ক্রমে অঙ্কুর জন্মাইতে 
পারায় ক্রমকারী হইতে পারে। সুতরাং তাহাতে অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ সতের বাঁধা হয় না। 
অতএব বীজ ক্ষণিক, ইহাই হ্ীকার্ধ্য। বীজের ন্যায় “সৎ” পদার্থ মাত্রই ক্ষণিক। কারণ, “সৎ” 
পদার্থ মাত্রই কোন না কোন কার্যের জনক, নচেৎ তাঁহাকে “সৎ”ই বলা যায় না। সৎ পদার্থ 
মাত্রই ক্ষণিক ন! হইলে পূর্বোক্ত যুক্তিতে তাহা কোন কার্য্যের জনক হইতে পারে না, স্থির 
পদার্থে ক্রমকারিত্ব সম্ভব হয় না। সুতরাং "বীজাদিকং সর্ব ক্ষণিকং সত্বাৎ” এইরূপে অনুমানের 
দ্বারা বীজাদি সৎ পদার্থমাত্রেরই ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হয়। ক্ষণিকত্ব বিষয়ে এরূপ অগ্ুমানই প্রমাণ, 
উহা নিশ্রমাণ নহে। বৌদ্ধমহাদার্শনিক জ্ঞানশ্রী “্যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথ| জলধরঃ সম্ভশ্চ 
ভাবা অমী” ইত্যাদি কারিকার দ্বার। উহা প্রতিপাঁদন করিয়াছেন। বীজাি সৎ পদার্থমাত্রের 
ক্ষণিকত্ব প্রমাণসিদ্ধ হইলে প্রতিক্ষণে উহ্নাদিগের উৎপত্তি ও বিনাশ শ্বীকার করিতেই হইবে। 
স্থৃতরাঁং পূর্ব্বক্ষণে উৎপন্ন বীজই পরক্ষণে অপর বীন্দু উৎপন্ন করিয়৷ পরক্মণেই বিনষ্ট হয়। 
প্রতিক্ষণে বীজের উৎপত্তি ও বিনাশে উহার পূর্ববক্ষণৌৎপর বীজকেই কাঁরণ বলিতে হইবে। 
পূর্ববোক্তরূপে বৌদ্ধ দীর্শনিবগণের সমথিত ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিতে বৈদিক 
দার্শনিকগণ নান! গ্রন্থে বহু বিচারপুর্বক বহু কথা বলিয়াছেন। তাহাদিগের প্রথম কথ। 
এই যে, বীজাদি সকল পদার্থ ক্ষণিক হইলে প্রত্যতিক্তা হইতে পারে না। যেমন কোন বীন্কে 
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পূর্ধ্বে দেখিয়া পরে আবার দেখিলে তখন “সেই এই বীজ” এইরূপে যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহা 
সেখানে বীজের পপ্রত্য ভিদ্ত।” নামক প্রত্যক্ষবিশেষ। উহার দ্বার! বুঝ! যাঁয়, পূর্ববদৃ* সেই 
বী্ই পরজাত এ প্রত্যক্ষে বিষয় হইগ্লাছে। উহ! পূর্ব্বাপরকাণস্থায়ী একই বীর্জ। প্রতিক্ষণে 
বীজের বিনাশ হুইলে পূর্বদৃষ্ট দেই বীজ বনু পূর্বেই বিনষ্ট হওয়ায় পসেই এই বীর্$” এইরূপ 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্ত প্ররূপ প্রত্যক্ষ সকলেরই হইয়া থাকে । বৌদ্ধসন্পরদায়ও 
এরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। স্ুগুরাং বীঙ্গের ক্ষণিকত্ব দিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ-বাঁধিত হওয়ায় 
উহ! অন্মানদিত্ধ হইতে পারে ন1। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ পূর্বোক্রনূপ প্রত্)ভিজ্ঞার উপপাদন 
করিতেও বনু কথ! বলিয়াছেন। প্রথম কথা এই যে, প্রতিক্ষণে বীজার্দি বিনষ্ট হইলেও 
সেই ক্ষণে তাহার সজাতীয় অপর বীজাদ্দির উত্পত্তি হইতেছে; স্থৃতরাং পূর্বদৃষ্ট বীজাদি না 
থাকিলেও তাহার সজাতীয় বীক্জা্দি বিষয়েই পুর্কোক্তরূপ প্রত্যভিজ্ঞ। হইতে পারে । যেমন 
ুর্ববৃষ্ট প্রদীপশিখা বিনষ্ট হইলেও প্রদীপের অন্ত শিখ! দেখিলে *সেই এই দীপশিখা” এইরূপ 
সজাতীয় শিখা বিষয়েই প্রত্যতিজ্ঞা হইয়া থাকে। এইরূপ বছ স্থলেই সঙ্জাতীয় বিষয়ে 
পুর্ববোক্তরূপ প্রত্যভিজ্ঞ৷ জন্মে, ইহ! সকলেরই শ্বীকার্ধ্য। এতদুত্তরে স্থিরবাদী বৈদিক দার্শনিক" 
দিগের কথ! এই যে, বহু স্থলে সজাতীয় বিষয়েও প্রত্যভিজ্ঞ। জন্মে, সন্দেহ নাই । কিন্ত 
বন্তমাত্র ক্ষণিক হইলে সর্বত্রই সজাতীয় বিষয়ে প্রত্যভিজ্ঞ স্বীকার করিতে হয়, মুখ্য 
গ্রত্যতিজ্ঞ। কোন স্থলেই হইতে পারে না। পরন্ত পূর্ঘদৃষ্ বন্তর স্মরণ ব্যতীত তাহার প্রত্যতিজ্ঞা 
হইতে পারে না, এবং এক আত্মার দৃষ্ট বস্ততেও অন্ত আত্ম। ম্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞ। করিতে পারে 
না। কিন্তু বন্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব পিদ্ধান্তে খন এ সংঙ্কারও তজ্জন্ত ম্মরণের কর্ত। আত্মাও 
ক্ষণিক, তখন সেই পূর্বদ্রট। আত্ম! ও তাহার পূর্বর্ধীত সেই সংস্কার, দ্বিতীৰ ক্ষণেই বিন 
হওয়ায় কোনরূপেই এ প্রত/ভিজ্ঞ। হইতে পারেনা । বে আত্মা পুর্বে সেই বস্ত দেখিয়া 
তথ্িষয়ে সংস্কার লাঁভ করিয়াছিল, দেই আত্ম! ও তাহার সেই সংস্কার না থাকিলে আবার 
তদ্বিষয়ে ব! তাহার সজাতীর় বিষয়ে ম্মরণাি কিরূপে হইবে? পরন্ত একটিমাত্র ক্ষণের মধ্যে 
আত্মার জন্ম, তাহার বস্ত দর্শন ও তছ্ষিয়ে সংস্কারের উৎপত্তি হইতেই পারে না। কারণ, 
কাধ্য ও কারণ একই সময়ে জন্মিতে পারে না । সুতরাং ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তে কার্য্য-কারণ 
ভাবই হুইতে পারে না। বৌদ্ধ দবার্শনিকগণের কথা এই যে, বীজাদি ব্ক্তি প্রতিক্ষণে বিন 
হইলেও তাঁহাদিগের প্প্হ্তান” থাকে । প্রতিক্ষণে জায়মান এক একটি বস্তর নাম পসন্তানী* | 
এবং জায়মান এ বস্তর প্রবাহের নাম “সন্তান” । এইরূপ প্রতিক্ষণে আত্মার সন্তানীর বিনাশ 
হইলেও বস্ততঃ তাহার সম্তানই আত্ম, তাহা প্রত্যতিজ্ঞাকালেও আছে, তখন তাহার 
সংস্কার-সম্তানও আছে। কারণ, ঈস্তানীর বিনাশ হইলেও সন্তানের অস্তিত্ব থাকে। এতছ্ত্তরে 
বৈদিক দার্শনিকগণের প্রথম কথ। এই যে, বৌদ্ধ্মত এ সন্তানের শ্বরূপ ব্যাখ্যাই হইতে 
পারে না। কারণ, এঁ "সস্তান” কি উহ্নার অন্তর্গত প্রত্যেক পসস্তানী” হুইতে বন্ততঃ তিন 
পদার্থট অথব। অভিন্ন পদার্থ? ইল! জিজঞান্ত। অতিন হইঞ্ে প্রত্যেক “সম্তানী"র ভার 
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এ “সস্তানে্রও প্রতিক্ষণে বিনাশ হওয়ায় পূর্ববপ্রদর্শিত ম্মরপের অনুপপত্তি দোষ অনিবার্ধ্য। 
আর ষদি এ “সন্তান” কোন অতিরিক্ত পদার্থই হয়, তাহ! হইলে উহার স্বরূপ বল! আবশ্তক। 
যদি উহা পূর্বাপরকাল স্থায়ী একই পদার্থ হয়, তাহা হইলে উহা ক্ষণিক হইতে পারে না। 
সুতরাং বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব দিদ্ধান্ত ব্যাহত হ়। পরস্থ ম্মরণাদির উপপত্তির জন্ত পূর্বাপরকাল- 
স্থায়ী কোন “সন্তান”কে আত্ম! বলিয়া উহার নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হইলে উহা বেদসিদ্ধ 
নিত্য আত্মারই নামান্তর হইবে । ফলকথা, বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তে কোন প্রকারেই 
পুর্বোক্তরূপ সর্বসম্মত প্রত্যভিজ্ঞা ও ন্মরণের উপপন্তি হইতেই পারে নাঁ। বৌদ্ধ সম্প্রদায় 
সমুদায় ও সমুদায়ীর ভেদ স্বীকার করিয়া পুর্ববোক্ত “সন্তানী” হইতে "সন্তানের তেদই স্বীকার 
করিয়াছেন এবং প্রত্যেক দেহে পৃথক্‌ পৃথক "সস্তান” বিশেষ হ্বীকার করিয়া ও পূর্বতন 
"্সস্তানী”র সংস্কারের সংক্রম স্বীকার করিয়া ম্মরণাদির উপপাদন করিয়াছেন । তাহার! ইহাও 
বলিয়াছেন যে, যেমন কার্পাসবীঞ্জকে লাক্ষারসসিক্ত করিয়া, এঁ বীজ ৰপন করিলে অস্থুরাদি- 
পরম্পরায় সেই বৃক্ষজাত কার্পা রক্তবর্ণই হয়, তদ্রূপ বিজ্ঞানসস্তানরূপ আত্মাতেও পূর্ব 
পূর্ব সন্তানীর সংস্কার সংক্রান্ত হইতে পারে৷ তাহার! এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত দ্বারা নিজ মত 
সমর্থন করিয়াছেন । মাঁধবাঁচারধ্য “সব্বদশন-সংগ্রহে” “আহত দর্শনের প্রারস্তে তাহাদদিগের 
এরূপ সমাধানের এবং “্ষন্রিন্নেবহি স্তানে” ইত্য'দি বৌদ্ধ কারিকার১ উল্লেখ করিয়া জৈন- 
মতানুসারে উহার সমীচীন খণ্ডন করিয়াছেন। জেন গ্রন্থ *প্রমাণনয়-তত্ালোকালঙ্কারে”র 
৫৫শ গুঁত্রের টাকা জৈন দার্শনিক রতুপ্রীভাচারয্যও উক্ত কারিকা উদ্ধত করিয়া, বিস্তৃত বিচার 
পূর্বক এ সমাধানের থণ্ডন করিয়াছেন । শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতিও পূর্বোক্ত দৃষ্টাস্তের 
উল্লেখ পূর্বক প্রকৃত স্থলে উহার অসংগতি প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্ততঃ কার্পাসবীজকে 
লাক্ষারস দ্বারা সিক্ত করিলে উহার মূলপরমাণুতে রক্ত রূপের উৎপত্তি হওয়ায় অস্ুরাদিক্রমে 
রক্তরূপের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া, সেই বুক্ষজাত কার্পাসেও রূক্তরূপের উৎপত্তি সমর্থন করা 
যাইতে পাঁরে। কিস্তু যাহার! পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন অবয়বী স্বীকার করেন নাই, এবং এ পরমাণু 
পুঞ্জও ধাঁহাদিগের মতে ক্ষণিক, তীহাদিগের মতে এরূপ স্থলে কার্পাসে রক্ত রূপের উৎপত্তি 
কিরূপে হইবে, ইহা চিন্তা করা আবশ্তক। পরষ্থ পূর্বতন বিজ্ঞানগত সংস্কার পরবর্তী বিজ্ঞানে 
কিরূপে সংক্রান্ত হইবে, এই সংক্রমই ঝ| কি, ইহাও বিচার কর! আবশ্তক | অনন্ত বিজ্ঞানের সায় 
পর পর বিজ্ঞানে অনস্ত সংস্কারের উৎপত্তি কল্পনা অথব। এঁ অনন্ত বিজ্ঞানে অনন্ত শক্তিবিশেষ 
কল্পন! করিলে নিশ্রমাণ মহাগৌরব অনিবার্য । পরন্ত বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব 
সাধন করিতে যে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও প্রমাণ হয়না । কায়ণ, বীজাদি স্থির 
্‌ ১। যম্মকবন্ি সস্ত।নে আ.হত। কম্মবাসন। । 
ফতাং তত্রেব বর।তি ক্প(সে রক্ততা যখ! ॥ 


কুনুমে বীজপুরাদেধলাক্ষ।দাব(সিচাতে। 
শক্তিরাধীয়তে তত্র কাচিত্তাং কিংন পশ্ঠসি1 ॥ 
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পদার্থ হইলেও "অর্থক্রিয়াকারী” হইতে পারে। সহকারী কারণের সহিত মিলিত হ্ইয়াই 
বীজাদি অস্কুরাদি কার্ধ্য উৎপন্ন বরে। সুতরাং বীজাদির ক্রমকারিত্বই আছে। কা্ধ্যমাত্রই 
বহু কারণসাধ্য, একমাত্র কারণ দ্বারা কোন কার্যাই জন্মে না, ইহা সর্বত্রই দেখা যাইতেছে। 
কার্ষেের জনকত্বই কারণের কাধ্যজননে সামর্থ; । উহা প্রত্যেক কারণে থাকিলেও সমস্ত কারণ 
মিলিত না হইলে তাঁহার কাঁধ্য জন্মিতে পারে না । ধেমন এক এক ব্যক্তি শ্বতন্ত্রভাবে শিবিকা- 
বহন করিতে না পারিলেও তাহার! মিলিত হইলে শিবিকাঁবহন করিতে পারে, অথচ প্রত্যেক 
ব্যক্তিকেই শিবিকাবাহক বলা হয়, তন্দ্রপ মুত্তিকাদি সহকারী কারণগুলির সহিত মিলিত 
হইয়াই বীজ অস্কুর উৎপন্ন করে, এ সহকারী কারণগুলিও অস্করের জনক । ্ুতরাং উহাদিগের 
অভাবে গৃহস্থিত বীজ অস্কুর জন্মাইতে পারে না। এ সহকারী কারণগুলি বাজে কোন শক্তি- 
বিশেষ উৎপন্ন করে না । কিন্তু উহার! থাকিলেই অঙ্কুর জন্মে, উহ্থারা ন! থাকিলে অঙ্কুর 
জন্মে না, এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেক নিশ্চয়বশতঃ উহারাও অস্তুরের কারণ, ইহ! সিদ্ধ হয়। 
ফলকথা, সহকারী কারণ অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য। উহ! শ্বীকার না করিয়! একমাত্র কারণ স্বীকার করিলে 
বৌদ্ধসম্প্রদায়ের কর্পিত জাতিবিশেষ ((কুর্বদ্রপত্ব ) অবধন্বন করিয়া তদ্রপে মৃত্তিকা্দি যে কোন 
একটি পদার্থকেও অস্কুরের কারণ বল! যাইতে পারে । ধরূপে বীজকেই যে অঙ্কুরের কারণ 
বলিতে হুইবে, ইহার নিয়ামক কিছুই নাই। তুল্য ন্াায়ে মৃত্তিকাদি সমন্তকেই অস্কুরের কারণ 
বলিয়! স্বীকার করিতে হইলে গৃহস্থিত বীজ হইতে অন্কুরের উৎপত্তির আপত্তি হইবে না। 
স্থতরাং বাজের ক্ষণিকত্ব পিদ্ধির আশ! থাকিবে না । 

পূর্বোক্ত বৌদ্ধ মত থগ্ডন করিতে "ন্তায়বার্তিকে” উদ্দ্যোতকর অন্ত ভাবে বহু বিচার 
করিয়াছেন। তিনি “সর্ববং ক্ষণিকং” এইরূপ প্রতিজ্ঞা এবং বৌদ্ধসম্প্রগায়ের হেতু ও উদাহরণ 
সম্যক্রূপে খণ্ডন করিয্নাছেন | প্রতিজ্ঞ! খণ্ডন করিতে তিনি ইহাঁও বলিয়াছেন ষে, এ প্রতিজ্ঞায় 
“ক্ষণিক” শব্দের কোন অর্থই হইতে পারে না। যদি বল। “ক্ষণিক” বলিতে এখানে আশুতর- 
বিনাশ, তাহা! হইলে বৌদ্ধ মতে বিলম্ববিনাণী কোন পদার্থ ন! থাকায় আশুতরত্ব বিশেষণ ব্যর্থ 
হয় এবং উহা! সিদ্ধাস্ত-বিরুদ্ধ হয়। উৎপন্ন হুইয়াই বিনষ্ট হয়, ইহাই এ “ক্ষণিক” শবের অর্থ 
বলিলে উৎপত্তির স্ায় বিনাশের কারণ বলিতে হইবে। কিন্তু একটিমান্র ক্ষণের মধ্যে কোন 
পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ সম্ভব হইতেই পারে ন।। যদি বল ণক্ণ” শব্দের অর্থ 
ক্ষয় ক্ষণ অর্থাৎ ক্ষয় বা বিনাশ যাহার আছে, এই অর্ধে ( অন্ত্যর্পে) “ক্ষণস্শব্দের উত্তর তদ্ধিত 
প্রত্যয়ে এ “ক্ষণিক” শব্ধ সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু যে কালে ক্ষয়, সেই কালেই ক্ষদ্ী সেই বস্ত 
ন! থাকায় এ্রন্ধপ গুয়োগ হইতে পারে না। কারণ, বিভিন্নকালীন পদার্থছবয়ের সম্বন্ধে অন্ত্যর্থ- 
তদ্ধিত-প্রত্যয় হয় না । যদি বল, সর্ধাস্তা কালই “ক্ষণ” অর্থাৎ যাহা সর্বাপেক্ষা অন্ন কাল, যাহার 
মধ্যে আর কালভেদ্দ সম্ভবই হুয় না, তাহাই পক্ষণ” শব্দের অর্থ, এরূপ ক্ষণকালস্থায়ী পদার্থ ই 
“ক্ষণিক”্শবের অর্থ। এতছুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধসম্প্রদায় কালকে সংঞ্ঞাতেদ 
মাত্র বলিয়াছেন, উহ! কোন বাস্তব পদার্থ নহে। ম্তরাং সর্বান্ত্য কালও যখন নংস্ঞাবিশেষমাতর, 


২, স্যায়দর্শন [ ৩০ ১আও, 


উহা! বাস্তব কোন পদার্থ নহে, তখন উহা কোন বস্তর বিশেষণ হইতে পারে না। কন্তমাত্রের 
ক্ষণিকত্বও তীহাদদিগের মতে বস্ত, স্ৃঙুরাং উহার বিশেষণ সর্বাস্ত্য কালরূপ ক্ষণ হইতে পারে না) 
কারণ, উহ! অবস্ত। উদ্দ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধপন্প্রদায়ের ক্ষণিকত্বসাধনে কৌন 
দৃষ্টাস্তও নাই। কারণ, সর্বসম্মত কোন ক্ষণিক পদার্থ নাই, যাকে দৃষ্টান্ত করিয়া! বস্তমাত্রের 
ক্ষণিকত্ব সাধন কর! যাইতে পারে । জৈন দার্শনিকগণও এ কথা বলিয়াছেন ৷ তাহারাও ক্ষপিক 
কোন পদার্থ স্বীকার করেন নাই। পরন্ধ তাহার! “অর্াক্রয়াকারিত্ব”ই সত্ব, এই কথাও স্বীকার 
করেন নাই। তীহারা বলিয়াছেন যে, মিথা সর্পনংশনও যখন লোকের ভয়াদির কারণ হয়, 
তখন উহাও অর্থক্রিয়াঝারী, ইহ! শ্বীকার্ধা। সুতরাং উহারও “সত্ব” শ্বীকার করিতে হয়। 
কিন্তু যাহা মিথ্যা বা অলীক, তাহাকে “সৎ” বলিয়! তাহাতে “সত্ব” স্বীকার করা যার না। সুতরাং 
বৌদ্ধস্প্রদায় যে “অর্থক্রিয়াকারিত্বই সত্ব” ইহ1 বলিয়! বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব সাধন করেন, 
উহ্াও নিমুর্ণল। 

এখানে ইহাও চিত্ত কর! আবহক যে, উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি ক্ণিক পদার্থ একেবারে অশ্বীকার 
করিলেও ক্ষপিকত্ব বিচারের জন্য যখন “শবাদিঃ ক্ষণিকে। ন বা” ইত্যাদি কোন বিপ্রতিপত্তি- 
বাক্য আবশ্তক, *বৌদ্ধাধিকারে”র টীকাকার ভগীরথ ঠাকুর, শঙ্কর মিশ্র, রঘৃনাথ শিরোমণি ও 
মথুরানাথ তর্কবাগীশও প্রথমে ক্ষণিকত্ব বিষয়ে এরূপ নানাবিধ বিপ্রতিপতিবাক্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তখন উভয়বাদিসম্মত ক্ষণিক পদার্থ স্বীকার করিতেই হইবে। পূর্বোক্ত 
'টীকাকারগণও সকলেই তাহ! প্রদর্শন করিয়াছেন । শব্দপ্রঝাহের উৎপত্িস্থলে যেটি 
প্তস্ত্য শব” অর্থাৎ সর্বশেষ শব্দ, তাহা পক্ষণিক,” ইহাও তীহার। মতাপ্তর বলিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন) সেখানে টীকাকার মথুর!নাথ তর্কবাণীশ কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রাচীন 
নৈয়ায়িক মতে অন্য শব্ধ ক্ষপিক, নব্য নৈয়ায়িক মতে পূর্ব পুর্ব শবের শ্গার অন্ত্য শব্দ ক্ষণদ্য়- 
স্থায়ী। মথুরানাথ এখানে কোন্‌ সম্প্রদায়কে প্রাচীন শবের দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহা 
অন্ুসন্ধেয়। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ পক্ষণিক” পদার্থ ই অপ্রসিদ্ধ বলিয়াছেন) 
নৃতরাং তাহাদিগের মতে অস্ত শবও ক্ষণিক নছে। এনন্তই তাহার পরবর্তী নব্য নৈয়ায়িকগণ 
অন্ত্য শবকে ক্ষণিক বলিয়াছেন, এই কথা দ্বিতীপ় খণ্ডে একস্থানে লিবিত হইয়াছে এবং এঁ মতের 
যুক্তিও সেখানে প্রদর্শিত হইয়াছে। (২য় খণ্ড, ৪৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। উদ্দ্যোতকরের পরবর্তী নব্য 
নৈয়য্িকগণ, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি মব্য নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের অপেক্ষায় প্রাচীন সন্দেহ নাই। 
সে যাহ! হউক, ক্ষণিক পথার্থ যে একেবারেই অসিদ্ধ, সুতরাং বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ক্ষপিকত্বাচুমানে 
কোন দৃষ্টান্তই নাই, ইহ! বলিলে ক্ষণিকত্ব বিচারে বিপ্রতিপত্তিবাক্য কিরপে হইবে, ইহা 
চিন্তনীয়। উদগ়ন)চার্ধ্য "কিরণাবলী” এবং “বৌদ্ধাধিকীর” গ্রন্থে অতি বিস্তৃত ও অতি উপাদেয় 
বিচারের দ্বারা! বৌদ্ধসম্মত ক্ষপভঙ্গবাদের সমীচীন খণ্ডন করিয়াছেন এবং পশারীরক-ভাষ্য”, 
“ভামতী”, পন্যায়মঞ্জরী”, *শাস্ত্রদীপিক” প্রভৃতি নান গ্রস্থেও বহু বিচারপূর্বক এ মতের খণ্ডন 
হইয়াছে । বিশেষ জিজ্ঞানু এ সমস্ত গ্রন্থে এ বিষয়ে অগ্ুনক কথ! পাইবেন। 
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এখানে এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষ বক্তব্য এই যে, স্তায়দর্শনে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সমর্থিত 
বন্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তের খণ্ডন দেখিয়া, স্থায়দর্শনকার মহধি গোতম গৌতম বুদ্ধের পরবর্তা, 
অথবা! পরবর্তী কলে বৌদ্ধ মত খগনের জন স্তায়দর্শনে অন্ত কর্তৃক কতিপয় সুত্র গ্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, 
এই সিদ্ধান্ত শ্বীকার কর! যায় না। কারণ, গৌতম বুদ্ধের শিষ্য ও তৎপরবস্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ 
বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব গৌতম বুদ্ধের মত বলিয়। সমর্থন করিলেও ী মত যে তাহার পূর্বে কেহই 
জানিতেন না, উহার অস্তিত্বই ছিল না, ইহা নিশ্চয় করিবার পক্ষে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। 
বহু বহু স্মপ্রাচীন গ্রন্থ বিনুপ্ত হুইয়! গিয়াছে, স্থতরাং অনেক মতের প্রথম আবির্ভাবকাল নিশ্চয় 
কর! এখন অসম্ভব । পরস্থ গৌতম বুদ্ধের পূর্বেও যে অনেক বুদ্ধ আবিভূত হইয়াছেলেন, ইহাও 
বিদেশীয় বৌদ্ধসম্প্রদায় এবং অনেক পুরান্ত্বক্ত ব্যক্তি প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করেন। আমর 
সুপ্রাচীন বাঁশীফি রামায়ণেও বুদ্ধের নামও তাহার মতের নিন্দা দেখিতে পাই১। পূর্বকালে 
দেবগণের প্রার্থনায় ভগবান্‌ বিষুণর শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়া! মায়ামোহ অস্থরদিগের প্রতি বৌদ্ধ 
ধর্মের উপদেশ ক'রয়াছিলেন, ইহাও বিষু্পুরাণের তৃতীয় অংশে ১৮শ অধ্যায়ে বর্ণিত দেখা যায়। 
পরন্ধ যাহার! ক্ষণিক বুদ্ধিকেই আত্ম! বলিতেন, উহ! হইতে ভিন্ন আত্ম। মানিতেন না, তাহারা 
এ জন্ত “বৌদ্ধ” আখ্য/লাঁত করিয়াছিলেন । বৌদ্ধ গ্রন্থেও “বৌদ্ধ” শবের এরূপ ব্যাথা পাওয়া 
যায়ং। সুতরাং পূর্বোক্ত মতাঁবলম্বী “বৌদ্ধ” গৌতম বুদ্ধের পূর্বেও থাকিতে পারেন। বুদ্ধ- 
দেবের শিষা বা! সম্প্রদাক্স না হইলেও পুর্ববোক্ত অর্থে *বৌদ্ধ” নামে পরিচিত হইতে পারেন 
বস্ততঃ স্থচিরকাপ হইতেই তত্ব নির্ণয়ের জন্ত নানা পূর্বপক্ষের উদ্ভাবন ও খগ্ডনাদি হইতেছে। 
উপনিষদেও বিচারের দ্বার! তন্ত্র নির্ণয়ের উদ্দেস্তে নানা অবৈদিক মতের উল্লেখ দেখা যায়ও। 
দর্শনকার মহরিগণ পূর্বপক্ষরূপে তরী সকল মতের সমর্থনপূর্বক উহার থগ্ুনের দ্বারা বৈদিক 
পিদ্ধান্তের নির্ণয় ও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ধাঁহার! নিত্য আত্ম! হ্বীকার করিতেন না, তাহারা 
“নৈরাত্যবাদী* বলিয়া! অভিহিত হইয়াছেন) কঠ প্রভৃতি উপনিষদেও এই “নৈরাত্মযবাদ* ও 
তাঁহার নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়ঃ । বণ্তমাত্রই ক্ষণিক হইলে চিরস্থায়ী নিত্য আত্মা থাকিতেই 
পারে না, সুতরাং পূর্বোক্ত “নৈরাত্ম্যবাদ”ই সমর্থিত হয়) তাই নৈরায্যবাদী কোন, ব্যক্তি 
প্রথমে ব্স্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন, ইহ! বুঝা বাক্স) “আত্মতত্ববিবেকে”র 
প্রারভে উদয়নাচারধ্যও নৈরাত্মাবাদের মূল সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিতে প্রথমে ক্ষণভঙ্গ বাদেরই 





১। “যথা হি চৌরঃ স তথা হি বুদ্ধত্তথাগতং নান্তিকমত্র বিদ্ধি"--ইত্যাদি (অযোধ্যাক।ও, ১০৯ দর্গ। ৩৪শ 
শ্লে।ক )। 
২। "বুদ্ধিতে ব্বস্থিতে। বৌদ্ধ” (অ্রিবাছুর সংস্কৃত গরস্থমাগায় “প্রপধহদ়” নামক গ্রন্থের ৬১ষ পৃষ্ঠা জষ্টবা )। 
৩। “কালঃ স্বভাবে! নিয়তি্দৃচ্ছা, ভান যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যং ।৮--স্েশাখতর ।১।২। “নব ভাবমেকে কবয়ো 
বস্তি বানং তথান্যে পরিযুহাসান1:”-_শ্বেত্বতর ।৬1১। 
৪1 «বং প্রেতে বিচিকিৎস| সনুয্যেহস্তীত্যেকে নায়ষন্ভীতি চৈকে ।”সকঠ (১1২1 
"নৈরায্বাধাদকুহকৈ হিথ্যৃষ্টান্তহেতুভিঃ* ইত্যাদি।-সৈআযণী 1৭৮ 
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উল্লেখ করিয়াছেন১। নৈরাত্মদর্শনই মোক্ষের কারণ, ইহা বৌদ্ধ মত বলিয়া! অনেকে লিখিলেও 
"আত্মতত্ববিবেকে”্র টীকায় রঘুনাথ শিরোমণি এ মতের যুক্তির বর্ণন করিয়া “ইতি কেচিৎ” 
বলিয়ছেন। তিনি উহা কেবল বৌদ্ধ মত বলিয়া জানিলে “ইতি বৌদ্ধাঃ* এইরূপ কেন 
বলেন নাই, ইহাও চিন্তা করা আবশ্তক। বিশ্ব ক্ষণভম্কুর, অথবা অলীক, “আমি” বলিয়া! 
কোঁন পদার্থ নাই, এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় জন্মিলে কোন বিষয়ে কামনা জন্মে না। স্ৃতরাং কোন 
কর্মে প্রবৃত্তি না হওয়ায় ধর্মাধর্মের দ্বার বন্ধ হয় না, স্ৃতরাং মুক্তি লাভ ধরে। এইরূপ 
“নৈরাত্মাদর্শন” মোক্ষের কারণ, ইহ্থাই রঘুনাথ শিরোমণি সেখানে বলিয়াছেন । কিন্তু বুদ্ধদেব ষে 
কর্মের উপদেশ করিয়াছেন, একেবারে কর্ম হইতে নিবৃত্তি 7 আত্মার অলীকত্ব যে তাহার মত 
নহে, কর্্মবাদ যে তাহার প্রধান সিদ্ধান্ত, ইহাও চিত্তা করা আবশ্তক। আমাদিগের মনে হয়, 
বৈরাগ্যের অবতার বুদ্ধদেৰ মানবের বৈরাগ্য সম্পাদনের জন্তই এবং বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া 
মাঁনবকে মোক্ষলাতে প্রক্কত অধিকারী করিবার জন্তই প্রথমে পসর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং” এইরূপ 
ধ্যান করিতে উপদেশ করিয়াছেন। সংসার অনিত্য, বিশ্ব ক্ষণভঙ্কুর, এইরূপ উপদেশ পাইয়া, 
ধ্ররূপ সংস্কার লাভ করিলে মানব ধে বৈরাগ্যের শাস্তিময় পথে উপস্থিত হইতে পারে, এ 
বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু বুদ্ধদেব যে, আত্মারও ক্ষণিকত্ব বাস্তব সিদ্ধান্তরূপেই বলিয়াছেন, 
ইহ! আমাদিগের মনে হয় না। সে যাহ! হউক, মূলকথা, উপনিষদেও যখন “নৈরাত্ম্বাদের” 
হৃচনা আছে, তখন অতি গ্রাচীন কাঁলেও যে উহ্না নানাগ্রকারে সমর্থিত হইয়াছিল, এবং উহার 
সমর্গনের জনই কেহ কেহ বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছিলেন, গোতম প্রতি 
মহবিগণ বৈদিক সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতেই এ কল্পিত সিঙ্কাস্তের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন, ইহ! 
বুঝিবাঁর পক্ষে কোন বাধক দেখি না । কেহ বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” 
এই বাক্যের ছারা বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ববাদই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে । তাহ! হইলে বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব 
অতি প্রাচীন কালেও আলোচিত হুইয়াছে। শ্রতিতে উহার প্রতিষেধ থাকায় এঁ মত পূর্বপক্ষ- 
রূপেও শ্রুতির দ্বার! স্চিত হইয়াছে । বস্তমাত্র ক্ষণিক হইলে প্রত্যেক বন্তই প্রতি ক্ষণে ভিন্ন 
হওয়ায় নানা স্বীকার করিতে হয়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” অর্থাৎ এই 
জগতে নান! কিছু নাই । উক্ত শ্রুতির খপ তাঁৎপর্যয ন! হইলে “কিঞ্চন” এই বাক্য ব্যর্থ হয়, 
*নেছ নানান্তি” এই পর্য্স্ত বলিলেই বৈদাস্তিকসম্মত অর্থ বুঝা যায়, ইহাই তাহার কথ! । স্ুধীগ্ 
এই নবীন ব্যাখ্যার বিচার করিবেন। 

পরিশেষে এখানে ইহাঁও বক্তব্য ষে, উদ্দ্‌দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি বৌদ্ধবিরোধী 
আঁচাধ্যগণ, মহর্ষি গোতমের হুত্রের দ্বারাই বৌদ্ধসম্মত ক্ষণিকত্ববাদের খণ্ডন করিবার জন্ত 
সেইরূপেই মহর্ষি-স্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়ছেন। তদমুসারে তাহাদিগের আশ্রিত আমরাও 
সেইরূপ ব্যাথ্য। করিয়াছি । কিন্ত মহর্ষি গোতমের পূর্বেক্ত দশম স্ত্রে পক্ষণিকত্বাৎ 
এ বাক্যে “ক্ষণিকত্ব” শবের দ্বারা বৌদ্ধসম্মত ক্ষণিকত্বই যে তাঁহার বিবক্ষিত, ইহা বুঝিবার 
| ১) “তত্র বাঁধকং তবদাত্বনি ক্ষপভঙে| বা" ইত্যাদি ।--আব্মততবিবেক (7 
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পক্ষে বিশেষ কোন কারণ বুঝি না । যাহা সর্বাপেক্ষা অল্প কাল অর্থাৎ যে কালের মধ্যে আর 
কালভেদ সম্ভবই নহে, তাদুশ কীলবিশেষকেই “ক্ষণ” বলিয়া, এ ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী, এইরূপ অর্থেই 
বৌদ্ধসশ্্রদায় বস্তদাত্রকে ক্ষণিক বলিয়ছেন। অবন্ত নৈয়ায়িকগণও পূর্কোক্তরূপ কাল- 
বিশেষকে “ক্ষণ” বলিয়ছেন। কিন্ত এ অর্থে “ক্ষণ” 'শবটি পারিভাষিক, ইহাই বুঝা যায়। 
কারণ, কোষকার অমরদিংহ ব্রিংশত্কলাত্মক কালকেই “ক্ষণ” বলিয়াছেন১। মহর্ষি 
মনু পত্রিংশৎকলা মুহূর্তঃ স্তাৎ” (১।৬৪) এই বাক্যের দ্বার! ব্রিংশৎকশাম্মক কালকে মুহূর্ত 
বলিলেও এবং এ বচনে “ক্ষণে”্র কোন উল্লেখ না করিলেও অমরপিংহের খ্ররূপ উক্তির অবশ্যই 
মূল আছে; তিনি নিজে কল্পনা করিয়! প্ররূপ বলিতে পারেন না) পরন্ত মহাঁমনীষী উদয়নাচার্যয 
“কিরণাবলী” গ্রন্থে “ক্ষণঘয়ং লবঃ প্রোক্তো নিমেষস্ত লবন্বয়ং” ইত্যাদি যে প্রামাণগুলি উদ্ধত 
করিয়াছেন, উহারও অবপ্ত মূল আছে। ছুইটি ক্ষণকে “লব” বলে, ছুই “লব” এক “নিমেষ”, 
অষ্টাদশ পনিমেষ” এক “কাষ্ঠা”, ত্রিংশৎকা। এক “কলা,” ইহা উদয়নের উদ্ধত প্রমাণের দ্বার! 
পাওয়া যায়। কিন্তু «ই মতেও সর্বাপেক্ষা অল্প কালই যে ক্ষণ, ইহা বুঝ! যাঁয় না। সে যাহা 
হউক, “ক্ষণ” শব্দের নান! অর্ের মধ্যে মহধি গোতম বে সর্বাপেক্ষা অল্নকালরূপ পক্ষণ”কেই 
গ্রহণ করিয়! "ক্ষণিকত্বাং” এই বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা শপথ করিয়া কেহ বলিতে 
পারিবেন না । সুতরাং মহবিস্ত্রে যে, বৌদ্ধমন্মত ক্ষণিকত্ব মতই খণ্ডিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় 
করিয়৷ বলা যায় নাঁ। ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন সেখানে “ক্ষণিক” শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে “ক্ষণশ্চ 
অলীক়্ান্‌ কাল” এই বথার দ্বার অল্পতর কালকেই “ক্ষণ” বলিয়া, সেই ক্ষণমাত্রস্থায়ী পদার্থকেই 
“ক্ষপিক” বলিয়াছেন, এবং শরীরকেই উহার দৃষ্টান্তরূপে আশ্রয় করিয়৷ স্ফটিকাদি দ্রব্যমাত্রকেই 
ক্ষণিক বলিয়া! সমন কয়য়াছেন। খধিগণ কিন্তু শরীরের বৌদ্ধসম্মত ক্ষণিকত্ব শ্বীকার না 
করিলেও “শরীরং ক্ষণবিধবংপি” এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । সুতরাং পক্ষণ” শবের দ্বারা 
সর্ব্বরই যে বৌদ্ধসন্মম5 “ক্ষণই” বুঝ যাঁয়। ইহ! কিছুতেই বলা! যায় না । ভাষ্যকার যে “অল্লীয়ান্‌ 
কাঁল£” বলিয়! “ক্ষণের” পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও যে, সর্বাপেক্ষা অল্প কাল, ইহাও স্পষ্ট বুঝা 
যায় না। পরস্ত ভাষাকার সেখানে স্ষটিকের ক্ষণিকত্ব সাধনের জন্য শরীরকে যে ভাবে দৃষ্টাত্তরূপে 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা চিন্ত। করিলে সর্বাপেক্ষা অল্নকালরূপ ক্ষণমা্রস্থায়িত্ই যে, সেখানে" 
তাঁহার অভিমত “ক্ষপিকত্ব”, ইহাও মনে হয় না । কারণ, শরীরে সর্বমতে ত্ররূপ “ক্ষণিকত্” নাই। 
দৃষ্টান্ত উভয়পক্ষ-দম্মত হওয়া আঁবশ্তক ৷ স্ুধীগণ এ দকল কথারও বিচার করিবেন ॥ ১৭। 


ক্ষণভঙ্গ প্রকরণ সমাপ্ত 1 ২॥ 


১। অষ্টাদশ নিমেষাপ্ত কাঠঠপ্রিংশত্ত, তাঃ কলাঃ। 
তাস্ত ত্রংশৎক্ষণত্তে তু মুহুর্তো হাদশ।হস্ত্িধাং ॥--সমরকে।ব, ন্বর্গবর্গ, ওয় সবক 


চু 
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ভাষ্য । ইদস্ত চিন্ত্যতে, কন্তেয়, বুদ্ধিরাজ্েব্দ্িয়মনোহর্থানাং ৭ 
ইতি। প্রসিদ্ধোহপি খন্বরমর্থঃ পরীক্ষাঁশেষং প্রবর্তয়ামীতি প্রক্রিয়তে। 
সোহয়ং বুদ্ধ সন্নিকর্ষোৎপত্তেঃ সংশয়ঃ, বিশেষস্তা গ্রহণাদিতি | তত্রায়ং 
বিশেষঃ- 


অনুবাদ। কিন্তু ইহা চিন্তার বিষয়, এই বুদ্ধি;--আঁতু) ইন্ড্রিয়, মন ও অর্থের 
(গন্ধ।দি ইক্রিয়ার্থের ) মধ্যে কাহ'র গুণ? এই পদার্থ প্রসিদ্ধ হইলেও অর্থাৎ পুর্বে 
আত্পরীক্ষার দ্বারাই উহু. সিদ্ধ হইলেও পরীক্ষার শেষ সম্পাদন করিব, এই জন্য 
প্রস্তুত হইতেছে । সন্নিকর্ষের উৎপত্তি হওয়ায় বুদ্ধি বিষয়ে সেই এই সংশয় হয়, 
কারণ, বিশেষের জ্ঞান নাই। (উত্তর) তাহাতে এই বিশেষ (পরসূত্র ছার! 
কথিত হইয়াছে )। 


সুত্র। নেক্ডিয়ার্থয়োস্তদিনাশেহপি জ্ঞানাবস্থানাৎ 
॥১৮॥২৮৯)। 


অনুবাদ । (জ্ঞান) ইন্দ্রিয় অথবা অর্থের ( গুণ ) নহে,-যেহে তু সেই ইন্দ্রিয় ও 
অর্থের বিনাশ হইলেও জ্ঞানের ( স্মৃতির ) অবস্থান ( উৎপত্তি ) হয়। 


ভাষ্য । নেক্ড্রিয়াণীমর্থানাং বা গুণে জ্ঞানং)তেষাঁং বিনাশেহপি জ্ঞানিস্থয 
ভাঁবাৎ। ভবতি খন্িদমিক্দ্িয়েহর্থে চ বিনষ্টে জ্ঞানমদ্রাক্ষমিতি । নচ 
জ্ঞাতরি বিনষ্টে জ্ঞানং ভবিতুমর্থতি ৷ অন্য খলু বৈ তদিক্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্জজং 
জ্ঞানং ; যদিক্ডিয়ার্থবিনাশে ন ভবতি, ইদমন্যদ[আমনঃসন্নিকর্ষজজং) তস্য 
যুক্তো ভাব ইতি। স্মৃতিঃ খন্থিয়মদ্রাক্ষমিতি পুর্ব্বদৃষ্টবিষয়া, ন চ জ্ঞাতরি 
নষে পূর্র্বোপলব্ধেঃ স্মরণং যুক্তং, ন চান্িদৃষ্টমন্যঃ স্মরতি। ন চ মনসি 
জ্কাতরি অভ্যুপগম্যমাঁনে শক্যমিক্জ্রিয়ার্ঘয়োজ্ঞতৃত্বং প্রতিপাদয়িতুং | 


অমুবাদ। জ্ঞান, ইন্দ্রিয়সমূহ অথব| অর্থসমূহের গুণ নহে ; কারণ, সেই ইন্দ্রিয় 
ব| অর্থসমুহের বিনাশ হইলেও জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। ইন্দ্রিয় অথবা অর্থ বিনষ্ট 
হইলেও “আমি দেখিয়াছিলাঁম” এইরূপ জ্ঞান জন্মে, কিন্তু জ্ঞাত। বিনষ্ট হইলে জ্ঞান 
হইতে পারে না॥ ( পুর্ববপক্ষ ) ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষজন্য সেই জ্ঞান অন্য, যাহ! 
ইন্দ্রিয় অথব! অর্থের বিনাশ হইলে জন্মে ন7া। আত্বা ও মনের সন্নিকর্ষজন্য এই জ্ঞান 
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অর্থাৎ “আমি দেখিয়াছিলাম” এইরূপ জ্ঞান অন্য, তাহার উৎপত্তি সম্ভব । (উত্তর) 
“আমি দেখিয়াছিলাম” এই প্রকার ভ্ঞীন, ইহা পূর্ববদৃষ্টবস্তুবিষয়ক স্মরণই, কিন্তু 
জ্ঞাতা নষ্ট হইলে পুর্বেবাপল্বিপ্রযুক্ত স্মরণ সম্ভব নহে, কারণ, অন্যের দৃষ্ট বস্ত 
অন্ধ ব্যক্তি স্মরণ করে না। পরন্থ মন ভ্হাঁত। বলিয়া স্বীক্রিয়মাণ হইলে ইন্দ্রিয় ও 
অর্থের জ্ঞাতৃত্ব প্রতিপাদন করিতে পার! যায় না। 


টিগ্লনী। বুদ্ধি অনিত্য, ইহা উপপন্ন হইয়াছে১। কিন্তু ইবুদ্ধিঝ| জ্ঞান কাহার গুণ, ইহা 
এখন চিন্তার বিষয়” অর্থাৎ তথ্িষয়ে সন্দেহ হওয়ায়, পরীক্ষা আবশ্তক হইয়াছে) যদিও পূর্বে 
আত্মার পরীক্ষার দ্বারাই বুদ্ধ যে আত্মারই গুণ, ইহ! ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তথাপি মহবি এ 
পরীক্ষার শেষ সম্পাদন করিতেই এই প্রকরণটি বলিয়াছেন। অর্থাৎ বুদ্ধি বিষয়ে অবাস্তর বিশেষ 
পরিজ্ঞানের জন্তই পুনর্ধার বিবিধ বিচারপুর্বক বুদ্ধি আত্মারই গুণ, ইহা পরীক্ষা করিয়াছেন। 
তাৎপর্যযটাকাকারও এখানে এপ তাঁংপর্ধ্যই বর্ণন করিয়াছেন । ফগ কথা, বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান কি 
আস্মার গুণ ? অথব৷ গ্রাণাদি ইন্ড্রিয়ের গুণ ? অথবা মনের গুগ 1 অথবা গন্ধা্ি ইন্জিয়ার্থের 
গুণ? এইরূপ সংশয়বশতঃ বুদ্ধি লাস্মারই গুণ, ইহ পুনর্বা পরীক্ষিত হইয়াছে। এরূপ সংশয়ের 
কারণ কি? এতছুরে ভাষ্যকার বলিকাছেন যে, সন্নিকর্ষের উত্পত্তিপ্রযুক্ত সংশয় হয়। তাৎপধ্য 
এই যে, জন্তগ্ঞানমাত্রে আত্মা ও মনের সংযোগরূপ সনিকর্ষ কারণ। লৌকিক প্রত্যক্ষ মাত্রে 
ইন্দ্রিয় ও মনের সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ ও ইন্দ্রয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ কারণ। সুতরাং জ্ঞানের 
উৎপভিতে কারণরূপে যে সন্নিকর্ষ আবশুক, তাঁহা যখন আত্ম, ইত্জিয়, মন ও ইন্জিয়ার্থে উৎপন্ন 
হয়, তখন এ জ্ঞান এ ইন্দিয়াদিতেও উৎপন্ন হইতে পারে। কারণ, যেখানে কারণ থাকে, সেখানেই 
কার্ধ্য উৎপন্ন হয়] জ্ঞান_ইন্রিয়, মন ও গন্ধাঘদি ইন্জিকার্থে উৎপন্ন হয় না জ্ঞান--ইন্জরিয়, মন ও 
অর্থের গুণ নহে, এইরূপে বিশেষ নিশ্চয় ব্যতীত এরূপ সংশয়ের নিবৃত্তি হইতে পারে না। কিন্তু 
এরূপ সংশয়নিবর্তক বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় ন| থাকায় এরূপ সংশয় জন্মে। মহর্ষি এই স্ৃত্রের 
দ্বারা জ্ঞান--ইন্জ্িয় ও অর্থের গুণ নহে, ইহ! সিদ্ধ করিয়। এবং পরহ্ৃত্রের স্বাঝ। জ্ঞান, মনের গুণ 
নহে, ইহ! সিদ্ধ করিয়া! এ সংশয়ের নিবৃত্তি করিয়াছেন। কারণ, এরূপ বিশেষ নিশ্চয় হইলে আর 
এরূপ সংশয় জন্মিতে পারে না । হাই মহর্ষি সেই বিশেষ পিদ্ধ করিয়াছেন। ভাষ্কারও 
এই তাৎপর্ষ্য “তত্রাপং বিশেষঃ” এই বথা বলিয়া মহ্ধি-সত্রের অবতারণ! করিয়াছেন । সৃতরার্থ 
বর্ণন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ইন্দিরর অথবা অর্থ বিনষ্ট হইলেও যখন “আমি দেখিয়া- 
ছিলাম” এইরূপ জ্ঞান জন্মে, তখন জ্ঞান, ইন্জ্রি্ন অথবা! অর্থের গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ হ্য়। কারণ) 


১। সমস্ত পুস্তকেই ভাষ/কারেন “উপপন্ননিত্যা বুদ্ধির্িতি” এই সনদর্ভ পুর্ববহুত্র-ভাষোর শেষেই দেখা যায়। 
কিন্ত এই ুত্রের অবতারপায় ভ।যারস্তে "উ সপন্নমনিতা। বুদ্ধিরিতি। ইস্ত চিন্ত/তে” এইক্প সন্দর্ত লিখিত হইলে উহার 
বারা এই প্রকরণের সংগতি ম্পট্টরূপে প্রকটিত হয়। হুৃতরাং তাধাক!র এই হুত্রের অবতারণা করিতেই প্রথমে উত্ত 
সন্দর্ত লিধয়াছেন, ইহাও বুঝ! বইতে পাঞে। 
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জ্ঞাত! বিনষ্ট হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। এই কথ! বিশদ করিয়৷ বুঝাইবার জঙ্ভয 
ভাষ্যকার শেষে পূর্ববপক্ষ ব'লয়াছেন যে, ইন্জ্রক্ন অথবা তাঁহার গ্রাহা গন্ধাদি অর্থ বিনষ্ট হইলে 
এঁ উভয়ের সন্নিকর্ষ হইতে না! পারায় তজ্জন্ত বাছা প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান অবশ্ত জন্মিতে পারে না, 
কিন্ত আত্ম! ও মনের নিত্যতাবশতঃ বিনাশ ন1 হওয়ায় সেই আত্ম। ও মনের সন্নিকর্ষজন্ত “আমি 
দেখিয়াছিলাম” এইরূপ মানস জ্ঞ'ন অবশ্ত হইতে পারে, উহার কারণের অভাব নাই। সুতরাং এরূপ 
জ্ঞান কেন হইবে না? এরূপ মানস প্রত্যক্ষ হইবার বাধা কি? এতুণ্ুরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন 
যে, “আমি দেখিয়াছিলাম” এইরূপ যে জন বলিয়াছি, উহ! সেই পূর্বদৃষ্টবিষয়ক স্মরণ, উহা! মানন 
প্রত্যক্ষ নহে। কিন্ত যদি জ্ঞান_-ইন্জিয় অথবা অর্গের গুণ হয়, তাহ। হইলে” এ ইন্দ্রিয় অথবা 
অথই জ্ঞাত৷ হইবে, সুতরাং এ ভ্ঞানজন্য তাহাতেই সংস্কার জন্মিবে। তাহ! হইলে এ ইন্দ্রিয় 
অথবা অর্থ বিনষ্ট হইলে তদাশ্রিত সেই সংস্কারগ বিনষ্ট হইবে, উহ1ও থাকিতে পারে না । সুতরাং 
তখন আর পূর্ববোপলব্বিপ্রযুক্ত পূর্ববদৃষ্টবিষয়ক স্মরণ হইতে পারে না । জ্ঞাতা বিনষ্ট হইলে তখন 
আর কে ম্মরণ করিবে? অন্তের সৃষ্ট বস্ত অন্ত ব্যক্তি স্মরণ করিতে পারে না, ইহ! সর্বসিদ্ধ। ষে 
চক্ষুর স্বারা যে রূপের প্রত্ক্ষ জ্ঞান জন্মিয়াছিল, সেই চক্ষু বা সেই রূপকেই এ জ্ঞানের আশ্রয় বা 
ভ্ঞাতা বলিলে, সেই চক্ষু অথব! সেই রূপের বিনাশ হইলে জ্ঞ'তাঁর বিনাশ হওয়ায় তখন আর 
পূর্বোস্তরূপ স্মরণ হইতে পারে না, বিস্ত তখনও এরূপ স্মরণ হওয়ায় জ্ঞ!ন, ইঞ্জিয় অথবা অর্থের 
গুপ নহে, কিন্তু চিরস্থায়ী ফোন পদার্থের গুণ, ইহা সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, 
পূর্বোক্ত অনুপপত্তি নিরামের জন্য যদি মনকেই জ্ঞাত বিয়! স্বীকার করা যায়, তাহ! হইলে আর 
ইন্জিয় ও অর্থের জ্ঞতৃত্ব প্রতিপাদন কর! যাইবে না। অর্থাৎ তাহা হইলে এ ছুইটি পক্ষ ত্যাগ 
করিতেই হইবে ॥ ১৮ ॥ 


ভাষ্য । অস্ত তহি মনোগুণে জ্ঞানং ? 
অনুবাদ। ( পূর্ববপক্ষ ) তাহা হইলে জ্ঞান মনের গুণ হউক £? 


নুত্র। যুগপজ জ্ঞেয়ান্নপলব্ধেশ্চ ন মনসঃ ॥১৯॥২৯০॥ 


অনুবাদ। (উত্তর ) এবং (জ্ঞান ) সনের ( গুণ ) নহে,_-যেহেতু যুগপৎ নান 
জেয বিষয়ের উপলব্ধি হয় ন]। 


ভাষ্য । যুগপজজ্রেয়ানুপলদ্ধিরস্তঃকরণস্য লিঙ্ষং, তত্র যুগপজ- 
জ্রেয়ানুপলব্ধ্যা যদনুমীয়তেইন্তঃকরণং, ন তন্ত গুণে জ্ঞানং। কম্তয 
তহি ? জ্ন্তয, বশিত্বাৎ । বশী জ্ঞাতা, বশ্ঠং করণং, জ্ঞানগুণত্বে চ করণ- 
ভাঁবনিবৃত্তিঃ। প্বাণাদিসাঁধনস্ত চ  জ্ঞাতুর্গন্ধাদিজ্ঞানভাবাদনুমীয়তে 
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অন্তঃকরণনাধনস্ত স্বখাঁদিজ্ঞীনং স্মৃতিশ্চেতি, তত্র যজজ্ঞানগুণং মনঃ স 


আত্মা, যত্ত স্থখাছ্যুপলব্বিাধনমন্তঃকরণং মনস্তদিতি সংজ্ঞাভেদমাত্রেং, 
নার্থভেদ ইতি । 


যুগপজ.জ্ঞেয়োপলব্বেশ্চ যোগিন ইতি বাঁ গ্চার্থঃ। যোগী খলু 
খদ্ো প্রাছুর্ভূতায়াং বিকরণধর্দ্দা নির্ায় সৌল্দরয়াণি শরীরান্তরাণি তেষু 
যুগপজজ্ঞেয়ানুযুপলভতে, তচ্চৈতদূবিভোৌ জ্ঞাতধুর্পপদ্যতে, নাণো 
মনমীতি। বিভুত্বে বা মনসো জ্ঞানস্ত নাত্বগুণত্বপ্রতিষেধঃ। বিভুচ 
মনস্তদন্তঃকরণভূতমিতি তম্ত সর্ধেক্দ্িয়ৈযুগপৎসংযোগাদ্যুগপজ জ্ঞানান্যুৎ- 
পদ্যেরন্নিতি | 


অন্ুবার্দ। যুগপ্‌ৎ জ্ঞেয় বিষয়ের অনুপলব্ধি ( অপ্রত্যক্ষ ) অন্তঃকরণের মেনের) 
লিঙ্গ ( অর্থাৎ ) অনুমাঁপক, তাহা হইলে যুগপৎ জ্ঞেয় বিষয়ের অনুপলব্ধি প্রযুক্ত 
যে অন্তঃকরণ অনুমিত হয়, জ্ঞান তাহার গুণ নহে। (প্রশ্ন) তবে কাহার? 
অর্থাৎ জ্ঞান কাহার গুণ? (উত্তর) জ্ঞাতার, যেহেতু বশিত্ব আছে, জ্ঞাতা বশী 
(স্বতন্ত্র), করণ বশ ( পরতন্ত্র )। এবং (মনের) জ্ঞানগুণত্ব হইলে করণত্বের 
নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ মন, জ্ঞানরূপগুণবিশিষ্ট ব জ্ঞাতা হইলে তাহ! করণ হইতে 
পারে না। পরন্তু ঘ্রাণ প্রভৃতিসাধনবিশিষ্ট জ্ঞাতার গন্ধাদিবিষয়ক জ্ঞান হওয়ায় 
(এ জ্ঞানের করণ ) অনুমিত হয়)___অন্তঃকরণরূপসাধনধিশিষ্ট জ্ঞাতার সুখাদি- 
বিষয়ক জ্ঞান ও স্মৃতি জম্ম, (€ এজন তাহারও করণ অনুমিত হয় ) তাহা হইলে 
যাহা জ্ঞানরূপগুণবিশিষ্ট মন, তাহ। আতা, যাহা কিন্তু স্ুখাদির উপলব্ধির সাধন 
অন্তঃকরণ, তাহা মন, ইহা৷ সংজ্ভাভেদমাত্র, পদার্থভেদ নহে । 

অথবা “যেহেতু যুগপৎ জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয়” ইহা *৮” শবধের অর্থ, 


অর্থাত সূত্রস্থ ৭৮৮ শব্দের দ্বারা এরূপ আর একটি হেতুও এখানে মহধি বলিয়াছেন। 
খান্ধি অর্থাৎ অণিমাদি সিদ্ধি প্রাহুভৃত হইলে বিকরণধন্মা১ অর্থাৎ বিলক্ষণ করণ- 





১। প্ততো৷ মনোজবিত্বং বিকরণভাব: প্রধানজয়শ৮” এই যোগম্ত্রে (বিভুতিপ।দ 1৪৮) বিদেহ যোগীর 
“বিকরণভাব" কথিত হইয়াছে । নকুলীশ পাস্তপত-সন্প্র্।য় ক্রিয়শক্তিকে “মনোজবিস্ব*, ণ“কামরূপিত্ব” ও 
*্বকরণধর্িত্ব” এই নামন্য়ে তিন্প্রকার বলিয়ছেন। “সর্ববদর্শন-সংগ্রহে” মাধবাচার্যও পনকুলীশ পাশুপত 
দর্শনে” উহ্!র উল্লেখ করিয়ছেন। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে সেখানে পবিক্রমণধর্দিত্বং” এইরূপ পাঠ আছে। এ পাঠ 
জপণ্ুদ্ধ। শৈবাচার্ধয ভাসর্ক্জ্ঞের “গণকারিকা” গ্রন্থের “+ত্বটীকায়” এ স্থলে প্বিকরপধর্ণিতবংং এইরূপ বিশুদ্ধ পাঠই 


২৩০ ন্যায়দর্শন [ ৩অ* ২আ*, 


বিশিষ্ট যোগী বহিরিজ্দ্িয় সহিত নান! শরীর নিন্মীণ করিয়া) সেই সমস্ত শরীরে যুগপৎ 
নান! জ্ঞেয় ( নানা স্থখ দুঃখ ) উপলব্ধি করেন, কিন্তু সেই ইহ! অর্থাৎ যোগীর সেই 
যুগপৎ নান৷ সখ ছুঃখ জ্ঞান, জ্ঞাতা বিড হইলে উপপন্ন হয়,»_-অণু মনে উপপন্ন হয় 
না। মনের বিভুত্ব পক্ষেও অর্থাৎ মনকে জ্ঞাত! বলিয়। বিভূ ঝলিলে জ্ঞানের আত্ম- 
গুণত্বের প্রতিষেধ হয় না। মন বিভু, কিন্তু তাহ! অন্তঃকরণভূত-_অর্থা* অন্তরিক্দ্িয় 
এই পক্ষে তাহার যুগপৎ সমস্ত বহিরিক্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ প্রযুক্ত ( সকলেরই ) 
যুগপৎ নান! জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে। 


টিপ্ননী। যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে গন্ধাদি নান! বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহ। মহর্ষি 
গোতমের দিদ্ধান্ত। যুগপৎ গন্ধার্দ নান৷ বিষয়ের অপ্রত্যক্ষই মনের লিঙ্গ অর্থাৎ অতিম্থক্ 
মনের অন্ুমাঁপক, ইহ! মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে যোড়শ স্থত্রে বলিয়াছেন (১ম খণ্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 
এই হ্াত্রেও এ হেতুর দ্বারাই জ্ঞান মনের গুণ নহে, ইহ! বলিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্ধয 
বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যুগপৎ জ্ঞেয় বিষয়ের প্রত্যক্ষ ন! হওয়ায় যে মন অন্গুমিত হয়, জ্ঞান 
তাহার গুণ নহে, অর্থাৎ সেই মন জ্ঞাত! বা জ্ঞানের কর্তা ন! হওয়ায় জ্ঞান তাহার গুণ হইতে 
পারে না। যিনি জাতা৷ অর্থাৎ জ্ঞানের কর্তী, জ্ঞান তাহাঃই গুণ। কারণ, জাত শ্বতন্ত্, জ্ঞানের 
করণ ইন্দ্রিয়াদি এ জ্ঞাতার বশ্য। স্থাতন্ত্যই কর্তার লঙ্ষণ১ ॥ অচেতন পদার্গের স্বতন্ত্য না থাকায় 
তাহা কর্তা হইতে পারে না। কর্তা ও করণাদি মিলিত হইলে তন্মধ্যে কর্তাকেই চেতন বলিয়! 
বুঝা যায় । করণাদি অচ্গেত্রন পদার্থ এ চেতন কর্তার বন্য ) কারণ, চেতনের অধিষ্ঠান বতীত 
অচেতন কোন কার্ধয জন্মাইতে পারে না। জ্ঞাত চেতন, সুতরাং বশী অর্থাৎ স্বতন্ত্র। জ্ঞাত!, 
ইন্জিয়াদি করণের দ্বারা জ'না্দি করেন; এজন ইন্জিয়াদি তাহার বশ্ত। অবশ্ত কোন 
স্থলে জ্ঞাতাও অপর জ্ঞাতার বশ্ত হইয়া থাকেন, এই জন্ত উদ্দদ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন 
যে, জ্ঞাতা বশীই হুইবেন, এইরূপ নিয়ম নাই। কিন্তু অচেতন দমস্তই বণ, তাহার! 
কখনও বশী অর্থাৎ স্বতন্ত্র হয় না, এইরূপ নিয়ম আছে। জ্ঞান যাহার গুণ, এই অর্থে 
জ্ঞাতাকে "জ্ঞানগু৭” বল যান । মনকে পজ্ঞানগুণ” বলিলে মনের করণত্ব থাকে না, ভ্ঞাতৃত্ব 
্বীকার করিতে হয়। কিন্তু মন অচেতন, সুতরাং তাহার জ্ঞাতৃত্ব হইতেই পারে ন!। 


আছে। কিন্তু ভাষ/কার কায়বুহকারী যে যোগীকে *বকরণধর্ম্ব।” বলিয়াছেন, তাহার তখন পূর্বেধাক্ত "(বকরপা।ব” 
বা "বিকরণধর্শিত্ব* নস্ভব হয় না। কারণ, কায়বহকারী যোগী ইন্দ্রয় সহিত নন! শরীর নির্শাণ করিয়। ইন্দ্রিয়াদি 
ক্ণের সাহায্েই যুগপৎ নান। বিষয় জ্ঞান করেন। তই এখানে তাৎপর্যটীককার ব্যাখ্যা বরিয়াছেন,-- 
“বিশিষ্টংই করণং ধর্দো যত্য স ্বিকরণধর্খা,” “অন্মদাদিকরণবিলক্ষণকরণঃ বেন বাবহিত-বিপ্রকুষ্টশুশ্ব।দিবেদী 
তবতীত্যর্থঃ।” তাৎপর্য্যগ্ীকাকার আবার অন্তত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন--পবিবিধং কয়ণং ধর্ো যন্ত স তথোক 1” 
পরবন্তী ৩৩শ হুত্রের ভ।বা দ্রষ্টব্য | 

১। স্বতম্ত্রঃ কর্ত।। পাণিনিসুত্র। ২য় খও, ৮০ পৃষ্ঠ! জষ্ট্বা। 
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যদি কেহ বলেন ধে, মনকে চেতনই বলিব, মনকে জ্ঞানগুণ বলিয়া শ্বীকার করিলে তাহা! 
চেতনই হইবে । এইজন্য ভাষ্যকার আবার বলিয়াছেন যে, ঘ্রাণার্দি করণবিশিষ্ট ভ্তাতাঁরই 
গন্ধািবিষয়ক প্রত্যক্ষ হওয়ায় এ প্রত্যক্ষের করণরূপে প্রাপার্দি বহিরিজ্রিয় সিদ্ধ হয়, 
এবং স্মুখাদির প্রত্ত/ক্ষ ও ম্থৃতির করণরূপে বহিরিক্িয্ হইতে পুথক্‌ অন্তরিক্দিয় সিদ্ধ হয়। 
স্থখাদির প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির করণরূপে যে অন্তঃকরণ বা অন্তরিক্দিয় দিদ্ধ হয়, তাহা মন নামে 
কথিত হইয়াছে) তাহা জ্ঞানের কর্তা নহে, তাহ! জ্ঞানের করণ, সুতরাং জ্ঞান তাহার গুণ নহে। 
যদ্দি বল, জ্ঞান মনেরই গুণ, মন চেতন পদার্থ, ভাঁহা হইলে এর মনকেই জ্ঞাত। বলিতে হইবে। 
কিন্ত একই শরীরে ছুইটি চেতন পদার্থ থাকিলে জ্ঞানের ব্যবস্থা হইতে পারে না) সুরা 
এক শরীরে একটি চেতনই স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলে পুর্বপক্ষবাদীর কথিত জ্ানরূপ 
গুণবিশিষ্ট মনের নাম “আত্মা” এবং সুখ ছুঃখাদি ভোগের সাঁদনরূপে স্বীকৃত অস্তুঃকরণের নাম 
পমন”, এইরূপে সংজ্ঞাভেদই হইবে, পদার্গভেদ হইবে না। জ্ঞাতা ও তাহার সুখ ছুঃখার্দি 
ভোগের সাধন পুথক্‌ ভাবে স্বীকার করিলে নামমাত্রে কোন বিবাদ নাই । মুল কথা, মহর্ষি 
থম অধ্যায়ে যে দনের সাধক বলিয়াছেন, তাঁহা জ্ঞাত হইতে পারে না, জ্ঞান তাহার গুণ হইতে 
পরেনা। মহষি পুর্বেও (এইট অধ্যায়ের ১ম আঃ ১৬শ ১৭শ স্থত্রে) ইহা সমর্থন করিয়াছেন । 
মহর্ষির তাৎপর্য সেখানেই স্ুব্যক্ত হইয়াছে । 

ভষ্যকার শেষে কল্সস্তরে এই সুত্রোন্ত “৮৮ শব্দের দ্বারা অন্ত হেতুরও ব্যাখ্যা করিতে 
বল্য়াছেন যে, অথবা যেহেতু যোগীর যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয়, ইহা "চ” 
শব্দের অর্থ। অর্থাৎ জ্ঞান মনের গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ করিতে মহর্ষি এই স্থত্রে সর্বমনুষোর 
যুগপৎ নানা ভ্রেয় বিষয়ের অন্ুপলন্ধিকে প্রথম হেতু বলিয়৷ ”চ” শবের দ্বারা কামব্যহ 
স্থলে যোগীর ন'ন! দেহে যুগপৎ নানা জ্ঞেয় ব্ষিয়ের যে উপলব্ধি হয়, উহাকে দ্বিতীয় হেতু 
বলিয়াছেন। তাহা! হইলে ভাষ্যকারের অথবা করের ব্যাখ্যানুসারে হৃত্রের অর্থ বুঝিতে 
হইবে, ত্যুগপৎ নানা ভ্রেয় বিষয়ের অনুপলবিবশতঃ এবং কায়বাহকারী ষোগীর যুগপৎ 
নানা জ্ঞের় বিষয়ের উপলব্িবশতঃ জ্ঞান মনের গুণ নহে” । ভাষ্যকার তাহার ব্যাখ্যাত 
দিতীয় হেতু বুঝাইতে বল্যিছেন যে, অণিমাদি পিদ্ধির প্রীহুর্ভাব হইলে যোগী তখন “বিকরণ- 
ধর্মী” অর্থাৎ, অযোগী ব্যন্তি'দিগের ইন্ডিয়াদি করণ হইতে বিলক্ষণ করণবিশি হইয়! প্রাণাদি 
ইন্জরয়বুক্ত নানা শরীর নির্ম্মাণপুর্বক দেই সমস্ত শরীবে যুগপৎ নান! জ্ঞেয় বিষয়ের উপলবি 
করেন। অর্থাৎ যোগী অবিশহ্েই নির্বাণলাভে ইচ্ছুক হইয়া নিজ শক্তির দ্বার নানা স্থানে নান 
শরীর নির্মাণ করিয়া, সেই সমস্ত শরীরে যুগপৎ তাঁহার অবশ প্রারন্ধ কর্মফল ন'ন। সুখ- 
£খ ভোগ করেন) যেগীর ক্রমশঃ বিলম্বে সেই সমস্ত স্ুখছুঃখ ভোগ করিতে হইলে তাহার 
নির্বাণলাভে বহু বিহম্ব হয়। তীহার কাঁয়ব্যহ নির্মাণের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হয় না) পূর্বোক্তরূপ 
নান। দেহ নিম্দমাণই যোগীর প্কায়ব্যহ”। উহা! যোগশান্ত্রসিদ্ধ দিন্ধাস্ত। ষোগদর্শনে মহর্ষি 
পতঞ্জলি পনির্দাণচিভান্ ন্মিতামাত্রাৎ” 181। এই সুত্রের, দ্বারা কায়ব্যহকারী যোগী তাহার 
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সেই নিজনির্িত শরীর-সমসংখ্যক মনেরও যে স্থষ্টি করেন, ইহা! বলিয়াছেন। যোগী 
সেই প্রথম দেহস্ব এক মনই তখন তীঁঞ্র নিঙ্গনির্ম্িত সমস্ত শরীরে প্রদীপের সায় 
গ্রন্থত হয়; ইহ! পতঞ্জলি বলেন নাই। “যোগবার্তিকে” বিজ্ঞানভিক্ষু যুক্তি ও প্রমাণের 
দ্বারা পতঞ্জলির এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন | কিন্তু ন্যাঁয়মতে মনের নিত্যতাবশতঃ মনের 
উৎ্পন্তি ও বিনাশ নাই, মুক্তি হইলেও তখন আত্মার ন্যায় মনও থাকে । এই জন্তই মনে হয়, 
তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র স্তায়মতানুমারে বলিয়াছেন যে, কায়ব্যহকারী যোগী মুক্ত 
পুরুষদিগের মনঃসমৃহকে আকর্ষণ করিয়। তাহার নিজনির্মিত শরীরসমূহে প্রবিষ্ট করেন। 
মনঃশন্ত শরীরে সুথছুঃধ ভোগ হইতে পারে না। স্তরাং যোগীর সেই সমস্ত শরীরেও মন 
থাকা আবগ্তক। তাঁই তাৎপর্য্টাকাকার এরূপ কল্পনা করিয়াছেন। আঁবগ্তক বুঝিলে 
কোন যোগী নিঙ্জ শক্তির দ্বার! মুক্ত পুরুষদিগের মনকেও আকর্ষণ করিয়া নিজ শরীরে গ্রহণ 
করিতে পারেন, ইহা অসম্তব নহে । কিন্তু এ বিষয়ে অন্ত কোন প্রমাণ পাওয়! যায় না৷) সেযাহাই 
হউক, যণ্দ কায়বাহক!রী যোগী তাহার সেই নিজনির্দিত শরীরসমৃূহে মুক্ত পুরুষদিগের মনকেই 
আকর্ষণ করিয় প্রবিষ্ট করেন, তাহ! হইলেও শর সমস্ত মনকে তখন তাহার সুখ হুঃখের ভোক্তা! 
বল! যাঁয় না। কার”, মুক্ত পুরুষদিগের মনে অৃষ্ট না থাকায় উহা সুখহ্‌ঃখ-ভোক্ত! হইতে পারে 
না। সুতরাং সেই সমস্ত মনকে জ্ঞান্তা বল! যায় না, এ সমস্ত মন তখন সেই যোগীর নেই সমস্ত 
জ্ঞানের আশ্রয় হুইতে পারে না । আর যদি পতঞ্জলির সিদ্ধাস্তান্ুারে যোগীর সেই সমস্ত শরীরে 
পৃথক পৃথক্‌ মনের স্থষ্টই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে? এঁ সমস্ত মনকে জ্ঞাতা বল! যাঁয় না। 
কারণ, পূর্বোক্ত নানা যুক্তির দ্বারা জ্ঞাহার নিত্যত্বই সিদ্ধ হইয়াছে। কায়বুহকারী যোগী 
গ্রারন্ধ কর্ম বা অনৃষ্টবিশেষপ্রযুক্ত ন'না শরীরে যুগপৎ নানা! স্থখছঃখ ভোগ করেন, সেই 
অনৃষ্টবিশেষ তাহার নিজনির্মিত সেই সমস্ত মনে ন! থাকায় এ সমস্ত মন, তাহার সথখছঃখের 
ভোক্তা হুইতে পারে না। সুতরাং এ স্থলে এ সমস্ত মনকে জ্ঞাত] বলা যায় না। জ্ঞান 
এ সমন্ত মনের গুণ হইতে পারে না) স্ৃতরাঁং মনকে জ্ঞাতা বলিতে হইলে অর্থাৎ জ্ঞান 
মনেরই গুগ, এই দিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে হইলে পূর্বোক্ত স্থলে কায়বাহকারী যেগীর পূর্ববদেহ্স্থ 
সেই নিত্য মনকেই জ্ঞাতা বলিতে হইবে। কিন্তু এ মনের অগুন্ববশতঃ দেই যোগীর সমস্ত 
শরীরের সহিত যুগপৎ সংযোগ ন! থাকায় এ মন যোগীর সেই সঘস্ত শরীরে যুগপৎ নান! 
জ্দেয় বিষয়ের জ্ঞাতা হইতে পারে না। সমস্ত শরীরে জ্ঞাত! না থাকিলে সমস্ত শরীরে যুগরপং 
জ্ঞানোৎপত্তি অনস্তব) কিন্তু পূর্বোক্ত যোগী যখন যুগপৎ নানা শরীরে নানা জ্ঞে় বিষয়ের 
উপলব্ধি করেন, ইসা স্বীকার করিতে হইবে, তখন এ যোগীর সেই সমস্ত শরীরসংযুক্ত কোন 
জ্ঞাত আছে, অর্থাৎ জ্ঞাত বিভূ, ইহাই সিদ্ধান্তরূপে স্বীকা্য । তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, 
যোগীর নানাস্থানস্থ নান! শবীরে যে, যুগপৎ নান! জ্ঞানের উৎপত্তি, তাহা বিভু জ্ঞাত! 
হইলেই উপপন্ন হয়, অতি সুক্ষ মন জ্ঞাত! হইলে উহ! উপপন্ন হপ্ন না । কারণ, যোগীর সেই 
সমস্ত শরীরে এ মন থাকে ন!। পূর্ববপক্ষবাদী যণ্দ রলেন যে, মুলকে জ্ঞাত বলিয়া! তাহাকে 
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বিড বল্য়াই হ্বীকার করিব। তাহা হইলে পূর্বোক্ত স্থলে অন্থপপত্তি নাই। এজন্য ভাষ্যকার 
বলিয্নাছেন যে, মনকে ভ্ঞাতা বলিয়া! বিভূ বলিলে সে পক্ষে জ্ঞানের আত্মগুণত্বের খণ্ডন হইবে না। 
অর্থাৎ তাহা বলিলে আমার্দিগের অভিমত আত্মারই নামাস্তর হইবে “মন” | ম্থৃতরাং বিভু 
জ্াতাকে “মন” বলিয়া উহার জ্ঞানের সাধন পৃথক অতিহথক্ম অস্তরিক্জিয় অন্য নামে শ্বীকার 
করিলে বস্তুতঃ জ্ঞান আত্মারই গুণ, ইহাই শ্বীকৃত হুইবে। নামমাত্রে আমাদিগের কোন বিবাদ নাই। 
যদি বল, যে মন অস্তঃকরণভূত অর্থাঞ্থ অন্তরিক্দিয় বপিয়াই ্বীকৃত, তাহাকেই বিভু বলিয়া 
তাহাকেই জ্ঞাতা বলিব, উহ! হইতে অতিরিক্ত জ্ঞাতা শ্বীকার করিব না, অস্তরিষ্জিয় মনই ভাতা 
অর্থাৎ জ্ঞানের কর্তা, ইহাই আমাদিগের পিদ্ধাস্ত । এতহুত্তরে ভাষ্যকার সর্বশেষে বলিয়াছেন যে, 
তাহা! হইলে এঁ বিভূ মনের সর্বদা সর্কেজ্িয়ের সহিত সংযোগ থাকায় সকলেরই যুগপৎ সর্বেজিয়- 
জন্য নান! জ্ঞানের উৎপন্তি হইতে পারে। অর্থাৎ এ আপতিবশতঃ অন্তরিন্দিয় মনকে বিভূ 
বলা যায না। মহবি কণাদ ও গোঁতম জ্ঞানের যৌগপদ্য অশ্বীকার করিয়। মনের অণুত্ব সিদ্ধান্তই 
প্রকাঁশ করিয়াছেন । তদনুদারে ভাষ্যকার বাতস্তায়ন নাঁনা স্থানে জ্ঞানের অযৌগপদ্য সিদ্ধান্তের 
উল্লেখ করিয়! নিজ বক্তব্যের সমর্থন করিয়াছেন। কাঁরবুাহ স্থলে যোগীর যুগপৎ নান! জ্ঞানের 
উৎপত্তি হইলেও অন্ত কোন স্থলে কাহারই যুগপৎ নানা জ্ঞান জন্মে না, ইহাই বাৎস্তায়নের কথা । 
কিস্ত অন্য সম্প্রদায় ইহা একেবারেই অন্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্য, পাঁতগ্রল প্রভৃতি 
সম্প্রদায় স্থলবিশেষে জানের যৌগপদাও হ্বীকার করিয়াছেন । সুতরাং তীহারা মনের অণুত্বও 
্বীকার করেন নাই। সাংখ্যহ্বত্রের বৃত্তিবার অনিরুদ্ধ, নৈয়াফ়িকের স্টার মনের অণুত্ব 
সিদ্ধান্ত সমর্গন করিলেও “যোগবার্তিকে” বিজ্ঞানভিক্ষ বাসভাষোর ব্যাখ্যা করিয়া সাংখ্যমতে 
মন দেহপরিষাঁণ, এবং পাঁতঞ্ুলমনে মন বিভূ, ইহা! স্পষ্ট প্রকাশ করিয়ছেন। সে যাহা হউক, 
প্রকৃত কথা এই যে, শ্তীনের যৌগপদ্য স্বীকার ধরিয়া মনকে অণু না বলিলেও সেই মতেও 
মনকে ভ্ঞাতা বল! যায় না। কারণ, যে মন, জ্ঞানের করণ বলিয়া সিদ্ধ, তাহ! জ্ঞানের বর্তী 
হইতে পাবে না । অস্তরিক্রিয় মন, জ্ঞানকর্ত। জ্ঞাতার বশ্ঠ, সুতরাং উহার স্বাতন্থা না থাকার 
উহাকে জ্ঞানকর্তী বলা যায় না। জ্ঞানকর্তা না হইলে জ্ঞান উহার গুণ হইতে পারে না। 
ভাঁষ্যকারের পূর্বোক্ত এই যুক্তিও এখানে স্মরণ করিতে হুইবে। 

সমন্ত পুস্তকেই এখানে ভাষো প্যুগপজ্জেয়ানুপলব্েশ্চ যৌগিনঃ” এবং কোন পুস্তকে এ 
স্থলে “অযোগিনঃ* এইরূপ পাঠ আছে) কিন্তু এঁ সমস্ত পাঠই অশুদ্ধ, ইহা! বুঝা যায়? 
কারণ, ভাষাকার প্রথম কল্পে শৃত্রান্ুসারে অযোগী বাক্তিদ্দিগের যুগপৎ নানা ভেয় বিষয়ের 
অনুপলন্ধিকে হেতুরূপে ব্যাখ্যা করিয়া, পরে কল্পাস্তরে সুত্রস্থ “৮” শবের দ্বারা কারব্যুহকারী 
যোগীর বুগপৎ্ নানা ভয় বিষয়ের উপপন্ধিকেই ষে, অন্ত হেতুরূপে মহধির বিবক্ষিত বলিয়াছেন, 
এ বিষয়ে সংশয় নাই । ভাঁষ্যকারের *তেষু যুগপজ্জেয়ান্যুপলভতে” এই পাঠের দ্বারাও তাহার 
শেষ কল্পে বাখ্যাত এ হেতু স্পষ্ট বুঝা যায় । সুতরাং “যুগপজ্জ্েয়োপলবেশ্চ যোগিন ইতি ব 
"চা এইরূপ ভাষাপাঠই প্ররুত বলিয়া গৃহীত হুইয়াছে। মুদ্রিত প্নায়বার্ডিক* ও 


৩০ 
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প্ারনুচীনিবন্ধে” এই স্তরে “৮* শব্ধ না থাকিলেও ভাষ্যকার শেষে ০৮” শব্ষের অর্থ বলিয়া 
অন্ত হেতুর ব্যাখ্যয করায় “চ” শবাযুক্ত হুত্রপাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । “তাপর্য্য- 
পরিগুদ্ধি” প্রস্থে১ উদয়নাচাধ্যের কথার দ্বারাও এখানে হুত্র ও ভাষ্ের পরিগৃহীত পাঁঠই ষে 
প্রকৃত, এ বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না ॥ ১৯। 


লুত্র। তদাত্বগুণত্েইপি তুল্যৎ ॥২৭।২১১॥ 
অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) সেই জ্ঞানের আত্মগুণত্ব হইলেও তুল্য । অর্থাৎ 
জ্ঞান আত্মার গুণ হইলেও পুর্বববৎ যুগপৎ নান! বিষয়-জ্ঞানের আপত্তি হয়। 


ভাষ্য । বিভুরাত্ম। সর্ধেক্দ্িয়েঃ সংযুক্ত ইতি যুগপজ জ্ঞানোঁৎপত্তি' 

প্রসঙ্গ ইতি। 

অনুবাদ। বিভু আতা সমস্ত ইন্দ্িয়ের সহিত সংযুক্ত, এ জন্য যুগপৎ নানা 
জ্ঞানের উতপত্তির আপত্তি হয়। 

টিপ্লনী। মনকে বিভু বলিলে এ মনের সহিত সমস্ত ইন্জিয়ের সংযোগ থাঁকান্ যুগপৎ নান! 
জ্ঞানের আপত্তি হয়, এজন্ভ মহষি গোতম মনকে বিভূ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, অণু বলিয়াই 
ত্বীকার করিয়াছেন এবং যুগপৎ নান! জ্ঞান জন্মে না, এই সিদ্ধাস্তাম্থুদারে পুর্বস্তত্রের ছারা জ্ঞান 
মনের গুণ নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । কিন্ত মনকে অণু বলিয়! শ্বীকার করিলেও যুগপৎ 
নান! জ্ঞান কেন জন্মিতে পারে না, ইহা! বলা আবশ্তক। তাই মহধি তাহার পূর্বোক্ত সিদ্ধাস্ত 
সমর্থনের জন্ত এই স্ৃত্রের ছার! পূর্ব্পক্ষ বলিয়াছেন যে, জ্ঞান আত্মার গুণ হইলেও, পূর্ব্ববৎ 
যুগপৎ নান! জ্ঞান হইতে পারে) কারণ, আত্মা বিভূ, সুতরাং সমস্ত ইন্জিয়ের সহিত তী'হার 
সংযোগ থাকায়, সমস্ত ইন্্িয়জন্ত সমস্ত জ্ঞানই একই সময়ে হইতে পারে। মনের বিভূত্ব পক্ষে 
যে দোষ বল! হইয়াছে, সিদ্ধান্ত পক্ষেও এ দোষ তুল্য ॥ ২০। 


সুত্র। ইন্জিয়ৈর্মনসঃ সন্নিকর্ধাভাবাৎৎ তদন্ৎ- 


পত্তিঃ ॥২১।২১২॥ 
অনুবাদ। (উত্তর) সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সন্নিকর্ষ না থাকায় সেই 
সমস্ত ভ্ভানের উত্পত্তি হয় না। 


১। “যুগপজ জের়াদুপলকেঞ্চ ন সনস” ইতি পূর্ববনুত্রস্থম্ত “6'কারস্তাগ্রে ভাষ্যকারেশ *যুগ্গপজ ভেয়োপলন্ধেশ্চ 
ঘোগিন ইতি বা “1'*র্থ ইতি বিচরিধ্যমাপত্বাৎ। --তাৎপর্ধ্যপরিশু্ধি। 


২২ স্ ] বাঁৎস্যায়ন ভাষ্য ২৩৫ 


ভাষ্য । গন্ধাহ্যুপলব্বেরিক্িয়ার্ঘসন্নি কর্ষবদিক্দ্িয়মনঃসন্নিকর্ধোইপি 
কারণং, তম্ত চাঁযৌগপদ্যমণুত্বান্মনসঃ ৷ অযৌগপদ্যাদনুৎপত্তিযুগিপজ্- 
জ্ঞানানামাতগুণত্বেহগীতি | 
অনুবাদ । ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষের ন্যায় ইন্দ্রিয় ও মনের সন্নিকর্ষও গন্ধাদি 
প্রত্যক্ষের কারণ, কিন্তু মনের ণুত্ববশতঃ সেই ইন্দ্রিয়মনঃসন্নিকর্ষের যৌগপন্য 
হয় না। যৌগপন্য না হওয়ায় আল্মগুণত্ব হইলেও অর্থাৎ জ্ঞান বিভূু আত্মার গুণ 
হইনোও যুগপৎ সমস্ত জ্ঞানের ( গন্ধাদি প্রত্যক্ষের ) উৎপত্তি হয় ন|। 
টিপনী) মহধি পূর্বোক্ত পূর্ববপক্ষের উত্তরে এই সুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, গন্ধাদি 
ইন্জিগ্ার্থ বর্গের প্রত্যক্ষে যেমন ইন্জিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ কারণ, তদ্ধপ ইন্জিরমনঃসন্িকর্ষও কারণ । অর্থাৎ 
যে ইন্দ্িয়ের দ্বারা তাহার গ্রাহা বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের সছিত মনের সংযোগ ন| হইলে 
সেই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । কিন্ত মন অতি সুক্ষ বলিয়! একই সময়ে নান। স্থানস্থ সমস্ত ইঞ্জিয়ের 
সহিত তাহার সংযে'গ অসম্ভব হওয়ায় একই সময়ে সমস্ত ইঞ্জিয়জন্য সমস্ত প্রত্যক্ষ ছইতে পারে 
না।-জ্ঞান আত্মারই গুণ এবং এঁ আত্মা? বিভূ, সুতরাং আত্মার সহিত সমস্ত ইন্জিয়ের সংযোগ 
সর্বদাই আছে, ইহা সত্য ; কিন্ত ইন্ড্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ যাহা প্রত্যক্ষের একটি 'অসাধারণ 
কারণ, 'াহার যৌগপদ্য সম্ভব না! হওয়ায় তজ্জঞন্ প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য সম্ভব হয় ন! 1২১1 
ভাষ্য । যদি পুনরাত্েক্তিয়ার্থ-সন্নিকর্ধমাত্রাদৃগন্ধাদি-জ্ঞানমুণ্পদ্যেত ? 
অনুবাদ। (প্রশ্ন) যদি আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষমাত্র জাই গন্ধা্দি জ্ঞান 
উৎপন্ন হয় ? অর্থাৎ ইহ। বলিলে দোষ কি? 


সুত্র । নোৎপত্তিকারণানপদেশাৎ ॥২২।২৯৩॥ 

অনুবাদ। ( উত্তর ) না,--নর্থাৎ আত!) ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্িকর্ষ-মাত্রজন্তই 
গন্ধাদি জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, ইহ! বলা যায় না; কারণ, উৎপত্তির কারণেয় (প্রমাণের) 
অপদেশ ( কথন ) হয় নাই । 

ভাষ্য । আত্েক্ডরিয়ার্থসন্নিকর্ষমাত্রাদ্গন্ধাদিজ্ঞানমুৎপদ্যত ইতি, নাত্রোধ- 
পত্তিকাঁরণমপদিশ্যতে, যেনৈতৎ প্রতিপদ্যেমহীতি । 

অনুবাদ । আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সম্নিকর্ষমাত্রজদ্ গন্ধাদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, 
এই বাক্যে উৎপত্তির কারণ ( প্রমাণ ) কথিত হইতেছে না, যদ্বার! ইহা স্বীকার 
করিতে পারি। 


২৩৬ দ্যায়দর্শন [৩অ০, ২আও 


টিপ্নী। পূর্ববপক্ষবাদী যদি বলেন যে, প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় ও মনের সন্নিকর্ষঅনাবস্তক,-_মত্মা, 
ইন্জি ও অর্থের সন্বিকর্ষমাত্রজন্তই গন্ধাদি প্রত্যক্ষের উত্পত্তি হদ্ব। এতদুত্তরে মহর্ধি এই 
হুত্রের দ্বার বলিয়াছেন যে, এঁকথ! বলা যায় না। কারণ. আত্ম, ইন্জিক় ও অর্থের সন্নিকর্ষমাত্র- 
জন্যই যে গদ্ধাপি প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয়, সেই উৎপত্তি বিষয়ে কারণ অর্থাৎ প্রমাণ বলা হয় নাই। 
যে প্রমাণের হার! উহ! স্বীকার করিতে পারি, সেই প্রমাণ বল! আবশ্তক। স্ৃত্রে “কারণ” শব 
প্রমাণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । প্রথমাঁধ্যায়ে তর্কের লক্ষণন্থত্রেও ( ৪০শ সুত্রে) মহর্ষি প্রমাণ 
অর্থে “কারণ” শবের প্রয়োগ করিয়াছেন। তাৎপর্য/টাকাকারের কথার দ্বারাও “কারণ” 
শব্দের প্রমাণ অর্থই এখানে মহর্ধির অভিপ্রেত, ইহ! বুঝ! যায়»। ভাষ্যকারের শেষোক্ত 
প্যেনৈতৎ” ইত্যাদি সন্দর্ভের হ্বারাও ইহা বুঝা যায়। ফলকথা, পূর্ধোক্তরূপ সন্নিকর্ষমাত্রজন্য 
গন্ধাদি প্রত্যাক্ষের উৎপত্তি বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, পরস্ত বাধক প্রমাণই আছে, ইহাই ভাষ্যকার 
গ্রভৃতি প্রাচীনগণের মতে এই স্ুত্রের তাৎপর্ধ্য। উদ্দ্যোতকর সর্বশেষে এই স্থত্রের আরও 
এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে সময়ে ইন্দ্রিয় ও আত্ম। কোন অর্থের সহিত যুগপৎ সম্বদ্ধ 
হয়, তখন সেই ভঞ।নের উৎ্পত্তিতে কি ইন্দরিয়ার্থসন্নিকর্ষই কারণ? অথবা আত্মা ও অর্থের 
সপ্নিকর্ষই কারণ, অথবা! আত্মা, ইন্দ্র ও অর্থের সন্নিকর্ষই কারণ ? এইরূপে কারণ বলা যায় ন। 
অর্থাৎ ইন্ছিয়ের সহিত মনের সন্নিকর্ষ ন৷ থাকিলে পূর্বোক্ত কোন সন্গিকর্ষই প্রত্যক্ষের উৎপাদক 
হয় না, উহার! সকলেই তখন ব্যভিচারী হওয়ায় উহাদিগের মধ্যে কোন সন্নিকর্ষেরই কারণত্ব 
কল্পনায় নিয়ামক হেতু ন! থাকায় কোন সন্নিকর্ষকেই বিশেষ করিয়৷ গ্রত্যক্ষের কারণ বলা 
যায় না ॥২২। 


সুত্র। বিনাশকারণানহ্পলব্ধেশ্চাবন্থানে তন্নিত্যত্ব- 


প্রসঙ্গঃ ॥ ॥২১৩।২৯৪। 

অনুবাদ । (পুর্ববপক্ষ) এবং (জ্ঞানের) বিনাশের কারণের অন্ুপলব্িবশতঃ 
অবস্থান (স্থিতি) হইলে তাহার ( জ্ঞানের ) নিত্যত্বের আপত্তি হয়। 

ভাষ্য । “তদাত্বগুণত্বেহপি তুল্য'মত্যেতদনেন সমুচ্চীয়তে । 
দ্বিবিধো হি গুণনাশহেতুঃ, গুণানামাশ্রয়াভাবো বিরোধী চ গুণঃ। 
নিত্যত্বাদ্দাতনোহনুপপন্নঃ পুর্ববঃ, বিরোধী চ বুদ্ধেগ্ণো ন গৃহাতে, 
তম্মাদাতবগুণত্ে সতি বুদ্ধেনিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ | 

অনুবাদ । “তদাতুগুণত্বেহপি তুল্যং” এই পুর্বেবাক্ত সূত্র, এই সূত্রের সহিত 
ঈমুচ্চিত হইতেছে । গুণের বিনাশের কারণ দ্বিবিধই, €১) গুণের আশ্রয়ের অভাব, 
7৯। মোৎপন্বীতি। নাত প্রম।ণষপদিগ্ঠতে) প্রভাত বাধকং প্রমাণমন্তীত্র্থ১।_-তাৎপ্যটীক। 


২৪ সঙ | বাগ্স্যায়ন ভাষ্য ২৩৭ 


(২) এবং বিরোধী গুণ। আত্মার নিত্যন্ববশতঃ পুর্ব অর্থাৎ প্রথম কারণ আশ্রন- 
নাশ উপপন্ন হয় না, বুদ্ধির বিরোধী গুণও গৃহীত হয় না, অর্থাৎ গুণনাশের দ্বিতীয় 
কারণও নাই। অতএব বুদ্ধির আত্মগুণত্ব হইলে নিত্যত্বের আপত্তি হয়। 


টিপ্রনী। বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান মনের গুন নহে, কিন্ত আত্মার গুণ, এই সিদ্ধান্তে মহর্ষি এই 
সত্রের দ্বারা আর একাট পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, বুদ্ধির বিণাশের কারণ উপলব্ধ না হওয়ায় 
কারণাভাবে বুদ্ধির বিনাশ হয় নাঃবুদ্ধির অবস্থানই হয়, ইহ। স্থীকাধ্য। তাহা! হইলে বুদ্ধির নিত্যত্বই 
স্বীকার করিতে হয়, পূর্বে যে বুদ্ধির অনিত্যত্ব পরীক্ষিত হইয়াছে, তাহা ব্যাহত হয়। বুদ্ধির 
বিনাশের কারণ নাই কেন? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিমাছেন যে, ছু5 কারণে গুধপদার্থের 
বিনাশ হুইয়। থাকে কোন স্থলে সেই গুণের আশ্রয় দ্রব্য নষ্ট হইলে আশ্রয়নাশজন্য সেই গুণের 
নাশ হয় । কোন স্থানে বিরোধী গুণ উৎপন্ন হইলে তাহাও পুর্বঙগাতি গুণের নাশ করে। কিন্তু 
বুদ্ধিকে আত্মার গুণ বলিলে আত্মাই তাহার আশ্রয় দ্রব্য হইবে আত্মা নিত্য, তাহার বিনাশই 
ন'ই, সুতরাং আশ্রয়নাশরূপ গ্রথম কারণ অসম্ভব । বুদ্ধির বিরোধী কোন গুণেরও উপলব্ধি না 
হওয়ায় সেই কারণও নাই। সুতরাং বুদ্ধির বিনাশের কোন কারণই ন৷ থাকায় বুদ্ধির নিত্যত্থের 
আপত্তি হয়। ভাব পদার্থের বিনাশের কারণ ন1 থাকিলে তাহা নিত্যই হইয়া থাকে । এই 
পুর্ববপক্ষহৃত্রে ”5” শব্দের হারা মহর্ষি এই স্থত্রের সহিত পূর্বোক্ত “তনাত্ম গুণত্বেইপি তুল্যং* এই 
ূর্ববপক্ষমৃত্রের সমুচ্চয় ( পরম্পর স্গন্ধ ) প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই এখানে ভাষ্যকার প্রথমে 
বলিয়াছেন১ । তীঁৎপর্য্য এই যে, বুদ্ধি আত্মার গুণ, এই সিদ্ধান্ত পক্ষে যেমন পূর্বোক্ত “তদাত্ম- 
গুণত্বেংপি তুল্যং” এই সূত্রের ছার পূর্ধবপক্ষ বল! হইয়াছে, তদ্রপ এই স্থত্রের দ্বারাও এ দিদ্ধাস্ত- 
পক্ষেই পূর্বপক্ষ বলা হইয়াছে । অর্থাৎ বুদ্ধি আত্মার গুণ হইলে যেমন আত্মার বিভূত্ববশতঃ 
যুগপৎ নানা জ্ঞানের উৎপত্তির আপন্তি হয়, তদ্রপ আত্মার নিত্যত্ববশতঃ কখনও উহার বিনাশ 
হুইতে না পারায় তাহার গুণ বুদ্ধিরও কখনও বিনাশ হইতে পারে না, এ বুদ্ধির নিত্যত্থের 
আপত্তি হয়। পুতরাং বুদ্ধিকে আত্মার গুণ বলিলেই পূর্বোক্ত এ পূর্বপক্ষের স্তায় এই সুক্রোক্ত 
পূর্ববপক্ষ উপস্থিত হয় । দ্বিতীয় অধয়েও মহার্ধর এইরূপ একটি সুত্র দেখা খায়। ২য় আহ ৩৭শ 
ত্র দ্রষ্টব্য ॥ ২৩। 


সুত্র । অনিতত্বগ্রহণাদৃবুদেবুদ্ধযস্তরা ঘিনাশঃ শব্দবৎ ॥ 


॥২৪।২৯৫॥ 
অনুবাদ। (উত্তর) বুদ্ধির অনিত্যত্থের জ্ঞান হওয়ায় বুদ্ধযন্তর প্রযুক্ত অর্থাৎ 


দ্বিতীয়ক্ষণৌৎপন্ন জ্ঞানাস্তরজন্য বুদ্ধির বিনাশ হয়, যেমন শবের ( শব্দাস্তর জন্য 
বিনাশ হয় )। 


52-85-22০১ 
১। অত্র পূর্ববপক্ষসথত্রে চকারঃ পুরববপূর্বথত্রাপেক্ষর। ইত্যাহ তদাত্মগুণত্ব ইতি ।--তাৎপর্ধ্যটাকা। 


২৩৮ ন্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২আৎ 


ভাষ্য । অনিত্য। বুদ্ধিরিতি সর্বশরীরিণাঁং প্রত্যাতবেদনীয়মেতগু | 
গৃহতে চ বুদ্ধিসন্তানস্তত্র বুদ্ধেবৃরদযন্তরং বিরোধী গুণ ইত্যনুমীয়তে, যথা! 
শব্দসন্তানে শব্দঃ শব্দান্তরবিরোধীতি | 


অনুবাদ । বুদ্ধি অনিত্য, ইহ সর্ববপ্রাণীর প্রত্যাত্ববেদনীয়, অর্থাৎ প্রত্যেক 
প্রাণী নিজের আত্মাতেই বুদ্ধির অনিত্যত্ব বুঝিতে পারে। বুদ্ধির সন্তান অর্থাৎ 
ধারাবাহিক জ্ঞানপরম্পরাও গৃহীত হইতেছে, তাহ! হইলে বুদ্ধির সম্বন্ধে অপর বুদ্ধি 
অর্থাৎ দ্বিতীয়ক্ষণোত্পন জ্ঞানান্তর বিরোধী গুণ, ইহ। অনুমিত হয়। যেমন 
শব্ধের সম্তানে শব্দ; শব্দান্তরের বিরোধী, অর্থাৎ দ্বিতীয় শব্দ প্রথম শব্ষের বিনাশক। 


টিপ্পনী। মহুধি এই সূত্রের দ্বার! পূর্বসৃত্রোজ পূর্ববপক্ষের নিরাদ করিতে বলিয়াছেন যে, 
বুদ্ধির আনিত্যত্ব প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় উহার বিনাশের কারণও সিদ্ধ হয়। এই আহিকের প্রথম 
প্রকরণেই বৃদ্ধির অনিত্যত্ব পরীক্ষিত হইয়াছে । বুদ্ধি যে অনিতা, ইহ! প্রত্যেক প্রাণী নিজের 
আত্মাতেই বুঝিতে পারে। “আমি বুঝিয়াছিলাম, আমি বুঝিব” এইরূপে বুদ্ধি ব৷ জ্ঞানের ধ্বংস 
ও প্রাগভাব মনের ছারাই বুঝ! যাঁয়। সুতরাং বুদ্ধির উৎপত্তির কারণের স্তায় তাহার বিনাশের 
কারণও অবশ্ত আছে! বুদ্ধির সন্তান অর্থাৎ ধারাবাহিক নান! জ্ঞানও জন্মে, ইহাও বুঝা! যাঁয়। 
সুতরাং সেই নানা জ্ঞানের মধ্যে এক জ্ঞান অপর জ্ঞানের বিরোধী গুণ, ইহ! অগ্রমান হারা সিদ্ধ 
হয়। অর্থাৎ ধারাবাহিক জ্ঞানের উৎপত্তি স্থলে দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞান প্রথমক্ষণে উৎ্পপন্ন 
জ্ঞানের বিরোধী গুণ, উহাই প্রথম ক্ষণে উৎপর জ্ঞানের বিনাশের কারণ । যেমন বীচিতরঙ্গের 
হ্যায় উৎপর শব্সস্তানের মধ্যে দ্বিতীয় শব্ধ প্রথম শব্দের বিরোধী গুণ ও বিনাশের কারণ, 
তদ্রুপ জ্ঞানের উৎপত্তিস্থলেও দ্বিতীয় জ্ঞান প্রথম জ্ঞানের বিরোধী গুণ ও বিনাশের কারণ। 
এইরূপ তৃতীয় জ্ঞান দ্বিতীয় জ্ঞানের বিরোধী গুণ ও বিনাশের কারণ বুঝিতে হুইবে অর্থাৎ 
পরক্ষণজাত শব যেমন তাহার পূর্বক্ষণজাত শবের নাশক, তদূপ পরক্ষপজাত জ্ঞানও তাহার 
পূর্বক্ষণজাত জ্ঞানের নাশক হয়। যেজ্ঞানের পরে আর জ্ঞান জন্মে নাই, সেই চরম জ্ঞান 
কাল বা সংস্কার দ্বার! বিন হয় । মহষি শব্দকে দৃষ্ঠান্তরূপে উল্লেখ করায় শব্দাস্তরজন্ত শবনাঁশের 
সায় ভ্ঞানাস্তরজন্ত জ্ঞান নাশ বলিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানের পরক্ষণে সখ দুঃখাদি মনোগ্রাহ্‌ 
বিশেষ গুপ জন্মিলে তদ্ঘারাও পুর্ববজাত জ্ঞানের নাশ হইয়। থাকে ৷ পরবন্তী প্রকরণে এ সকল 
কথা পরিক্ষ/ট হইবে 1২৪ | 

ভাষ্য । অসংখ্যেয়েযু জ্ঞানকারিতেযু সংস্কীরেযু স্মৃতিহেতু- 
হবাত্মসমবেতেম্বাত্মমনসোশ্চ সন্নিকর্ষে সমানে স্মৃতিহেতো সতি ন কারণস্ত 
যৌগপদ্যমন্তীতি যুগপৎ স্বৃতয়ঃ প্রাছুর্ভবেযুর্ষদি বুদ্ধিরাতগুণঃ স্যার্দিতি। 
তত্র কমশ্চি সন্নিকর্ষস্থাযৌগপদ্যমুপপাদয়িষ্যন্নাহ । 


২৫ হও ] বাত্স্যাঁয়ন ভাষ্য ২৩৯ 


অনুবাদ। ( পুর্ববপক্ষ ) আত্মাতে সমবেত জ্ঞানজনিত অসংখ্য সংস্কাররূপ 
স্মুতির কারণ থাকায় এবং আত্ম ও মনের সন্িকর্ষরূপ সমান স্মতির কারণ থাকায় 
কারণের অযৌগপ্ভ নাই, স্থৃতরাং যদি বুদ্ধি আত্মার গুণ হয়, তাহা হইলে যুগপৎ 
সমস্ত স্মৃতি প্রাছড়ূত হউক? তন্নিমিত্ত অর্থাৎ এই পূর্ববপক্ষের সমাধানের জন্য 
সন্নিকর্ষের (আত্ম! ও মনের সন্নিকর্ষের ) অযৌগপদ্য উপপাদন করিতে কেহ বলেন-- 


সুত্র। জ্ঞানসমবেতাত্স-প্রদেশসন্িকর্ষান্মনসঃ স্মৃত্যুৎ- 
পত্তন যুগপহৃৎ্পর্তিঃ ॥২৫।২৯৩।॥ 


অনুবাদ। ( উত্তর ) “জ্ঞানসমবেত” অর্থাত সংস্কারবিশিষ$ আত্মার প্রদেশ- 
বিশেষের সহিত মনের সন্নিকর্ষজন্য স্মৃতির উৎপত্তি হওয়ায় যুগপৎ (স্মৃতির ) 
উতপত্তি হয় না । 


ভাষ্য । জ্ঞানসাধনঃ সংস্কারো জ্ঞানমিতুচ্যতে । জ্ঞাঁনসংস্কৃতৈ- 
রাত্প্রদেশৈঃ পর্ধ্যায়েণ মনঃ সমিকৃষ্যতে । আত্বমনঃসন্নিকর্ধাৎ স্মৃতয়োহপি 
পর্য্যায়েণ ভবন্তীতি। 


অনুবাদ। জ্ঞান যাহার সাধন, অর্থাৎ জ্ঞানজন্য সংস্কার, “জ্ঞান” এই শবেয় 
দ্বারা উক্ত হইয়াছে! ত্হীনদ্বারা সংস্কৃত অর্থাৎ সংক্কারবিশিষট আত্যার প্রদেশ- 
গুলির সহিত ক্রমশঃ মন সন্িকৃষ্ট হয়। আত্ম! ও মনের (ক্রমিক ) সন্নিকর্ষজন্ 
সমস্ত স্রুতিও ক্রমশঃ জন্মে । 


টিপ্ননী। মনের অথুত্ববশতঃ যুগপৎ নান! ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযে।গ হইতে না পায় 
এ কারণের অভাবে যুগপৎ নান। প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহ! পুর্ববে বলা! হইয়াছে এবং জ্ঞান 
আত্মার গুণ, এই সিদ্ধান্তে পুর্ব্পক্ষবাদীর আঁশঙ্ষিত দোষও নিরাকৃত হইয়াছে । এখন ভাষ্যকার 
সিদ্ধান্তে আর একটি পূর্ববপক্ষের অবতারণ! করিতে বলিয়াছেন যে, জ্ঞান আত্মার গুণ 
হইলে স্মতিরূপ জ্ঞান যুগপৎ কেন জন্মে না? স্থতিকার্ধ্ে ইঞ্জিয়মনঃসংযোগ কারণ নছে। 
পূর্বান্ুভবজনিত সংন্কারই স্থৃতির সাক্ষাৎ কারণ। আত্মার ও মনের সন্নিকর্ষ, জন্ত জ্ঞানমাত্রের 
সমান কারণ, সুতরাং উহা! স্থতিরও সমান কারণ। অর্থাৎ একরূপ আত্মমনঃসন্িকর্ষই সমস্ত 
স্থৃতির কারণ। জীবের আত্মাতে অসংখাবিষয়ক অসংখ্য জ্ঞান্জন্য অসংখ্য সংস্কার বর্তমান 
আছে, এবং আত্ম! ও মনের সংষোগরূপ সন্নিকর্ষ, যাহা সমস্ত স্মৃতির সমান কারণ, তাহাও আছে, 
সুতরাং স্বতিরূপ জ্ঞানের যে সমস্ত কারণ, তাহাদিগের যৌগপদ্যই আছে। তাহা হইলে কোন 
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একটি সংস্কারজন্য কোন বিষয়ের স্মরণকালে অন্ঠান্ত নান! লংস্কারজন্ত অন্যান নানা বিষয়েরও 
স্মরণ হউক? স্মৃতির কারণসমূহ্র যৌগপদ্য হইলে স্থবতিরপ কা্য্যের যৌগপদ্য কেন হুইবে না? 
এই পূর্বরপক্ষের নিরাসের জন্ত কেহ বলিয়াছিলেন যে, আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষ সমস্ত স্মৃতির কারণ 
হইলেও বিভিন্নরূপ আত্মমদঃসন্নিকর্ষই বিভিন্ন স্বতির কারণ, সেই বিচিন্নবূপ আত্মমনঃ' 
সন্নিকর্ষের যৌগপদ্য সম্ভব না হওয়ায় তক্বন্ নানা শ্থৃতির যৌগপদ্য হইতে পারে না। অর্থাৎ 
একই সময়ে নান! স্মৃতির কারণ নানাবিধ আত্মমনঃসন্পকর্ষ হইতে না পারায় নান! স্থৃতি জন্মিতে 
পারে না) মহর্ষি এই সৃত্রের ছ্বার| পরোক্ত এই সমাধানের উল্লেখ করিয়া বিচারপুর্বক এই 
সমাধানের থগ্ডন করিয়াছেন । ভাষাকারও পূর্বোক্ত তাঁৎপর্যেই এই শ্ুত্রের অবতারণা 
করিয়াছেন । যাহার দ্বার! স্মরণরূপ জ্ঞান জন্মে, এই অর্গে সুত্রে সংস্কার অর্থে পজ্ঞান” শব 
প্রযুক্ত হইয়াছে। “ভ্ঞান” অর্থাৎ সংস্কার যাহাতে সমবেত, ( সমবার মন্বন্ধে বর্তমান ), এইরূপ যে 
আত্মপ্রদেশ, অর্থাৎ আত্মার ভিন্ন ভিন্ন স্থান, তাহার সহিত মনের সন্নিকর্ষজন্ত স্মৃতির উৎপত্তি 
হয়, সুতরাং যুমপতৎ নান! স্মৃতি জন্মিতে পারে না, ইহাই এই স্বত্রের স্বারা বলা হইয়াছে। প্রদেশ 
শব্দের মুখ্য অর্থ কারণদ্রবা, জন্য দ্রব্যের অবয়ব ব৷ অংশই তাহার কারণ দ্রবা, তাহাকেই 
দ্রব্যের প্রদেশ বলে। স্থতরাং নিত্য দ্রব্য আস্মার গ্রদেশ নাই। “আত্মার প্রদেশ এইবপ প্রয্নোগ 
সমীচীন নহে | মহর্ষি দ্বিতীয় অধায়ে (২য় আঃ, ১৭শ স্থৃত্রে ) এ কথ! বলিক্নাছেন। কিন্তু এখানে 
অন্যের মত বলিতে তদনুসারে গৌণ অর্থে আত্মার প্রদেশ বলিয়াছেন ৷ স্মতির যৌগপদ্য নিরাস 
করিতে মহষি এই হ্বৃত্রের দ্বারা অপরের কথ| বলিম্নাছেন যে, শ্মতির কারণ ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার 
আত্মার একই স্থানে উৎপন্ন হয় না । আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার উৎপন্ন 
হয়। এবং যে সংস্কার আত্মার যে প্রদেশে জন্মগ্রছে, সেই প্রদেশের সহিত মনের সন্িকর্ষ হইলে 
সেই সংস্কারজন্ত স্মৃতি জন্মে । একই সমজ্জে আত্মার সেই সমস্ত প্রদেশের সহিত অতি সঙ্গ 
মনের সংযোগ হইতে পারে না। ক্রমশঃই সেই সমস্ত সংস্কারবিশিষ্ট আত্মগ্রদেশের সহিত মনের 
ংযোগ হওয়ায় ক্রমশই তজ্জন্ত ভিন ভিন্ন নান। স্মৃতি জন্মে। স্মৃতির কারণ নানা সংস্কারের 
যৌগপদ্য থাকিলেও পূর্বোক্তরূপ বিভিন্ন আত্মমনঃসংযোগের যৌগপদ্য সম্ভব ন! হওয়ায় স্মৃতির 
যৌগপদ্যের আপত্তি করা যাঁ ন! ॥ ২৫ ॥ 


সুত্র । নীন্তঃশরীররত্তিত্বাম্মনসঃ ॥২৬॥২১৭॥ 
অনুবাদ। (উত্তর ) না, অর্থাৎ পূর্বেরবাক্ত উত্তর বল! যায় না» যেহেতু মনের 
শরীরমধ্যেই বর্তমানত্ব আছে। 
ভাষ্য | ফদেহস্যাত্বনো মনসা সংযোগো বিপচ্যমানকর্মাশিয়সহিতো 
জীবনমিষ্যতে, তত্রাস্য প্রাকৃপ্রায়ণাঁদন্তঃশরীরে বর্তমানস্য মনসঃ শরীরাদ্বহি- 
জ্র্খানসংস্কতৈরাতুপ্রদেশৈঃ সংযোগো নোপপদ্যত ইতি । 
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অনুবাদ । এবিপচ্যমান* অর্থাৎ যাহার বিপাক বা ফলভোগ হইতেছে, এমন 
“কর্্মাশয়” অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্দের সহিত দেহবিশিষ্ট আত্মার মনের সহিত সংযোগ, জীবন 
স্বীকৃত হয়, অর্থাৎ পূর্বে্াক্তরূপ আত্মমনঃসংযোগবিশষকেই জীবন বলে। তাহা 
হইলে মৃত্যুর পূর্বে অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ জীবন থাকিতে শরীরের মধ্যেই বর্তমান 
এই মনের শরীরের বাহিরে জ্ঞান-সংস্কত নান! আত্মপ্রদেশের সহিত সংযোগ উপপন্ন 
হয় না। 


টিগ্নী। পূর্বস্থত্রোক্ত সমাধানের খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই হুৃত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, মন 
"অস্তঃশরীরবৃত্তি” অর্থাৎ জীবের মৃত্যুর পূর্ক্বে মন শরীরের বাহিরে যায় না, সুতরাং পূর্বহ্ুজ্োঞ্ত 
সমাধান হইতে পারে না। মৃত্যুর পূর্বে অর্থাৎ জীবনকালে মন শরীরের মধ্যেই থাকে, নচেৎ 
জীবনই থাকে না, ইহা বুঝাইতে ভাষাকাঁর এখানে জীবনের স্বরূপ বলিয়াছেন যে, দেহবিশিষ্ট 
আত্মার সহিত মন্র সংযোগই জীবন, দেহের বাঞ্িরে আত্মার সহিত মনের সংযোগ জীবন নছে। 
কারণ, তাহা হইলে মৃত্যুর পরেও সর্বব্যাপী আত্মার সহিত মনের সংযোগ থাকায় জীবন থাকিতে 
পারে । সুতরাং দেহবিশিষ্ট আত্মার দহিত অর্থাৎ দেহের মধ্যে আত্মার সহিত মনের সংযোগকেই 
“জীবন” ঝলিতে হইবে । কিন্তু শরীরবিশি্ট আত্মার সহত যে ্দণে মনের প্রথম সংযোগ জন্মে, 
সেই ক্ষণেই জীবন ব্যবহার হয় না, ধর্দীধর্মমের ফলভোগারস্ত হইলেই জীবন-ব্যবহার হয় । এজন 
ভাষ্যকার *বিপচ্যমানকন্্মাশয়সহিত১* এই বাক্যের দ্বার! পূর্বোক্তরূপ মনঃসংযোগকে বিশি 
করিয়া বলিয়াছেন । ধর্ম ও অধর্মের নাম "বর্্মাশয়”১। যে কর্মাশয়ের বিপাক অর্থাৎ ফলভোগ 
হইতেছে, তাহাই বিপচঃমান কর্মাশয়। তাদুশ কর্মাশয় সহিত যে দেহবিশি্ আত্মার সহিত 
মন£সংযোগ, তাহাই জীবন । ধর্মমাধন্মের ফলভোগারস্তের পূর্ববভী আত্মমনঃসংযোগ জীবন নহে। 
জীবনের পূর্বোক্ত স্বরূপ নির্ণাত হইলে জীবের পপ্রায়ণের” (মৃত্যুর ) পূর্বে অর্থাঞ্থ জীবনকালে 
মন শরীরের মধোই থাকে, ইহা স্বীকার্ধ্য । সুতরাং শরীরের বাহিরে সংস্কারবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন 
আত্মপ্রদেশের সহিত মনের সংযোগ উপপন্ন হইতে পারে না । মহধির গুঢ় তাৎপর্য্য এই ষে, 
আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের উত্পতি হয়, এইরূপ কল্পনা করিলেও যে 
প্রদেশে একটি সংস্কার জন্মিয়াছে, সেই প্রদেশেই অন্ত সংস্কারের উৎপত্তি বল! যাইবে না । তাহ! 
বলিলে আত্মার একই প্রদেশে নান! সংস্কার বর্তমান থাকায় সেই প্রদেশের সহিত মনের সংযোগ 
হইলে-_সেখানে একই সময়ে সেই নানাসংকস্কারজন নানা স্মৃতির উৎপত্তি হইতে পারে । জ্ুতরাং 
যে আপত্তির নিরাসের জন্য পুর্বোক্তরূপ কল্পনা কর! হইয়াছে, সেই আপত্তির নিরাস হয় না। 

স্থতরাং আত্মার এক একটি প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন এক একটি সংস্ক'রই জন্মে, ইহাই বলিতে হুঈবে । 

১। ক্রেশযূলঃ কর্।শয়ে। দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ -_যোগস্থুত্র, সাধনপ|দ, ১২। 

পুণ্যাপুণাকন্মীশয়ঃ কা মলোভমে হক্রোধপ্রসবঃ|-_বা!সভাষা | 

আশেরতে সাংস।রিকাঃ পুরুষা। অন্মিন্‌ ইত্যাশয়ঃ। কম্পণ।স।শয়ৌ ধর্মাধর্ো 1--বাচম্পতি মিশ্র টীকা। 

৩১ 
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কিন্ত শরীরের মধ্যে আত্মার প্রদেশগুলিতে অসংখ্য সংস্কার স্থান পাইবে না। সুতরাং শরীরের 
মধ্যে আত্মার যতগুলি প্রদেশ গ্রহণ করা যাইবে, সেই সমস্ত গ্রদেশ সংস্কারপূর্ণ হইলে তখন শরীরের 
বাহিরে সর্বব্াাপী আত্মার অসংখ্য প্রদেশে ক্রমশঃ অসংখ্য সংস্কীর জন্মে এবং শরীরের বাহিরে 
আত্মার সেই সমস্ত প্রদেশের সহিত ক্রমশঃ মনের সংযোগ হইলে দেই সমব্ত সংস্কারজন্য ক্রমশঃ 
নান! স্মতি জন্মে, ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু জীবনকাঁল পর্য্যন্ত মন “্অন্তঃশরীরবৃতি” ? সুতরাং 
মৃত্যুর পূর্বে মন শরীরের বাহিরে ন! যাওয়ায় পূর্বোক্তরূপ সমাধান উপপন্ন হয় না। মনের 
অন্তঃশরীরবৃতিত্ব কি? এই বিষয়ে বিচারপুর্বক উদ্দ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, শরীরের 
বাহিরে মমের কার্য)কারিতার অভাবই মনের অন্তঃশরীরবৃন্তিতব | যে শরীরের দ্বারা আত্মা 
কর্ম করিতেছেন, সেই শরীরের সহিত সংযুক্ত মনই আত্মার জ্ঞানাদি কার্ষের সাধন হইয়া 
থাকে ॥ ২৬। 


সুত্র। সাধ্যত্বাদহেতৃঃ ॥২৭॥২৯৮। 


অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) সাঁধ্ত্ববশতঃ অর্থাৎ পুর্ববসূত্রে যে হেতু বল! হইয়াছে, 
তাহ। সাধ্য, সিদ্ধ নহে, এ জন্য অহেতু অর্থাৎ উহ! হেতুই হয় না। 


ভাষ্য । বিপচ্যমানকর্্মাশয়মান্রং জীবনং, এবঞ্ সতি সাধ্যমন্তঃ- 
শরীরবৃত্তিত্বং মনস ইতি । 


অনুবাদ। বিপচ্যমান কন্মীশয়মাত্রই জীবন । এইরূপ হইলে মনের অন্তঃ- 
শরীরবৃত্তিত্ব সাধ্য । 


টিপ্লনী। পুর্বসথত্রে যে মনের ণঅন্তঃশরীরবৃ্তিত্” হেতু বলা হইয়াছে, তাহা পূর্বোক্ত 
উত্তরবাধী স্বীকার করেন না । তাহার মতে স্মরণের জন্ত মন শরীরের বাহিরেও আত্মার গ্রদেশ- 
বিশেষের সহিত সংযুক্ত হয়। বিপচ/মান কর্্মাশয়মাত্রই জীবন, শরীরবিশিষ্ট আত্মার সহিত মনের 
সংযোগ জীবন নহে। সুতরাং মন শগীরের বাহিরে গেলেও তখন জীবনের সততার হানি হয় না। 
তখনও জীবের ধর্ম্াধর্মের ফ্ভোগ বর্তধান থাকায় বিপচ্যমান কর্মাশয়রূপ জীবন থাকে। ম্ৃতার 
পরে পুর্বদেহে জাত্মার পূর্বোক্ত ধর্মাধন্রূপ জীবন ন! থাকিলেও দেহাস্তরে জীবন থাকে। মৃত্যুর 
পরে তখনই দেহাস্তর-পরিগ্রহ শান্ত্রসিদ্ধ। প্রলয়কালে এবং মুক্তিলাভ হুইলেই পূর্বোক্তরূপ 
জীবন থাকে না । ফলবথা, জীবনের স্বরূপ বহিতে শরীরবিশিষ্ট আত্মার স্থিত মনের সংযোগ, 
এই কথা বলা নিপ্রয়োজন। সুতরাং মন শরীরের বাহিরে গেলে জীবন থাঁকে না, ইহার কোন হেতু 
না থাকায় মনের অস্তঃশরীরবৃতিত্ব অন্ত যুক্তির দ্বার! সাধন করিতে হুইবে, উহ! সিদ্ধ নহে, কিন্ত 
সাধ্য, হত্রাং উহ হেতু হইতে পারে না। উহার ছার! পুর্বেধাক্ত সমাধানের খণ্ডন করা যায় ন!। 
পুর্ববোক্ত মতবাদীর এই কথাই মহষি এই শৃত্রের দ্বারা বলিয়াছেন | ২৭। 
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সুত্র। ম্মরতঃ শরীরধারণোপপত্তের প্রতিষেধঃ ॥ 
|২৮॥২৯৯॥ 


অনুবাদ । (উত্তর ) স্মরণকারী ব্যক্তির শরীর ধারণের উপপত্তিবশতঃ প্রতিষেধ 
নাই। 


ভাষ্য। হুন্মূ্য়া খন্বয়ং মনঃ প্রণিদধানশ্চিরাদপি কঞ্চিদর্থং স্মরতি, 
স্মরতশ্চ শরীরধাঁরণং দৃশ্যতে, আত্মমনঃসন্নিকর্ষজশ্চ প্রযত্তো! দ্বিবিধো! 
ধারকঃ প্রেরকশ্চ, নিঃস্যতে চ শরীরাদ্বহির্মনসি ধাঁরকস্য প্রযত্বপ্যাভাবাৎ 
গুরুত্বাৎ পতনং স্যাৎ শরীরস্য স্মরত ইতি। 


আন্ববাদ। এই ল্মর্তা স্মরণের ইচ্ছা প্রযুক্ত মনকে প্রণিহিত করতঃ বিলম্মেও 
কোন পদার্থকে স্মরণ করে, স্মরণকারী জীবের শরীর ধারণও দেখা যায়। আত্ম! ও . 
মনের সন্নিকর্ষজন্য প্রযতুও ছ্বিবিধ, ধারক ও €প্রেরক ; কিন্তু মন শরীরের বাহিরে 
নির্গত হইলে ধারক প্রযত্বু না থাকায় গুরুত্ববশতঃ স্মরণকারী ব্যক্তির শরীরের 


পতন হউক ? 


টিগনী। পূর্বস্থত্রোক্ত দোষের নিরাসের জন্ক মহধি এই ত্র দ্বারা বণিয়াছেন যে, মনের 
অন্তঃশরীরবৃতিত্বের প্রতিষেধ করা যায় না অর্থাৎ জীবনকালে মন থে শরীরের মধ্যেই থাঁকে। 
শরীরের বাহিরে যায় না, ইহা অবশ্ত স্বীকা্য। কারণ, স্মরণকারী ব্যক্তির স্মরপকালেও 
শরীর ধারণ দেখা যায়। কোন বিষয়ের ন্মরণের ইচ্ছা হইলে তওপ্রযুক্ত তখন প্রণিহিতমন! 
হই! বিলম্বেও সেই বিষয়ের স্মরণ করে। কিন্তু তখন মন শরীরের বাহিরে গেলে শরীর 
ধারণ হইতে পারে না) শরীরের গুরুত্ববশতঃ তখন ভূমিতে শরীরের পঃন অনিবার্য হয়। 
কারণ, শরীরবিশিষ্ট আত্মার সহিত মনের সন্নিকর্ষজন্ত আত্মাতে শরীরের প্রেরক ও ধারক, 
এই দ্বিবিধ প্রযত্ন জন্মে । শুনসধ্যে ধারক গ্রযত্বই শরীরের পতনের প্রতিবন্ধক | মন শরীরের 
বাহিরে গেলে তখন এ ধারক প্রযত্বের কারণ ন! থাকায় উহার অভাব হয়, সুতরাং তখন 
শরীরের ধারণ হইতে পারে না। গুরুত্ববিশিষ্ট দ্রব্যের পতনের অভাবই তাহার গ্বৃতি বা 
ধারণ) কিন্তু এ পতনের প্রতিবন্ধক ধারক গ্রধত্ব না থাকিলে সেখানে পত্তন 
অবপ্স্তাবী। কিন্ত যে কাল পর্য্যন্ত মনের দারা কৌন বিষয়ের স্মরণ হয়, তৎকাল 
পর্যন্ত গ্ স্মরণ ও শরীর-ধারণ যুগপৎ জম্মে, ইহা! দুষ্ট হয়)-_যাহা দুষ্ট হয়, তাহা! সকলেরই 


স্বীকার্ধ্য ॥ ২৮॥ 
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সুত্র। ন তদাশুগতিত্বাম্মবনসঃ ॥২৯॥৩০০॥ 


অনুবাদ। (পুর্ববপক্ষ ) তাহ! হয় না, অর্থাৎ মন শরীরের বাহিরে গেলেও 
শরীরের পতন হয় না। কারণ, মনের আগুগতিত্ব আছে। 


ভাষ্য । আশুগতি মনন্তস্ত বহিঃশরীরাদাতুপ্রদেশেন জ্ঞানসংস্কৃতেন 
সন্নিকর্ষঃ প্রত্যাগতন্ত চ প্রযত্বোৎপাদনযুভয়ং যুজ্যত ইতি, উৎপাদ্য 
বা ধারকং প্রযত্ুং শরীরান্নিঃসরণং মনসোহতত্তত্রোপপন্নং ধারণমিতি | 


অন্মুবাদ। মন আশুগতি, (সুতরাং ) শরীরের বাহিরে জ্ঞান দ্বারা সংস্কৃত 
অর্থাৎ সংস্কারবিশিষ্ আত্ার প্রদেশবিশেষের সহিত তাহার সন্গিকর্ষ, এবং 
প্রত্যাগত হইয়া প্রযত্বের উৎপাদন, উভয়ই জন্তব হয়। অথব। ধারক প্রযত্ 
উত্পন্ন করিয়া মনের শরীর হইতে নির্গমন হয়, অতএব সেই স্থলে ধারণ উপপন্ন 
হয় । 


টিগ্নী। মহর্ষি পূর্ববসুত্োক্ত দোষের নিরাস করিতে এই স্ৃত্রের দ্বারা পূর্বরপক্ষবাদীর 
কথা বলিয়াছেন যে, মন শরীরের বাহিরে গেলেও শরীর ধারণের জনুপপত্তি নাই। কারণ, 
মন অতি দ্রুতগতি, শরীরের বাহিরে সংস্কারবিশিষ্ট আত্মার প্রদেশবিশেষের সহিত মনের 
সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ জন্মিলেই তখনই আবার শরীরে প্রত্যাগত হইয়া, এ মন শরীরধারক প্রযত্ব 
উৎপন্ন করে। সুতরাং শরীরের পতন হইতে পারে না। যদি কেহ বলেন যে, ষে কাল 
পর্য্যস্ত মন শরীরের বাহিরে থাকে, সেই সময়ে শরীরধারণ কিরূপে হইবে? এজন্ত ভাষ্যকার 
পুর্বপন্মবাদীর পক্ষ সমর্থনের জন্ত শেষে বন্পান্তরে বলিয়াছেন যে, অথবা মন শরীরধারক 
গ্রযত্্ উৎপন্ন বরিয়াই শরীরের বাহিরে নির্গত হয়, এ প্রযত্রই তৎকালে শরীর পতনের 
প্রতিবন্ধকরূপে বিদ্যমান থাকায় তখন শরীর ধারণ উপপন হয়। সুত্রে "তৎ”শবের ছারা 
শরীরের গতনই বিবঙক্ষিত। পরবর্তী রাধামোহন গোস্বামি-ভট্রাচার্য্য গ্হায়হুত্রবিব্রণে” ব্যাধ্যা 
করিয়াছেন,--ণন তৎ শরীরাধারণং* ॥ ২৯॥ 


সুত্র। ন স্মরণকালানিয়মাৎ ॥৩৭।৩০৬॥ 
অন্গুবাদ। ( উত্তর ) না) অর্থাৎ মনের আশুগতিত্ববশতঃ শরীর ধারণ উপপন্ন 
হয় না। কারণ, স্মরণের কালের নিয়ম নাই। 


ভাষ্য । কিঞ্চিৎ ক্ষিপ্রং ন্মর্য্যতে, কিঞ্চিচ্চিরেণ ; যদ! চিরেণ, তদা 
ুষ্যু্ষয়া মনলি ধাধ্যমাণে চিন্তাপ্রবন্ধে পতি কম্তচিদেবার্থস্ত লিঙ্গতৃতস্ত 
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চিন্তনমারাধিতং স্বৃতিহেতুর্ভবতি ! তত্রৈতচ্চিরনিশ্চরিতে মনদি নোপ* 
পদ্যত ইতি । 


শরীরসংযোগানপেক্ষশ্টাত্মমনঃসংযোগো ন স্ৃতিহেতুঃ 
শরীরজ্যোপভোগায়তনত্বীৎ। - 

উপভোগায়তনং পুরুষস্ত জ্ঞাতুঃ শরীরং, ন ততো! নিশ্চরিতস্য মনদ 
আত্মসংযোগমাত্রং জ্ঞানম্থখাদীনামুতপত্ত্যৈ১ কল্পতে, কু্তৌ৷ চ শরীর- 
বৈয়র্ঘ্যমিতি ! 


অনুবাদ। কোন বস্ত্র শীত্ স্মৃত হয়, কোন বস্তু বিলন্বে স্মৃত হয়, যে সময়ে বিলম্বে 
স্মুত হয়, সেই সময়ে স্মরণের ইচ্ছাবশতঃ মন ধার্যযমাণ হইলে অর্থাৎ স্মরণীয় বিষয়ে 
মনকে প্রণিহিত করিলে তখন চিন্তার প্রবন্ধ (স্মৃতির প্রবাহ) হইলেং পিঙ্গভূত অর্থাৎ 
অসাধারণ চিহ্ভূত কোন পদার্থের চিন্তন ( স্মরণ ) আরাধিত ( সিদ্ধ ) হইয়া স্মরণের 
হেতু হয় ( অর্থাৎ সেই চিহ্ন ব৷ অসাধারণ পদার্থটির স্মরণই সেখানে সেই চিহৃবিশিষ্ট 
পদার্থের স্মরণ জন্মায়) সেই স্থলে অর্থাৎ এরূপ বিলম্বে ম্মরণস্থলে মন শৈরীর হইতে) 
চিরনির্গত হইলে ইহা অর্থাৎ পুর্ববকথিত শরীর ধারণ উপপন্ন হয় না। 

এবং শরীরের উপভোগায়তনত্ববশতঃ শরীরসংযেগনিরপেক্ষ আত্মমনঃসংযোগ, 
স্মরণের হেতু হয় না। বিশদার্থ এই যে--শরীর জ্ঞাত! পুরুষের উপভোগের 
আয়তন অর্থাও অধিষ্ঠান,_. সেই শরীর হইতে নির্গত মনের আত্মার সহিত সংযোগ, 
মাত্র) জ্ঞান ও স্তখাঁদির উৎপত্তির নিমিত্ত সমর্থ হয় না, অর্থাৎ শরীরের বাহিরে 
কেবল আত্মার সহিত যে মনঃসংষোগ, তাহার জ্ঞান ও স্ুখাদির উৎপাদনে সামর্থযই 
নাই, সামর্থ্য থাকিলে কিন্তু শরীরের বৈয়র্ঘ্য হয়। 


টিপ্ননী। পুর্বস্থত্রোক্ত সমাধানের খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই হ্ৃত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, 
স্মরণের কালনিয়ম ন। থাকায় মন আগুগতি হইলেও শরীর ধারণের উপপত্ি হয় না। যেখানে 


১। প্রচলিত সমস্ত পুস্তকেই "উৎপত্তৌ” এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু এখানে সামর্থাবেধক কৃপ ধাতুর প্রয়োগ 
হওয়ায় তাহ।র যোগে চতুর্া বিক্তিই প্রযে।জা, ভ।ব্যক|র এইরূপ স্থলে অন্থাত্রও চতুর্থী বিভক্তিরই প্রয়ে।গ করিয়াছেন । 
তাই এখ!নেও ভাষ্যকার “উৎপত্তৈ” এইব্ূপ চতুর্থী বিুক্তিযুক্ত প্রয়োগ করিয়াছেন মনে হওয়ায় এ্ররূপ পাঠই গৃহীত 
হইল। ( ১ম থণ্ড ২২০ পৃষ্ঠায় প|দটাক। দ্রষ্টব্য )। 

২। ভাষো “চিন্তাপ্রবন্ধঃ" ম্মতিপ্রবন্ধঃ। “কম্যচিদেবার্ধস্ত লিঙ্গতৃতস্ত”, চিহ্নভৃতস্ত অসাধারণন্তেতি যাবং। 
“চন্তনং” স্মরণ, "আরাধিতং” সিদ্ধং, চিহৃবতঃ ম্মতিহেতুর্ভবতীতি ।--তাৎপর্যাটাক৷ 
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অনেক চিন্তার পরে বিলে শ্বরণ হয় দেখানে মন শরীর হইতে নিত হইয়া ম্মরণকাল পর্য্য্ত 
শরীরের বাহিরে থাকিলে তৎকাঁলে শরীর-ধারণ হুইতে পারে না । তাঁষ্যকার ইহ! বুঝাইতে 
বলিয়াছেন যে, যে সময়ে বিলম্বে কোন পদার্থের স্মরণ হয়। সেই সময়ে স্মরণের ইচ্ছাপ্রযুক্ত 
তদ্বিষয়ে মনকে প্রণিহিত করিলে চিন্তার প্রবাহ অর্থাৎ নানা স্মৃতি জন্মে। এইরূপে যখন সেই 
স্মরণীয় পদার্থের কোন অদাধারণ চিন্ছের স্মরণ হয়, তখন সেই স্মরণ, সেই চিহৃবিশিষ্ট স্মরণীয় 
পদার্থের স্মৃতি জন্মায় । তাহা৷ হইলে সেই চরম স্মরণ ন! হওয়া পর্য্যন্ত মন শরীরের বাহিরে থাকে, 
ইহ! শ্বীকার্ধ্য। সুতরাং তৎকাল পর্য্স্ত শরীর ধারণ হুইতে পারে না। মন ধারক প্রষত্ব 
উৎপাদন করিয়া শরীরের বাহিরে গেলেও এ প্রত্ব তৎকাল পর্য্স্ত থাকিতে পারে না। 
কারণ, তৃতীয় ক্ষপেই প্রযত্বের বিনাশ হুইয়! থাকে । ভাষাকার শেষে নিজে আরও একটি যুক্তি 
বলিয়াছেন যে, মন শরীরের বাহিরে গেলে মনের সহিত শরীরের সংযোগ থাকে না, কেবল আত্মার 
সহিতই মনের সংযোগ থাকে । সুতরাং এ সংযোগ, জ্ঞান ও স্থখাদির উৎপাদনে সমর্ঘই হয় না। 
কারণ, শরীর আত্মার উপভোগের আয়তন, শরীরের বাহিরে আত্মার কোনবূণ উপভোগ হইতে 
পারে না. শরীরের বাহিরে কেবল আত্মার সহিত মনের সংযোগ-জন্য জ্ঞানাদির উৎপত্তি হইলে 
শরীরের উপভোগায়তন্ত্ব থাকে না, তাহা হইলে শরীরের উৎপত্তি ব্যর্থ হয়। আর্থ 
যে উপভোগ সম্পাদনের জন্য শরীরের স্য্টি হইয়াছে, তাহ! যদ্দি শরীরের বাহিরে শরীর 
ব্যতিরেকেও হইতে পারে, তাঁহা হইলে শরীর-স্ৃষ্টি ব্যর্থ হয়। স্থতরাং শরীরসংযোগনিরপেক্ষ 
আত্মমনঃসংযোগ জ্ঞানাদির উৎপতিতে কারণই হয় না, ইহা স্বীকাঁধ্য। অতএব মন শরীরের 
বাহিরে যাইয়া আত্মার প্রদেশবিশেষের সহিত নংযুক্ত হইলে তখনই বিষয়বিশেষের স্মৃতি জমে, 
এরূপ মনঃসংযোগের যৌগপদ্য না হুওয়ায় স্থৃতিরও যৌগপদ্য হইতে পারে না, এইরূপ 
সমাধান কোনরূপেই সম্ভব নহে ॥৩০ ॥ 


স্ুত্র। আত্মপ্রেরণ-যদৃচ্ছা-জ্ঞভতাভিশ্চ ন সঘযোগ- 


বিশেষঃ ॥৩১॥৩০২।॥ 

অনুবাদ । আতা কর্তৃক প্রেরণ, অথব! যদৃচ্ছা! অর্থাৎ অকল্মা্। অথব৷ জ্ঞান- 
বস্তাপ্রযুক্ত ( শরীরের বাহিরে মনের ) সংযোগবিশেষ হয় ন|। 

ভাষ্য । আত্মপ্রেরণেন বা মনসো বহিঃ শরীরাৎ সংযোগবিশেষঃ 
স্যাঁৎ ? যদৃচ্ছয়া বা আকম্মিকতয়া, জ্ঞতয়! বা মনসঃ ? সর্ব্থা চানুপপত্তিঃ। 
কখং? ম্মর্তব্যত্বাদিচ্ছাতঃ স্মরণাজ-জ্ঞানাঁসম্ভবচ্চ। যদি তাবদাত্ম। অমু- 
্যার্থন্ত স্বৃতিহেত্ঃ সংস্কারোহুত্বিন্নাতপ্রদেশে সমবেতস্তেন মনঃ সংযুজ্যতা- 
মিতি মনঃ প্রেরয়তি, তদ1 স্মৃত এবাপাবর্থো ভবতি ন ক্মর্তব্ঃ। ন 
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চাত্ু প্রত্যক্ষ পাত্প্রদেশঃ স্কারো বা, তত্রানুপপন্নাত্মপ্রত্যক্ষেণ 
সংবিভ্তিরিতি । তয় চাঁয়ং মনঃ প্রণিদধানশ্চিরাদপি কঞ্চিদর্থং আ্মরতি 
নাকম্মাৎ। জ্বত্বঞ্চ মনসে! নাস্তি, জ্বানপ্রতিষেধাদিতি | 


অনুবাদ । শরীরের বাহিরে মনের সংযোগবিশেষ কি (১) আত্ম! কর্তৃক মনের 
প্রেরণবশতঃ হয়? অথব! (২) যৃচ্ছাবশতঃ নের্থাৎ) আকস্মিক ভাবে হয় ? (৩) 
ঝথবা মনের জ্ঞানবত্তাবশতঃ হয় ? সর্বক-প্রকারেই উপপত্তি হয় না । প্রেন্স) কেন? 
অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত তিন প্রকারেই শরীরের বাহিরে মনের সংযোগবিশেষ উপপন্ন হয় না 
কেন? (উত্তর) (১) স্মরণীয়ত্বপ্রযুক্ত, (২) ইচ্ছাপুর্ববক স্মরণপ্রযুক্ত, (৩) 
এবং মনে জ্ভবানের অসম্ভব প্রযুক্ত.। তাৎপর্য এই যে, যদ্দি (১) আত্মা *এই 
পদার্থের ল্মতির কারণ সংস্কার এই আত্ম প্রদেশে সমবেত আছে, তাহার সহিত মনঃ 
যুক্ত হউক,” এইরূপ চিন্ত| করিয়৷ মনকে প্রেরণ করে, তাহ! হইলে এই পদার্থ 
অর্থাৎ মন:-প্রেরণের জন্য পুর্ববচিন্তিত সেই পদার্থ স্মৃতই হয়, স্মরণীয় হয় না । 
এবং আত্যার প্রদেশ অথবা সংস্কার, আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না; তদ্বিষয়ে আত্মার 
প্রত্যক্ষের দ্বারা সংবিত্তি (জ্ঞান) উপপন্ন হয় নাঁ। এবং (২) স্মরণের ইচ্ছাবশতঃ 
এই স্মর্তা মনকে প্রণিহিত করতঃ বিলন্বেও কোন পদার্থকে স্মরণ করে; অকস্মাৎ 
'্সরণ করে না। এবং €৩) মনের জ্ঞ।নবন্ত। নাই। কারণ, জ্ঞানের গ্রতিষেধ হইয়াছে, 
অর্থাৎ জ্ঞান যে মনের গুণ নহে, মনে জ্ঞান জন্মে না, ইহ পুর্বেবেই প্রতিপন্ন 
হইয়াছে । 


টিগনী। বিষয়বিশেষের ম্মরণের জন্ত মন শরীরের বাহিরে যাইয়া আত্মার প্রদেশবিশেষের 
সহিত সংযুক্ত হয়, এই মত থণ্ডিত হইয়ছে। এখন এঁ মত-খগুনে মহর্ষি এই সুত্রের দ্বারা অপরের 
বথ| বণিয়াছেন যে, আত্মীই মনকে শরীংরর বাহিরে প্রেরণ করেন, তজ্জন্ত শরীরের বাহিরে 
আত্মার প্রদেশবিশেষের সহিত মনের সংযোগ জন্মে, ইহা বল! যাঁ় না। মন অকন্মাৎ্থ শরীরের 
বাঁহিরে যাইন্না আত্মার প্রদেশবিশেষের সহিত সংঘুক্ত হয়, ইহাও বলা যায় না। এবং মন নিজের 
জ্ঞানবভাবশতং নিজেই কর্তৃবা বুঝিপ্া শরীবের বাহিরে যাইয়া আত্মার প্রদেশবিশেষের সহিত 
সংযুক্ত হয়, ইহাও বলা যায় না। পূর্বোক্ত কোন প্রকারেই যখন শরীরের বাহিরে মনের এরূপ 
সংযোগবিশেষ উপপন্ন হয় না, তখন আর কোন প্রকার না থাকাম সর্ধগ্রকারেই উহ! উপপনন 
হয় না, ইহা শ্বীকার্ধ্য। আত্মাই শরীরের বাহিরে মনকে প্রেরণ করার, মনের পূর্বোক্তরূপ 
মংযোগবিশেষ জন্মে, এই প্রথম পক্ষের অন্ুপপত্তি বুঝাইতে ভাষ্যকার পম্মর্তব্যত্বাৎ” এই 
কথা বলিয়া, পরে তাহার তাৎুপর্ধ্য বর্ণন করিয়াছেন যে, আত্ম থে পদার্থকে স্মরণ করিবার জন্য 
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মনকে শরীরের বাহিরে প্রেরণ করিবেন, সেই পদার্থ তাঁহার ন্মর্তব্য, অর্থাৎ মনঃ-প্রেরণের পূর্বে 
তাহ স্বৃত হয় নাই, ইহ! শ্থীকার্য্য। কিন্ত আত্ম! এঁ পদার্থকে স্মরণ করিবার জন্য মনকে শরীরের 
ৰাহিরে প্রেরণ করিলে “এই পদার্থের স্বৃতির জনক সংস্কার এই আত্মপ্রদেশে সমবেত আছে, 
সেই আত্ম গ্রদেশের সহিত মনঃ সংযুক্ত হউক” এইরূপ চিন্তা করিয়্াই মনকে প্রেরণ করেন, ইহা! 
বলিতে হইবে । নচেৎ আত্মার প্রেরণজন্ত যে কোন প্রদেশে মনঃসংযোগ জন্মিলে দেই 
্মর্তব্য বিষয়ের ম্মরণ নির্ব্বাহ হইতে পারে না। কিন্তু আত্মা পূর্বোক্তরূপ চিন্তা করিয়! মনকে 
প্রেরণ করিলে তাহার সেই ন্মর্তব্য বিষ্টি মনঃ প্রেরণের পুর্ব্বেই চিন্তার বিষয় হইয়া স্মৃতই হয়, 
তাহাতে তখন আর ম্মর্তব্ত্ব থাকে না । স্থতরাং আত্মাই তীহার ন্মর্তব্য বিষয়বিশেষের স্মরণের 
জনা মনকে শরীরের বাহিরে প্রেরণ করেন, তজ্জন্ত আত্মার শ্রদেশবিশেষের সহিত মনের সংযোগ 
জন্মে, এই পক্ষ উপপন্ন হয় না । পূর্বোজ যুক্তিবাদী যদি বলেন যে, আত্ম তাঁহার ম্মতির 
জনক সংস্কার ও সেই সংস্কারবিশিষ্ট আত্ম প্রদেশকে প্রত্যক্ষ করিয়াই সেই প্রদেশে মনকে প্রেরণ 
করেন, মনঃ প্রেরণের জন্ঠ পূর্বে তাহার সেই ন্মর্তব্য বিষয়ের স্মরণ অনাবশ্তক, এই অন্য ভাষ্যকার 
বলিয়ছেন যে,-মাত্মার সেই প্রদেশ এবং সেই সংস্কার আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না, এ সংস্কার 
অতীর্জয়, সুতরাং তদ্দিষয়ে আত্মার মানস প্রত্যক্ষও হইতে পারে না । মন অকম্মাৎ শরীরের 
বাহিরে যাইয়া আত্মার গ্রদেশবিশেষের সহিত সংযুক্ত হয়, এই দ্বিতীয় পক্ষের অন্থুপপত্তি বুঝাইতে 
ভাষাকার পূর্বে (২) “ইচ্ছাঁতঃ ম্মরণ।ৎ” এই কথ। বলিয়া, পরে তাহার তাঁৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
ষে, ম্মর্তী ম্মরণের ইচ্ছাপূর্ধক বিলম্বেও কোন পদার্থকে স্মরণ করেন, অকন্মাৎ স্মরণ করেন না৷। 
তাৎপর্ধ্য এই যে, ন্মর্তী যে স্থলে স্মরণের ইচ্ছা করিয়! মনকে প্রণিহিত করতঃ বিলম্বে কোন 
পদার্থকে ম্মরণ করে, সেই স্থানে পুর্বোক্ত যুক্তিবাদীর মতে শরীরের বাহিরে আত্মার প্রদেশ- 
বিশেষের সহিত মনের সংযোগ অকম্মাৎ হয় না, স্মরণের ইচ্ছা হইলে তৎ্প্রযুক্তই মনের এ 
সংযোগবিশেষ জন্মে, ইহ! স্বীকার্ধয। পরন্ত অকম্মাৎ মনের এ সংযোগাৰিশেষ জন্মে, এই কথার 
সবার বিন! কারণেই এ সংযোগবিশেষ জন্মে, এই অর্থও বুঝিতে পারি না । কারণ, বিনা কারণে 
কোন কার্য জন্মিতে পারে না। অকম্মাৎ মনের এরূপ সংযোগবিশেষ জন্মে, অর্থাৎ উহার কোন 
প্রতিবন্ধক নাই, ইহা বলিলে স্মরণের বিষয়-নিক্নম থাঁকিতে পাঁরে ন|। ঘটের স্মরণের কারণ 
উপস্থিত হইলে তখন পটবিষয়ক সংস্কারবিশি্ই আত্মার গ্রদেশবিশেষে অকম্মাৎ্ৎ মনের সংযোগ- 
অন্ত পটের ম্মরণও হইতে পারে । মন নিজের জ্ঞানবতত! প্রযুক্তই শরীরের বাহিরে যাইয়া! আত্মার 
প্রদ্দেশবিশেষের সহিত সংযুক্ত হয়, এই তৃতীয় পক্ষের অনুপপন্তি বুঝাইতে ভাষ্যকার পুর্বে (৩) 
জানা সম্ভবাচ্চ” এই কথ! বলিয়া, পরে উহার তাৎপর্ধ্য বাখ্য! করিয়াছেন যে, মনের জ্ঞানবততাই নাই, 
পূর্বেই মনের জ্ঞানবত্ত! খণ্ডিত হইয়াছে। সুতরাং মন নিজের জানব শরাপ্রযুক্তই শরীরের বাহিরে 
যাইয়া আত্মার প্রদেশবিশেষের সহিত সংযুক্ত হয়, এই তৃতীয় পক্ষও বলা! যায় না। প্রচলিত 
সমস্ত ভাষ্যপুস্তকেই পন্রর্তব্যত্বাদিচ্ছাতঃ স্মরণজ্ঞানাসম্ভবাচ্চ” এইরূপ পাঠ আছে। কন্ত 
নুত্রোক্ত দ্বিঠীয় পক্ষের অনুপপত্তি বুঝাইতে ভাষ্যকার “ইচ্ছাতঃ স্মরণাৎ” এইরূপ বাক্য 
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এবং তৃতীয় পক্ষের অনুপপততি বুঝাইতে পজ্জানাসস্তবাচ্চ” এইরূপ বাক্যই বলিয়াছেম, ইছাই 
বুঝ! যায়। কোন ভ্তানই মনের গুণ নছে, মনে গ্রত্যক্ষার্দি জ্ঞানমাত্রেরই অসম্ভব, ইহাই 
“ক্তানাসস্ভবাৎ” এই বাক্য দ্বারা ভাষ্যকার বলিয়াছেন ৷ পরে ভাষ্যকারের প্ভতস্থঞ্চ ষনসো 
নান্ডি” ইত্যাদি ব্যাখ্যার দ্বারা এবং দ্বিতীয় পক্ষে “নু ময় টায়ং+**-*** স্মরতি” ইত্যাদি ব্যাধ্য। 
হ্বারাও “ইচ্ছাতঃ ম্মরণাঁৎ এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া বুঝা যায়। সুতরাং প্রচলিত পাঠ গৃহীত 
হয় নাই ॥ ৩১ ॥ 


ভাষ্য । এতচ্চ 


সুত্রে। ব্যাসক্তমনসঃ পাঁদবাথনেন মংযোগবিশেষেণ 
সমানৎ ॥৩২॥৩০৩॥ 


অনুবাদ । (উত্তর) ইহা কিন্তু ব্যাসক্তমনাঃ ব্যক্তির চরণ-ব্যথাজনক সংষোগ- 
বিশেষের সহিত সমান । 

ভাষ্য । যদা খন্বয়ং ব্যাসক্তমনাঃ ক্বচিদ্দেশে শর্করয়।১ কণ্টকেন বা 
পাঁদব্যথনমাগ্ধোতি, তদাত্মমনঃসংযোগবিশেষ এিতব্যই। দৃষ্টং হি ছুঃখং 
ছুঃখসংবেদনঞ্চেতি, তত্রায়ং সমানঃ প্রতিষেধঃ। যদৃচ্ছয়! তু ন বিশেষে! 
নাকম্মিকী ক্রিয়া নাকস্মিকঃ সংযোগ ইতি । 

কন্মাদুষ্টমুপভোগার্থং ক্রিয়াহেতুরিতি চেৎ? সমান । 
কর্ম্াদৃষ্টং পুরুষস্থং পুরুষোপভোগার্ঘং মনসি ক্রিয়াহেতুরেবং ছুঃখং ছুঃখ- 

ংবেদনঞ্চ সিধ্যতীত্যেবঞ্চেন্মন্যাসে ? সমানং, স্মৃতিহেতাবপি সংযোগ- 

বিশেষে! ভবিতুমর্হতি | তত্র যছুক্তং “আত্মপ্রেরণ-যদৃচ্ছা-জ্ঞতাভিশ্চ 
ন সংযোগবিশেষ” ইত্যয়মপ্রতিষেধ ইতি। পূর্ববস্ত প্রতিষেধে! 
নাম্তঃশরীরবৃত্িত্বান্মনস” ইতি । 

অনুবাদ। যে সময়ে ব্যাসক্তচিত্ত এই আত্ম! কোন স্থানে শর্করার দ্বারা অথব 
কণ্টকের দ্বারা চরণব্যথ প্রাপ্ত হন; তৎকালে আত্ম! ও মনের সংযোগবিশেষ 
স্বীকাধ্য । যেহেতু ( তৎকালে ) ছুঃখ এবং দুঃখের বোধ দৃষ্ট অর্থাৎ মানস প্রত্যঙ্ষ- 
সিদ্ধ। সেই আত্মমনঃসংযোগে এই প্রতিষেধ অর্থাৎ পুর্ববসূত্রোক্ত প্রতিষেধ তুল্য। 


১। “্ত্রী শর্করা শর্করিন” ইত্যাদি । অমরকোষ, ভূমিবর্গ। 
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'হৃচ্ছাপ্রযুক্ত কিন্তু বিশেষ হয় না । (কারণ ) ক্রিয়। আকম্মিক হয় না, সংযোগ 
'জীকম্মিক হয় না। 

২. পরেববপক্ষ ) উপভোগার্থ কর্মাদৃষ্ট ক্রিয়ার হেতু, ইহ! যদি বল? (উত্তর) 
'সমান। বিশদার্থ এই যে, পুরুষের ( আত্মার ) উপভোগার্থ ( উপভোগ-সম্পাদক ) 
পুরুষস্থ কর্ম্মীদূষ্ট অর্থাৎ কর্খজন্য অনৃষ্টবিশেষ, মনে ক্রিয়ার কারণ, (অর্থাৎ 
অনৃষ্টবিশেষই এ স্থলে মনে ক্রিয়া জন্মাইয়া চরণপ্রদেশে আত্মার সহিত 
মনের সংযোগবিশেষ জন্মায় )। এইরূপ হইলে (পুর্ববোস্ত ) ছুঃখ এবং 
ছুঃখের বোধ সিদ্ধ হয়, এইরূপ যদি স্বীকার কর? (উত্তর) তুল্য। (কারণ) 
স্মৃতির হেতু -( অদৃষটবিশেষ ) থাকতেও সংযোগবিশেষ হইতে পারে। তাহা 
হইলে ণ“আতু। কর্তৃক প্রেরণ, অথব! যদৃচ্ছা অথবা জঞানবস্তাপরযুক্ত সংযোগ. 
বিশেষ হয় ন” এই যাহা উক্ত হইয়াছে, ইহ। প্রতিষেধ নহে। “মনের অন্তঃশরীর- 
বৃত্তিত্ববশতঃ (শরীরের বাহিরে সংযোগবিশেষ ) হয় না” এই. পূর্ববই অর্থাৎ 
পূর্বোক্ত এ উত্তরই প্রতিষেধ। 


ট্লনী। মহধি এই. সুত্র দ্বারা পূর্বস্থত্রোক্ত অপরের প্রতিষেধের খণ্ডন করিয়াছেন। 
ভাষাকার মনা্ধর তাঁৎপর্্যবর্ণন করিয়াছেন যে, যে সময়ে কৌন ব্যক্তি স্থিরচিত্ত হইয়! কৌন দৃ 
দর্শন 'থবা শব শ্রবণার্দি করিতেছেন, তৎকালে কোন স্থানে তাহার চরণে শর্কর! €কঙ্কর) 
অথব1 কণ্টক বিদ্ধ হইলে তখন সেই চরণপ্রদেনে তাহার আত্মাতে তজ্জন্ত ছঃখ এবং ত ছুঃখের 
ঝৌধ দৃই জর্জ মানস প্রতাক্ষসিদ্ধ ॥ যাহ! প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাঁহার অপলাপ ঝরা ধায় না! স্বতরাং 
পুর্বোক্ত স্থলে সেই র্যক্তির মন অন্য বিষয়ে ব্যাসক্ত থাকিলেও তৎক্ষণাৎ তাহার চরণপ্রদেশে 
উপস্থিত হয়, ইহা! স্বীকার্ধ্য। কারণ, তখন সেই চরণপ্রদেশে আত্মার সহিত মনের সংযোগ না 
হইলে. সেই চরণপ্রদেশে ছুঃখ ও দুঃখের বোধ জন্মিতেই পারে না। কিন্তু পূর্বোক্ত স্থলে 
(ক্িণাৎ চরণ প্রদেশে আত্মার সহিত মনের যে সংযোগ, তাহাতেও পূর্বহুতোক্ত প্রক্ধারে তুল 
প্রািষেধ € খণ্ডন) হয় । অর্গাৎ এ আত্মমনঃসংযোগও তখন আত্মা কর্তৃক মনের প্রেরণবশতঃ 
হয় না, যদৃচ্ছাবশতঃ অর্থাৎ অকস্মাৎ হয় না, এবং মনের জানধতাপ্রযুক্ত হয় না, ইহা' বল যায়। 
কিছু পূর্রোক্ত স্থঝে চরণপ্রদেশে আত্মার সহিত মনের সংযোগ কোন্রূপে উপপন্ন হইলে শরীরের 
বুষ্সির$ আত্মার সহিত মনের সংযোগ উপপন্ন হুইতে পারে। এ উত্তয় স্থলে বিশেষ কিছুই 
নাই। যদি বল, পূর্বোক্ত স্থলে চরণপ্রদেশে আত্মার সহিত মনের সংযোগ প্রমাণসিদধ, উহা 
উতয় পক্ষেরই শ্বীকৃত, সুতরাং এ সংযোগ যদৃচ্ছাবশতঃ অর্থাৎ অকস্মাৎ জন্মে, ইহাই স্বীকার 
করিতে হইবে।' কিন্তু শরীরের বাহিরে আত্মার সহিত মনঃসংযোগ কোন প্রমাপসিদ্ধ হয় নাই, 
স্থৃতরাং অকন্মাৎ তাহার উৎপত্তি হয়, এইরূপ কল্পনায় কোন প্রমাণ নাই। এই জন্ত ভাষ্যকার 


৩৩ হু এ বাওস্যায়ন ভাষ্য ২৫১ 


শেষে বলিয়াছেন যে, যদৃচ্ছা প্রযুক্ত এ দংঘোগের বিশেষ হয় না। অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থকো যদৃচ্ছ- 
বশতঃ অর্থাৎ অকন্মাৎ চরণপ্রদেশে আত্মার সহিত মনের সংষেগ জন্মে, এই কথ। বলিয়! এ 
সংযোগেয় বিশেষ প্রদর্শন করা যায় নাঁ। কারণ, ক্রি ও সংযোগ আকম্মিক হটুতে পারে ন!। 
অকন্মাৎ অর্থাৎ বিন! কারণেই মনে ক্রিদ্বা জন্মে, অথবা! সংযোগ জন্মে, ইহা বলা যায় না | কারণ 
ব্যতীত কোন কার্ধ)ই হইতে পারে না। যদি বল, পূর্বোক্ত স্থলে যে দুরদৃষ্টবিশেষ চরণ প্রদেশে 
আ্মাতে ছুঃখ এবং এ ছঃখবোধের জনক, তাহাই এ স্থলে মনে ক্রিয়া জন্মইয়া থাকে, সতরাং 
এ ক্রিয়াজন্ত চরণপ্রদেশে তৎক্ষণাৎ আত্মার সহিত মনের সংযোগ জন্মে, উহ্া,আকম্মিক বা 
নি্কারণ নহে। ভাষাকার শেষে এই সমাধানেরও উল্লেখ করিয়া তছুণ্তরে বলিয়াছেন যে, ইহ! 
সমান। কারণ, স্বতির জনক অদুষ্টবিশেষপ্রযুক্তও শরীরের বাছিরে আত্মার সহিত মনের 
সংযোগবিশেষ জন্মিতে পারে। অর্থাৎ অদৃঃবিশেষজন্তই পূর্বোক্ত স্থলে চরণপ্রদেশে আত্মার 
সহিত মনের সংযোগ জন্মে, ইহা! বূলিলে ধিনি স্ততিব যৌগপাদ্য বারণের জন্ত শরীরের বাঁছিঝে 
আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সহিত ক্রমিক মনঃদংযোগ স্বীকার করেন, তিনিও এ মনঃনংযোগকে 
অদৃষ্টবিশেষজন্ত বঙিতে পারেন। তীহার এরূপ বণিবার বাধক কিছুই নাই। সুতরাং পূর্বোক্ত 
“আত্মপ্রেরণ” ইত্যাদি সথত্রোক্ত যু'ক্তর দ্বারা তাহাকে, নিরন্ত কর! যায় না । এ সথঝোক্ত প্রতিষেধ 
পূর্বোক্ত মতের প্রতিষেধ হয় না। উহার পর্বকৰি [ত, “নান্তঃশরীরবৃত্ত্বান্মনলঃ” এই . হুঝোকত 
প্রতিষেধই প্রর্কৃত প্রতিষেধ। এ সুত্রোক্ত যুক্তির দ্বারাই শরীরের বাহিরে মনের সংযোগবিশেষ 
প্রতিষিদ্ধ হয়! ৩২1 | 


তাষ । কঃ" *খন্থিদানীং কারণ-ফৌগপপ্যসমভাবে 'যুগপদশ্মরণস্থ 
হেতুরিতি। 


অনুবাদ । (প্রশ্ন) কারণের যৌগপদ্য থাকিলে এখন যুগপৎ অস্মরণের অর্থাৎ 
একই সময়ে নানা স্থৃতি না হওয়ার হেতু কি? 


সুত্র । প্রণিধাঁনলিঙ্গীদিজ্ঞানানামযুগপদূভীবাদৃ- 
যুগপদস্মরণৎ ॥৩৩।॥৩০৪॥ | 
অনুবাদ । (উত্তর) প্রণিধান ও লিঙ্গাদি-ভ্ঞানের যৌগপনদ্য না হওয়ায় যুগপৎ 
স্মরণ হয় না। | ৃ ূ 
ভাষ্য । যথা খন্বাত্বমনসোঃ সন্গিকর্ধঃ সংস্কারশ্চ . স্মৃতিহেতুরেবং 
প্রণিধানলিঙ্গা [দিজ্ঞানানি, তানি চ ন যুগপদৃভবস্তি,- তৃৎকৃতা৷ স্বৃতীনাং 
যুগপদনুৎপত্তিরিতি | 
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অনুবাদ। যেমন আডু। ও মনের সন্নিকর্ষ এবং সংস্কার স্মৃতির কারণ, এইরূপ 
প্রণিধান এবং লিঙ্গাদিভ্ঞান গতির কারণ, সেই প্রণিধানাদি কারণ যুগপৎ হয় না, 
তত্প্রযুক্ত অর্থাৎ সেই প্রণিধানাদি কারণের অযৌগপন্য প্রযুক্ত স্মৃতিসমূহের যুগপৎ 
অন্ুুৎপত্তি হয়। 


টিগ্ননী। নানা স্মৃতির কারণ নান! সংস্কার এবং আত্মমনঃসংযোগ, যুগপৎ আঁত্মাতে থাকায় 
ধুগপৎ্ নানা স্বতি উৎপর হউক? স্থবতির কারণের যৌগপদ্য থাকিলেও স্থ্বতির যৌগপদ্য কেন 
কইবে ন| ? কারণ সত্বেও যুগপৎ নান! শ্বৃতি না হওয়ার হেতু কি? এই পূর্বপক্ষে মহধি প্রথমে 
অপরের সমাধানের উল্লেখপুর্ব্বক তাহার খণ্ডন করিয়া, এখন এই সৃত্রের দ্বার! প্রকৃত সমাধান 
বলিয়াছেন। মহর্ষির কথা এই যে, স্থৃতির কারণদমূহের যৌগপদ্য সম্ভব না হওয়ায় স্মৃতির 
ধৌগপদা সম্ভব হয় না। কারণ, সংস্কার ও আব্মমনঃসংযোগের স্তাষ় প্রপিধান এবং লিঙ্গাদি- 
জ্ঞান গ্রতৃতিও স্থতির কারণ । সেই প্রণিধানার্দি কারণ যুগপৎ উপস্থিত হইতে ন! পারায় 
স্বৃতিয় কারণনমূহের যৌগপদ্য হইতেই পারে না, সুতরাং যুগপৎ নানা স্মৃতির উৎপত্তি হইতে 
পারে না। এই প্রণিধানাদির বিবরণ পরবর্তী ৪১শ সৃত্রে পাওয়! যাইবে । বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 
এই হ্ুত্রস্থ “আদি” শব্জের *জ্ঞান” শবের পরে যোগ করিয়া “লিঙজ্ঞানাদি” এইরূপ ব্যাথা 
করিয়াছেন এবং লিঙ্গজ্ঞানকে উদ্বোধক বলিয়! ব্যাখ্যা করিষ্াছেন। কিন্ত মহধির পরবর্তী 
৪১শ হতে লিলভ্তানের হ্যায় লক্ষণ ও সাদৃশ্তাদির ভ্ঞানও স্মৃতির কারপরূপে কথিত হওয়ায় 
এই শৃত্রে “আদি” শব্ষের দ্বারা এ লক্ষপাদিই মহুধির বিবক্ষিত বুঝা যায়। এবং যে সকল 
উদ্বোধক জ্ঞানের বিষয় না হুইরাও স্থবতির হেতু হয়, সেইগুলিই এই স্থত্রে ববচনের দ্বারা 
মহুধির বিবক্ষিত বুঝা যায়। “ন্যায়ম্প্রবিবরণ”কার রাধামোহন গোশ্বামিভট্রীগর্ধ্যও শেষে ইহাই 
বলিয়াছেন । 


ভাষ্য । প্রাতিভবত্ব, প্রণিধানাদ্যনপেক্ষে স্মার্তে যৌগ- 
পর্র্যপ্রসপঙ্গ3 ৷ যৎ খন্ধিদং প্রাতিভমিব জ্ঞানং প্রণিধানাদ্যনপেক্ষং স্মার্ত- 
মুৎ্পদ্যতে, কদাচিত্তস্য যুগপছুৎপত্তিপ্রসঙ্গো হেত্বভাবাৎ। জসতঃ 
স্.তিহেতোরসংবেদনাৎ প্রাতিভেন সমানাভিমানঃ | বহবর্থ- 
বিষয়ে বৈ চিন্তাপ্রবন্ধে কশ্চিদেবার্থঃ কপ্যচিত স্মৃতিহেতুঃ তস্যানু- 
চিস্তনাৎ তস্য স্বৃতির্ভবতি, ন চাঁয়ং ম্মর্ত! সর্ব্ং স্মৃতিহেতুং সংবেদয়তে 
এবং মে স্মৃতিরণপন্নেতি,-অসংবেদনাৎ প্রাতিভমিব জ্ঞানমিদং 
স্মার্তমিত্যভিমন্ততে, ন ত্বস্তি প্রণিধানাদ্যনপেক্ষং স্মার্তমিতি | 


৩৩ | বাঁৎস্যায়ন ভাঁষ্য ২৫৩ 


অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) কিন্তু প্রাতিত জ্ঞানের ন্যায়» প্রণিধানাদি-নিরপেক্ষ 
স্থৃতিতে যৌগপদ্যের আপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, প্রাতিভ জ্ঞানের ন্যায় 
প্রণিধানাদিনিরপেক্ষ এই যে ন্বৃতি উৎপন্ন হয়, কদাচিৎ তাহার যুগপৎ উৎপত্তির 
আপত্তি হয়; কারণ, হেতু নাই, অর্থাৎ সেখানে এ স্বৃতির বিশেষ কোন কারণ নাই। 
(উত্তর ) বিদ্যমান স্থৃতি-হেতুর জ্ঞান না হওয়ায় প্রাতিভ জ্ঞানের সমান বলিয়! 
অভিমান (ভ্রম) হয়। বিশদার্থ এই যে, বু পদার্থবিষয়ক চিন্তার প্রবন্ধ ( স্মৃতি- 
গুবাহ ) হইলে কোন পদার্থই কোন পদার্থের স্বৃতির প্রযোজক হয়, তাহার অর্থাৎ 
সেই চিন্নভূত অসাধারণ পদার্ঘটর অনুচিন্তন (স্মরণ )-জন্য তাহার অর্থাৎ সেই 
চিন্তবিশিষ্ট পদার্থের স্মৃতি জন্মে। কিন্তু এই স্মর্তা “এইরূপ অর্থাৎ এই সমস্ত 
কারণজন্য আমার স্বৃতি উৎপন্ন হইয়াছে” এই প্রকারে সমস্ত স্মৃতির কারণ বুঝে না, 
ংবেদন ন! হওয়ায় অর্থাৎ এ স্মৃতির কারণ থাকিলেও তাহার জ্ঞান না হওয়ায় “এই 
স্মৃতি প্রাতিভ জ্ঞানের ন্যায়” এইরূপ অভিমান করে। কিন্তু প্রণিধানাদি-নিরপেক্ষ 
স্মৃতি নাই। 
টিপ্পনী। ভাষ্যকার মহযিহ্ত্রোক্ত সমাধানের ব্যাখ্যা করিয়া, এ সমাধানের সমর্থনের জন্ত 'এখানে 
নিজে পূর্বপক্ষের অবতারণ। করিয়াছেন। পূর্ববপক্ষের তাঁৎপর্্য এই যে, যে সকল স্মৃতি প্রণিধানাদি 
কারণকে অপেক্ষা করে, তাহাদিগের যৌগপদেের আপতি মহধি এই স্ত্রত্বারা নিরস্ত 
করিলেও যে সকল স্থতি যোগীদিগের প্প্রাতিভ” নামক জ্ঞানের স্তায় প্রণিধালাদি কারপকে 
অপেক্ষা ন! করিয়া সহসা উৎপন্ন হয়, সেই দকল স্থবির কদাচিৎ যুগপৎ উৎপত্তির আপত্তি 
হইতে পারে । কারণ, এ্রঁস্থলে যুগপৎ বর্তমান নান! সংস্কার ও আত্মমনঃসংযোগান্ি ব্যতীত 
স্বতির আর কোন বিশেষ হেতু ( প্রণিধানাদি ) নাই। সুতরাং এরূপ নানা স্ততির যুগপৎ 
উৎপত্তির আপত্তি অনিবার্ধ্য। ভাষ্যকার “হেত্বভাবাৎ” এই কথার দ্বারা পূর্বোক্তরূপ 


১। যোগীদিগের লৌকিক কোন কাঁরণকে অপেক্ষা না করিয়। কেবল মনের দ্বার! গ্রতি শীঘ্ব এক প্রকার যথার্থ 
জ্ঞান জন্মে, উহার নাম “প্রাতিভ” । বেগশভ্ত্রে উহ “তারক” নামেও কথিত হইয়।ছে। এ “প্রাতিভ” জ্ঞানের উৎপত্তি 
হইলেই মোগী সব্ধজ্ঞত1] লাভ করেন। প্রশত্তপ।দ “প্রাতিভ” জনকে “আর” জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করিয়।ছেন, এবং 
উহা! কদ।চিৎ লৌকিক বাক্তিদিগেরও জন্মে, ইহাও বলিয়ছেন। “ন্যায়কন্দলী”তে শ্রীধর ভট্ট প্রশস্তপার্দের কথিত 
“প্রাতিভ” জ্ঞানকে “প্রতিভা” বলিয়া, এ “প্রতিভা”রূপ জ্ঞানই ,“প্রাতিভ” নামে কথিত হইয়াছে, ইহা বলিয়াছেন । 
( “ন্য।য়কন্দলী,১ কাশীমংস্করণ, ২৫৮ পৃষ্ঠ।, এবং এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ১৮৫ পৃষ্টা ভরষ্টবা )। কিন্তু যোগভাষ্যর 
টাকা ও যোগব্তিকা দি গ্রস্থের দ্বারা যোগীদের “প্রতিভা” 'অর্থাৎ উহজন্য জ্ঞানবিশেষই “প্রাতিভ” ইহা! বুঝা যায়। 
““প্রাতিভা্বা সর্ববং১|_-যোগস্থত্র। বিভৃতিপাদ | ৩৩। “প্রাতিভং ন।ম তারকং” ইত্যার্দি। ব্যাসভাষ্য। “প্রতিভা 
উহঃ, তদ্তবং প্রাতিভংঃ) | টীকা | “প্রাতিভং স্বপ্রতিভো'খং অনৌপদেশিকং জ্ঞানং) ইত্যাদ্দি। যোগবান্তিক। “প্রতিভয়া 
উহ্মাত্রেণ জ।তং প্রাতিভং জ্ঞনং ভবতি” ।--মণিপ্রভা।। 


৫.৪ ন্ায়দর্শন | ৩অ৪, ২আ* 


স্বতির পূর্বোক্ত প্রণিধানাদি বিশেষ কারণ নাই, ইহাই বলিয়াছেন বুঝা যাঁয়। ভাষাকার এই 
পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যা ( স্বপদবর্ণন) করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত স্থলেও স্ম্তির 
হেতু অর্থাৎ প্র্ণধানাদি কোন বিশেষ কারণ আছে, কিন্ত তাহার জ্ঞান ন1 হওয়ায় ওঁ ম্তিকে 
*প্রাতিভ” জ্ঞানের তুলা অর্থাৎ প্রণিধানাদিনিরপেক্ষ বলিয়া ভ্রম হয়। তাষাকার এই উত্তরের 
ব্যাখ্যা (স্বপদবর্ণন ) করিতে বলিয়াছেন যে, বহু পদার্থ বিষয়ে চিন্তার প্রবাহ অর্থাৎ ধারাবাহিক 
নানা শ্বতি জন্মিলে কোন একটা অসাধারণ পদার্থবিশেষ তদ্বিশিষ্ট কোন পদার্থের স্বতির 
প্রযোজক হ্য়। কারণ, সেই অসাধারণ পদার্থটির শ্বরণই সেখানে স্মর্তীর অভিমত বিষয়ের 
মরণ জন্মায়। সুত্তরাং যেখানে প্রণিধানা্দি বিশেষ কারণ ব্যতীত সহসা স্তি উতৎ্পর হয়, 
ইহা বলা হইতেছে, বস্ততঃ সেখানেও তাহ! হয় না। সেখানেও নানা বিষয়ের চিস্তা করিতে 
করিতে ন্মর্তী কোন অসাধারণ পদার্থের স্মরণ করিয়াই তজ্জন্ত কোন বিষয়ের স্মরণ করে। 
( পুর্বোন্ত ৩০শ শৃত্রতাষ্য দ্রষ্টব্য)। সেই অপাধারণ পদার্থটির ন্মরণই সেখানে খ্রব্বপ 
স্বৃতির বিশেষ কারণ। উহার যৌগপদ্য সম্ভব ন! হওয়ার ধরপ স্তবৃতিরও যৌগপন্য হুইতে 
পারেনা । মহধষি “প্রণিধানলিঙ্গা দিজ্ঞানানাং”” এই কথার দ্বারা পুর্বোক্তরূপ অসাধারপ 
পদার্গবিশেষের স্মরণকেও স্থৃতিবিশেষের বিশেষ কারণরপে গ্রহণ করিয়াছেন। মুল কথা, 
প্রণিধানাদি বিশেষ কারপ-নিরপেক্ষ কোন স্মৃতি নাই) কিন্তু ন্মর্তা পৃর্বোক্তরূপ স্মৃতি স্থলে 
রস্থতির সমস্ত কারণ লক্ষ্য করিতে পারে না। অর্থাৎ “এই সমস্ত কাঁরণ-জন্ত আমার এই 
স্বৃতি উৎপন্ন হইয়াছে” এইরূপে এ স্মৃতির সমস্ত কারণ বুঝিতে পারে না, এই জন্তাই তাঁহার এ 
স্বৃতিকে পপ্রাতিভ” নামক জ্ঞানের তুল্য বলিয়া ভ্রম করে। বস্ততঃ তাহার এ স্ম্ৃতিও «গ্রাতিত” 
নামক জ্ঞানের তুল্য নহে। প্প্রাতিত” জ্ঞানের স্থায় প্রণিধানাদিনিরপেক্ষ কোন স্বৃতি 
নাই। ভাষ্যে “স্মৃতি” শব্দের উত্তর স্বাথে তদ্ধিত প্রত্যযনিপ্ন্ন 'ম্মার্ত” শবের দ্বারা স্থৃতিই 
বুঝা যায়) "ন্তায়ঙথত্রোদ্ধার গ্রন্থে “গ্রাতিভবন্জ.**'*' যৌগপদ্যপ্রদঙগ:” এই সনর্ভ স্ত্রূপেই 
গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু "তাৎপর্ধ্যটাক।” ও ন্ঠায়ঙ্চীনিবন্ধে” এ সনর্ভ হুত্ররূপে গৃহীত 
হয় নাই। বৃত্তিকীর বিশ্বনাথও ইহার ব্যাধ্া। করেন নাই। বাপ্তিককারও এ সদর্ভকে গ্ৃত্র 
বিয়া প্রকাশ করেন নাই। 


ভাষ্য । প্রাতিভে কথমিতি চে? পুরুষকন্মীবিশেষা- 
ছুপভোগবন্নিয়মঃ । প্রাতিভমিদ!নীং জ্ঞানং যুগপৎ কম্মান্নোৎপদ্যতে ? 
যথোঁপভোগার্থং কর্ম যুগপছুপভোগং ন করোতি, এবং পুরুষকর্্মবিশেষঃ 
প্রাতিভহেতুর্ন যুগপদনেকং প্রাতিভং জ্ঞানমুৎপাঁদয়তি। 
 হেত্ৃভীবাদযুক্তমিতি চেৎ? ন” করণস্য প্রত্যয়পর্ধ্যায়ে 
জামর্থ্যাৎ। উপভোগবনিয়ম ইত্যন্তি দৃষ্টান্তো হেতুর্নস্তীতি 


৩৩ সৎ ) বাৎস্যায়ন ভাষ্য ২৫৫ 


চেন্বন্যসে ? ন, করণস্ত প্রত্যয়পর্ধ্যায়ে সামর্থ্যাৎ | নৈকল্রিন্‌ জেয়ে 
যুগপদনেকং জ্ঞানযুপদ্যতে ন চানেকত্মিন। তদিদং দৃষ্টেন প্রত্যয়- 
পর্য্যায়েণানুমেয়ং করণন্ত* সামর্থ্যমিথন্ততমিতি ন জ্ঞাতুর্ববিকরণধর্্মণো 
দেহনানাত্বে প্রত্যয়যৌগপদ্যাদিতি | 


অনুবাদ। (প্রশ্ন) *্প্রাতিভ” জ্ঞানে (অযৌগপদ্য ) কেন, ইহা ষদি বল? 
(উত্তর ) পুরুষের অনৃষ্টবিশেষবশতঃ উপভোগের ন্যায় নিয়ম আছে। বিশদার্থ 
এই যে) (প্রশ্ন) ইদানীং অর্থাৎ প্প্রাতিভ” জ্ঞান প্রণিধানাদি কারণ অপেক্ষ। 
করে না, ইহা স্বীকৃত হইলে প্রাতিভ জ্ঞান যুগপৎ কেন উৎপন্ন হয় না? (উত্তর) 
যেমন উপভোগের জনক অনূষ্ট। যুগপৎ (অনেক ) উপভোগ জন্মায় না, এইরূপ 
€প্রীতিভ" ভরানের কারণ পুরুষের অদৃষ্টবিশেষ, যুগপ্ অনেক প্প্রাভিত” জ্ঞান 
জন্মায় না। 

( পুর্ববপক্ষ ) হেতুর অভাববশতঃ অযুক্ত, ইহা ষদি বল? (উত্তর) ন।, 
যেহেতু করণের ( জ্ভীনের সাধনের ) প্রত্যয়ের পর্যায়ে অর্থাৎ জ্ঞানের ক্রমে সামর্থ্য 
আগে [ অর্থাৎ জ্বীনের করণ ক্রমিক জ্ঞান জদ্মাইতেই সমর্থ, যুগপৎ নান 
জ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ নহে। ] বিশদার্থ এই যে, (পুর্ববপক্ষ ) উপভোগের ন্যায় 
নিয়ম, ইহ! দৃষ্টান্ত আছে, হেতু নাই, ইহা যদি মনে কর? (উত্তর) না 
যেহেতু করণের জ্ঞানের ক্রমে অর্থাৎ ক্রমিক জ্ঞান জননেই সামর্থ্য আছে। 
একটি জ্েেয় বিষয়ে যুগপৎ অনেক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, অনেক জ্ঞ্েয় বিষয়েও 
যুগপৎ অনেক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। করণের অর্থাৎ জ্ঞানের করণ ইক্ত্রিয়াদির 
সেই এই ইখস্ভৃত ( পুর্বেবান্ত প্রকার) সামর্থ্য দৃষ্ট অর্থাৎ অনুতবসিদ্ধ জ্ঞান- 
ক্রমের দ্বার অনুমেয়, জ্ঞাতার অর্থাৎ জ্ঞানেব কর্তা আত্মার ( পুর্ব্বোক্ত প্রকার 
সাম্য ) নহে, যেহেতু “বিকরণধর্ম্মার” অর্থাত বিবিধ করণবিশিষ্ট (কোয়ব্যুহকারী ) 
যোগীর দেহের নানাত্ব প্রযুক্ত জ্ঞানের যৌগপদ) হয়। 


টিপননী। প্রশ্ন হঃতে পারে যে, স্মতিমাত্রই প্রণিধানাদি কারণবিশেষকে অপেক্ষা করায় 
কোন স্মতিরউ যৌগপদ্য সম্তৃব ন| হইলেও পূর্বোক্ত “প্রাতিভ” জ্ঞানের যৌগপদ্য কেন হয় ন। ? 


55557557557 
১। প্রচলিত সমস্ত পুস্তকে “করণস।মর্থ» এইরূপ পাঠ থাকলেও এখানে 'করণস্ত সামর্থাং এইবূগ 

পাঠই প্রকৃত বলিয়৷ বুঝিয়াছি। তাহা হইলে ভাষাকারের শেষোক্ত 'ন জ্ঞাতু? এই বাকোর পরে পূর্বোক্ত 
াং এই ঝক্যের অমুষঙ্গ করিয়। বাথা। করা যাইডে পারে। অধাছারের অপেক্ষায় অনুষঙ্গই শরেষ্ঠ। 


২৫৬ ন্যায়দর্শন | ৩অ*, ২ম 


"প্রাতিভ* জ্ঞানে গ্রুণিধানার্দি কারণবিশেষের অপেক্ষ। ন! থাকায় যুগপৎ অনেক পপ্রাতিভ্” 
স্তান কেন জন্মে না? ভাঁষাকার নিজেই এই প্ররগ্রের উল্লেখপূর্ব্বক তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, পুরুষের 
অদৃষ্টবিশেষবশতঃ উপভোগের ন্যায় নিয়ম আছে। ভাষ্যকার এই উত্তরের ব্যাথ্য। ( শ্বপদ- 
বর্ণ) করিয়াছেন যে, যেমন জীবের নানা সুখ দুঃখ ভোগের জনক অৃষ্ট যুগপৎ বর্তমান 
থাঁকিলেও উহ! যুগপৎ নান! সুখ দুঃখের উপভোগ জন্মায় না, তক্দপ প্প্রাতিভ” জ্ঞানের কারগ, 
যে অদৃষ্টবিশেষ, তাহাও যুগপৎ নানা প্প্রাতিভ” ভ্তান জন্মায় না। অর্থাৎ সুখ ছুঃখের 
উপত্তোগের স্তায় "গ্রাতিভ” জ্ঞান প্রভৃতিও ক্রমশঃ জন্মে, যুগপৎ জন্মে না, এইরূপ নিয়ম স্বীকৃত 
হইয়াছে । ভাষাকার পূর্বোক্তরূপ নিয়ম সমর্গনের জন্য পরে পুর্ববপক্ষ বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত 
নিয়মের সাধক হেতু ন! থাকায় কেবল দৃষ্টান্তের দ্বার! উহা! দিদ্ধ হইতে পারে না। হেতু ব্যভীত 
কোন সাধ্য-সিদ্ধি হয় না। “উপভোগের স্তায় নিয়ম” এইরূপে দৃষ্টান্তমান্রই বলা হইয়াছে, 
হেতু বলা হয় নাই। এতছৃতরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, জ্ঞানের যাহা! করণ, তাহ! ক্রমশঃই 
ভ্তানরূপ কার্ধ্য জন্মাইতে সমর্থ হয়, যুগপৎ নান! জন জন্মাইতে সমর্থ হয় না । একটি ভয় 
বিষয়ে যুগপৎ নান! জ্ঞানের উৎপাদন বার্থ। অনেকজেয়-বিষয়ক নান জ্ঞান জন্মাইতে জ্ঞানের 
করণের সামর্থ্যই নাই) জ্ঞানের করণের ক্রমিক জ্ঞান জননেই ষে সাম্য আছে, ইহার প্রমাণ 
কি? এইজন্ত ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রত্যয়ের পর্য্যায় অর্থাৎ জ্ঞানের ক্রম দৃষ্ট অর্থাৎ জ্ঞান 
ষে যুগপৎ উৎপন্ন হয় না, ক্রমশই উৎপন্ন হয়, ইহা! অন্থুতবসিদ্ধ । সুতরাং এ অন্ুভবসিদ্ধ 
জ্ঞানের ক্রমের দ্বারাই জ্ঞানের করণের পৃর্বোক্তবূপ সামর্থ্য অনুমানসিদ্ধ হয়। কিস্ত জানের 
কর্তা জ্ঞাতারই পূর্বোক্তরূপ সামর্থ্য বল! যায় না । কারণ, যোগী কায়ব্যহ নির্মাণ করিয়া 
ভিন্ন ভিন্ন শরীরের সাহায্যে যুগপৎ নানা স্থখ ছূঃখ ভোগ করেন, ইহা শান্্রসিত্ষ আছে। 
( পূর্বোক্ত ১৯শ ুত্রভাধ্যাদি দ্রষ্টব্য)। সেই স্থলে জ্ঞাত এক হইলেও জ্ঞানের করণের 
( দেহাদির ) ভেদ প্রযুক্ত তাহার যুগপৎ নান জ্ঞান জন্মে। সুতরাং আমান্ততঃ জ্ঞানের 
যৌগপদ্যই নাই, কোন স্থলেই কাহারই যুগপৎ নানা জ্ঞান জন্মে না, এইরূপ নিয়ম 
বল! যায় না। সুতরাং জ্ঞাতারই ক্রমিক জ্ঞান জননে সামর্থা কল্পনা কর! যায় না। 
কিন্ত জ্ঞানের কোন একটি করণের দ্বারা যুগপৎ নানা জ্ঞান জন্মে না, ক্রমশঃই নান! জ্ঞান 
জন্মে, ইহা! অনুভবসিদ্ধ হওয়ায় এ করণেরই পূর্বোক্তরূপ সামর্থ্য সিদ্ধ হয়। তাহ! হুইলে 
স্থখ দুঃখের উপভোগের স্তায় যে নিয়ম অর্থাৎ পগ্রাতিভ” জ্ঞানেরও অযৌগপদ্য নিয়ম বল! 
হইয়াছে, তাহাতে হেতুর অভাব নাই। যোগীর একটি মনের ছার! যে প্প্রাতিভ” জ্ঞান জন্মে, 
তাহারও অযৌগপদ্য উ করণজন্তত্ব হেতুর দ্বারাই সিদ্ধ হয়। কায়বু।হ স্থলে করণের ভেদ প্রযুক্ত 
যোঁণীর যুগপৎ নানা জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও অন্ত সময়ে তাঁহারও নান! “প্রাতিভ” জ্ঞান যুগপৎ উৎপনন 
হইতে পারে না। কিন্তু সর্ব্ববিষয়ক একটি সমুহালম্বন জ্ঞান উৎপন হুইয়৷ থাকে । সর্ববিষয়ক" 
একটি সমৃহালম্বন জ্ঞানই যোগীর সর্বজ্ঞতা। এইরূপ কোন স্থলে নানা পদধার্থবিষয়ক স্মৃতির 
কারণসমূহ উপস্থিত হইলে সেখানে মেই সমস্ত পদার্থব্ষয়ক “সমুালম্বন” একটি স্ত্বতিই জন্মে। 


৩৩ হ্যা ] বাত্স্যায়ন ভাষ্য ২৫৭ 
স্বৃতির করণ মনের ক্রমিক স্মৃতি জননেই সামর্থ্য থাকায় যুগপৎ নানা স্মৃতি জন্মিতে পারে না। 
ভাষ্যকার এখানে “প্রাতিভ” জ্ঞানের অযৌগপদা সমর্থন করিয়া ম্বৃতির অযৌগপদ্য সমর্থনে 
পূর্বোজ্জরূপ প্রধান যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন । এবং এ প্রধান যুক্তি প্রকাশ করিবার উদ্দেস্তেই 
“প্রাতিভ” জ্ঞানের অযৌগপদ্য কেন ? এই প্রশ্নের অবতারণ1 করিয়াছেন । প্রশস্তপাদ প্রভৃতি 
কেহ কেহ প্প্রাতিভ” জ্ঞানকে “নার্য” বলিয়া একটি পৃথক্‌ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন ॥ কিন্তু 
শা়মঞ্জরীকার জয়স্ত ভট্ট এ মত খণ্ডনপুর্ব্বক উহ্থাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন । 
অস্তরিক্তিয় মনের দ্বারাই এ জ্ঞানের উৎপন্তি হওয়ায় উহা! প্রত্যক্ষই হইবে, উহ প্রমাণাস্তর 
নহে । স্থায়াচার্ধয মহুষি গোতম ও বাত্গ্তায়ন প্রভৃঠির৪ ইহাই সিদ্ধান্ত । “গ্লোকবার্তিকে” 
ভট্ট কুমারিল পপ্রাতিভ” জ্ঞানের অস্তিত্বই খণ্ডন করিয়াছেন। তাহার মতে সর্বজত! কাহারই 
হইতে পারে না, সর্বজ্ঞ কেহই নাই । জয়ন্ত ভু এই মতেরও খণ্ডন করিয়। স্তায়মতের সমর্থন 
করিয়াছেন। (ন্তায়ম্জনী, কাশী সংস্করণ, ১০৭ পৃষ্ঠা ডরষ্টব্য )। 


ভাষ্য । অয়ঞ্চ দ্বিতীয়ঃ প্রতিষেধঃ অবস্থিতশরীরন্য চানেক- 
জ্ঞানসমবায়াদেকপ্রদেশে যুগপদনেকার্থম্মরণৎ জ্যাৎ। 
কচিদ্দেশেইবস্থিতশরীরস্ জ্ঞাতুরিক্ডিয়ার্থপ্রবন্ধেন জ্ঞানমনেকমে কত্মিন্নাতঝ- 
প্রদেশে সমবৈতি । তেন যদ মনঃ সংযুজ্যতে তদ। জ্ঞাঁতপুর্ববস্তানেকস্থয 
যুগপৎ স্মরণং প্রদজ্যেত? প্রদেশসংযোগপর্ষ্যায়াভাবাদিতি। আত্ম- 
প্রদেশানামদ্দ্রব্যান্তরত্বাদেকার্থনমবায়স্তাবিশেষে মতি স্মৃতিযৌগপদ্যস্থয 
প্রতিষেধানুপপত্ভিঃ | শব্দসন্তামে তৃৎ শোত্রাধিষ্ঠানপ্রত্যাসত্ত্া! শব্দশ্রবণবৎ 
-স্কারপ্রত্যাসত্তয। মনসঃ স্মৃত্যুৎপত্তের্ন যুগপছুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ ৷ পুর্ব্ব এব তু 
প্রতিষেধো নানেকজ্ঞানসমবাঁয়াদেকপ্রদেশে যুগপৎতস্মৃতিপ্রনঙ্গ ইতি । 

অনুবাদ। পরম্তু ইহ! দ্বিতীয় প্রতিষেধ [ অর্থাৎ স্মৃতির যৌগপদ্য নিরাসের 
জন্য কেহ যে, আত্মার সংক্কারবিশিষ্ট প্রদেশভেদ বলিয়াছেন, উহার দ্বিতায় 
প্রতিষেধও বলিতেছি ] «অবস্থিতশরীর” অর্থাৎ যে আত্মার কোন প্রদেশবিশেষে 
তাহার শরীর অবস্থিত আছে; সেই আত্মারই একই প্রদেশে অনেক জ্ঞানের সমবায় 
সম্ন্বপ্রযুক্ত যুগপৎ অনেক পদার্থের স্মরণ হউক? বিশদার্থ এই যে, (আত্মার ) 
কোন প্রদেশবিশেষে পঅবস্থিতশরীর” আত্মার, ইন্দ্রিয় ও অর্থের (ইন্ত্িয়গ্রাহা 
গন্ধাদি বিষয়ের ) প্রবন্ধ ( পুনঃ পুনঃ সম্বন্ধ) বশতঃ এক আত্মপ্রদেশেই অনেক 


১। “অয়ঞ্চ দ্বিতীয়; প্রতিষেধ) জ্ঞানসংস্কৃতীত্ব গ্রদেশভেদস্যাযুগপজ জ্ঞানোপপাদকস্ত ।__-তাৎপর্যাটাকা। 


২। “শব্দসন্তানে।ত্বি”তি শঙ্কানিরাকরণভাবাং | “তু” শব্দঃ শঙ্কা, নিরাকরোতি ।--তাৎপর্যাটাকা। 
৩ত 
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জ্ঞান সমবেত হয়। যে সময়ে সেই আত্মপ্রদেশের সহিত মন সংযুক্ত হয়, সেই 
সময়ে পুর্ববানুভূত অনেক পদার্থের যুগপৎ স্মরণ প্রসক্ত হউক ? কারণ, প্রদেশ- 

ংযোগের অর্থাৎ তখন আত্মার সেই এক প্রদেশের সহিত মনঃসংযোৌগের পধ্যায় 
(ক্রম) নাই। [ অর্থাৎ আত্মার যে প্রদেশে নান! ইন্দ্রিয়জন্য নান! জ্ঞান জন্মিয়াছে, 
সেই প্রদেশেই এ সমস্ত জ্ঞানজন্য নান! সংস্কার উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই প্রদেশে 
শরীরও অবস্থিত থাকায় শরীরস্থ মনঃসংযোগও আছে; ম্থতরাং তখন আত্মার 
এ প্রদেশে পুর্ববানুভৃত সেই সমস্ত বিষয়েরই যুগপৎ স্মরণের সমস্ত কারণ থাকায় 
উহার আপত্তি হয়। ] 

( পুর্বধপক্ষ ) আত্তার প্রদেশসমূহের দ্রব্যান্তরত্ব না থাকায় অর্থাৎ আত্মার 
কোন প্রদেশই আত্য। হইতে ভিন্ন দ্রব্য নহে, এ জন্য একই অর্থে (আত্তাতে ) সমবায় 
সম্থন্ধের অর্থাৎ পূর্বেবোক্ত নানা জ্ঞানের সমবায় সম্বন্ধের বিশেষ না থাকায় স্মৃতির 
যৌগপদ্যের প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না। (উত্তর) কিন্তু শব্দসন্তান-স্থলে 
শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানে ( কর্ণবিবরে ) প্রত্যা সত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ শ্রাব্য শবের সহিত 
শবণেক্দ্িয়ের সমবায় সম্বন্ধ প্রযুক্ত যেমন শব্দ শ্রবণ হয়, তদ্রপ মনের “সংস্কার- 
প্রত্যাসত্তি»প্রযুক্ত অর্থাৎ মনে সংস্কারের স্হকাঁরী কারণের সন্থন্ধবিশেষ প্রযুক্ত 
স্বৃতির উৎপত্তি হওয়ায় যুগপৎ উৎপত্তির আপত্তি হয় না। এক প্রদেশে অনেক 
জ্ভীনের সমবায় সম্বন্ধ প্রযুক্ত যুগপৎ স্মৃতির আপত্তি হয় না, এই প্রতিষেধ কিন্তু 
পূর্ববই অর্থাৎ পূর্বেবাক্তই জানিবে। 

টিপনী1__ যুগপৎ নানা স্থৃতির কারণ থাবিলেও যুগপৎ নান। স্থতি কেন জন্মে না? এতদুত্তরে 
কেহ বলিয়াছিলেন যে, আম্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার জন্মে, সুতরাং সেই ভিন্ন 
ভিন্ন নানা গ্রদেশে যুগপৎ মনঃসংযোগ সম্ভব না হওয়ায় এ কারণের অভাবে যুগপৎ নানা স্থতি 
জন্মে না। মহধি পূর্বোক্ত ২৫শ শুত্রের দ্বারা এই সমাধানের উল্লেখ করিয়া, ২৬শ সুত্রের দ্বারা 
উহার থণ্ডন করিতে বন্িয়াছেন যে, মৃত্যুর পুর্ব্বে মন শরীরের বাহরে ষায় না। অর্গাৎ আত্মার 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সংস্বারের উৎপত্তি ্বীকার কহিলে শরীরের বাহিরেও আত্মার নান। প্রদেশে নান। 
সংস্কার জন্মে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে ॥ কিন্তু তাহ! হইলে শরীরের বাহিরে আত্মার এ সমস্ত 
প্রদেশের সহিত মনঃদংযোগ সম্ভব ন! হওয়ায় এ সমস্ত প্রদেশ সংকস্কারজন্ত স্বৃতির উৎপত্তি 
সম্ভবই হয় না। সুতরাং আত্মার ভিন্ন ভিন্ন শুদেশে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার জন্মে, এইরূপ কল্পন। 
করা যায় না। মহুষি ইহা সমর্থন করিতে পরে কতিপয় হৃত্রের দ্বারা মন যে, মৃত্যুর পুর্বে শরীরের 
বাঁছিরে যাঁয় না, ইহ বিচারপূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্ত পূর্বোক্ত সমাধানবাদী বলিতে 
পারেন যে, আমি শরীরের মধ্যেই আত্মার ভিন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকার 
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করি) আমার মতেও শরীরের বাহিরে আত্মার কোন প্রদেশে সংস্কার জন্মে না। এই জন্ 
ভাষাকার পূর্বে ষহ্রধির স্থত্রোক্ত প্রতিষেধের ব্যাখা। ও সমর্থন করিয়া, এখানে স্বতন্ত্রভাবে নিজে 
এঁ মতান্তরের দ্বিতীয় প্রতিষেধ বলিয়াছেন। ভাষ্/কারের গুঢ় তাৎপর্ধয মনে হয় যে, যদি শরীরের 
মধ্যেই আত্মার নানা প্রদেশে নানা সংস্কারের উৎপন্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহ। হইলে শরীরের 
মধ্যে আত্মার এক প্রদেশেও নান। সংস্কার স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ আত্মার ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশেই ভিন ভিন্ন সংস্কারের উৎপত্তি হইলে শরীরের মধ্যে আত্মার অদংখ্য সংস্কারের স্থান হইবে 
না। স্থতরাং শরীরের মধ্যে আত্মার এক প্রদেশেও বহু সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকার করিতেই 
হইবে। তাহা হইলে শরীরের মধ্যে আত্মার যেকোন এক প্রদেশে নান! জ্ঞানজন্য যে, নান 
সংস্কার জন্মিয়াছে, সেই প্রদেশেও আত্মার শরীর অবস্থিত থাকায় সেই প্রদেশে শরীরস্থ মনের 
সংযোগ জন্মিলে তখন সেখানে এঁ সমস্ত সংস্কারজন্য যুগপৎ নানী স্তৃতির আপত্তি হয়। অর্থাৎ 
ধিনি আআর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ কল্পনা! করিয়া, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকারপূর্ব্বক 
পূর্বোক্ত ম্থৃতিযৌগপদ্যের আপন্তি নিরাস করিতে জীবনক!লে মনের শরীরমধ্যবপ্িত্বই স্বীকার 
করিবেন, তাঁহার মতেও শরীরের মধ্যেই আত্মার যে কোন প্রদেশে যুগপৎ নানা স্মৃতির আপত্তির 
নিরাদ হইবে না| কারণ, আত্মার এ প্রদেশে একই সময়ে মনের যে সংযোগ জন্মিবে, ধী মনঃ- 
সংযোগের ক্রম নাই। অর্থাৎ আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অণু মনের সংযোগ হইলে সেই সমস্ত 
সংযোগই ক্রমশঃ কালবিলন্বে জন্মে, একই প্রদেশে যে মন:সংযোগ, তাহার কালবিলম্ব ন! থাকায় 
সেখানে এ সময়ে যুগপৎ নানা স্থৃতির অন্ততম কারণ আত্মমনঃনংযৌগের অভাব নাই। অুতরাং 
সেখানে যুগপৎ নান! স্মৃতির সমস্ত কারণ সম্ভব হওয়ায় উহ্থার আপত্তি অনিবার্ষা হয়। ভাষাকার 
প্অবস্থিতশরীরস্ত” এই বিশেষণবোধক বাকোর দারা পৃর্বোক্ত আত্মার সেই প্রদেশবিশেষে যে 
শরীরস্থ মনের সংযোগই আঁছে, ইহ! উপপার্দন করিয়াছেন । এবং “অনেকজ্ঞানপমবায়াৎ+ এই 
বাক্যের দ্বারা আত্মার সেই প্রদেশে যে অনেকজ্ঞানজন্য অনেক সংস্কার বর্তমান আছে, ইহা ও 
প্রকাশ করিয়াছেন। 

পূর্বোক্ত বিবাদে তৃতীয় ব্যক্তির আশঙ্কা হইতে পারে যে, শরীরের ভিন্ন তির অবয়ব গ্রহণ 
করিয়া, তাহাতে আত্মার যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বলা হইতেছে, এ সমস্ত প্রদ্দেশ ত আত্মা হইতে 
ভিন্ন দ্রবা নহে। স্থতরাং আত্মার যে প্রদেশেই জ্ঞান ও তজ্জন্ত সংস্কার উৎপন্ন হউক, উন! 
দেই এক আত্মাতেই সমবায় সম্বন্ধে জন্মে । সেই একই আত্মাতে নান! জ্ঞান ও তজ্জন্ত সংস্কারের 
সমবাঁয়সন্বন্ধের কোন বিশেষ নাই। আত্মার প্রদেশভেদ কল্পনা করিলেও তাহাতে সেই নান৷ জ্ঞান 
ও তজ্জন্য নান! সংস্কারের সমবায় সম্বন্ধের কোন বিশেষ ব! ভেদ হয় না। সুতরাং আত্মরর ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার থাকিলেও তজ্জন্ত এ আত্মাতে যুগপৎ নান! স্মৃতির আপত্তি অনিবার্ধ্য । 
আত্মার ষে কোন প্রদেশে মনঃংসংযোগ জন্দিলেই উহাকে আত্মমনঃনংযোগ বল! বায়। কারণ, 
আত্মার গ্রদেশ আত্ম! হইতে ভিন্ন দ্রব্য নহে। সুতরাং এরূপ স্থলে শাত্মমনঃনংযেগরূপ কারণের ও 
অভাব ন! থাকায় মহ্র্ষির নিজের মতেও স্মতির যৌগপদ্যের আপত্তি হয়, ম্বতির যৌগপদ্ের 
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গ্রতিষেধের উপপত্তি হয় না । ভাষ্যকার এখানে শেষে এই আশশ্কাঁর উল্লেখ করিয়া, উক্ত বিষয়ে 
মহযির পূর্বোক্ত সমাধান দৃষ্ঠান্তদ্বারা সমর্থনপূর্বক প্রকাধ করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন 
যে, প্রথম শব্ধ হইতে পরক্ষণেই ঘিতীয় শব জন্মে, এবং এ দ্বিতীয় শব্ধ হুইতে পরক্ষণেই তৃতীয় 
শব্ধ জন্মে, এইরূপে ক্রমশঃ যে শব্দদস্তানের ( ধারাবাহিক শব্ব-পরম্পরার ) উত্পত্ত্ত হয়, এ সমস্ত 
শব্ধ একই আকাশে উৎপন্ন হইলেও যেমন এ সমস্ত শবেেরই শ্রবণ হয় না, কিন্তু উহার মধ্যে 
যে শব শ্রবণেক্জিয়ে উৎপন হয়, অর্থাৎ যে শব্দের সহিত শ্রবণেক্জিয়ের সমবায় সম্বন্ধ হয়, তাহারই 
শ্রবণ হয়-_কারণ, শক-শ্রবণে এ শব্দের সহিত শ্রবণেক্িয়ের সন্নিকর্ষ আবশ্তক, তদ্রপ একই 
আত্মাতে নান! জ্ঞানজন্ত নানা সংস্কার বিদামান থাকিলেও একই সময়ে এ সমস্ত সংস্কারগন্ত 
অথব৷ বহু সংস্কারজন্ত বহু স্থৃতি জন্মে না। কারণ, একই আত্মাতে নান! সংস্কার থাকিলেও 
একই সময়ে নানা সংস্কার স্মৃতির কারণ হয় না। ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে--সংস্কা রমাত্রই 
স্থৃতির কারণ নহে । উদ্ধংদ্ধ সংস্কারই স্মৃতির কারণ। ্প্রণিধান” প্রভৃতি সংস্কারের উদ্বোধক। 
স্থতরাং স্ৃতি কার্যে এ "প্রণিধান” প্রভৃতিকে সংস্গারের সহকারী কাঁরণ বলা যাঁয়। (পরবর্তী 
৪১শ সুত্র দ্রষটব্য)। এ পপ্রণিধান” প্রভৃতি যে কোন কারণজ্ন্য যখন যে সংস্কাণ উদ্ধদ্ধ হয়, 
তখন দেই সংস্কারজন্তই তাহার ফল স্থৃতি জন্মে। ভাষ্যকার "সংস্কারপ্রত্যাণত্যা মনদঃ” 
এই বাক্যের দ্বারা উক্ত স্থলে মনের ষে “সংস্কারপ্রত্যাসন্তি” বলিয়াছেন, উহ্বার অর্থ সংস্কারের 
সহকারী কারণের সমবধান। উদ্দ্যোতকর এরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন১। অর্থাৎ ভাষ্যকারের 
কথা এই যে, সংস্কারের সহকারী কারণ যে প্রণিধানাদি, উহা উপস্থিত হইলে তৎপ্রবুক্ত 
স্বৃতির উৎপত্তি হওয়ায় যুগপৎ নানা স্বতি জন্মিতে পারে না । কারণ, এ প্রণিধানাদির যৌগপদ্য 
সম্ভব হয় না। যুগপৎ নানা সংঙ্কারের নানাবিধ উদ্বোধক উপস্থিত হইতে না পারিলে যুগপৎ 
নান! স্বতি কিরূপে জম্মিবে? যুগপৎ নান! স্থতি জন্মে না, কিন্তু সমস্ত কারণ উপস্থিত হইলে 
সেখানে একই সময়ে বু পদার্থব্ষয়ক একটি সমূহালগ্বন স্ম্তিই জন্মে, ইহাই যখন অন্থতৰসিদ্ধ 
সিদ্ধান্ত, তখন নানা সংস্কারের উদ্বোধক প্প্রণিধান” প্রভৃতির যৌগপদ্য সম্ভব হয় না, 
ইহাই অনুমানসিদ্ধ।) মহধি নিজেই পূর্বোক্ত ৩৩শ হুত্রে উক্তরূপ যুক্তি আশ্রয় করিয় স্থতির 
যৌগপদের গ্রতিষেধ করিয়াছেন। ভাষ্যকার শেষে "পুর্ব এব তু” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা এই 
কথাই বলিয়াছেন বুঝা যায়। পরন্ধ এ সন্দর্ভের দ্বার! ইহাও বুঝ| যাঁয় যে, আত্মার একই প্রদেশে 
অনেক জ্ানজন্ত অনেক সংস্কার বিদ্যমান থাকায় এবং একই সময়ে সেই প্রদেশে মনঃসংযোগ 
সম্ভব হওয়ায় একই সময়ে যে, নানা স্মৃতির আপত্তি পৃর্ধে বলা হইয়াছে, এ আপত্তি হয় না, 
এই প্রতিষেধ কিন্তু পূর্ববোন্তই জানিবে। অর্থাৎ মহধি (৩৩শ হৃত্রের দ্বার) ইহা পূর্ব্বেই 


১। সংস্কারস্ত সহ্ক।রিকারণসমবধানং প্রতাসত্তিঃ, শব্দবৎ। যথা! শব্দাঃ সন্ত।নবন্তিনঃ সর্ব এব।কাশৈ সমবয়ন্তি, 
সমানদেশত্বেহপি বস্টোপলদ্ধে; কারণনি সন্তি, স উপলভাতে, নেতরে, তথ সংস্কারেষগীতি ।- শ্চায়বান্তিক। 
নিপ্রদেশত্েহপি আত্মনঃ স্ংস্কারস্ত অব্যাপ্যবৃত্তিত্মুপপা দিতং, ডেন শব্দবৎ সহ্কারিকারণস্ত সন্নিধানাসন্িধানে 
কল্প্েতে এবেতার্থঃ। তাৎপধ্যটাকা। 


৩৪ সৎ ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য হ্৬১ 


বলিয়াছেন। পরন্ত মহধি যে প্রতিষেধ বলিয়াছেন, উদ্থাই প্রকৃত প্রতিষেধ | উহা ভিন্ন অন্ত 
কোনরূপে এ আপত্তির প্রতিষেধ হইতে পারে না। মহধির এ সমাধান বুঝিলে আর এরূপ 
আপত্তি হইতেও পারে না, ইহাও ভাষ্যকারের তাৎপর্য বুঝা যায়। পরস্ত ভাষ্যকার প্অবস্থিত- 
শরীরন্ত” ইত্যাদি সন্দর্ভের হ্বার৷ যে পদ্বিতীর প্রতিষেধ” বলিয়াছেন, উহ্তাই এখানে পূর্ববপক্ষরূপে 
গ্রহণ করিলে ভাষ্যকারের শেষোক্ত কথার দ্বারা উহারও নিরাস বুঝা য়ায়। কিন্ত নান! 
কারণে ভাষাকারের এঁ নন্দর্ভের অন্যরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছি । নবীগণ এখানে বিশেষ 
চিন্তা! করিয়া ভাষ্যকারের সন্দর্ভের ব্যাখ্যা ও তাংপর্য্য বিচার করিবেন ॥ ৩৩ ॥ 


ভাষ্য । পুরুষধরন্ম্ে। জ্ঞানং, অন্তঃকরণস্যেচ্ছা-দ্েষ-প্রযত্ব-স্থখ-ছুঃখাঁনি 
ধর্ম! ইতি কদ্যচিদ্দর্শনং, তত প্রতিযিধ্যতে-_ 


অন্ুবাদ। জ্ঞান পুরুষের ( আত্মার ) ধর্ম; ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ু, সখ ও দুঃখ) 
অন্তঃকরণের ধর্ম, ইহা! কাহারও দর্শন, অর্থাৎ কোন দর্শনকারের মত,১ তাহা 
প্রতিষেধ ( খণ্ডন ) করিতেছেন। 


সুত্র। জ্ঞন্তেচ্ছাদেষনিমিভতত্বাদারস্তনিরত্য্যোঃ ॥ 
॥৩৪॥৩০৫॥ 


অনুবাদ। ( উত্তর) যেহেতু আরম্ত ও নিবৃত্তি জ্ঞাতার ইচ্ছ। ও দ্বেষনিমিত্তক 
(অতএব ইচ্ছা ও ভেষাদি জ্ঞাতার ধর্ম )। 


ভাষ্য । অয়ং খলু জানীতে তাবদিদং মে স্থখসাঁধনমিদং মে ছুঃখ- 
সাধনমিতি, জ্ঞাত্বা স্বপ্য স্থখসাধনমাপ্ড মিচ্ছতি, ছুঃখসাধনং হাতুমিচ্ছতি | 


১। তাৎপর্য্যটাক।কার এই মতকে সাংখযমত বলিয়ই সমর্থন করিয়ছেন। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে জ্ঞানকে 
পুরুষের ধন্ধ বলিয়াছেন । সাংখ্যমতে পুরুষ নিগুণ নির্দাপ্নক। সাংখ্যমতে মে পৌরুষেয় বোধকে প্রম।ণের ফল 
বল। হইয়াছে, উহাও বস্তুতঃ পুরুবন্বরূপ হইলেও পুরুষের ধন নহে । পরন্ত এখানে যে জ্ঞান পদাথ-বিষয়ে বিচার 
হইয়।ছে, এ জ্ঞান সাংখামতে অন্তঃকরণের বৃত্তি, উহ। অন্তঃকরণেরই ধরব । ভাষ্যকার এই আহিকের প্রথম শ্ুত্রভাষ্ে 
“স।ংখা” শব্দের প্রয়োগ করিয়াই স।ংখ্যমতের প্রকশপুর্ধক তৃতীয় সুত্রতাষ্যে এ সাংখামতের খণ্ডন করিতে জ্ঞান 
পুরুষেরই ধর্ম, অস্তঃকরণের ধশ্ব নহে, চেতনের ধশ্ন অচেতন অন্তঃকরণে থকিতেই পারে না, ইত্যাদি কথার সবার! 
সংখ্যমতে যে জ্ঞান পুরুষের ধন্ন নহে, শ্ায়মতেই জ্ঞান পুরুষের ধর্ম, ইহা! বাক্ত করিয়ছেন। সুতরাং এখানে ভাষ্যকার 
স।ংখ্যমতে জন পুরুষের ধর্ম, এই কথ! কিরূপে বলিবেন, এবং সাংখ্যমত প্রকাশ করিতে পূর্বের শ্ঠায় “সাংখ্য*শবের 
প্রয়োগ না করিয়া ““কত্যচিদ্দর্শনং” এইরূপ কথাই বা কেন বলিবেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। এবং 
অনুসন্ধ'ন করিয়াও এখানে ভাষ্যকারোক্ত মতে? অন্য কেন যূলও পাই নাই। ভাষ্যকার অতি প্রাচীন কোন মতেরই 
এখনে উল্লেখ করিয়াছেন মনে হয়। সুধীগণ পূর্বোক্ত তৃতীয় সুর্তাষা দেখিয়। এখানে তাৎপর্যটাকাকারের কথার 
ধিচার ধরিধেন। 


২৬২ ন্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২আ, 


প্রান্তীচ্ছা প্রযুক্তপ্যাস্য সুখসাধনাবাপগ্ডয়ে সমীহাবিশেষ আরম্ভঃ জিহাসা- 
প্রযুক্তশ্য ছুঃখসাধনপরিবর্জনং নিবুত্তিঃ। এবং জ্ঞানেচ্ছা-প্রযত্ব-দ্বেষ- 
স্থখ-ছুঃখানামেকেনাভিমন্বন্ধ এককত্কত্বং জ্ঞানেচ্ছাপ্রবৃত্তীনাং সমাঁনী- 
শ্রয়ত্বঞ্চ, তম্মাজ জ্ঞস্যেচ্ছা-ছেষ-প্রযত্ব-হখ-ছুঃখানি ধর্ম নাচেতনদ্যেতি | 
আরন্তনিরৃত্যোশ্চ প্রত্যগাত্মনি দৃষ্টত্বাৎ পরত্রানুমানং বেদ্িতব্যমিতি | 
অনুবাদ । এই আত্মাই «ইহ! আমার স্থখসাধন, ইহ। আমার ছুঃখসাধন” এইরূপ 
জীনে, জানিয়া৷ নিজের স্থখসাধন প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছ। করে, দুঃখসাধন ত্যাগ করিতে 
ইচ্ছ। করে। প্রাপ্তির ইচ্ছাবশতঃ প্প্রযুস্ত”১ অর্থাৎ কৃতষত্ব এই আত্মার 
সুখসীধন লীভের নিমিত্ত সমীহাবিশেষ অর্থাৎ শারীরিক ক্রিয়ারূপ চেষ্টাবিশেষ 
«্আরম্ত” | ত্যাগের ইচ্ছাবশতঃ *প্রযুক্ত” অর্থাৎ কৃতযত্র এই আত্মার ছুঃখসাঁধনের 
পরিবর্জন “নিবৃত্তি”। এইবূপ হইলে জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ব, দ্বেষ। স্থুখ ও দুঃখের 
একের সহিত সম্বন্ধ, জ্ঞান, ইচ্ছ। ও প্রবৃত্তির (প্রযত্তের) এককর্তৃকত্ব এবং 
একাশ্রয়ত্ব (সিদ্ধ হয় )। অতএব ইচ্ছা দ্বেষ স্বখ ও ছৃঃখ জ্ঞাতার (€ আত্মার ) 
ধর্ম, অচেতনের ( অন্তঃকরণের ) ধন্ম নহে। পরম্থু আরম্ভ ও নিবৃত্তির স্বকীয় 
আত্মাতে দৃষত্ববশতঃ অর্থাৎ নিজ আত্মাতে আরম্ত ও নিবৃত্তির কর্তৃত্বের মানস প্রত্যক্ষ 
হওয়ায় অন্যত্র (অন্যান্ত সমস্ত আত্মাতে ) অনুমান জানিবে। অর্থাৎ স্বকীয় 
আত্মাকে দৃষ্টান্ত করিয়া! অন্যান্য সমস্ত আত্যাতেও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে আরন্ত ও নিবৃত্তির 
অনুমান হওয়ায় তাহার কারণরূপে সেই সমস্ত আত্মাতেও ইচ্ছ! ও দ্বেষ সিদ্ধ হয়। 
টিগনী। বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান আত্মারই গুণ, এই দিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিতে মহষি অনেক কথা 
বলিয়া, এ দিদ্ধান্তে স্মৃতির যৌগপদ্যের আপন্তি খণ্ডনপূর্বক এখন নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য 
এই হৃত্রের দ্বারা এ বিষয়ে মতাস্তর থগুন করিয়াছেন। কোন দর্শনকারের মতে জ্ঞান আত্মারই 
ধর্ম, কিন্তু ইচ্ছ!, দ্বেষ, প্রযত্র, সুখ, ছঃখ আত্মার ধর্দ নহে, এ ইচ্ছার্দি অচেতন অন্তঃকরণেরই 
ধন্ম। মহধি এই স্থত্রোক্ত হেতুর বারা এ ইচ্ছাদিও যে জ্ঞাতা আত্মারই ধর্ম, ইহ প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন ৷ ভাষ্যকার মহধির যুক্তি প্রকাশ করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, আত্মাই “ইছ! আমার 
সখের সাধন” এইরূপ বুঝিক্বা, তাহার প্রাপ্তির ইচ্ছাবশতঃ তদ্িষয়ে প্রবত্ববান্‌ হইয়া, তাছার 
প্রাপ্তির জন্ত আরন্ত (চেষ্টা) করে এবং আত্মাই "ইহা আমার ছুঃখের সাধন” এইরূপ 
বুবিয়া, তাহার পরিত্যাগের ইচ্ছাবশতঃ তদ্দিষয়ে প্রযত্রবান্‌ হইয়। দ্বেষবশতঃ তাহার পরিবজ্জন করে। 


১। উচ্ছ।র পরে এ ইচ্ছাজন্য আত্মতে প্রযত্বরূপ প্রবৃত্তি জন্মে, তজ্জন্য শরীরে চেষ্টারূপ প্রবৃত্তি জন্মে । ১ম অঃ, 
১ম আঃ, ৭ম সুব্রভাষো “চিখা।পয়িষয়। প্রযুক্ত$” এই স্থানে তাৎপধ্যটাক।কার "প্রযুক্ত” শব্দের বাখা। করিয়াছেন, 
“প্রযুক্ত” উৎপাদিতপ্রবত্তঃ। 
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পূর্বোক্তবূপ “আরম্ত” ও *নিবৃত্তি” শারীরিক ক্রিদনাবিশেষ হইলেও উহা! আত্মারই ইচ্ছা ও 
দ্বেষ্জন্ত । কারণ, উহার মূল সুথসাধনত্ব-্ঞান ও দুঃখনাধনত্ব-জ্ঞান আত্মারই ধর্ম। গ্রীরূপ 
জ্ঞান ন! হইলে তাহার এরূপ ইচ্ছা ও দ্বেষ জন্মিতে পারে না। একের এরূপ জ্ঞান হইলেও 
তজ্জন্ট অপরের রূপ ইচ্ছার্দি জন্মে না। সুতরাং জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রধত্র, দ্বেষ ও সুখ দুঃখের এক 
আত্মার সহিতই সম্বন্ধ এবং জ্ঞান, ইচ্ছা! ও প্রযত্বের এককর্তৃকত্ব ও একাশ্রয়ত্বই সিদ্ধ হয়! আত্মাই 
এ ইচ্ছা্ির আশ্রয় হইলে এ ইচ্ছাদি যে, মাত্মাঃই ধর্ঘ, উহ! স্থীকার্ধ্য। অচতন অন্তঃকরণে 
জ্ঞান উৎপন্ন হুইতে না পারায় তাহাতে জ্ঞানক্রন্য উচ্ছার্দি গুণ জন্মিতেই পরে না ॥ সুতরাং 
ইচ্ছা্দি অন্তঃকরতণর ধর্ম হইতেই পারে না। উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, ইচ্ছা প্রভৃতির 
মানস প্রত্যক্ষ হুইয়। থাকে) কিন্তু এ ইচ্ছাদদি মনের গুণ হইলে শাস্ম। তাহার প্রত্যক্ষ করিতে 
পারেনা । কারণ, অন্তের ইচ্ছদি অন্য কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। পরন্ত ইচ্ছাদি মনের 
গুধ হইলে উহ্থার প্রত্যক্ষও হইতে পারে না। কারণ, মনের সমস্ত গুণই অভীন্দিয়। 
ইচ্ছাদ্দি মনের গুণ হইলে মনের অনণুত্ববশতঃ তদৃগত ইচ্ছাদি গুণও অতীন্দ্িয় হইবে । জ্ঞানের 
নায় উচ্ছার্দ গুণও যে, সমস্ত আত্মারই ধর্ম, টহা কোন আত্মারঈ অন্তঃকরণের ধর্ম 
নহে, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার £্ষে বলিয়াছেন যে, আরম্ত ও নিবৃত্তির স্বকীয় আত্মাতে দৃষ্ত্ব- 
বশতঃ অন্তান্ত সমস্ত আত্মতে এ উভয়ের অনুমান বুঝিবে। অর্থাৎ অন্য সমস্ত আত্মাই যে নিজের 
ইচ্ছাবশতঃ আস্ত করে এবং দ্বেষবশতঃ নিবৃত্তি করে, ইহা নিজের আত্মাকে দৃষ্টান্ত করিয়া! 
অনুমান করা যায়। স্ুৃতগং অন্যান্য সমস্ত আত্মাও পূর্বোক্ত ইচ্ছা গুণুবিশিষ্ট, ইছাও জনুমান- 
সিদ্ধ । এখানে কঠিন প্রশ্ন এই যে, সুত্রোক্ত “আরম্ত” ও পনিবৃত্তি” ওষত্ববিশেষই হইলে উহ! 
নিজের আত্মাতে দৃষ্ট অর্থাৎ মানদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ইহা বলা যাদতে পারে। উদয়নাচার্য্ের 
“তাতপর্য্যপরিশুদ্ধির” টাক! “ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশে” বর্ধমান উপাধ্যাম এবং বুপ্তিকার বিশ্বনাথ 
প্রভৃতি অনেকেই এখানে হৃত্রোক্ত আস্ত ও নিবুিকে প্রযদ্রবিশেষ বলিয়াই ব্যাখ্যা 
করিয়ছেন। কিন্তু ভাষ্যকার বাতস্যায়ন এই হ্ৃক্রোক্ত আরম্ত ও নিবৃন্তিকে হিত প্রাপ্তি ও 
অহিত পরিহারার্থ ক্রিয়াবিশেষই বলিয়াছেন । উদ্দ্যেতকর ও বাচম্পতি মিশ্রও এরপ ব্যাধ্যা 
করিরাছেন। পরবণী ৩৭শ স্থত্রভাষ্যে ইহা সুব্যক্ত আছে) স্ুুতরাং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা্ুসারে 
এখানে ক্রিয়াবিশেষদূপ “আরম্ত” ও “নিবৃত্তি” নিক্ষিয় আত্মাতে না থাকায় উহা শ্বকীয় 
আত্মাতে দৃষ্ট অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষসিদ্ব, এই কষা কিরপে সংগত হইবে? বৈশেধিক দর্শনে 
মহযি কণাদদের একটি সত অছে__প্প্রবৃত্তিনিবৃলী চ প্রত্যগাত্মনি দৃষ্টে পরত্র লিঙ্গং” 121১1১৯। 
শঙ্কর মিশ্র উহার ব্যাখা! করিয়াছেন যে, "গ্রতাগাম্মা"অর্গা্ স্বকীয় মাত্মাতে যে “প্রবৃত্তি ও নিবুন্তি” 
নামক প্রযত্রবিশেষ অনুভূত হয়, উহা! অপর আত্মার লিঙ্গ অর্গা অন্গুমাপক। তাঁৎপর্য্য এই যে, 
পরধরীরে ক্রিয়াবিশেষরূপ চেষ্টা দর্শন করিয়॥ এ চেষ্টা গ্রষতুজহ্য, এইরূপ অনুমান হওয়ায় এ 
প্রযত্বের কারণ বা আশ্রয়রূপে পরশরীরেও যে আত্মা আছে, ইহা! অনুমানসিদ্ধ হয়। এখানে 
তাষ্যকারের *আরম্ভনিবৃত্তযোশ্চ” ইত্যাদি পাঠের দ্বারা মহষি কণাদের এ সুত্রটি স্মরণ হইলেও ভাষ্য- 
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কারের রূপ তাৎপর্ধয বুঝা যায় না । ভাষ্যকার এখানে পরশরীরে আত্মার অনুমান বলেন নাই, 
তাহা বঙগাও এখানে নিশ্রয়েজন । আমাদিগের মনে হয় যে, “আমি ভোজন করিতেছি” এইরূপে 
স্বকীয় আত্মাতে ভোজনকর্তৃত্বের যে মানস প্রত্যক্ষ হয়, সেখাঁনে যেমন কী ভোজনও এ মানদ 
প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে, তদ্রপ “আমি আরম্ত করিতেছি”, “আমি নিবৃন্তি করিতেছি” এই- 
রূপে স্বকীয় আত্মাতে ক্রিয়াবিশেষদপ আরম্ভ ? নিবৃত্তির কর্তৃত্বের যে মানস গ্রুত্যক্ষ হুর, সেখানে 
এঁ আরম্ভ ও নিবৃত্তিও এ প্রত্ক্ষের বিষয় হওয়ায় ভাষাকার এরূপ তাৎপর্য এখানে 
তাহার ব্যাখ্যাত ক্রিয়াবিশেষরূপ আরস্ত ও নিবৃত্তিকে স্বকীয় আত্মাতে পদৃষ্ট” অর্থাৎ মানল 
প্রতাক্ষসিদ্ধ বলিয়াছেন। স্বকীয় আত্মাতে কর্তৃত্ব সম্বন্ধে এ আরম্ভ ও নিবৃত্তি মানস গ্রত্যক্ষ-. 
সিদ্ধ হইলে তদ্দৃষগান্তে অন্য আত্মতে কর্তৃত্ব সন্ধেই এ আরম্ভ ও নিবৃত্তির অনুমান হয়। অর্থাৎ 
আমি যেমন কর্তৃত্ব সম্বন্ধে আরস্ত ও নিবৃত্তিবিশিষ্ট, তন্রপ অপর সমস্ত আত্মাও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে 
আরম্ভ ও নিব ভিবিশিষ্ট, এইরূপ অনুমান হইলে অপর সমস্ত আত্মাও আমার সায় ইচ্ছাি গুণ- 
বিশিঃ, ইহ! অনুম'ন দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের বক্তব্য। স্ুুধীগণ 
পরবর্তী ৩৭শ সূত্রের ভাষ্য দেখিয়।৷ এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য নির্ণয় করিবেন 1৩৪৫ 


ভাষ্য । অত্র ভূতচৈতনিক আঁহ__ 
অনুবাদ । এই স্থলে ভূতচৈতন্যবাদী € দেহাত্মবাদী নান্তিক ) বলিতেছেন। 


সুত্র । তলিঙ্গত্বাদিচ্ছাঘেষয়োঃ পার্থিবাদ্যেষ- 
প্রতিবেধঃ ॥৩৫॥৩০৩। 

অনুবাদ। ( পুর্ববপক্ষ ) ইচ্ছা ও ছেষের প্তল্লিঙ্গত্ব”বশতঃ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত 
আরন্ত ও নিবৃত্তি ইচ্ছ। ও দ্বেষের লিঙ্গ (অনুমাসক, এ জন্য পাঁধিবাদি শরীরসমূহে 
(চৈতন্তের) প্রতিষেধ নাই । 

ভাষ্য । আরন্তনিবৃত্তিলিঙ্গাবিচ্ছাদ্বেষাবিতি দ্যা রস্তনিবৃত্তী, তস্যেচ্ছা- 
দ্বেষৌ, ত্য জ্ঞানমিতি প্রাপ্তং। পার্থিবাপ্যতৈজনবায়বীয়ানাঁং শরীরাণা- 
মার্তনিরৃত্তিদর্শনাদিচ্ছ'দ্বেষজ্ঞানৈর্যোগ ইতি চৈতন্যং | 

অনুবাদ। ইচ্ছ। ও দ্বেষ আরস্তলিঙ্গ ও নিবৃত্তিলিঙ্গ। অর্থাৎ আরস্তের দ্বারা 
ইচছার এবং নিবৃত্তির দ্বারা দ্বেষের অনুমান হয়, স্থৃতরাং যাহার আর্ত ও নিবৃত্তি, 
তাহার ইচ্ছা! ও ভ্বেষ, তাহার জ্ঞান, ইহ! প্রাপ্ত হয় অর্থাত বুঝ! যায়। পার্থিব, জলীয়, 
তৈজস ও বায়বীয় শরীরসমুহের আরম্ভ ও নিবৃত্তির দর্শন হওয়ায় ইচ্ছা, দ্বেষ ও 
জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ (সিদ্ধ হয়)। এজন্য (এ শরীরসমূহেরই ) চৈতন্য 
(স্বীকাঁ্য্য )। ্‌ 
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টিপ্লনী। মহধি পূর্বস্থত্রে যে যুক্তির দ্বার! শ্থমত সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহাতে দেহাত্মবাদী 
নাস্তিকের কথ এই যে, খর যুক্তির দ্বার৷ আমার মত অর্থাৎ্থ দেহের চৈতন্তই সিদ্ধ হয়। কারণ, 
যেআরম্ত ও নিবৃত্তির দ্বার! ইচ্ছ! ও দ্বেষের অনুমান হয়, এ আরম্ভ ও নিবৃত্তি শরীরেরই ধর্ম, 
শরীরেই উহ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং উহার কাঁরণ ইচ্ছ। ও দ্বেষ এবং তাহার কারণ জ্ঞান, শরীরেই 
সিদ্ধ হয়। কার্ধ্য ও কারণ একই আধারে অবস্থিত থাকে, ইহা! সকলেরই স্বীকার্যয । সুতরাং 
যাহার আরস্ত ও নিবৃতি, তাহারই ইচ্ছা ও হ্বেষ, এৰং তাহারই জ্ঞান, ইহা শ্বীকার করিতেই 
হুইবে। তাহা হইলে পাথিবাদি চতুর্ব্ধ শরীরই চেতন, এ শরীর হইতে ভিন্ন কোন চেতন বৰ 
আত্মা নাই, ইহ! সিদ্ধ হয়। তাই বৃহস্পতি বলিয়াছেন, *চৈতন্তবিশিষ্টঃ কাঁয়ঃ পুরুষঃ1” 
( বার্থম্পত্য সুত্র )) চতুর্ব্বিধ ভূত ( পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু) দেহাকারে পরিণত হুইলে 
তাহাতেই চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞাননামক গুণবিশেষ জন্মে । সুতরাং দেহের চৈতন্ত স্বীকার করিলেও 
তূতটৈতন্টই স্বীকৃত হয়। দেহের মূল পরমাণুতে চৈতত্ত স্বীকার করিয়াও চার্ববাক নিজ সিদ্ধান্তের 
সমর্থন করিয়াছেন । মহযি এখানে তাহার পূর্বোক্ত দিদ্ধাস্ত সমর্থনের জন্ত এই নাস্তিক মতের 
থণ্ডন করিতে এই স্ত্রের দ্বারা পূর্ব্পক্ষরূপে এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন 1৩৫ 


সুত্র। পরশ্বাদিঘারস্তনিরৃতিদর্শনাৎ ॥৩১॥৩০৭॥ 

অনুবাদ । (উত্তর) কুঠারাদিতে আরম্ত ও নিবৃত্বির দর্শনবশতঃ ( শরীরে 
চৈতন্য নাই )। 

ভাষ্য । শরীরে ঠৈতন্যনিরৃত্তিঃ। আরন্তনিবৃত্তিদর্শনীদচ্ছাদ্বেষ- 
জ্ঞানৈর্যোগ ইতি প্রাপ্তং পরশ্বাদেঃ করণস্তারন্তনিবৃত্তিদর্শনাচ্চৈতন্যমিতি | 
অথ শরীরস্যেচ্ছাদিভিষধোগঃ, পরশ্বাদেস্তু করণস্যারস্তনিরৃত্তী ব্যভিচরতঃ) 
ন তঙ্থ্যয়ং হেতুঃ “পার্থিবাপ্যতৈজসবায়বীয়ানাং শরীরাণামারস্তনিবৃত্তি- 
দর্শনাদিচ্ছাদেষজ্ঞানৈর্যোগ” ইতি | 

অয়ং তথ্যন্যোহ্থঃ, “তলিঙ্গত্বাদিচ্ছাদ্বেষয়োঃ পাধিবাদ্যেঘ- 
প্রতিষেধ2,”_ গৃথিব্যাদীনাঁং  ভূতানামারন্তস্তাব ব্রসংস্থাবরশরীরেষু 


১। ভূতচৈতনিকন্তলিঙ্ত্বাদিতি হেতুং স্বপক্ষদিদ্ধর্থমন্যথ। বাচষ্টে, “অয়ং তহীঁ”তি। শরীরেঘবয়বব্াহ- 
দর্শন দদর্শন[চ্চ লোষ্াদিযু, শরীরারন্তকান'মণনং প্রবৃপ্তিভেদোইনুমীয়তে, ততশ্েচ্ছাদ্বেবী, তাভ্যাং চৈতন্যমিতি। 
তাৎপর্যাটাকা । 

২। পত্রস” শব্দের অর্থ স্থবরের বিপরীত জঙ্গম । তাৎপর্যযটাককার বাখ্যা করিয়াছেন--“ত্রসং জঙ্গমং 
বিশপার অস্থিরং কৃমিকী টপ্রভৃতীন।ং শরীরং। স্থাবরং স্থিরং শরীরং দেবমনুষা[দীন।ং, তদ্ধি চিরতরং বা ধিয়তে” | 
জেন শান্ত্রেও অনেক স্থানে "ত্রসস্থাবর” এইরূপ প্রয়েগ দেখ! যায়। *মহাভারতেও প্রব্ূপ অর্থে “ত্রস” শব্দের 

৪ 
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তদবয়বব্যুহলিঙ্গঃ প্রবৃত্তিবিশেষঃ, লোফ্টাদিযু লিঙ্গাভাবাৎ প্রবৃত্তি- 
বিশেষাভাবে! নিবৃত্তিঃ ৷ আরন্তনিবৃত্তিলিঙ্গাবিচ্ছাদ্বেষাঁবিতি | পার্থিবাদ্যে- 
্ণুযু তদদর্শনাদিচ্ছাদ্বেষযোগম্তব্ুষোগাঁজ জ্ঞানযোগ ইতি সিদ্ধং ভৃত- 
চৈতন্যমিতি | 

অনুবাদ । শরীরে চৈতন্য নাই। আরম্ত ও নিবৃত্তির দর্শনবশতঃ ইচ্ছা, দ্বেষ ও 
জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, ইহা! বলিলে কুঠারাদি করণের আরম্ত ও নিষৃত্তির 
দর্শনবশতঃ চৈতন্য প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ কুঠারাদি করণেরও আরম্ভ ও নিবৃত্তি থাকায় 
তাহারও চৈতন্য স্বীকার করিতে হয়। যদি বল, ইচ্ছাদির সহিত শরীরের সম্বন্ধই 
সিদ্ধ হয়, কিন্তু আরম্ত ও নিবৃত্তি কুঠারাদি করণের সম্বন্ধে ব্যতিচারী, অর্থাৎ উহা 
কুঠারাদির ইচ্ছাদির সাধক হয় না। ( উত্তর) তাহ! হইলে «পার্থিব জলীর, তৈজস ও 
বায়বীয় শরীরসমুহের আরন্ত ও নিবৃত্তির দর্শনবশতঃ ইচ্ছ।, দ্বেষ ও জ্ঞানের সহিত 
সম্বন্ধ পিদ্ধ হয়” ইহ! হেতু হয় না, অর্থাৎ পূর্বেবাস্ত এ বাক্য দেহ-চৈতন্তের সাধক 
হয় ন!। 


( পুর্বব্পক্ষ ) তাহা! হইলে এই অন্য অর্থ বলিব, ( পুর্বেবাক্ত “্তললিঙ্গত্বাৎ» 
ইত্যাদি সৃূত্রটির উদ্ধারপুরর্বক উহার অর্থান্তর ব্যাখ্যা করিতেছেন ) “ইচ্ছা ও দ্বেষের 
তল্লিঙ্গত্ববশতঃ পার্থিবাদি পরমাণুসমুহে ( চৈতন্যের ) প্রতিষেধ নাই”__( ব্যাখ্যা ) 
জঙ্গম ও স্থাবর শরীরসমুহে সেই শরীরের অবয়বব্যুহ-লিঙ্গ অর্থাৎ সেই সমস্ত 
শরীরের অবয়বের ব্যুহ ব| বিলক্ষণ সংযোগ যাহার লিঙ্গ বা অনুমাপক, এমন 
প্রবৃত্তিবিশেষ, পৃথিব্যাদি ভূতসমূহের অর্থাৎ শরীরারম্তক পার্থিবাদি পরমাণুসমুহের 
“আরম”, লোষ প্রভৃতি দ্রব্যে € শরীরাবয়বব্যুহরূপ ) লিঙ্গ ন! থাকায় প্রবৃত্তি- 
বিশেষের অভাব “নিবৃত্ত” | ইচ্ছা ও দ্বেষ আরম্ত-লিঙ্গ ও নিবুত্তি-লিঙ্গ, অর্থাৎ 
ুর্বেবাক্তরূপ আর্ত ইচ্ছার অনুমাপক, এবং নিবৃত্থি দ্বেষের অনুমাপক। পার্থিবাদি 


প্রয়োগ আছে, বথা--“ত্রন।নাং স্থ।বরণাঞ্ যচ্চেঙ্গং যচ্চ নেঙ্গতে 1৮- বনপর্বা। ১৮৭৩০ । কেষ্কার অমরসিংহও 
বলিয়াছেন, “চরিধুজমচর-ত্রসমিঙ্গং চরাচরং ৮ . আমরকোষ, বিশেষানিদ্ধ বর্গ । ৪৫ সুতরাং “ত্রদ। 
শব্দের জঙ্গম অর্থে প্রম।ণ ও প্রয়েগের অভাব নাই। উহা কেবল জৈন শা্তেই প্রযুক্ত নহে। “ত্রসরেণ্” এই 
শব্দের প্রথমে যে “ত্রস” শবোর প্রয়োগ হয়, উহার অর্থও জঙ্গম। জঙ্গম রেণৃবিশেষ “ভ্রসরে?, শবের দারা 
কথিত হইয়।ছে মনে হয়। সুধীগণ ইহা চিন্তা করিবেন। 
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পরমাণুসমূহে সেই আর্ত ও নিবৃত্তির দর্শন (জ্ঞান ) হওয়ায় অর্থাৎ শরীরারম্তক 
পার্ধিবাদি পরমাণুসমূহে পূর্বেবাক্তবূপ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সিদ্ধ হওয়ায় ইচ্ছা ও দ্বেষের 
সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় তৎসন্বন্ধবশতঃ জ্ঞানসন্বন্ধ বা জ্ঞানবত্ত! সিদ্ধ হয়, অতএব ভূতচৈতন্য 
সিদ্ধ হয়। 


টিগ্পনী। ভূতটৈগন্তবাদীর অভিমত শরীরের চৈতন্যসাধক পূর্বোক্ত হেতুতে ব্যভিচার প্রদশন 
করিতে এই হুত্রদ্ার! মঙ্র্য বলিয়াছেন যে, কুঠারাদিতে আরম্ভ ও নিবৃত্তির দশন হওয়ায় শরীরে 
চৈতন্ত নাই । ভাষ্যকার প্রথমে “শরীরে টৈতন্যনিবৃতিঃ” এই বাক্যের পুরণ করিয়া, এই 
সুত্রে মহধির বিবক্ষিত সাধ্যের প্রকাশ করিয়াছেন । ভাধ্যকারের মতে মহধষির তাৎপর্য এই যে, 
ভূতটৈতন্তবাদী “আরম্ত” শবের দ্বার! ক্রিগ্ামাত্র অর্থ বুঝিয্।। এবং “নিবৃত্তি” শবের দ্বারা! ক্রিয়ার 
অভাব মাত্র অর্গ বুঝি তদ্ৰবারা শরীরে টৈতন্তের অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু পুর্বোক্জরূপ “আরস্ত” 
ও প্নিবৃততি” ছেদনাদির করণ কুগারা(দিতেও আছে, তাহাতে দৈতন্ত না থাকায় উহা চৈতন্তের 
সাধক হইতে পারে না। পুর্বোস্তরূপ আঁরস্ত ও নিবৃন্তি দেখিয়া ইচ্ছা ও দ্বেষের সাধন করিয়া, 
তদ্দগ্বারা চৈতন্ত সিদ্ধ করিলে কুঠারাদিরও চৈতন্ত পিদ্ধ হয়। ইচ্ছা্দি গুণ শরীরেরই ধর্ম, 
কুঠারাদি করণে আরম্ভ ও নিবৃন্িি থাকিলেও উহা! সেখানে ইচ্ছা্দি গুণের ব্যতিগারী হওয়ায় ইচ্ছার্দি 
গুণের সাধক হয় না, ইহ। স্বীকাঁর করিলে ভূতটৈতন্তবাদীর কথিত এ হেতু শরীরের ও ইচ্ছাদদি- 
গুণের সাধক হয় না: উহা ব্যভিচারী হওয়ায় হেতুই হয় ন|। 

ভাষ্যকার মহধির তাৎপর্ষ্য বর্ন করিগ্। শেষে ভূতটৈতন্তবাঁদীর পক্ষ সমর্থন করিতে 
পূর্বোক্ত "তলিঙ্গত্বাৎ” ইত্যাদি পূর্বপক্ষহ্ত্রের অর্থাত্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে “আরম্ভ” 
ইচ্ছার লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক, তাহা ক্রিয়ামান্ত নহে । এবং যে ণনিবৃন্তি” দ্বেষের লিঙ্গ, তাহা 
এ ক্রিয়ার অভাব মাত্র নহে। প্রবৃত্তিবিশেষই পৃথিব্যাদি ভূতের অর্থাৎ পার্থিবাদি 
পরমাণুলমূহের “আরন্ত” । পত্রপ” অর্থাৎ অস্থির বা অল্নকালস্থায়ী কৃমি কাট প্রভৃতির শরীর 
এবং “স্থাবর” অর্থাৎ দীর্ঘকালস্থায়ী দেবতা ও মনুষ্যা্দির শরীরের অবয়বের বাহ অর্থাৎ বিলক্ষণ 
সংযোগ দ্বারা পুর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তিবিশেষের অনুমান হয়। শরীরের আরম্ভক পরমাণুসমূহে পুর্ববোক্ত 
প্রবৃত্তিবিশেষ না জন্মিলে দেই পরমাণুসমূহ পূর্বো ক্তরূপ শরীরের উত্পাদন করিতে পারে না। 
শরীরের অবয়বের যে ব্যুহ দেখা যায়, তাহা লোষ্টপ্রত্থতি দ্রব্যে দেখা যায় না, সৃতরাং শরীরের 
আরম্তভক পার্থিবা্দি পরমএুসমূহেই প্রবুহিবিশেষ অস্ুমিত হয়। এ পরমাগুসমূহ যে সময়ে 
শরীরের উত্পাদন করে না, তখন তাহাঁতেও নিবৃতি অনুমিত হয়। পুর্বোক্তরূপ প্রবৃতিবিশেষের 
অভাবই প্নিবৃ্তি”। শরীরারন্তক পরমাণুসমুহে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পিদ্ধ হইলে তদ্দ্বারা তাহাতে এ 
পরবৃত্বির কারণ ইচ্ছ। এবং নিবুন্তির কারণ ছেষ দিদ্ধ হয়। সুতরাং এ পরমাণুসমুছে চৈতন্তও 
সিদ্ধ হুয়। কারণ, চৈতন্ত ব্যতীত ইচ্ছা ও দ্বেষ জন্মিতে পারে না। শরীরারন্তক পার্থিবাদি 
পরমাণুসমূছে চৈতগ্ত নিদ্ধ হইলে ভুতঠৈতন্তই সিদ্ধ হয়। 


২৬৮ হ্যায়দর্শন [ ৩০, ২আঁ* 


ভাষ্য। কুস্তাদিসবন্থুপলব্বেরহেতুঃ১ । কুস্তাদিম্বদবয়বানাং ব্হলিঙ্গঃ 
প্রবৃর্তিবিশেষ আরম্তঃ, সিকতাদিষু প্ররৃত্তিবিশেষাভাবে নিরৃত্তিঃ। নচ 
সৃৎসিকতানাঁমারস্তনিবৃত্তিদর্শনাদিচ্ছাদ্েষপ্রযত্বজ্ঞানৈর্যোগঃ তস্মাৎ “তল্লিঙ্গ- 


ত্বাদিচ্ছাদ্বেষয়ো”রিত্যহেতুঃ | 

অনুবাদ । ( উত্তর) কুস্তাদি দ্রব্যে ( ইচ্ছাদ্দির ) উপলব্ধি ন| হওয়ায় ( ভূত- 
চৈতন্যবাদীর ব্যাখ্যাত হেতু ) অহেতু। বিশদার্থ এই যে, কুস্তাদির সৃত্তিকারূপ 
অবয়বসমূহের “ব্যৃহলিঙ্গ” অর্থাৎ বিলক্ষণ সংযোগ দ্বারা অনুমেয় প্রবৃত্তিবিশেষ 
*আরম্ত৮ আছে, বালুক। প্রভৃতি দ্রব্যে প্রবৃত্তিবশেষের অভাবরূপ পনিবৃত্তি” আছে । 
কিন্তু মৃত্তিক। ও বালুকাদি দ্রব্যের আরম্ত অর্থাৎ পুর্বেরাক্ত প্রবৃত্তিবিশেষ ও নিবৃত্তির 
দর্শনবশত? ইচ্ছ।, দ্বেষ, প্রবত্র ও জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না, অতএব “ইচ্ছ। 
ও দ্বেষের তল্লিঙ্গত্ববশতঃ” ইহা। অর্থাৎ “তলিঙ্গত্বাৎ” ইত্যাদি সৃূত্রক্ত হেতু, অহেতু। 


টিপ্লনী। ভাধাকার ভূতটৈতন্তবাদীর মতানুসারে স্বতন্ত্র ভাবে তাহার কথিত হেতুর ব্যাধ্যান্তর 
করিয়া, এখন এঁ হেতৃতেও ব্যভিচার প্রদর্শনের জন্য বলিগ্জাছেন যে, কুস্তাদি দ্রব্যে ইচ্ছার 
উপলব্ধি না হওয়ায় পূর্বোক্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্ভিরূপ হেতুও ইচ্ছাির ব্যভিচারী, সুতরাং উহাও 
হেতু হয় না। অবয়বের ব্যহ ব বিলক্ষণ সংযোগ দ্বার! প্রবৃত্তি সিদ্ধ হইলে কুস্তাদি দ্রব্যের আরম্তক 
মৃত্তিকারূপ অবয়বের বাহদবারা তাহাতেও প্রবৃত্তি সিদ্ধ হইবে, কুস্তাদির উপাদান মৃত্তিকাতেও 
গ্রবৃতিবিশেষূপ আরম্ত শ্বীকার করিতে হইবে । এবং ঝালুকাপ্দি দ্রব্যে পূর্ববোক্তরূপ অবয়বব্যুহ 
না থাকায় তাহাতে এ প্রবৃত্তিবিশেষ সিদ্ধ হয় না । চূর্ণ ঝালুকাদিদ্রব্য পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগের 
অভাববশতঃ কোন দ্রব্যাস্তরের আরম্তক না হওয়ায় পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে তাহাতে পূর্বোক্ত 
প্রবৃত্তিবিশেবদূপ আরম্ত সিদ্ধ হইতে পারে ন1। সুতরাং তাহাতে এর প্রবৃন্তিবিশেষের অতাব নিবৃতিই 
শ্বীকার্ধ্য। সুতরাং ভূতটৈতন্তবাদীর কথিত যুক্তির দ্বারা কুস্তাদি দ্রব্যের আরগ্তক মৃত্তিকাঁতেও 
প্রবৃতি এবং বালুকাদিতেও নিবুত্তি সিদ্ধ হওয়ায় এ প্রবৃন্তি ও নিবৃত্তি ইচ্ছাদির ব্যভিচারী, ইহা 
স্বীকার্ধ্য। কারণ, এ মৃত্তিকা ও বালুকাদিতে প্রবৃণ্ডি ও নিবৃত্তি থাকিলেও তাহাতে ইচ্ছা ও দ্বেষ 
নাই, প্রযত্ব ও জ্ঞানও নাই। ভূতটৈন্তবাদীও এ মৃত্তিকাদিতে ইচ্ছাদি গুণ স্বীকার করেন না। 
তিনি শরীরারস্তক পরমাণু ও তজ্জনিত পার্থিবাদি শরীরসমুহে চৈতন্ত স্বীকার করিলেও মুত্তিকাদি 
অন্থান্ত সমস্ত বন্ত তাহার মতেও চেতন নহে । ফলকথা, পূর্বোক্ত “তলিঙ্গত্বাৎ” ইত্যাদি 
সুত্রত্বার ভূতটৈতন্তবাদ সমর্থন করিতে যে হেতু বলা হইয়াছে, উহা বাভিচার প্রযুক্ত হেতুই 
হয় না, উহা হেত্বাভাস, সুতরাং উহার দ্বারা ভূতচৈতন্য সিদ্ধ হয় না 1৩৬ 


এ শিশগ 


১। “হ্যায়দরোদ্ধ।র) গঞ্জে এই সন্দভ সুব্রমধে উিখিত হইয়।ছে | কিন্তু উদ্‌্দো।তকর প্রতৃতি কেহই উহ!কে 
শৃত্ররূপে গ্রহণ করেন নাই। *ন্যায়ুটানিবন্ধে”ও উহা। সুত্রমধো গৃহীত হয় নাই । 


৩৭ সৃ& ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ২৬৯ 


সুত্র । নিয়মানিয়মৌ তু তদ্ধিশেষকৌ ॥৩৭।৩০৮॥ 


অনুবাদ । কিন্তু নিয়ম ও অনিয়ম সেই ইচ্ছা ও দ্বেষের বিশেষক অর্থাৎ 
ভেদক। 

ভাষ্য । তয়োরিচ্ছাদ্েষয়োনিয়মানিয়মৌ বিশেষকৌ ভেদকৌ, জ্বস্তে- 
চ্ছাদ্বেষনিমিত্তে প্ররুত্তিনিবু্ভী ন স্বাশ্রয়ে।কিং তহি? প্রয়োজ্যাশয়ে। 
তত্র প্রধুজ্যমানেু ভূতেষু প্ররৃত্তিনিবৃত্তী স্তঃ, ন সর্বেবেষিত্যনিয়মোপ- 
পত্তিঃ। যস্য তু  জ্বত্বাদৃভূতানামিচ্ছ।-দ্বেষনিমিত্তে আরম্তনিবৃত্তী 
স্বাশ্রয়ে ত্য নিয়মঃ স্যাৎ। যথা ভূতানাং গুণান্তরনিমিত। প্রবৃতিগুপ- 
প্রতিবন্ধাচ্চ নিরৃভিভূতমাত্রে ভবতি নিয়মেনৈবং ভূতমাত্রে জ্ঞানেচ্ছাদ্বেষ- 
নিমিত্তে প্রবুত্তিনিবৃত্তী স্বাশ্রয়ে স্যাতাং নতু ভবতঃ, তথ্মাৎ প্রযোজকাশ্রিত। 
জ্ঞানেচ্ছাদ্েষপ্রযত্ৰাঃ, প্রযোজ্যাশ্রয়ে তু প্রৰৃতিনিরৃত্তী, ইতি সিদ্ধং। 


একশরীরে জ্ঞাতৃবন্থত্ৎ নিরন্কুমীনং | ভূতচৈতনিক শ্যৈকশরীরে 
বুনি ভূতানি জ্ঞানেচ্ছাদেষপ্রযত্বগুণানীতি জ্ঞাতবব্ুত্বং প্রাপ্ত, । ওমিতি 
ব্রবতঃ প্রযাণং নাস্তি। যথা নানাঁশরীরেষু নানাজ্ঞাতারো বুদ্যাদ্িগুণ- 
ব্যবস্থানাৎ, এবমেকশরীরেহপি বুদ্ধাদিগুণব্যবস্থাহনুমানং স্তাজজ্ঞাতি- 
বনুত্বৃস্তেতি | ৃ 

অনুবাদ। নিয়ম ও অনিয়ম সেই ইচ্ছ। দ্বেষের বিশেষক কি না ভেদক। 
শুভ্তাতার ইচ্ছা ও দ্েষনিমিত্তক প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষ ও তাহার অভাব 
পন্বাশ্রয়ে” অর্থাৎ এ ইচ্ছ। ও দ্বেষের আশ্রয় দ্রব্যে থাকে না। (প্রশ্ন ) তবে কি? 
(উত্তর) প্রযোজ্যরূপ আশ্রয়ে অর্থাৎ কুঠারাদি দ্রব্যে থাকে। তাহা হইলে 
প্রযুজ্যমান ভূতসমূহে অর্থাৎ কুঠারাদি যে সমস্ত দ্রব্য জ্ঞাতার প্রযোজ্য, সেই সমস্ত 
দ্রব্যেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি থাকে, সমস্ত ভূতে থাকে না, এ জন্য অনিয়মের উপপন্তি 
হয়। কিন্তু যাহার মতে ( ভূতচৈতগ্বাদীর মতে) ভূতসমূহের জ্জানবস্তাপ্রযুক্ত 
ইচ্ছা! ও দ্বেষনিমিত্তক আরম্ভ ও নিবৃত্ত স্বা শ্রয়ে অর্থাৎ শরীরাদিতে থাকে, তাহার 
মতে নিয়ম হউক? (বিশদার্থ) যেমন ভৃতসমূহের ( পৃথিব্যা্দির ) গুণান্তর- 
নিমিস্তক ( গুরুত্বাদিজন্য ) প্রবৃত্তি (পতনাি ক্রিয় ) এবং গুণপ্রতিবন্ধবশতঃ 
অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত গুণীন্তর গুরুত্বাদ্রির প্রতিবন্ধবশতঃ নিবৃত্তি ( পতনাদি ক্রিয়ার 


২৭০ ন্যায়দর্শন [ ৩”, আন 


অভাব ) নিয়মতঃ ভূতমাত্রে অর্ধাহ স্ব শ্রর সমস্ত ভূতেই হয়,_-এইরূপ, জ্ঞান, ইচ্ছা 
ও দ্বেষনিমিততক প্রবৃত্তি ও নিবৃন্তি স্বাশ্রয় ভূতমাত্রে অর্থাৎ এ জ্ঞানাদির আশ্রয় 
সর্ববভৃতে হউক ? কিন্তু হয় না, অতএব জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রধত্ব প্রযোজকাশ্রিত, 
কিন্তু প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি প্রযোজ্যাশ্রিত, ইহাই সিদ্ধ হয়। | 

পরন্তু একশরীরে জ্ঞাতার বন্ত্ব নিরনুমান অর্থা€ নিষ্প্রমাণ 1 বিশদার্থ এই যে, 
ভূতচৈতন্বাদীর ( মতে ) একণরীরে বনু ভূত ( বু পরমাণু ) জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ ও 
প্রযত্বরূপ গুণবিশিষ্ট, এ জন্য জ্ঞাতার বনুত্ব প্রাপ্ত হয়। ওম” এই শব্দবাদীর 
প্রমাণ নাই অর্থাৎ *ওম্”১ এই শব্ধ বলিয়। জ্ঞাতার বনুত্ব স্বীকার করিলে তদ্বিষয়ে 
গ্রমাণ নাই। ( কারণ ) যেমন বুদ্ধ্যাদিগুণের ব্যবস্থাবশতঃ নান। শরীরে নান! জ্ঞাতা 
অর্থাৎ প্রতিশরারে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতা সিদ্ধ হয়, এইরূপ একশরীরেও বুদ্ধযাদিগুণের 
ব্যবস্থা, জ্ঞাতার বহুত্বের অনুমান (সাধক) হইবে, অর্থাঙ বুদ্ধ্যাদিগুণের ব্যবস্থাই 
ভাতার বনুত্বের সাধক, কিন্তু এক শরীরে উহা! সম্ভব ন! হওয়ায় একশরীরে জ্ঞাতার 
বনুত্বে প্রমাণ নাই। 

টিগ্ননী।) মহষি ভূতটৈতন্বাদীর সাধন খণ্ডন করিয়া, এখন এই সুত্রদ্বারা পূর্ববোন্র 
যুক্তির সমর্থন করিয়াছেন । মহধির কথা! এই যে, পূর্বোক্ত ৩৪শ হ্বত্রে ক্রিয়াবিশেষরূপ 
প্রবৃত্তিকেই “আরম” বলা হইয়াছে । এবং এ ক্রিয়াবিশেষের অভাবকেই প্নিবৃতি”শ বলা 
হইয়াছে। প্রযত্ররূপ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ইচ্ছ! ও দ্বেষের আধার আত্মাতে জন্মিলেও পূর্ববোক্ররূপ 
গ্রবৃতি ও নিবৃত্তি ইচ্ছ৷ ও দ্বেষের অনাধার দ্রব্যেই জন্মে । অর্া জ্ঞাতার ইচ্ছা ও দ্বেষবশতঃ 
অচেতন শরীর ও কুঠারাদি দ্রুবোই এ প্রবৃত্তি ও নিবৃভি জন্মে। জ্ঞাত প্রযোজক, শরীর ও 
কুঠারাদি তাহার প্রযোজ্য । ইচ্ছ! ও দ্ধেষ জ্ঞাতার ধর্ম, পূর্বোক্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃন্তি এ জ্ঞাতার 
প্রযোজ্য শরীরাদির ধর্ম । পূর্বোক্ত প্রবৃ্ি ও নিবৃ্তি স্থলে তাহার কারণ ইচ্ছা ও দ্বেষের এই 
ষে ভিন্নাশ্রয়ত্বূপ বিশেষ, তাহার বোধক “নিয়ম” ও “অনিয়ম” । তাই মহধি নিয়ম ও 
অনিয়মকে এ স্থলে ইচ্ছা! ও দ্বেষের বিশেষক বলিয়াছেন । “নিয়ম” বলিতে এখানে সার্বত্রিকত্ব, 
এৰং “অনিয়ম” বলিতে অসার্বত্রিকত্বই ভাষ্যকারের মতে এখানে মহুণির বিবক্ষিত। ভাষ্যকার 
প্রথমে এ অনিয়মের ব্যাথ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, জ্ঞাতার ইচ্ছা ও দ্বেষজন্ত যে প্রবৃত্তি ও 
নিবৃতি, তাহ! এ জ্ঞাতার প্রযোজ্য কুঠারাদি দ্রব্যেই দেখা যায়, সর্বত্র দেখ! যায় না| সুতরাং 
উহা সার্বত্রিক নহে, এ জন্ত এ প্রবৃত্তি ও নিবৃন্তির অসার্ধত্রিকত্বরপ অনিয়ম উপপন্ন হয়। 
যে দ্রবা ইচ্ছাদিজনিত ক্রিয়ার আধার, তাহা ইচ্ছাদির আধার নে, কুঠারাদি দ্রব্য ইহার দৃষ্টান্ত । 
রী দৃষ্ঠান্তে শরীরও ইচ্ছাদির আধার নহে, ইহা সিদ্ধ হয়। শ্ত্রোক্ত নিয়মের ব্যাথ্যা করিতে 


১। “ওম.” শর্ক স্বাকারবোধক অবায়। ওমেবং পরমং মতে । অমরকোষ, অবায় বর্গ, ৩৮ শ্লোক 
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ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ভূতচৈতন্তবাদীর মতে ভূতপধুহের নিজেরই জ্ঞানবতা বা চৈতন্ত- 
প্রযুক্ত ইচ্ছ! ও দ্বেষজন্ত স্বাশ্রয্ অর্গাৎ এ ইচ্ছ। ৪ দেষের আধাব শরীরাদিতেই গরবৃনিি ও নিবি 
জন্মে । সুতরাং তাহার মতে এ জ্ঞান ও উচ্ছাদি সন্দভূতেই জন্মিবে, ইচ্ছা ও দ্বেষজন্য প্রবু্তি ও 
নিনৃত্তি* সর্ব ড়তে জন্মিলে উহ্থার সার্জক্রিকন্ন্বপ নিগ্নদের আপত্তি হইবে । ভাষাকার ইহা 


দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন বে, যেমন গুরুতহ্াদি গুণান্তরজন্ত পতনাদি ক্রিয়ারূপ 
প্রবৃত্ত এবং কোন কারণে এ গুণান্তরের গ্রাতিধন্ধ হইলে এ ক্রয়ার অভাববপ নিরত্তি, নিয়মতঃ 


এ গুরুত্বাদি গুপান্তরের মাশ্রর ভূতযাত্রেই জন্মে, তদ্রূপ জ্ঞান. ইচ্ছ। ও দ্বেষজন্ত যে প্রবৃত্তি ও 
নিবৃতি, তাহা” এ জ্ঞানাদির মাশ্রর সর্বভূঠেই উত্পন্ন হউক? কিন্তু ভূতইচতন্যবাদীর মতেও 
সর্বভূতে এ জ্ঞানাদি জন্মে না, স্তর জ্ঞানারি, প্রযে জক জ্ঞাতারই ধর্ম, পূর্বোক্ত প্রবৃত্তি ও 
নিবৃত্তি প্রযোজ্য কুঠারাদিরই ধর্শা, ইহাই দিদ্ধ হয়। ভাষ্যকারের গুঢ় তাঁৎপর্ধয এই যে, 
পৃথিব্যাদদি ভূতের যে সমস্ত ধর্ম, তাহা সমস্ত পৃথিব্যদি ভুঁতেই থ.কে, যেমন গুরুত্বাদি। 
পৃথিবী ও জলে যেগুরুত্ব আছে, তাহ! সমস্ত পৃথিবী ও সমস্ত জনেই আছে। জ্ঞান ও 
ইচ্ছাদি যদি পুথিব্যাদি ভূতেরহ ধর্ম সয়, তাহা! হইলে সন্দভূতেরই ধর্ম হইবে, 
উহ্াদিগের সার্ধত্রিকত্বরূপ [নিয়মই হইবে। কিন্তু ঘটাদি দ্রব্যে জ্ঞানাদি নাই, ভূতচৈতন্থা- 
বাদীও ঘটাদি দ্রব্যে জ্ঞানাদি স্বীকার করেন নাই! ম্তরাং জ্ঞানাদি, ভূতধন্ হইতে পারে 
না। জ্ঞানাদি ভূতধন্ম হইলে গুরুত্বাদিগুণের স্তায় এ জ্ঞানাদিরও সার্ববত্রিকত্বরূপ নিয়মের 
আপন্তি হয়। কিন্তু অপ্রামাণিক এ নিয়ম ভূতটৈতন্ঠবাদীও স্বীকার করেন না। সুতরাং 
জ্ঞাতার জ্ঞান্জন্ত ইচ্ছা! বা দ্বেষ উৎপন্ন হইলে তখন এ জ্ঞাতার প্রযোজ্য ভূতবিশেষেই তজ্জন্ত 
পূর্কবোক্তরূপ প্রবৃত্তি বা নিবৃ্তি জন্মে, এ 'প্রবৃ্ডি ও নিবৃ্তি জ্ঞাতা অর্গাড প্রযোজক আত্মাতে 
জন্মে না, সর্বভূতে9 জন্মে না, এ জন্ত উহারও অনসার্ধন্রিকত্বরূপ অনিয়মই প্রমাণসিদ্ধ হয়। 
ভূতচৈতন্তবাদীর মতে এই অনিয়মের উপপন্তি হয় না» পরন্ত অপ্রামাণিক নিয়মের আপত্তি 
হয়। অপ্রামাণিক এই নিরম এবং প্রানাণিক অনিয়ম বুঝিলে তদন্থারা মহষির ৩৪শ সুত্রোক্ত 
"আরন্ত” ও “নিবুত্ি” স্থলে আহার কারণ ইচ্ছ। ও দ্বেষের ভিন্নাশ্র়ত্বূপ বিশেষ বুঝা যায়, 
তাই মহধি এ “নিয়ম” ও “অনিয়ম”কে ইচ্ছ। ও দ্বেষের বিশেষক বলিয়াছেন। 

ভূতচৈতন্তবাদী বণিয়াছেন যে, জ্ঞানাদি ভূতধম্্র হইলে তাহা সর্বভূতেরই ধর্ম হুইবে, 
ইহার কোন প্রমাণ নাই ৷ যেগন গুড় ততগুলাদি দ্রব্যবিশেষ বিলক্ষণ সংযোগবশতঃ 
দ্রব্যাস্তরে পরিণত হলে তাহাতেই মদত বা মাদকতা! জন্মে তদ্রূপ পা্গবাদি পরমাণুবিশেষ 
বিলক্ষণ সংযোগবশতঃ শরীরাকারে পরিণত হইনে তাহাতেই জ্ঞানাদি জন্মে । শরীরারস্তক 
পরমাণুবিশেষের বিলক্ষণ সংযোগবিশেষট জ্ঞানাদির উৎপাদক। সুতরাং ঘটাদি ভ্রবো জ্ঞানাদির 
উৎপত্তি হইতে পারে না। শরীরাকারে পরিণত ভূতবিশেষেই জ্ঞানাদির উৎপত্তি হওয়ায় 
জ্ঞানাদি এ ভূতবিশেষেরই ধর্ম, ভূতমাত্রের ধর্ম নহে। ভাষাকার ভূঙতটৈতন্বাদীর এই সমা- 
ধানের চিন্তা কৰিয়! এ মতে দৌষান্তর বগিয়াছেন ঘে,. এক শরীরে জ্ঞাতার বছুত্ব নিপ্রমাণ। 
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ভাষ্যকারের তাতপর্য্য এই যে, শরীরাকারে পরিণত ভূতবিশেষে চৈতন্ত স্বীকার করিলে 
এঁ ভূতবিশেষের অর্থাৎ, শরীরের আরম্তক হস্তা্দি অবয়ব অথব| সমস্ত পরমাগুতেই চৈতন্ত 
দ্বীকার করিতে হইবে । কারণ, শরীরের মুল কারণে চৈতন্য না! থাকিলে শরীরেও চৈতন্ঠ 
জগ্মিতে পারে না।॥ গুড় তওুলারি যে সকল দ্রবোর 'দ্বারা মদ্য জন্মে, তাহার প্রত্যেক ্রব্যেই' 
মদশক্তি ঝ মাদকতা আছে, ইহা! স্বীকার্য্য। শরীরের আরস্তক প্রত্যেক অবয়ব বা প্রত্যেক 
পরমাণুতেই চৈতন্য শ্বীকার করিতে হইলে প্রতি শরীরে বু অবয়ব বা! অসংখ্য পরমাণুকেই 
জ্ঞাত। বলিয়া শ্বীকার করিতে হইবে । সুতরাং এক শরীরেও জ্ঞাতার বহুত্বের আপত্তি অনিবার্ধ্য। 
এক শরীরে জ্ঞাতার বহুত্ব বিষরে গ্রামাণ না থাকায় ভূতচৈতন্তবাদী তাহা শ্বীকারও করিভে 
পারেন না। এক শরীরে জ্ঞাতার বহুত্ব বিষয়ে প্রমাণ নাই, ইহা সমর্থন করিতে ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন যে,-_বৃদ্ধ্যাদি গুণের ব্যবস্থাই জ্ঞাতার বহুত্বের সাধক । এক জ্ঞাতার বুদ্ধি বা সুখ 
দুঃখাদি গুপ জন্মিলে সমস্ত শরীরে সমস্ত জ্ঞাতার এ বুদ্ধাদি গুণ জন্মে না। যে জ্ঞাতার 
বুদ্ধযাদি গুপ জন্মে, এ বুদ্ধযাদি গুণ এ জ্ঞাতারই ধর্ম, অন্ত জ্ঞাতার ধর্ম নহে, ইহাই বুদ্ধযাদি গুণের 
ব্যবস্থ! ৷ বৃদ্ধ্যাদিগুণের এই ব্যবস্থা বা পৃর্বোক্তব্ূপ নিয়মবশতঃ নান। শরীরে নান। জ্ঞাত 
অর্থাৎ প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতা পিদ্ধ হয়) এইরূপ এক শরীরে নান! জ্ঞাতা বা 
জ্ঞাতার বহুত্ব সিদ্ধ করিতে হইলে পূর্ধোক্তর্ূপ বুদ্ধযাদিগুণব্যবস্থাই তাছাতে অনুমান ব 
সাধক হুইবে, উহ! ব্যতীত জ্ঞাতার বহুত্বের আর কোন সাধক নাই । কিন্তু এক শরীরে একই 
ভাত। স্বীকার করিলেও তাহাতে পুর্বে।কু বুদ্ধযাদিগণ-ব্যবস্থার কোন অন্থুপপতি নাই । স্থৃতরাং 
প্র বুদ্ধ্যাদিগুণ-বাবস্থাঁ এক শরীরে জ্ঞাতার বহুত্বের সাধন্ক হইতে পারে না। এক শরীরেও 
জ্ঞাতীর বহুত্ব বিষয়ে বুদ্ধ]াদিগুণ-ব্যবস্থাই সাধক হইবে, এই কথা বলিয়! ভাষ্যকার জ্ঞাতার 
বুত্ব বিষয়ে আর কোন সাধক নাই, জ্ঞতার বহুত্বের যাহ! সাধক, সেই বুদ্ধাদি গুণের ব্যবস্থা 
এক শরীরে জ্ঞাতার বহুত্বের সাধক হয় না, সুতরাং উহা! নিষ্পমাণ, এই তাৎপর্য্যই ব্যক্ত 
করিয়াছেন, বুঝ। বায় । নচেখ ভাষ্যকারের এ কথার দ্বারা তাহার পূর্বকথিত প্রমাণাভাব 
সমর্থিত হয় না) ভাষ্যকার এখানে এক শ্দীরে জ্ঞাতার বহুত্ব বিষয়ে প্রমাণাঁভাঁব মাত্রই 
বলিয়াছেন । কিন্তু এক শরীরে জ্ঞাতার বহুত্বের বাধকও আছে। তাত্পর্যযটাকাকার তাহা 
বলিয়াছেন যে, এক শরীরে বহু জ্ঞাতা থাকিলে সমন্ত ভ্ঞাতাই বিরুদ্ধ অভিপ্রায়বিশিষ্ট হওয়ায় 
সকলেরই শ্বাঁতন্ত্াবশতঃ কোন কার্ধ্যই জন্মিতে পারে না। কর্তা বহু হইলেও কার্ধ্যকালে 
তাহাদিগের সকলের একরূপ অভিপ্রাই হইবে, কোন মতভেদ হুইবে না, এইরূপ নিয়ম 
দেখা যায় ন!। কাকতালীয় স্তায়ে কদাচিৎ এ্ীকমত্য হইলেও সর্বদা সর্ব কার্যে সমস্ত 
জ্ঞাতারই একমত্য হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই) স্ৃতরাং এক শরীরে বু জ্ঞাতা স্বীকার করা 
যায় না। 

পুর্ববোক্ত ভূতচৈতন্তবাদ খগুন করিতে উদয়নাচার্ধ্য বলিয়াছেন যে, শরীরই চেতন হুইলে 
পূর্বানুভূভ বস্তর কালাস্তরে স্মরণ হুইতে পারে না। বাল্যকালে দুষ্ট বস্তর বৃদ্ধকালেও স্মরণ 
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হইয়া থাকে । কিন্তু বাল্যকালের সেই শরীর বুদ্ধকালে ন৷ থাঁকায় এবং সেই শরীরস্থ সংস্কারও 
বিনষ্ট হওয়ায় তখন ঞোনরূপেই সেই বালাকালে দৃষ্ট বস্তর স্মরণ হইতে পারে না। কারণ, 
একের দৃষ্ট বস্ত অন্ত কেহই স্মরণ করিতে পারে না । অর্থাৎ শরীরের হাঁস ও বৃদ্ধিবশতঃ পূর্বব- 
শরীরের বিনাশ ও শরীরান্তরের উৎ্পন্তি মবস্ত স্বীকার করিতে হইবে । স্থুতরাং বালক শরীর 
হইতে যুবক শরীরের এবং যুবক শরীর হইতে বৃদ্ধ শরীরের ভেদ অবস্থা শ্বীকার করিতে হইবে। 
শরীরের পরিমাণের ভেদ হওযায় সেই সমস্ত শরীরক্েই এক শরীর বল! ষাইবে না। কারণ, 
পরিমাণের ভেদে দ্রব্যের তে অবস্ত স্বীকার্ধ্য। পরন্ত গ্রতিদিনই শরীরের হাঁস ঝ বৃদ্ধিবশতঃ 
শরীরের ভেদ সিদ্ধ হইলে পূর্বদিনে অনুভূত বস্তর পরদিনেও স্মরণ হইতে পারে না। শরীরের 
প্রত্যেক অবয়বে চৈতগ্ট স্বীকার করিলেও হন্তাদি কোন অবয়বের বিনাশ হইলে সেই হস্তাদি 
অবগ্নবের অনুভূত বন্তুর ম্মবণ হইতে পারে না. অন্থুভবিতার বিনাশ হুইলে তদগত সংস্কারেরও 
বিনাশ হওয়া সেই সংজ্াব্জন্ত স্মরণ অসম্ভব । এ সংক্কারের বিনাধ হর না, কিন্তু পরজাত অন্ঠ 
শবীরে উহার সংক্রম হওয়ায় তদ্নারা সেই পং্জাত অন্য শরীর পুর্বশরীরের অনুভূত বস্তর 
স্মরণ করিতে পারে, ইহা? বলা যায় না। কারণ, সংস্কারের এরূপ সংক্রম হইতেই পাঁরে ন1) 
সংস্কারের এরূপ সংক্রম ধইতে পারিনে মাতার নংস্কারও গর্ভস্থ সম্তানে সংক্রান্ত হইতে পারে। 
তাহা হুইলে মাতার অনুভূত বিষয়ও গর্ভগ্থ সন্তান স্মরণ করিতে পাঁরে। উপাদান কারণস্থ 
সংক্কারই তাহার কার্ষ্যে সংক্রান্ত হয়, মাতা সন্তানের উপাদান কারণ না হওয়াক্ম তাহার সংস্কার 
সম্তানে সংক্রান্ত হঃতে পারে না, ইহা বলিলে€ পুর্বোক্ত স্মরণের উপপত্তি হয়না । কারণ, 
শরীরের কোন অবয়ধের ধ্বংস হইলে অবশিষ্ট অবধবপণলির দ্বারা দেখানে শরীবাস্তরের উৎপত্তি 
স্বীকার করিতে হইবে ; কিন্তু যে অবয়ব বিনঈ হইয়াছে, তাহা এঁ শরীরাস্তরের উপাদান কারণ 
হইতে পারে না। স্রঙরাং সে» বিন অবশ্নবস্থ সংক্চার এ শরীমাস্তরে সংক্রাস্ত হইতে 
পারে না, ইহা স্বীকার করিত হইবে । তাহা হইলে সেই বিনষ্ট অবয়ব পূর্ব্বে যে বছর 
অনুভব করিয়াছিল, তথ" তাহার আর স্মরণ হইতে পারে না) পূর্বে যে হম্ত কোন বস্তর 
অনুভব করিয়াছিল, তখন এ হস্তেই দেই অনুভবজন্ত সংস্কার জন্মিয়াছিল । এর হস্ত বিন হইলেও 
তাহার পূর্বান্থভূত দেই বস্ত্র ম্মরণ হয়। ইহা ভূতটৈতন্যবাদীরও স্বীকারধ্য । কিন্ত তাহার 
মতে তখন এ পুর্বান্থুভবের কর্তা সেই হস্ত ও তদ্গত সংস্কার না থা?ায় তজ্জন্ত সেই পূর্বান্ভৃত 
ব্তর স্রণ কোনরূপেই সম্তব নহে। শরীবের আরন্তক পরমাণুতেই ঠৈতন) স্বীকার করিব, 
পরমাণুর স্থিরত্ববগত্তঃ তদ্গত সংক্কার? চিরস্থায়ী হওয়ায় পূর্বোক্ত স্মরণের অন্ুপপত্তি নাই. 
ভূতটৈতন্তবাদীব 'এই সম!ধানের উত্তরে “একাশ” টাঁকাকার বর্ধশন উপাধ্যায় বলিয়াছেন 
যে, ধরমাণুর দত্ব না থাকা উহা নশীক্ত্রপ্ন পদার্থ । এই জন্তই পরমাণুগত রূপার প্রত্যক্ষ 
হয় না। এ পরমাণুণে জ্ঞানাদি হ্বীকাঃ কগগিলে এ জ্ঞানাদিরও মানস প্রত্যক্ষ হইতে পারে 
ন|। অর্গাৎ “আমি জানিতঠেছি”” “আমি সুখী,” “আমি দুঃখী” ইত্যাদি গ্রকারে জ্ঞানাদির মানস 
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প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । কিন্ত এ জ্ঞানাদি গুণ পরমাণুবৃত্ি হইলে পরমাণুর মহত্ব না থাকায় 
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প্র জ্ঞানাদির প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব । সুতরাং জানাদির প্রত্যক্ষের অনুপপত্তিবশতঃও উহার! 
পরমাণুবৃত্তি নহে, ইহ! স্বীকার্য)। টীকাকার হরিদাস তর্কাচার্ধ্য শেষে এই পক্ষে চরম দোষ বলিয়া- 
ছেন যে, পরমাণুকে চেতন বলিলেও পুর্বোক্ত স্মরণের উপপত্তি হয় না। কারণ, যে পরমাণু 
পুর্ব্বে অনুভব করিয়াছিল, তাহ! বিশ্লিষ্ট হইলে তদ্গত সংস্কারও আর সেই বস্তির পক্ষে কৌন 
কার্ধ্যকারী হয় ন। সুতরাং সেই স্থানে তখন পুর্ববানুভূত সেই বস্তুর স্মরণ হওয়া অসম্ভব। হস্তারস্তক 
কোন পরমাণুবিশেষ যে বস্তর অনুভব করিয়াছিল, প্র পরমাণুটি বিশ্লিষ্ট হইয়! অন্যত্র গেলে আর 
তাহার অনুভূত বস্তর স্মরণ কিরূপে হইবে ? (ন্যায়কুম্থমাঞ্জলি, ১ম স্তবক, ১৫শ কারিকা৷ দ্রষ্টব্য )। 
শরীরারস্তক সমভ্ত অবয়ব অথবা পরমাণুসমূহে চৈতন্য স্বীকার করিলে এক শরীরেও 

জ্ঞাতা বা আত্মার বহুত্বের আপত্তি হয়। অর্থাৎ সেই এক শরীরের আরম্তক হস্ত পদাদি সমস্ত অবয়ব 

অথবা পরমাণুসমূহকেই সেই শরীরে জ্ঞাত! বা আত্মা বলিয়! স্বীকার করিতে হয়| কিন্তু তদ্ধিষয়ে 

কোন প্রমাণ না থাকায় তাহা স্বীকার কর! বায় না। ভাষ্যকার ভূতটৈতন্যবাদীর মতে এই দোষ 
বলিতে প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাত! এবং তাহার সাধকের উল্লেখ করায় প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন 

আত্ম! ব! জীবাআ্মার নানাত্বই যে তাহার মত এবং স্তায়দর্শনেরও উহ্াই সিদ্ধান্ত, ইহ। স্পষ্ট বুঝ! যার । 
জীবাত্মা। নান! হইলে তাহার সচ্হিত এক ব্রঙ্গের অভেদ সম্ভব না হওয়ায় জীব ও ব্রঙ্গের অভেদ- 

বাদও যে তাহার সম্মত নহে, ইহও নিঃস ংশয়ে বুঝা যায়। সুতরাং অদ্বৈতবাদে দৃ়নিষ্ঠাবশতঃ 

এখন কেহ কেহ ভাষ্যকার বা্তায়নকেও যে অদ্ৈতবাদী বলিতে আকাঙ্ষা! করেন, তাহাদিগের এ 

আকাজ্জ! সফল হইবার সম্ভাবনা! নাই। 


ভাষ্য। দৃষ্টশ্চান্যগুণনিষিত্ঃ প্রবৃত্িবিশেষে। ভূতানাং 
সোহনুমানমন্যত্রাপি | দৃষ্টঃ করণলক্ষণেঘু ভূতেষু পরশ্বাদিযু উপাদান- 
লক্ষণেষু চ মৃত্প্রভৃতিম্বন্যগুণানিমিত্তঃ প্রবৃত্িবিশেষঃঃ সোহনুমাঁনমন্যব্রাপি 
ব্রসস্থাবরশরীরেষু। তদবয়বব্যহলিঙ্গঃ প্রবৃত্তিবিশেষো ভূতানামন্তগুণ- 
নিমিত্ত ইতি । সচ গুণঃ প্রষত্ুসমানাশ্রয়ঃ সংক্কীরো ধর্্দাধর্মসমাখ্যাতঃ 
সর্ববার্থঃ পুরুষার্থরাধনায় প্রয়োজকে। ভূতানাঁং প্রযত্ববদ্দিতি | 


আত্মাস্তিত্বহেতুভিরাতননিত্যত্বহেতৃভিশ্চ ভূতচৈতন্যপ্রতিষেধঃ কৃতে! 
বেদিতব্যঃ | “ননেক্ড্রিয়ার্য়োস্তদ্বিনাশেহপি জ্ঞানাৰস্থানা”দিতি চ সমানঃ 
প্রতিষেধ ইতি । ক্রিয়ামাত্রং ক্রিয়োপরমমাত্রঞ্চারস্তনিবুত্তী, ইত্যভি- 
প্রেত্যোক্তং “ল্লিঙ্গত্বাদিচ্ছাছেষয়োঃ পার্থিবাদ্যে্বপ্রতিষেধ” ইতি। 
অন্যথ। ত্বিমে আরম্তনিবৃতী আখ্যাতে, নচ তথাৰিধে পৃথিব্যাদিযু দৃশ্টেতে, 
তন্মাদযুক্তং “তললিঙ্গ ত্বাদিচ্ছাদ্বেষয়োঃ পার্থিবাদ্যেতবপ্রতিষেধ” ইতি । 


৩৭ হু* ] বাস্যায়ন ভাষ্য ২৭৫ 


অনুবাদ। ভূতসমূহের অন্তগুণনিমিত্বক প্রবৃত্তিবিশেষ দৃষ্টও হয়, সেই প্রবৃত্তি- 
বিশেষ অন্তত্রও অনুমান সাধক) হয়। বিশদার্থ এই যে, করণরূপ কুঠারাদি ভূত- 
সমূহে এবং উপাদানরপ স্ৃত্তিকাদি ভূতসমূহে অন্যের গুণজন্ত প্রবৃত্তিবিশেষ দুষ্ট হয়, 
_-সেই প্ররবৃত্তিবিশেষ অন্যত্রও (অর্থাৎ) জঙ্গম ও স্থাবর শরীরসমুহে অনুমান 
(সাধক) হয়। (এবং) সেই শরীরসমুহের অবয়বের ব্যৃহ যাহার লিঙ্গ (অনুমাপক) 
অর্থাৎ এ অবয়বব্যুহের দ্বারা অনুমেয় ভূতসমূহের প্রবৃত্তিবিশেষও অন্যের গুণজন্। 
সেই গুণ কিন্তু প্রযত্বের সমানাশ্রয়, সর্ববার্থ অর্থাৎ সর্ববপ্রয়োজনসম্পাদক, পুরুষার্থ 
সম্পাদনের জন্য প্রযত্তের ন্যায় ভূতসমূহের প্রযোজক ধর্ম ও অধন্ম নামক সংস্কার। 

আত্মার অস্তিত্বের হেতুসমুহের দ্বারা এবং আত্মার নিত্যত্বের হেতুসমুছের দ্বারা 
ভতচৈতন্যের প্রতিষেধ কর! হইয়াছে জানিবে। (জ্ঞান) “ইন্দ্রিয় ও অর্থের (গুণ) 
নহে ; কারণ, সেই ইন্দ্রিয় ও অর্থের বিনাশ হইলেও জ্ঞানের ম্মেরণের) উৎপত্তি হয়” 
এই সূত্রদ্ধারাও তুল্য প্রতিষেধ কর! হইয়াছে, জানিবে। ক্রিয়ামাত্র এবং ক্রিয়ার 
অভাবমাত্র (যথাক্রমে) “আরম্ভ ও নিবৃত্তি” ইহ! অভিপ্রায় করিয়া অর্থাৎ ইহা 
বুঝিয়াই (ভূতচৈতন্তবাদী) এইচ্ছ। ও ছেষের তলিঙ্গত্ববশতঃ পার্থিবাদি শরীরসমূহে 
চৈতন্তের প্রতিষেধ নাই” ইহা! বলিয়াছেন। কিন্তু এই আরম্ভ ও নিবৃত্তি অন্য প্রকার 
কথিত হইয়াছে, সেই প্রকার আরম্ত ও নিবৃত্ত কিন্তু পৃথিব্যাদিতে অর্থাৎ সর্ববভূতেই 
দৃষট হয় না, অতএব “ইচ্ছ। ও দ্বেষের তল্লিঙ্গত্ববশতঃ পার্ধিবাদি শরীরসমূহে 
(চৈতন্যের) প্রাতিষেধ নাই” ইহা। অর্থাৎ ভূতচৈতন্বাদীর এই পুর্বেবাক্ত কথ! অযুক্ত। 

টিগ্নী। মহধি এই (৩৭) স্ুত্র্ধারা যে তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অনুমান স্চনার 
জন্য ভাষাকাঁর শেষে বলিয়াছেন বে, কুঠারাদি এবং মৃত্তিকাি ভূতসমূহের ষে প্রবৃত্তিবিশেষ, 
তাহা অন্তের গুণজন্য, ইহ] দৃষ্ট হয়। কাষ্ঠ-ছেদনাদি কার্ষেযর জন্য কুঠারাদি করণের ষে প্রবৃনি- 
বিশেষ অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষ জন্মে, এবং থটাদি কার্ষোর জন্ত মুিকাদি উপাদান কারণের ষে প্রবৃত্তি- 
বিশেষ বা ক্রিয়াবিশেষ জন্মে, তাহা মপর কাহারও প্রযত্বরূপ গুণজন্ত, কাহারও প্রবত্্ ব্যতীত 
কুঠারাদি ও মৃন্তিকারিতে পূর্বোক্তরূপ গ্রবৃত্তিবিশেষ জন্মে না, ইহা পরিদৃষট সত্য । সুতরাং এ 
প্রবৃত্তিবিশেষ অন্তব্র্ (শরীরেও) অনুমান অর্থাৎ সাধক হয়। অর্থাৎ জঙ্গম ও স্থাবর সর্ববিধ 
শরীরেও যে প্রবৃতিবিশেষ জন্মে, তাহাও অপর কাহারও গুণজন্ত, নিজের গুণজন্ত নহে, ইহা 
ক কুঠারাদিগত প্রবৃত্তিবিশেষের দৃষ্টান্তে অন্থমানদ্বারা১ বুঝা যায়। পরন্ত কেবল শরীরের এ 


রিগিগিিডিা রিকি জারির রাত ভিত 

১। সোঁহয়ং প্রয়োগ, ব্রসস্থাবরশরীরেষু প্রবৃত্তিঃ স্বাশ্রয়বাতিকিন্তণশ্রয়গুণনিমিত্ত। প্রবৃত্তিবিশেষত্বাৎ পরশ্থার্দিগত- 
প্রবৃত্তিবিশেষবদিতি। ন কেবলং শররস্ত প্রবৃত্তিবিশেষো হন্যগুণনিমিত্রঃ, ভূতানামপি তদারসুকাগং প্রবৃত্তিবিশেষোইন্থ- 
গুণনিবন্ধন এবেতা|হ “দবয়বব,হলিঙ্গ ” উতি। --তাৎপ্যাটীক |, 
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প্রবৃত্তিবিশেষই যে অগ্ঠের গুণজন্ত, তাহা নহে । ত্র শরীরের আরম্ভক ঠতসমূহের অর্থাৎ 
হত্তা্দি অবয়ধের যে প্রবন্তবি:শষ, ঠাগও গন্তের গুণঞন্য । শরীরের আবরববাহ অর্থাৎ 
শরীরের অবয়বগুলির বিশ্ক্ষণ সংযোগ দ্বারা & অবগব মুছের খিয়াবিশ্ষেরপ প্রবৃন্থিবিশেষ 
অনুমিত হয়) যে সময়ে শরীরের উত্পণ্ভি হয়, তংপৃরে শরীরের অধযুধগুলির বিলগ্ষণ সংযোগ- 
জনক উহাদিগের ক্রিয়াখিশেষ জন্মে, এব" শবীর টৎপন হইলে হিত প্রাপ্তি ও অহিত পরিহারের 
জন্য এ শরীরে এবং তাহার অবয়ব হস্তাদিতে যে ঢিয়াবশেষ জন্মে, তাহাই এখানে প্রবৃতি- 
বিশেষ । পুর্বোক্ত কুঠারাধিগত প্রবুনিবিশেষের দু্টাত্তে এই প্রবৃন্তিবিশেষও সন্ভের গুণজগ্য, 
ইহ! সিদ্ধ হইলে এ গুণ কি, তাহা বলা আবন্তক তাই ভাষাকার শেষে এ প্রবৃভিবিশেষের 
কারণরূপে প্রধত্ের স্থায় ধর্ম ও জধন্ম নামক সংস্কার অর্ণাৎ অনৃষ্টের উল্লেখ করিয়াছেন ৷ অর্থাৎ 
প্রযত্ব নামক গুণের স্থায় এ প্রযত্রের সহিত একাধারস্থ অদৃষ্টও এ প্রবুন্িদিশেষের কারণ । কারণ, 
গ্রাত্থের স্তায় এ অনৃষ্ঠ?গ সব্বার্ণ অর্থাৎ সর্ধপ্রয়োহ্নদম্পার ৮ এবং পুকষ “সম্পাদনের ভন্থা 
ভূতসমূহের প্রবর্তক। মরীরাদির পুর্বোক্তপ গ্রবৃনবশেষ দন্তের গণজন্য এবং সেই গুণ 
প্রযত্ত ও অদৃষ্ট, ইহা সির্ঘ হইলে এ »ঘত্র যে শরীর ও হন্তপদাদির গুণ নে, ইহা সিদ্ধ হয়। 
সুতরাং এঁ প্রযাত্বর কারণ, অদৃইট এবং জনাদিও এ পবীরাদির গু নহে, ইহাও দিদ্ধ হয়। 
কারণ, শরীরাদিতে প্রযত্র না থাকিলে অদৃষ্ঠও তাহার গুণ £ইতে পারে না! অত ? এ শরীরাদিভিন্ন 
অর্থাৎ ভূতভিন্ন কোন জ্ঞাতারই জ্ঞান€স্্য ইস্ছাবশতঃ শরীরাদিতে পূব্বোক্তরপ গ্বুন্থিবিশেষ জন্মে, 
ইহাই স্বীকার্ধ্য। কারণ, কুঠারাদি « মু্দিকাদিতে প্রবুটি বিশেষ যখন ভপরের গুণজন্ত দেখা যায়, 
তখন তদদৃষ্টাস্তে শরীরা(দির প্রবু(িবিশেষগ তদ্ভিন জ্ঞাতা ব। আত্মারই গুণজন্য, ইহা মন্গুমানদিদ্ধ | 

ভাষ্যকার এখানে মহুষির সুত্রান্থদারে ভূতটৈতন্যবাদের (নিরাদ করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন 
যে, আত্মার অদ্ডিত্ব ও নিত্যত্বপ ধক ঠেতুঁদমূহের দ্বারা মর্গাৎ এই তৃতীয় দধ্যয়ের প্রথম আহ্িকে 
আত্মার অস্তিত্ব ও নিত্যত্বের সাধহ যে সবল হেতু বসা হইগাছ, তদ্দার। ভুত চৈতন্তের খণ্ডন করা 
হইয়াছে জানিবে। এবং এই মাহ্ছিকের “নেন্দরিঙ্াগগ়ো৮, হত্যাদি (৮ম) শত্রদ্ধারাও তুল্যভাবে 
ভূতটৈতন্তের খণ্ডন করা হইয়াছে জানিবে।  অর্গাৎ ইন্দ্রিয় ও অর্গ বিনষ্ট হইলেও 
স্মরণের উতৎ্পন্তি হ€য়ায় জ্ঞান যেমন ইন্ড্রিয় ও অপর গুণ নহে, ইহা রঃ হইয়াছে, তজপ এ 
যুক্তির দ্বারা জ্ঞান শরীরের গণ নহে, ইহাও দিদ্ধ হইয়াছে । কারণ, বায যৌবনাদি অবস্থাভেদে 
পূর্বশরীরের অথব! এঁ শরীরের অবয়ববিশেষের বিনাশ হঈগেও পূর্ববানু ভূত বিষয্বের স্মরণ হইয়া 
থাকে। স্ুত্ররাং পুর্বো সু এ এক যুক্তির দ্বারাই জ্ঞান, শরীর বা *রীরের অববের গুণ নহে, ইহা 
সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার “সমানঃ .”তিষেদ:” এই কথার দ্বারা পুর্ধোক্তন্ূপ তাপর্াই প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। ভাষ্যকার সর্বশেষে ভূত চৈতন্তবাদীর পুর্বর্বপক্ষের বীপ্জ প্রকাশ করিয়া এ পূর্বপক্ষের নিরাস 
করিতে বলিয়াছেন যে, পুর্কোক্ত ৩৪শ সুত্রে “আরম্ত” শব্দের দ্বারা ক্রিক্নামাত্র এবং “নিবুতি”নবের 
সবার গ্রিার অভাব মাত্র বুঝিয়াই ভূতটৈতন্যবাদী “তলিঙ্গত্বাং” ইত্যাদি ৩৫শ সৃত্োক্ পূর্ববপক্ষ 
বলিয়াছেন । কিন্তু পূর্বোক্ত ৩৪শ শুত্রে যে “আরম্ভ” ও “নিবৃত্তি” কথিত হইয়াছে, তাহা অন্ত 
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প্রকার। পৃথিবী গ্রভৃতি ভূতমাত্রই হা নই, সুতরাং ভূতটৈতখাবাদীর এ পুর্বপক্ষ অযুক্ত। 
উদ্দ্যোতকর ও তাথ্প্যঈকাকার ভাষ/কারের তাৎপর্য্য বর্ণন করতে বলিয়াছেন যে,হিত প্রাপ্তি 9 
অহিত পরিহারের জন্য যে ক্রিয়াবিশেষ, শহ্াই শুবোক্ত ৩১শ শ্ত্রে আরম্ত” ও নিবুন্ি” শবের 
দ্বারা বিবক্ষিত। ভূঁতি:চতনাবাণী উহা ন' বুঝিরাই পুং্ধোক্তরূগ পুব্বপক্ষের অবশারণ! করায় 
এখানে তাহার “মপ্রতিপ(5” নামক নিগ্রহস্থণ স্বীকার্্য। হিত প্রাপ্তি ও অহিত পরিহারের 
জন্য ক্রিয়াবিশ্ষেরূপ আস্ত ও নিবুদি সর্বভূঁতি ঈন্মে ন', জ্ঞাতার প্রযোজ্য কুখারাদি এবং 
শরীরাদি ভূতবিশেষেই জন্মে, স্ত*রাং এ “খংরস্ত” ও শানবুতি” জ্ঞাতারই ইচ্ছা ও দ্বেষ- 
জনা, ইহাই স্বীকার্ষ্য' তাহা হইলে এ আরম্ত € নিবৃন্তর দ্বার। জ্ঞাতারই ইচ্ছা ও ত্বেষ সিদ্ধ 
হয়, জ্ঞাতার প্রযোজ্য ভূতবিশেষ উচ্ছ! ও দ্বেষ দিদ্ধ হয় না, সুতরাং ভূতচৈতনাবাদীর পুব- 
পক্ষ অবুক্ত। ভাষাকার পুবেোক্ত "শ স্ুপ্তরের ভাষো এ সথকোক্ত «“আবস্ত” ও "নিবুনির” স্বরূপ 
ব্যাখ্যা করিয়া এট ওএ৭শ হুত্র ফ্যে “প্রবুত্ত” ও 'নিবুতি” পযোজ্যাশ্রিত, উহ প্রযোজক আত্মাতে 
থ'কে না, ইহা স্প? 'পুকাশ কণায় তার যতে পু'ন্দাক্ত ৪শ হ্বাত্রোক্ত আওস্ত” ও “নিবৃত্তি” 
যে প্রযত্ববিশেষ নহে, ইহা! স্পষ্ট বুঝা যায়; উদ্দ্যোতক+ এবং তাখপর্য্যটীকাকা4ও এখানে 
পূর্বোক্ত আরম্ভ ও নিবৃণ্ডিকে ক্রিদাবিশ্ষ? বাঁপয়ছেন । 


ভূতচৈতন্যবাদ বা দেহাত্মবাদ অতি প্রাচীন মত। দেবগুরু বৃহস্পতি এই মতের প্রবর্তক১। 
উপনিষদেও পূর্বরপক্ষরূপে এই ঘতেব সুচনা আছেখ। মহর্ষি গোতম চতুর্গ অধ্যায়ে অনেক 
নাস্তিক মতকে পূর্বপক্ষূপে সমর্গন করিয়া তাহার খগ্ডন করিয়াছেন। যথাস্থানে এ বিষয়ে 
অন্যান্য কথ! লিখিত »ইবে 1 ৩৭ | 

ভাষ্য । ভূনেক্দিরমনসাং সমা*ঃ প্রতিষেধো মনস্ত,দাহরণমাত্রং | 


অনুবাদ । ভূত, ইন্রিয় ও মনের সম্বন্ধে (চৈতন্যের) এ্রতিষেধ সমান)-_মন কিন্তু 
উদ্বাহরণমাত্র। 


সুত্র । যথোক্তত্তেত্বাৎ পারতন্ত্র্যাদক্তাভ্যাগমাচ্চ 
ন মনসঃ ॥৩৮॥৩০৯। 


অনুবাদ । যাথোক্তহেতুত্ববশতঃ, পরতন্ত্রতাবশতঃ এবং অকৃতের অভ্যাগমবশতঃ 
(চৈতন্চ) মনের অর্থাৎ ভূত, ইল্জ্রিয় ও মনের (গুণ) নহে। 


১। পুথিবা।পন্ডেজো বায়ুরিত তত্ব।নি, তৎসমুদায়ে শরারবিষয়েন্দ্রিয়সংজ্ঞা3. তেভাশ্চৈতহ্যং ৷ বাহস্পিতাশুত্র | 
২। বিজ্ঞানঘন এবৈতেভো। ভুতেভাঃ সমুখায় তান্যেবানুবিনগ্ততি, ন প্রেতা সংজ্ঞাইস্তি । বৃহদারণাক 1২1৪ ,১২। 
সর্ববদর্শনসংগ্রহে চার্বাক দর্শন ডরষ্টবা। 


২৭৮ হ্যাঁয়দর্শন [ ৩অ০) ২আ* 


ভাষ্য । “ইচ্ছা-ন্বেষ-প্রযত্ব-স্থখ-ছঃখ-জ্ঞানাগ্তাতবনো লিঙ্গ”মিত্যতঃ 
প্রভৃতি যথোক্তং সংগৃহ্যতে, তেন ভূতেক্দরিয়মনসাং চৈতন্য-প্রতিষেধঃ | 
পারতন্ত্্যাৎ,_-পরতন্ত্রাণি ভূতেক্দ্রিয়মনাংসি ধারণ-প্রেরণ-বৃযহনক্রিয়ান্ 
প্রযত্ববশাৎ প্রবর্তন্তে, চৈতন্যে পুনঃ স্বতন্ত্রাণি স্্যুরিতি। অকৃতাভ্যাগমাচ্চ,_- 
“প্রবৃতির্ব্বাগ-বুদ্ধিশরীরারন্ত” ইতি, চৈতন্যে ভূতেক্করিয়মনসাং পরকৃতং কর্ম 
পুরুষেণোপভুজ্যত ইতি স্যাৎ, অঠৈতৈন্যে তু তশুসাধনস্য স্বর তকর্ধম- 
ফলোপভোগঃ পুরুষস্যেত্যুপপদ্যত ইতি । 


অনুবাদ। ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ব, স্থখ, হুঃখ ও জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ” ইহা হইতে 
অর্থাৎ এঁ সুত্রোক্ত আত্মার লক্ষণ হইতে লক্ষণের পরীক্ষা পর্য্যন্ত (১)"যথোক্ত” বলিয়া 
সংগৃহীত হইয়াছে। তত্দার! ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের চৈতন্যের প্রতিষেধ হইয়াছে। (এবং) 
(২) পরতন্ত্রতাবশতঃ,-_(তাৎপর্যয এই যে) পরতন্ত্র তৃত; ইন্দ্রিয় ও মন, ধারণ, প্রেরণ 
ও ব্যুহন ক্রিয়াতে (আত্মার) প্রযত্ববশতঃ প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু চৈতন্য থাকিলে অথাৎ 
পূর্বেবাস্ত ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন চেতন পদার্থ হইলে (উহার) স্বতন্ত্র হউক ? এবং ৩) 
অকৃতের অভ্যাগমবশতঃ-_(তাশুপর্য্য এই ষে) বাক্যের দ্বারা, বুদ্ধির € মনের ) দ্বার! 
এবং শরীরের দ্বারা আরম্ভ অর্থাৎ পূর্বেরবাক্ত দরশবিধ পুণ্য ও পাপকর্ন্ম “প্রবৃত্তি”। 
ভূত, ইন্দ্রিয় এবং মনের চৈতন্য থাকিলে পরকৃত কমন অর্থাৎ এঁ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের 
কৃত কম্পন পুরুষ কর্তৃক উপভুক্ত হয়ঃ ইহা হউক? [ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত ভূত, ইন্জরিয় 
অথবা মনই চেতন হইলে তাহাতেই পুণা ও পাপ কর্মের কর্তৃত্ব থাকিবে, সুতরাং 
পুরুষ ব! আত্মার পরকৃত কন্মেরই ফলভোক্ত,ত্ব স্বীকার করিতে হয় ] চৈতন্য না 
থাকিলে কিন্তু অথাৎ ভূত, ইন্জ্রিয় ও মন অচেতন পদার্থ হইলে সেই ভূতাদি সাধন- 
বিশিষ্ট পুরুষের স্বকৃত কণ্মফলের উপভোগ, ইহ। উপপন্ন হয়। 

টিপ্লনী। মহধি তুতচৈতবাদ খণ্ডন করিয়া, এখন এই হুত্র দ্বার মনের চৈতন্তের 
প্রতিষেধ করিতে আবার তিনটি হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন, হহাই এই সুত্র পাঠে বুঝা 
যায়। কিন্তু এই স্ুত্রোক্ত হেতুত্রয়ের দ্বারা মনের চৈতন্তের স্তায় তৃত এবং ইন্জিয়ের 
চৈতগ্তও গ্রতিষিদ্ধ হয়। সুতরাং মহ্ধি “ন মননঃ” এই কথা বলিয়া কেবল মনের চৈতন্তের 
গ্রতিষেধ বলিয়াছেন কেন? এইরপ প্রশ্ন গবস্ত হইতে পারে । তাই তদ্ত্তরে ভাষ্যকার প্রথমে 
বলিয়াছেন যে, এই হুত্রোক্ত চৈতন্ডের প্রতিষেধ ভূত, ইত্জ্রিয় ও মনের সম্বন্ধে সমান। স্থতরাং 
এই স্থৃত্রে মন উদ্াংরণ মাতর। অর্থাৎ এই স্ুত্রোক্ত হেতুত্রয়ের ছারা ষখন তুল্যভাবে ভূত 
এবং হন্জিয়ের € চেতন্তের প্রাতিসেধ হয়, তখন এই হতে “মনন” শের দারা ভূত এৰং 
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ইন্জিয়গড মহধির বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার পরে স্থুত্রার্থ বর্ণন করিতেও স্তন 
“মনম্‌” শব্দের দ্বারা ভূত, ইঞ্জিয়। মন, এই তিনটিকেই গ্রহণ করিয়াছেন । 


এই স্তরে মহধির প্রথম হেতু (১) প্বথোক্ত-হেতুত্ব” । মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে “ইচ্ছাদ্বেষ- 
প্রযত্ব” ইত্যাদি স্থত্রে ( "ম আ. ১০ম স্তরে) আত্মার অনুমাপক যে কএকটি ছেতু বলিয়াছেন, 
উদ্থাই মহৃষির উদ্দি্ট আত্মার জক্ষণ। এই স্ৃত্রে যথোক্তহেতু” বলিয়! মহষি তাহার পূর্বোক্ত 
এ আত্মার লক্ষণগুলিকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারস্তে মহর্ষি তাহার পূর্বোক্ত 
আত্মলক্ষশের যে পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহা বস্ততঃ প্রথম অধায়োক্ত এঁ সমস্ত হেতুর হেতৃত্ব 
পরীক্ষা । সুতরাং “যথোক্তচ্তুত্ব” শব্দের দ্বার! তৃ শীগাধ্যায়োন্ত আত্মলক্ষণপরীক্ষাই মহষির 
অভিপ্রেত বুঝা যায় । ভাষ্যকারও “প্রভৃতি” শবের দ্বারা এঁ পরীক্ষাকেই গ্রহণ করিয়াছেন, 
ইহা তাৎপর্য্টটাকাকারের ব্যাখ্যার দ্বারাও বুঝা যায়। ফণকখা, স্থত্রোন্ত “যখোক্তহেত্ত্ব 
বলিতে আত্মার লক্ষণ ও শ্রাহার পরীক্ষা । আম্মার লক্ষণ হইতে তাহার পরীক্ষ! পর্য্যন্ত যে সমস্ত 
কথ! বল! হইয়াছে, তদ্দবারা ভূত, ইন্জিয় এবং মনঃ আত্ম! নহে, চৈতন্থ উহাদিগের গুণ নহে, 
ইহা গ্রতিপন্ন হইয়াছে। মহধির দ্বিতীয় হেতু (২) "পারতন্ব্য” | ভূত, ইঞ্জিয় ও মন পরত 
পদার্থ, উহাদিগের স্বাতন্থ্য নাই, স্থতরাং চৈতন্য উহাদিগের গুণ নহে। ভাষ্যকার তীৎপর্য্য 
বর্ন করিয়াছেন যে, ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন পরতন্ত্র, উহার কোন বস্তর ধারণ, প্রেরণ এবং 
বাছন অর্থাৎ নিম্মাণ ক্রিয়াতে অপরের প্রধন্ববশতঃই প্রবৃন্ধ হইয়া থাকে, উহাদিগের নিজের 
প্রযত্ববশতঃ প্রবৃত্তি ঝা স্বাতন্্য নাই, ইহা! প্রমাণদিদ্ধ+ | কিন্তু উহাদিগের চৈতন্য স্বীকার 
করিলে স্থাতন্ত্য স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে উহাদিগের প্রমাণিদ্ধ প্রতন্ত্রতার বাধ 
হয়। নুতরাং উহ্থাদিগের শ্বাতন্ত্য কোনরূপেই স্বীকার করা যায় না। মহধির তৃতীর হেতু 
(৩) “অকৃতাভ্যাগম”। তাঁৎপর্যযটকাকার এখানে তাত্পর্ধ্য বর্ন করিয়াছেন যে, ধিনি বেদের 
প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াও শরীরাদি পদার্থের চৈতন্ত স্বীকার করির» অচেতন আত্মার ফলভোক্তত্ব 
স্বীকার করেন, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই এ মতে শরীরা দির অচেতনত্ব বিষয়ে মহধি হেতু বলিয়াছেন 
“অকৃতাভ্যাগম” | ভাষ্)কাঁর মহধির এই তৃতীয় হেতুর উল্লেখ করিরা, তাহার তাৎপর্ধ্য বর্ণন 
করিতে গ্রাথমাধায়োক্ত প্রবৃত্তির লক্ষণস্থত্রটি ( ১ম আঃ, ১৭শ সুত্র) উদ্ভূত করিয়া বলিয়াছেন 
ষে, ভূত, ইন্জিয় অথবা মনের চৈতন্ত খাকিলে আত্মাতে পরকুঙকর্্ফলভো ত্বের আপত্তি 
হয়। ভাষ্যকারের গুঢ় তাথ্পধ্য এই যে, ভূত অথব ইন্জ্রয়াদিকে চেহুন পদার্থ বলিলে উহা" 
দ্বিগকেই পূর্বোক্ত “প্রবৃত্বি”্ূপ কর্দের কর্তা বলিতে হইবে কারণ, যাহা চেতন, তাহাই 
হবতন্ত্র এবং স্বাতন্ত্রাই কর্তৃত্ব, কিন্তু ভূত ও ইন্জ্রিয়াদি, শুভাগুভ কর্মের কর্ত' হইলেও উহাদিগের 
অচিরস্থাকিত্ববশতঃ পারলৌকিক ফলতোক্তত্ব অসম্ভব, এজন [চরস্থির আত্মারই ফলতোক্ু 


১। ধারণ-প্রেরণ-ব্যহনক্রিয়ান্থ যখাযোগং শরীবেক্্িয়ণি, পরতন্ত্রাণি ভৌতিকত্বাৎ ঘটাদিবদিতি । মনশ্চ পরতন্ত্ 
করণত্বাদ্বাস্তাদিবদ্দিতি ।-তাৎসধ্যটীক। 


২৮০ শ্যায়দর্শন [৩অ*, ২আঞ 
স্বীকার করিতে হইবে। তাঙ্কা হইলে আত্মাতে নিজের অক্কৃতের অভ্যাগম ( ফলভোক্ত-স্ব ) 
্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ ভূত, ইন্জিয় অথবা মনঃ বর্ম করে, আত্মা এ পরকৃত কর্মের 
ফল ভোগ করেন, ইহা স্বীণার করিতে হয়। কিন্তু উহা [ণছুতেই স্বীকার করা যায় না। 
আত্ম স্ব” কন্মেরই ফলশোন্ত, ইহাই স্বীকাগ্য--ইশাই শান্সাসন্ধান্ত। আত্মাই চেতন পদার্থ 
হইলে স্বাওস্ত্যবশতঃ আত্মা শুভাশুভ ধন্মের কর্তা, এবং অত ভূত ও ইন্দরিয়াদি অর্থাৎ 
শরীরাদি গাতআ্সার সাধন, ইহা সিদ্ধ হওয়ায় শগীরা'দ সাধনবিশি্ই আত্মাই অনাদি কাল হইতে 
শুভাণগ্ুত কন্ম করিয়। স্বরুত এ সমস্ত কর্মের ফলভোগ করতেছেন, ইহ! সিদ্ধ হয়! আুতরাং 
এই সিদ্ধান্তে কোন অন্ুপপত্তি নই ॥ -০॥ 

ভাষা । অধাঁঃং '(সদ্ধোপসংগ্রহ ঃ-- 

অন্ুবাদ। অনন্তর ইহ! মিদ্ধের উপসংগ্রহ অর্থাৎ উপসংহাঁর-_ 


এর! পারশেষ দ্যখোক্তত্তেপগত্তেশ ॥ 
1৩১।৩১০।॥ 

অনুবাদ। পপরিশেষ”বশতঃ এবং যথোক্ত হেতুসমূহের উপপত্তিবশতঃ অথবা 
যথোক্ত হেতুবশতঃ এবং “উপপন্ভিগ্বশত? (জ্ঞান আত্মার গুণ )। 

ভাষ্য । আত্মগুণে| জ্ঞানমিতি গুকৃতং | “পরিশেষো” নাম প্রসক্ত- 
প্রতিষেধেহন্টত্রাপ্র,ঙগাচ্ছি্যমাণে সন্প্রতয়ঃ ৷ ভূতেন্দ্রিঃমনসাং প্রতিষেধে 
দ্রব্য'স্তরং ন প্রপজ্যভে, শিষাতে চাঁজা, না গুণে! জ্ঞানশিতি জ্ঞায়তে । 

৫ “দর্শনিষ্পর্শপাভ্যামে কার্থগ্রহণা”দ্িত্যেব- 
মাদীনামাত্প্রতিণভিহেতুনামপ্রতিষেধাদিতি। পরিশেবজ্ঞাপনার্থং প্ররুত- 
স্থাপনাদিজ্ঞা নার্থঞ্চ “যথোক্তহেতৃপপন্ভি”বচনামিতি | 

অথবা “উপপত্তে”শ্চেতি হেত্বন্তরমেবেদং, নিত্যঃ খন্য়মাত্বা, যম্মাদে- 
কন্যিন্‌ শরীরে ধর্মাং চরিত্ব। কারস ভেদাৎ১ ম্বগে দেবেষ্‌পপদ্যতে, অধর্ম্মং 
চরিত্ব। দেহন্েদান্নৰকেষ্পপদ্যত ইতি | উপপন্তিঃ শরীরান্তরপ্রাপ্তিলন্ষণা, 
স! সতি সত্বে নিত্যে চাশ্রঘব তী | বুদ্ধিপ্রবন্ধম।তে তু নিরাত্মকে নিরাশ্রয়। 


১। ভাষাং কায়সা ভেদ।দ্বিনাশাদিতি | তৎপর্যাঠাক। | এগানে কায়গ্ত ভেদং প্র।পা, এই অর্থে “লাপ ».লোপে 
পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়েগণ্ড বুঝা যাইতে পারে । তাৎপর্যাএকাকার অন্য এক গুলে লিখয়ছেন, “দেহভেদাদিতি 


ল্যপলোপে পঞ্চম” । 


৩৯ সৎ ] বাৎস্তাঁয়ন ভাষ্য ২৮১ 


নোপপদ্যত ইতি। একপত্বাধিষ্ঠানশ্চ'নেকশরীরযোগঃ সংসার উপপদ্যতে, 
শরীরপ্রবন্ধোচ্ছেদশ্চাঁপবর্গো মুক্িরিত্যুপপদ্যতে ।  বুদ্ধিলস্ততিমাত্রে 
ত্বেকসত্বানুপপত্তের্ন কশ্চিদ্দীর্ধমধ্বানং সংধাঁবতি, ন কম্চিৎ শরীরপ্রবন্ধা- 
দ্বিমুচ্যত ইতি সংসারাপবর্গানুপপত্তিরিক্ি | বুদ্ধিসন্ততিমাত্রে চ সত্ত্বভেদাঁৎ 
সর্ধবমিদং প্রাণিব্যবহারজাতমপ্রতিসংহিত্রমব্যাবৃত্তমপরিনিষ্ঠঞ্চ স্যাৎ, ততঃ 
স্মরণাভা খান্নান্যদৃষ্মন্যযঃ স্মরতীতি | স্মরণঞ্চ খলু পুর্ববজ্ঞাতস্য সমানেন 
জ্ঞাত্রা গ্রহণমজ্ঞাদিষমমুমর্থং জ্ঞেয়মিতি। সোইয়মেকো! জ্ঞাতা! পুর্ববজ্ঞাত- 
মর্থ গৃন্থাতি, তচ্চাপ্য গ্রহণং স্মরণমিতি তদ্বুদ্ধিপ্রবন্ধমাত্রে নিরাত্মকে 
নোপপদ্যতে । 

অনুবাদ । জ্ঞান আত্মার গুণ, ইহ। প্রকৃত অর্থাৎ প্রকরণলন্ধ। ৭্পরিশেষ” 
বলিতে প্রসক্তের প্রতিষেধ হইলে অন্যত্র অপ্রপঙ্গবশতঃ শিষ্যমাণ পদার্থে [ প্রসক্ত 
পদার্থের মধ্যে যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, প্রতিষিদ্ধ হয় না, সেই পদার্থ বিষয়ে ] 
সম্প্রত্যয় অর্থাৎ সম্যক্‌ প্রতীতির ( যথার্থ অনুমিতির ) সাধন। ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের 
প্রতিষেধ হইলে দ্রব্যান্তব প্রলক্ত হয় না, আত্ম! অবশিষ্ট থাকে, অতএব জ্ভান তাহার 
(আত্মার ) গুণ, ইহা সিদ্ধ হয়। এবং যথোক্ত হেতুসমূহের উপপত্তিবশতঃ 
(বিশদার্থ ) যেহেতু “র্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থ গ্রহণাৎ” ইত্যাদি সুত্রোক্ত আত্মপ্রতি- 
পত্তির হেতুৃগমুহের অর্থ'ৎ ইন্দ্িয়াদি ভিন্ন আত্মার সাধক হেতুসমুহের প্রতিষেধ নাই, 
অতএব ( জ্ঞান এ আত্মারই গুণ, ইহ! [সদ্ধ হর )। “পরিশেষ” জ্ঞাপনের জন্য 
এবং প্রকৃত স্থাপনাদি জ্ঞানের জন্য “যখোক্ত হেহুদমুহের উপপত্তি” বলা হইয়াছে। 

অথবা «এবং উপপত্তিবশতঃ” এইরূপে ইহ! হেত্বন্তরই (কথিত হইয়াছে )। 
বিশদার্থ এই যে, এই আত্ম। নিতাই' যেহেতু এক শরীরে ধণন্ম আচরণ করিয়। দেহ 
বিনাশের অনন্তর স্বর্গলোকে দেবগণের মধ্যে “উপপত্তি” লাভ করে, অধন্ম আচরণ 
করিয়। দেহ বিনাশের অনন্তর নরকে “উপপত্তি” লাভ করে। “উপপত্তি” শরারান্তর- 
প্রাপ্তিরূপ ; “সত্ব” মর্থাৎ আত্ম থাকিলে এবং নিত্য হইলে সেই “উপপত্তি” আশ্রয়- 
বিশিষ্ট হয়। কিন্তু নিরাজ্মক বুদ্ধি ব্রবাহমাত্রে (এ উপপত্তি) নিরাশ্রয় হইয়া 
উপপন্ন হয় না। এবং একসন্বাশ্রিত নেক শরারণন্বন্ধরূপ সংসার উপপন্ন হয়, 
এবং শরীরপ্রবন্ধের উচ্ছেদরূপ অপবর্গ মুক্তি, ইহ। উপপন্ন হয়। কিন্তু ( আত্ম ) 


বুদ্ধিসস্তানমাত্র হইলে এক আত্মার অনুপপন্তিবশতঃ কৌন আত্মাই দীর্ঘ পথ 
৩৬ 
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ধাবন করে না, কোন আঁ্মাই শরীরপ্রবন্ধ হইতে বিমুক্ত হয় না। সুতরাং সংসার ও 
অপবর্গের অনুপপত্তি হয়। এবং ( আত্ম। ) বুদ্ধিসস্তানমাত্র হইলে আত্মার ভেদ- 
বশত: এই সমস্ত গ্রাণিব্যবহারসমূহ অপ্রত্যভিজ্ঞাত, অব্যাবৃত্ত। ( অবিশিষ্ট ) এবং 
অপরিনিষ্ঠ হইয়! পড়ে। কারণ, তৎপ্রযুক্ত অর্থাৎ পূর্বেবাস্ত আত্মার ভেদপ্রযুক্ত স্মরণ 
হয় না, অন্যের দৃষ্ট বস্ত অন্য স্মরণ করে না । স্মরণ কিন্তু পুর্ববজ্ঞাত বস্তুর এক জ্ঞাত 
কর্তৃক “আমি এই জ্েয় পদার্থকে জানিয়াছিলাম” এইরূপে গ্রহণ অর্থাৎ এরূপ জ্ঞান- 
বিশেষ । অর্থাৎ সেই এই এক জ্ঞাত! পুর্ববজ্ঞাত পদার্থকে গ্রহণ করে, সেই গ্রহণই 
ইহার ( আত্মার ) স্মরণ। সেই স্মরণ নিরাত্বুক বুদ্ধিসম্তানমাত্রে অর্থাৎ বৌদ্ধসম্মত 
ক্ণিক আলয়বিজ্ঞানের প্রবাহমাত্রে উপপন্ন হয় না। 


টি্নী। নানা হেতুদ্ধারা এ পর্যন্ত যাহা সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার উপদংহার করিতে 
অর্থাৎ মর্ধশেষে সংক্ষেপে তাহাই প্রকাশ করিতে মহুধি এই সুত্রটি বলিয়াছেন। ভান 
নিত্য আত্মারই গুণ ইহাই নানা প্রকারে নানা হেতুর দ্বারা মহধির সাধনীয়। সুতরাং 
ভাষ্যকার মহধির এই স্থত্রোক্ত হেতুর সাধ্য প্রকাশ করিতে প্রথমেই বলিয়াছেন যে; ভান 
আত্মার গুণ, ইহা প্রকৃত | এই স্ৃত্রে মহষির প্রথম হেতু “পরিশেষ”। এই পপরিশেষ” 
শবটি “শেষবৎ” অনুমানের নামান্তর । প্রথম অধ্যায়ে অনুমানলক্ষণহত্র-ভাষ্যে এই “পরিশেষ” 
বা “শেষবৎ* অনুমানের ন্যাধ্যা ও উদাহরণ কথিত হইয়াছে । প্প্রসক্তপ্রতিষেধে” ইত্যাদি 
সন্দর্ভের দ্বারা ভাষ্যকার সেখানেও মহধির এই সুত্রোক্ত “পরিশেষে ব্যাথা করিয়! 
উহ্থাকেই *শেষবৎ” অনুমান বলিয়াছেন । ভাষ্যকারের তাৎ্পর্যযাদি সেখানেই বর্ণিত হইয়াছে 
( প্রথম খণ্ড, ১৪৪1৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। কোন মতে জ্ঞান পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের গুণ, কোন মতে 
ইন্জিয়ের গুণ, কোন মতে মনের গু৭। স্থতরাং জ্ঞান--ভূত, ইন্জিয় ও মনের গুণ, ইছ! 
প্রসক্ত । দিক, কাল ও আকাশে ভানরূপ গুণের অর্থাৎ চৈতন্তের প্রসঙ্গ বা প্রসক্তি নাই। 
পূর্বোক্ত নানা হেতুর দ্বারা জ্ঞান ভূতের গুণ নহে, ইন্জ্িয়ের গুণ নহে, এৰং 
মনের গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ হওয়ায় গ্রসক্তের প্রতিষেধ হ্ইয়াছে। সুতরাং যে 
দ্রব্য অবশিষ্ট আছে, তাছাতেই জ্ঞানরূপ গুণ সিদ্ধ হয়। সেই দ্রঝই চেতন, সেই দ্রব্যের 
নাম আত্মা। পূর্বোঞ্রূপে “পরিশেষ” অনুমানের দ্বারা, জ্ঞান এ আত্মারই গণ, ইহ! 
সিঞ্চ হয়। মহর্ষির দ্বিতীয় হেতু “যথোক্তহেতৃপপাত্ত” ॥ তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম হব (“দর্শন 
স্পর্শন।ভযামে কাৎগ্রহণাৎঠ,) হইতে আত্মার প্র/তপতির জন্ত অর্গাৎ ইন্জিয়া্দ ভিন্ন নিত্য 
আত্মার সাধনের জন্ত মহর্ষি যে সমন্ত হেতু বলিয়াছেন, এ সমস্ত হেতুই এই স্থত্রে “যথোক্তছেতূ” 
বলিয়। গৃহীত হুইয়াছে। এ “যথোক্ত হেতুপমুহেণ”  “উপপাত্ত” বাঁলতে এ সমন্ত হেতুর 
অপ্রতিষেধ। ভাষ্যকার “অপ্রতিষেধাৎ” এই কথার দ্বারা হুত্রোক্ত “উপপভি” শব্েরই অর্থ 
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ব্যাখ্যা! করিয়াছেন | এ সমস্ত হেতুর উপপতি আছে অর্গাৎ প্রতিবাদিগণ এঁ সমস্ত হেতুর প্রতিষেধ 
করিতে পারেন না । স্ুৃতরাঁং জ্ঞান ইন্দি়াদির গুণ নহে, জ্ঞান নিত্য আত্মারই গুণ, ইহা সিদ্ধ 
হ়। প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই স্ৃত্রে "পরিশেষাৎ” এই মাত্রই মহ্ধির বক্তব্য, তদ্ছবারাই তাহার 
সাঁধ্যসাধক যথোক্ত হেতৃসমূহের উপপত্তিবশতঃ সাধা দিদ্ধি বুঝা যায়; মহধি আবার এ দ্বিতীয় 
হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন কেন ? এই জন্ত ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে,_-"পরিশেষ" জ্ঞাপন 
এবং প্রকৃত স্থাপনাদ্দির জ্ঞানের জন্য মহধি যথোক্তহেতুসমূহের উপপন্তিরূপ দ্বিতীয় হেতুর 
উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ)কারের তাঁৎপর্য্য এই যে, যথোক্তহেতুদমুহের দ্বার! পূর্বোক্তরূপে 
গ্রসক্তের গ্রতিষেধ হইলেই পরিশেষ অনুমানের দ্বার! জ্ঞান আত্মার গুপ, ইহ সিদ্ধ হয়। পুর্ববোক্ত- 
রূপে প্রসক্তের প্রতিষেধ না হইলে “পরিশেষ” বুঝাই যায় না, এবং যথোক্ত হেতুলমুহের দ্বারাই 
গ্রকৃত সাধোর সংস্থাপনাদি বুঝ! যার, হেতুর জ্ঞান ব্যতীত সাধোর সংস্থাপনাদি কোনরূপেই বুঝা 
যাইতে পারে না, এই জন্তই মহষি আবার বলিয়াছেন,--““্যথোক্তহেতৃপপন্তেশ্চ 1৮ 

পূর্বোক্ত ব্যাথ্যায় “উপপন্তি” শব্ষের খৈয়ধ্য মনে করিয়। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অথবা 
“উপপভি” হেত্বস্তর। অর্থাৎ যথোগ্হেতুবশতঃ এবং উপপন্তিবশতঃ আত্মা নিত, এইরূপ 
তাৎপর্যেই এই স্থত্রে মহষি "যখোক্তহ্তুপপত্ভেশ্চ” এই কথ! বলিয়ছেন। “যথোক্তত্ত্তিঃ 
সহিতা উপপত্ভিঃ” এইরূপ বিগ্রহে “যথোক্তহেতুপপত্তি” এই বাকাটি মধ্যপদলোপী তৃতীয়া" 
তৎপুরুষ সমাসই এই পক্ষে বুঝিতে হইবে । এবং আত্ম। নিতা, ইহাই এই পক্ষে প্রতিজ্ঞাবাক্য 
কুবিতে হইবে । অর্থাৎ যথোক্ত হেতৃবশতঃ আত্ম। নিত্য, এবং “উপপত্তি”বশতঃ আত্মা নিত)। 
স্বর্গ ও নরকে শরীরান্তর প্রাপ্তিই প্রথমে ভাষ্যকার এই "উপপত্ি” শবের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন। 
এ উপপত্তিবশ হঃ আত্মা নিত্য । ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিগ্নছেন যে, কোন এক শরীরে 
ধর্মাচরণ করিয়া, এ শরীরের বিনাশ হইলে সেই আত্মার স্বর্গলোকে দেবকুলে পুর্বরঞ্চিত ধর্ম" 
জন্য শরীরাস্তর প্রাপ্তিবূপ “উপপন্তি” হয়। এবং কোন এক শরীরে অধন্শাচরপ করিয়া এ শরীরের 
বিনাশ হইলে সেই আত্মারই পুর্বসঞ্চিত অধন্মজন্ত নরকে শরীরাস্তর প্রাপ্তিবূপ ণউপপত্তি” 
হয়। আত্মার এই শীস্ত্রসি্ধ “উপপত্তি” আত্ম! নিত্য হইলেই সম্ভব হইতে পারে। ধাহাদিগের 
মতে আত্মাই নাই, অথবা আত্মা অনিত্য, তাহাদিগের মতে পূর্বোক্তরূপ “উপপত্তি”র কোন 
আশ্রয় ন৷ থাকায় উহা সম্তব হইতে পারে না। ভাষ্যকার ইছা বুঝাইতে বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞ- 
নাত্মবাদকে অবলম্বন করিয়া! বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিপ্রবন্ধমাত্রকেই আত্ম। বলিলে বস্ততঃ উহার 
সহিত প্রকৃত আত্মার কোন সম্বন্ধ ন! থাকায় এঁ বুদ্ধিসস্তানরপ কল্পিত আত্মাকে নিরাআবকই 
বলা যায়) নুতরাং উহাতে পূর্বোক্তবূপ “উপপত্তি” নিরাশ্রয় হওয়ায় উপপন্ন হয় না। অর্থাৎ 
বিজ্ঞানাত্ববাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় “অহং” “অহং” ইত্যাকাঁর বুদ্ধি বা আলয়বিজ্ঞানের প্রবন্ধ ব! 
মস্তানমান্রকে যে আত্ম! বলিয়াছেন, এ আত্ম পুর্ববোক্তরূপ ক্ষণমাত্রস্থায়ী বিজ্তানম্বরূপ, এৰং 
গরতিক্ষণে বিভিন্ন; সুতরাং উহাতে পূর্বোক্ত হ্বর্গ নরকে শরীরাস্তর প্রাপ্তিকূপ “উপপত্তি” সম্ভবই 
হয়না। যে আত্ম! ধর্মাধর্ম সঞ্চম করিয়। বর্গ নরক ভোগ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় অর্থাৎ কোন 
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কালেই যাহার নাশ হয় না, দেই আত্মারই পূর্বোুরূপ পউপপত্তি" সম্ভব হয়| ন্বর্গ নরক স্বীকার 
না করিলে এবং পউপপত্তি” শব্দের পূর্বোক্ত অর্থ অপ্রসিদ্ধ বলিলে পূর্বোক্ত ব্যাথ্যা গ্রাহ্‌ 
হয় না। এই জন্তই মনে হয়, ভাষ্যকার পরে সংসার ও মোক্ষের উপপত্তিকেই 
সত্রোক্ত "উপপত্তি” শবের দ্বার! গ্রহণ করিয়া! বলিয়াছেন যে, আত্মা নিত্য পদার্থ হইলেই 
একই আত্মার অনার্দিকাল হইতে অনেক-শনীর-সন্বন্ধবূপ সংসার এবং সেই আত্মার নানা 
শরীর-সম্বন্ধের আত্যন্তিক উচ্ছেদূপ মোক্ষের উপপত্তি হয়। ক্ষণমাত্রস্থায়ী ভিন ভিন্ন 
বিজ্ঞানই আত্মা হইলে কোন আত্মাই দীর্ঘ পথ ধাবন করে না, অর্গাৎ কোন আত্মাই একক্ষণের 
অধিককাল স্থায়ী হয় না, সুতরাং এ মতে আত্মার সংসার ও মোক্ষের উপপত্তি হয় না । সংসার 
হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত যাহার স্থারিত্বই নাই, ভাহার সংসার ও মোক্ষের উপপত্তি কোনরূপেই 
হইতে পারে না। ফলকথা, আত্মা নিত্য হইলেই তাহার সংসার ও মোক্ষের উপপত্তি হইতে 
পারে, নচেৎ উহা অসম্ভব । অতএব এ “উপপত্তি”বশতঃ আত্মা! নিত্য । 

পূর্বোক্ত বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিতে ভাষ্যকার শেষে আরও বলিযছেন যে, বুদ্ধিসস্তান বা 
আলয়বিজ্ঞানসমূহঃ আত্ম। হইলে প্রতি ক্ষণেই আত্মার ভেদ হওয়ায় জীবগণের ব্যবহারপমুহ অর্থাৎ 
কর্মকলাপ অপ্রতিসংহিত হয় অর্থাৎ জীবগণ নিজের ব্যবহার বা কর্মমনকলাপের 'প্রতিসন্ধান করিতে 
পারে না। ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন__স্মরণাভাব,১ এবং শেষে স্মরণ জ্ঞানের স্বরূপ 
ব্যাখ্যা করিয়! পূর্বোক্ত বৌদ্ধ মতে উহার অন্ুপপত্তি সমর্থন করিয়াছেন । ভাষ্যকারের তাঁৎপর্ধ্য 
এই যে, পূর্বদিনে অর্ধরৃত কার্ষ্ের পরদিনে পরিসমাপন দেখা যায়। আমার আরন্ধ কার্ধ্য 
আমিই সমাপ্ত করিব, এইরূপ প্রতিসন্ধান (জ্ঞানবিশেষ ) না হইলে এরূপ পরিসমাপন হইতে 
পারে না। পূর্বোক্তরূপ প্রতিসন্ধান জ্ঞান ম্মরণসাপেক্ষ। পুর্বন্কত কর্মের ম্রপবিশেষ ব্যতীত 
এরূপ প্রতিসন্ধান হইতে পারে না। কিন্তু প্রতিক্ষণে আত্মার বিনাশ হইলে কোন আত্মারই 
স্মরণ জ্ঞান সম্ভব নহে। যে আত্মা অনুভব করিয়াছিল, সেই আত্মা না থাকায় অন্ত আত্মা 
পূর্ববর্তী আত্মার অনুভূত বিষয় ম্মরণ করিতে পারে না। স্মরণ ন! হওয়ায় পূর্ববদিনে অর্ধ- 
কৃত কর্মের পরদিনে প্রতিসন্ধান হইতে পারে না, এইরূপ সর্বত্রই জীবের সমন্ত কর্দের প্রতিসন্ধান 
অসম্ভব হওয়ায় উহা! "অপ্রতিসংহিত” হয়। তাঙ্কা হইলে কোন আত্মাই কোন কর্মের আরস্ত 
করিয়। সমাপন করে না, ইহা স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু ইহা স্বীকার কর! যায় না। ভাষ্যকার 
আরও বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত বৌদ্ধ মতে প্রতিক্ষণে আত্মার ভেদবশতঃ জীবের কর্মকলাপ 
*অব্াবৃত” এবং “অপরিনি্” হয়। “অব্যাবৃত” বলিতে অবিশিষ্ট। নিজের আরব্ধ কার্ধ্য 
হইতে পরের আরব্ধ কাধ্য বিশিষ্ট হইয়| থাকে, ইহা! দেখ! যায়। কিন্ত পূর্বোক্ত মতে 
একশরীরবর্তী আত্মাও প্রতিক্ষণে ভিন্ন হইলেও যখন তাহার কৃত কার্য অবিশিষ্ট 
হইয়া থাকে, তখন সর্ধশরীরবর্তী সমস্ত আত্মার কৃত সমস্ত কার্য্যই অবিশিষ্ট হউক? 





১। অপ্রতিসংহিতত্বে হেতুমাহ “ম্মরণাভাবা”দিতি।--তাৎপর্যাটীকা। 
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আমি প্রতিক্ষণে ভিন্ন হটলেও যখন আমার কৃত কার্ধয অবিশিষ্ট হয়, তখন 
অন্তান্ত সমন্ত আত্মার কৃত সমস্ত কার্যযও আমার কার্ধা হইতে অবিশি্ট কেন হইবে না? 
ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। এবং পূর্বোক্ত মতে জীবের কর্মীকলাপ “অপরিনিষ্” 
হয়। "পরিনিঠ।” শব্দের সমান্তি অর্থ প্রসিদ্ধ আছে। পূর্বোক্ত মতে কোন আত্মাই 
একক্ষণের অধিক কাল স্থায়ী না হওয়ায় কোন আত্মাই নিজের আরব কার্ধ্য সমাপ্ত করিতে পারে 
না,--অপর আত্মাও সেই কর্মের প্রতিসন্ধান করিতে না পারায় তাহা সমাপ্ত করিতে পারে না। 
স্থতরাং কন্ম মাত্রই অপরিসমাপ্ত হয়, ইহাই ভাষ/কারের শেষোক্ত “অপরিনিষ্ঠ” শবের ছারা সরল 
তাবে বুঝ! যায়। এইরূপ অর্থ বুঝিলে ভাষ্যকারের “ম্মরপাতাবাৎ” এই হেতৃবাক)ও 
স্থসংগত হয়। অর্থাৎ স্মরণের অভাববশতঃ জীবের কর্ম্মকলাঁপ প্রতিসংহ্িত হইতে না পারায় 
অসমাপ্ত হয়, ইহাই ভাষ্যকারের কথার দ্বারা সরল ভাবে বুঝ! যাঁয়। কিন্তু তাঁৎপর্যযটাকাকার এখানে 
পূর্ববোক্তরূপ তাৎপর্য বর্ণন করিয়াও পরে “অপরিনিষ্ঠ” শব্ষের তাৎপর্য ব্যাখ্যা! করিতে বলিয়াছেন 
যে, বৈশ্তান্তোমে বৈশ্ঠই অধিকারী, এবং রাজন যজ্জে ধাজাই অধিকারী, এবং সে'মসাধ্য যাঁগে 
ব্রাঙ্মণই অধিকারী, ইত্যাদি প্রকার যে নিয়ম আছে, তাহ।কে “পরিনিষ্ঠা” বলে। পূর্বোক্ত 
ক্রিক বিজ্ঞানসন্তানই আত্ম! হইলে এঁ “পরিনিষ্ঠ।” উপপন হয় না। ভাষাকার কিন্ত এখানে 
জীবের কার্ধ।মাব্রকেই “অপরিনিষ্ঠ” বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত বৌদ্ধমতে লোকব্যবহারেরও উচ্ছেদ 
হয়, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের চরম বক্তব্য বুঝ যাঁয়॥ ৩৯ | 


সূত্র । ম্মরণস্তাত্নো জ্ঞব্যাভাব্যাৎ ॥8০॥৩১১। 

অনুবাদ । জ্ঞম্বভাবতাপ্রযুক্ত অর্থাত ত্রিকালব্যাপী জ্ঞানশক্তিপ্রযুস্ত আত্মারই 
স্মরণ ( উপপন্ন হয় )। 

ভাষ্য! উপপদ্যত ইতি। আত্মন এব স্মরণং, ন বুদ্ধিসন্ততি- 
মাত্রম্যেতি। (ুশব্দোহবধারণে | কথং? জ্ঞস্বভাবত্বাৎ) জ্ঞ ইত্যস্থ 
স্বতাবঃ স্বে! ধর্্মঃ১ অয়ং খলু জ্ঞাস্যতি, জানাতি, অজ্ঞাসীদিতি, ব্রিকাল- 
বিষয়েণানেকেন জ্ঞানেন সন্বধ্যতে, তচ্চান্য ত্রিকালবিষয়ং জ্ঞানং 
প্রত্যাত্ববেদনীয়ং জ্ঞান্তামি, জানামি, অজ্ঞাসিষমিতি বর্ততে, তদযস্তায়ং 
স্বে! ধর্মস্তস্ত স্মরণং, ন বুদ্ধিপ্রবন্ধমাত্রস্য নিরাত্মকম্তেতি। 

অনুবাদ। উপপন্ন হয়। আত্মারই স্মরণ, বুদ্ধিসস্তানমাত্রের স্মরণ নহে। 
“তু শব্দ অবধারণ অর্থে (প্রযুক্ত হইয়াছে )। (প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ 
স্মরণ আত্মারই উপপন্ন হয় কেন? (উত্তর) জ্ঞন্বভাবতাপ্রযুক্ত। বিশদার্থ 
এই যে, প্জ৮” ইহা! এই আত্মার স্বভাব কি না স্বকীয় ধর্ম, এই জ্ঞাতাই জানিবে, 
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জানিতেছে, জানিয়াছিল, এই জন্য জিিকালবিষয়ক অনেক জ্ঞানের সহিত সন্থদ্ধ 
হয়। এই জ্ভাতার সেই “জানিবে,” “জানিতেছে” “জানিয়াছিল” এইরূপ ত্রিকাল- 
বিষয়ক জ্ঞান প্রত্যাতুবেদনীয় অর্থাৎ সমস্ত জীবেরই নিজের আত্মাতে অনুভব- 
সিদ্ধ আছে, স্থৃতরাং বাহার এই ( পুর্বেবাক্ত ) স্বকীয় ধর্ম, তাহারই স্মরণ, নিরাত্মুক 


বুদ্ধিসস্তানমাত্রের নহে। 

টিপনী। আত্ম! নিতা, এবং জ্ঞান এ আত্মারই গুণ, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া, মধ এই 
সুত্র দ্বারা ন্মরণও আত্মারই গুণ, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। স্ৃত্রে *ম্মরণং” এই বাক্যের 
পরে প্উপপদ্যতে” এই বাক্যের অধ্যাহার মহর্ষির অভিপ্রেত। তাই ভাষ্যকার প্রথমে 
দউপপদ্যতে” এই বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন । সুত্রে *তু” শবের দ্বারা আত্মারই অবধারণ 
কর! হইয়াছে। অর্থাৎ “আত্মনস্ত আত্মন এব ম্মরণং উপপদ্যতে” এইরূপে সুত্রের ব্যাথ্যা 
করিয়া স্মরণ আত্মারই উপপন্ন হয়, এইরূপ অর্থ বুঝিতে হুইবে। ভাষাকার প্রথমে এ তু” 
শব্দার্থ অবধারণ বুঝাইঠে বলিয়াছেন যে, স্মরণ আত্মমরই উপপন্ন হয়, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ- 
সম্মত বুদ্ধিসস্তানমাত্রের স্মরণ উপপন্ন হয় না। তাষ্যকারের এ কথার স্বার৷ কোন অস্থায়ী 
অনিত্য পদার্থের ম্মরণ উপপন্ন হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। স্মরণ আত্মারই 
উপপন্ন হয় কেন? এতদুতরে মহর্ষি হেতু বলিয়াছেন, *ক্ঞস্থাভাব্যাৎ” ৷ ভাষ্যকার এ হেতুর 
ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, “ভ্ত” ইহাই আত্মার স্বভাব কি না৷ স্বকীয় ধর্ম | অর্থাৎ জানিবে, 
জানিতেছে ও জানিয়াছিল, এই ত্রিবিধ অর্থেই পজ্ঞ” এই পদটি সিদ্ধ হয়। সুতরাং “ভ্ঞ” 
শবের দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালীন জ্ঞানের আধার, এই অর্থ বুঝা যায়। আত্মাই 
জানিয়াছিল, আত্মাই জানিবে এবং আত্মাই জানিতেছে, ইহা সমস্ত আত্মাই বুবিয়া থাকে। 
আত্মার এ কাঁগত্রয়বিষয়ক জ্ঞ'নসমূহু সমস্ত জীবই নিঞ্জের আত্মাতে অনুতব করে। 
সুতরাং এ ত্রিকালীন জ্ঞানের সহিত আত্মারই সম্বন্ধ, ই শ্বীকার্ধয। উহাই আত্মার স্বভাব, 
উহ্াকেই বলে ব্রিকালব্যাপী জ্ঞানশক্তি। উছাই এই স্বুত্রোক্ত “জ্ঞম্বাভাব” ৷ স্তুতরাং 
স্মঃণরূপ ভ্ঞানও আত্মার গুণ, ইহা! স্বীকার্য্য। 

বৌদ্ধসম্মত ক্ষণকালমান্তস্থায়ী বিজ্ঞানসস্তান পুর্বাপরকালস্থায়ী ন! হওয়ায় পূর্বান- 
ভূত বিষয়ের স্মরণ করিতে পারে না, সুতরাং স্মরণ তাহার গুণ হইতে পারে না। সুতরাং 
তাহাকে আত্মা বলা যায় না, ইহাই এখানে ভাষ্যকার মহার্ষ-স্থত্রের দ্বারাই প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞনসন্তানও উচ্ছার অন্তর্গত প্রত্যেক বিজ্ঞান হইতে কোঁন 
অতিরিক্ত পদার্থ নহে, ইহা প্রকাশ করিতেই ভাষ্যকার "বুদ্ধিপ্রবন্ধমাত্রন্ত» এই বাক্যে 
“মা” শবের প্রয়োগ করিয়াছেন । বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞানসস্তান যে আত্মা হইতে পারে 
না, ইহা ভাষাকীর আরও অনেক স্থলে অনেক বার মহর্ষির হৃত্রের ব্যাখ্যার ঘবারাই সমর্থন 
করিয়াছেন । ১ম খণ্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা হইতে ৭৫ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য 1৪০। 
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ভাষ্য । স্মৃতিহেতৃনামযৌগপদ্যাদ্যুগপদস্মরণমিত্যুক্তং । অথ কেন্যঃ 
স্বৃতিরপদ্যত ইতি ? স্মৃতিঃ খলু-_ 

অনুবাদ। স্মৃতির হেতুসমুহের যৌগপদ্য ন| হওয়ায় যুগপত স্মরণ হয় না, 
ইহা! উক্ত হইয়াছে । (প্রম্ন) কোন্‌ হেতুসমুহ প্রযুক্ত স্বৃতি উৎ্পন হয়? 
( উত্তর ) স্মুৃতি-. 

সুত্র। প্রণিধান-নিবন্ধাভ্যাস-লিঙ্গ-লক্ষণ-সাদৃশ্য- 

পরিগ্রহাশ্রয়াশ্রিত-সন্বন্ধানন্তর্যয-বিয়োগৈককার্যা-বিরে- 
ধাঁতিশয়-প্রাপ্তি-ব/বধান-নুখ-ছুঃখেচ্ছা দেষ-ভয়াধিত্ব- 
ক্রিয়ারাগ-ধর্মা ধর্মনিমিত্তেভাঃ ॥৪১॥৩১২॥ 


অনুবাদ । প্রণিধান, নিবন্ধ, অভ্যাস, লিঙ্গ, লক্ষণ, পাশ, পরিগ্রহ, আশ্রয়, 
আশ্রিত, সম্বন্ধ, আনন্তর্যা, বিয়োগ, এককার্যা, বিরোধ, অতিশয়, প্রাপ্তি, ব্যবধান, 
সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, ভয়, অর্থিত, ক্রিয়া, রাগ, ধর্ম্ম। অধর্্ম, এই সমস্ত হেতু- 
বশতঃ উৎপন্ন হয়। 

ভাষ্য । হন্মূ্ষয়। মনসো! ধারণং প্রণিধানং, স্বম্মংফিতলিঙ্গানুচিন্তনং 
বাহ্থম্ম তিকারণং। নিবন্ধঃ খন্বেকগ্রস্থোপযমোহর্থানাং, একগ্রস্থোপষতাঃ 
খন্ধর্থা অন্যোন্যত্মুতিহেতব আনুপুর্বেব্যণেতরথা বা ভবস্তীতি । ধারণাশাস্ত্র- 
কৃতো বা প্রজ্ঞাতেষু বস্তুধু স্দর্তব্যানামুপনিঃক্ষেপো নিবন্ধ ইতি । অভ্যাসস্ত 
সমানে বিষয়ে জ্ঞানানামভ্যাবৃন্তিঃ অভ্যানজনিতঃ সংস্কার আত্ম- 
গুণোহভ্যানশব্দেনোচ্যতে, স চ স্মৃতিহেতুঃ সমান ইতি । লিঙ্গং-_পুনঃ 
সংযোগি সমবায়ি একার্থনমবায়ি বিরোধি চেতি। যথা-_ধুমোহগ্নেঃ 
গোর্ব্বিষাঁণং, পাণিঃ পাঁদম্য, রূপং স্পর্শস্য, অভূতং ভূতস্যেতি | লক্ষণং-_ 
পশ্ববয়বস্থং গোত্রপ্য স্মৃতিহেতু& ব্দানামিদং গর্গাণামিদমিতি | সাদৃশ্যং_- 
চিত্রগতং প্রতিরূপকং দেবদত্তপ্যেত্যেবমার্দি। পরিগ্রহাৎ--ন্বেন ব1 স্বামী 
স্বামিনা ব1 স্বং ম্মর্য্যতে | আশ্রয়াৎ গ্রামণ্য! তদধীনং প্মরতি । আশ্রিতাৎ 
তদধীনেন গ্রামণ্যমিতি। সন্বন্ধাৎ অন্তেবাঁসিন! যুক্তং গুরুং স্মরতি, খত্বিজ! 
যাজ্যমিতি। আনন্তর্য্যার্দিতিকরণীয়েন্র্থেযু। বিয়োগাৎ--যেন বিষুজ্যতে 
তদ্‌বিয়োগপ্রতিনংবেদী ভূশং ম্মরতি। এককার্য্যাৎ কর্তৃ্তরদর্শনাৎ কর্তৃত্তরে 
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স্ৃতিঃ | বিরোধাৎ-বিজিগীষমাণয়োরন্যতরদর্শনাদশ্যতরঃ ন্মর্ধ্যতে। 
অতিশয়াৎ--যেনাতিশয় উত্পাদ্দিতঃ। প্রাপ্তেঃ-যতো যেন কিঞ্চিৎ 
প্রাপ্তিমাপ্তব্যং বা ভবতি তমভীক্ষং স্মরতি । ব্যবধানাৎ-” কোশা- 
দিভিরপিপ্রভৃতীনি ন্মর্যযন্তে | স্থখছুঃখাভ্যাং_তদ্ধেতুঃ ম্মর্য্যতে । ইচ্ছা 
ছেষাভ্যাং_যমিচ্ছতি যঞ্চ দ্বেষ্টি তং স্মরতি। ভয়াৎ--যতো বিভেতি। 
অধিত্বাৎ_-যেনার্থী ভোজনেনাচ্ছাঁদনেন বা । ক্রিয়ায়াঃ--রথেন রথকারং 
্মরতি । রাগাৎ-_ যস্যাং স্ত্রিয়াং রক্তে। ভবতি তামভীক্ষং স্মরতি | ধর্ম্মীৎ-- 
জাত্যন্তরম্মরণমিহ চাঁধীতশ্রতাবধারণমিতি | অধর্ম্মাৎ--প্রাগনুভূত- 
£খসাধনং ম্মরতি। ন চৈতেষু নিমিত্তেষু যুগপৎ সংবেদনানি ভবন্তীতি 
যুগপদস্মরণমিতি। নিদর্শনঞ্চেদং স্মৃতিহেতৃনাং ন পরিসংখ্যানমিতি | 
অনুবাদ । স্মরণের ইচ্ছাবশতঃ (স্মরণীয় বিষয়ে) মনের ধারণ, অথব। 
স্মরণেচ্ছার বিষয়ীভূত পদার্থের লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ৃবিশেষের অনুচিন্তনরূপ (১) 
*প্রণিধান,” পদার্থ্ুতির কারণ। (২) নিবন্ধ” বলিতে পদার্থসমুহের একগ্রন্থে 
উল্লেখ, __একগ্রন্থে "উপযত” ( উল্লিখিত বা উপনিবদ্ধ ) পদার্থসমূহ আনুপুববীরূপে 
অর্থা ক্রমানুসারে অথবা অন্য প্রকারে পরস্পরের স্মৃতির কারণ হয়। অথব 
গ্ধারণাশান্ত্র”-জনিত প্রজ্ঞাত বস্তুপমূহে (নাড়ী প্রভৃতিতে) স্মরণীয় পদার্থসমূহের 
( দেবতাবিশেষের ) উপনিঃক্ষেপ (সমারোপ) নিবন্ধ” । (৩) অভ্যাস” কিন্তু 
এক বিষয়ে বহু জ্ঞানের ্অভ্য বৃত্তি” অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি অভ্যাসজনিত 
আত্মার গুণবিশেষ সংস্কারই “অভ্যাস” শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে, তাহাও তুল্য 
স্মুৃতিহেতু। (8) লিঙ্গ” কিন্তু (১) সংযোগি, (২) সমবায়ি, (৩) একাথ- 
সমবায়ি। এবং (8) বিরোধি) অর্থাৎ কণাদোক্ত এই চতুর্ববধ লিঙ্গ পদার্থবিশেষের 
স্থৃতির কারণ হয়। যেমন (১) ধূম অগ্নির, (২) শৃঙ্গ গোর, (৩) হস্ত চরণের, 
রূপ স্পর্শের, (8) অভূত পদার্থ, ভূত পদার্থের ( প্মৃতির কারণ হয় )। পশুর অবয়বস্থ 
(৫) প্লক্ষণ”-_ পবদ”বংশীয়গণের ইহা, প্গর্গ”বংশীয়গণের ইহা, ইত্যাদি প্রকারে 
গোত্রের স্মৃতির কারণ হয়। (৬) পসাদৃশ্য” চিত্রগত, ৭দেবদত্তের প্রতিরূপক” 
ইত্যাদি প্রকারে (ল্মৃতির কারণ হয়)। (৭) “পরিগ্রহ”্বশতঃ--“ম্ব” অর্থাৎ 


পপি শশিপাস্পিীশিপী 


হিিয়িরাযাররাযার রি ররর 8 টার 
১। তেষু তেষু বিষয়েষু প্রসক্তস্ত মনসম্ভতে! নিবারণমিতার্থঃ। “হুম্ম,যিত লঙ্গানুচিন্তনং ব”, সাক্ষান্থ৷ ত্র 
ধারপং তঙিঙ্গে বা প্রবণ ইতার্থঃ ।--ভাৎপর্যটাকা। 
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ধনের দ্বার! স্বামী, অথব! স্বামীর দ্বারা ধন স্মৃত হয়। (৮) *আশ্রয়”বশতঃ" 
গ্রামণীর দ্বার! (নায়কের দ্বারা) তাহার অধীন ব্যক্তিকে স্মরণ করে। (৯) “আশ্রিত*- 
বশতঃ- সেই নায়কের অধীন ব্যক্তির দ্বারা গ্রামণীকে (নায়ককে) স্মরণ করে। 
(১০) “সন্বন্ধ”বশতঃ- _অন্তেবাসীর দ্বারা যুক্ত গুরুকে স্মরণ করে, পুরোহিতের 
দ্বার ধজমানকে স্মরণ করে। (১১) “আনন্তরয্য”বশতঃ-_ইতিকর্তৃব্য বিষয়সমূহে 
ম্মেরণ জম্মে)। (১২) প্বিয়োগ”বশতঃ ষত্কর্তৃক বিষুক্ত হয়, বিয়োগ-বোদ্ধা ব্যক্তি 
তাহাকে অত্যন্ত ল্মরণ করে। (১৩) “এককার্যয”বশতঃ-__অন্য কর্তার দর্শন প্রযুক্ত 
অপর কর্তৃবিষয়ে স্বৃতি জন্মে । (১৪) বিরোধ”বশতঃ--__বিজিগীষু ব্যক্তিছয়ের 
একতরের দর্শনপ্রযুক্ত একতর প্রুত 'হয়। (১৫) “অতিশয়”বশতঃ-_ষে ব্যক্তি, 
কর্তৃক অতিশয় (উৎকর্ষ) উৎপাদিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি স্মৃত হয়। (১৬) পপ্রাপ্তি*- 
বশতঃ_-যাহা হইতে যতুকর্তৃক কিছু প্রাপ্ত অথব৷ প্রাপ্য হয়, তাহাকে সেই ব্যক্তি 
পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে। (১৭) এব্যবধান”বশতঃ-- কোশ প্রভৃতির দ্বারা খড়গ প্রভৃতি 
স্বৃত হয়। (১৮) স্থুখ ও (১৯) ছুঃখের দ্বার! তাহার হেতু স্ৃত হয়। (২০) ইচ্ছা ও 
(২১) দ্বেষের দ্বার! যাঁহাকে ইচ্ছ! করে এবং যাহাকে দ্বেষ করে, তাহাকে স্মরণ করে। 
(২২) পভয়*্বশতঃ- যাহ! হইতে ভীত হয়, তাহাকে স্মরণ করে। (২৩) “অধিত্ব-» 
বশতঃ-_ ভোজন অথব। আচ্ছাদনরূপ যে প্রয়োজন-বিশিষ্ট হয়, এ প্রয়োজনকে 
স্মরণ করে। (২৪) প্ক্রিয়া”বশতঃ-_রথের দ্বারা রথকারকে স্মরণ করে। (২৫) 
“রাগ”বশতঃ-ষে স্ত্রীতে অনুরক্ত হয়, তাহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে। (২৬) প্র 
বশতঃ__পুর্বজাতির স্মরণ এবং ইহ জন্মে অধীত ও শ্রুত বিষয়ের অবধারণ জন্মে 
(২৭) *অধর্ম্াবশতঃ- পুর্ববানুভূত ছুঃখসাধনকে ন্মরণ করে। এই সমস্ত নিমিত্ত 
বিষয়ে যুগপৎ জ্ঞান জন্মে না, এ জন্য অর্থাৎ এই সমস্ত প্রৃতিকারণের যৌগপদ্ভ 
সম্তব না হওয়ায় যুগপৎ স্মরণ হয় না। ইহ কিন্তু স্থৃতির কারণসমূহ নিদর্শনমাত্র, 
পরিগণনা নহে। 

টিগ্ননী। মহধি পূর্বোক্ত ৩৩শ হৃত্রে প্রণিধানাদি ম্মতি-কারণের যৌগপদ্য সম্ভব ন| হওয়ায় 
যুগপৎ স্ত্বতি জন্মে না, ইহা বলিয়াছেন। সুতরাং প্রপিধান প্রভৃতি স্মৃতির কারণগুলি বল! 
আবশ্তক | তাই মহুধি এই প্রকরণের শেষে এই হুত্রের ছার! তাহাই বলিয়াছেন । ভাষ্যকারও 
মহধির পূর্বোক্ত কথার উল্লেখপূর্ববক মহর্ষির তাঁৎপর্ধ্য প্রকাশ করতঃ এই শুত্রের অবতারণা 
করিয়াছেন । ভাষাকারের "স্থতিঃ খনু” এই বাক্যের সহিত হৃত্রের যোগ করিয়া হুত্রার্থ ব্যাখ) 
করিতে হইবে। , | 

*প্রণিধান” পদার্থের ব্যাত্যায় ভাঁষাকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, ন্মরণের ইচ্ছা হইলে 
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তৎপ্রযুক্ত ন্মরণীয় বিষয়ে মনের ধারণই “প্রণিধান» | অর্থাৎ অন্ান্ত বিষয়ে আঁসক্ত মনকে জেই 
সেই বিষয় হইতে নিবারপপূর্ব্বক স্মরণীয় বিষয়ে একার করাই প্প্রণিধান” | কল্পাস্তরে বলিয়াছেন 
যে, অথবা স্মরণেচ্ছার বিষয়ীভূত পদার্থের স্মরণের অন্ত সেই পদার্থের কোন লিঙ্ক বা অদাধারণ 
চির চিন্তাই পপ্রণিধান+” ৷ অর্থাৎ স্মরণীয় বিষয়ে সাক্ষাৎ মনের ধাঁরপ, অথবা তাঁহার লিম্- 
বিশেষে প্রযত্বই (১) “প্রণিধান” | পূর্োক্তরূপ দ্বিবিধ «প্রণিধান””ই পদ স্মৃতির বরণ হয়। 
(২) "নিবন্ধ%” বলিতে একগ্রস্থে নান! পদার্থের উল্লেখ । এক গ্রন্থে বর্পিত পদার্থগুলি পরম্পর 
ক্রমানুসারে অথবা অন্তপ্রকারে পরম্পরের স্বতির কারণ হয় । যেমন এই স্তায়দর্শনে পপ্রমাণ*। 
পদার্থের স্মরণ করিয়! ক্রমানুসারে পপ্রমেয়” পদার্থ মরণ করে। এবং অন্ত প্রকারে অর্থাৎ ব্যুৎক্রমেও 
শেষোক্ত “নিগ্রহস্থান”কে ম্মরণ করিয়া! প্রথমোত্ত প্প্রমাণ”, পদার্থ স্মরণ করে। এইরূপ অঙ্ান্ত 
শান্্রেও বপিত পদার্থগুলি ক্রমানুসারে এবং বুতক্রমে পরস্পর পরম্পরের স্মারক হয়। ভাষাকার 
সৃত্রোক্ত “নিবন্ধে”র অর্থাস্তর ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, অথৰা প্ধারণাশান্ত্র”জনিত প্রন্তঞাত 
বন্তসমূহে স্মরণীয় পদার্থসমূহের উপনিঃক্ষেপ “নিবন্ধ” | তপর্য্যটাকাকার ভাষাকারের এ কথার 
বাখ্য। করিয়ছেন যে» জৈগীষব্য প্রভৃতি মুনিপ্রোক্ত যে থারণাশাস্ত্র, তাহার সাহায্যে নাড়ী, 
মুখ, হদয়পুণ্ডরীক, কণকৃপ্‌, নীসাগ্র, তনু, ললাট ও ত্রদ্মরন্ধদি পরিজ্ঞাত পদার্থসমূহে 
স্বরণীয় দেবতাবিশেষের যে উপনিঃক্ষেপ অর্থাৎ আরোপ, তাহাকে প্নিবন্ধ” বলে। পূর্বোক্ত 
নাড়ী প্রভৃতি প্দার্থসমূহে দেবতাবিশেষ আরোপিত হইলে সেই সেই অবয়বের জ্ঞানপ্রবুক্ত তাহারা 
স্থুত হইয়া থাকেন। পুর্ববোক্ত আরোপ ধারণাশাজ্াহসারেই করিতে হয়, সুতরাং উহা! ধারণাশাস্ত- 
জনিত । এ আরোপবিশেষরূপ “নিবন্ধ” দেবতা বিশেষের স্থতির কারণ হয়। এক বিষয়ে বহু জ্ঞানের 
উৎপাদন “অভ্যাস” পদার্থ হইলেও এই স্থত্রে “অভ্যাস” শবের দ্বার এঁ অভ্যাপজনিত আত্মণুণ 
সংস্কারই মহযির বিবক্ষিত | এ (৩) সংস্কাংই স্বতির কারণ হম । তাতৎপর্যযটীকাকার বন্য়াছেন যে, 
"অভ্যাস+ শবের দ্বারা সংন্বার কথিত হওয়ার উহার দ্বারা আদর ও জ্ঞানও সংগৃহীত হইয়াছে । 
কারণ, বিষয়বিশেষে আদরু ও জ্ঞানও অভ্তাসের শ্থায় সংস্কার সম্পাদনদ্বারা স্থতির কারণ হয়। 
হুত্রোক্ত (8) “লিঙ্গ” শবের দারা ভাষ্যকার কণারৌক্ত চতুর্ব্িধ১ লিঙ্গ গ্রহণ করিয়া! উহার 
ভ্ঞানজন্য স্মৃতির উদাহরপ বলিয়াছেন । কণাদ-ুত্রানূসারে ধুম বহ্ছির (১) “সংযোগি* 
ক্ষ্নি। যেমন ধূমের জ্ঞানবিশেষ প্রযুক্ত বহ্ির অনুমান হয়, এইরূপ ধুমের জ্ঞান হইলে 
বহ্ির ম্মরণও জন্মে। শৃঙ্গ গোর (২) “সমবায়ি” লিঙ্গ । শূঙ্গের জ্ঞান হইলে গোর ম্মরণও 
জন্মে। একই পদার্থের সমবায় স্বন্ধ যাহাতে আছে এবং একই পদার্থে সমবায়সন্বন্ধ যাহার 
আছে, এই দ্বিবিধ অর্থেই (৩) “একার্থসমবায়িঃ” লিঙ্গ বল! যায়। এই “একার্থসমবায়ি” 
লিঙ্গের জ্ঞানও স্মৃতির কারণ হয়। ভাষ্যকার গ্রাথম অর্গে ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন--“পাণিঃ 
পাঁদস্ত ৮ দ্বিতীয় অর্থে উদাহরণ বলিয়াছেন--“রূপং স্পর্শত্ত |” একই শরীরে হস্ত ও চরণের 
সমবায় সম্বন্ধ আছে, সুতরাং হস্ত, চরণের “একার্থসমবাযি+ লিঙ্গ হওয়ায় হস্তের জ্ঞান চরণের 


১। সংযোগি সমবায্যেকর্থনমব।য়ি বিরোধি চ ॥ কণাদহুত্র, ওয় অঃ, ১ম আও ৯ সুত্র । 
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স্থৃতি জন্মায়। এইরূপ ঘটাদি এক পদার্থে রূপ ও স্পর্শের সমবায় সম্বন্ধ থাকায় রূপ, স্পর্শের 
পএকার্থসমবাপি+ লিঙ্গ হয়) এ রূপের জ্ঞানও স্পর্শের স্থতি জন্মায় । (8) অবিদ্যমান 
বিরোধিপদার্থ বিদ্যমান পদার্থের লিঙ্গ হয়, উহাকে “বিরোধিগ্লিঙ্গ বলা হইয়াছে» । এই বিরোধি- 
লিঙ্গের জ্ঞানও বিদ্যমান পদার্থবিশেষের স্তি জন্মায় । যেমন মণিবিশেষের সম্বন্ধ থাকিলে 
বহ্জন্ত দাহ জন্মে না, সথতরাং এ মণিনম্বদ্ধ “ভূত” অর্থাৎ বিদ্যমান থাকিলে দাহ "অভূত” অর্থাৎ 
অবিদ্যমান হয়। এরূপ স্থলে অভূত দাহের জ্ঞান ভূত মণিসন্বন্ধের স্থৃতি জন্মায় । এইরূপ 
ভূত পদার্ঘও অভূত পদার্থের বিরোধিলিঙ্গ এবং ভূত পদার্গও ভূত পদার্থের বিরোধি লিঙ্গ ববিয়া 
কথিত হইয়াছে । স্তরাং এরূপ বিরোধি লিঙ্গের জ্ঞানও স্মতিবিশেষের কারণ বণিয়া 
এখানে ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে । স্বাভাবিক সম্বন্ধ্নপ ব্যাপ্তিবিশি্ট পদার্থ ই 
প্লিজ,” সাংকেতিক চিহৃবিশেষই “লক্ষণ,” সুতরাং প্লিঙ্গ” ও “লক্ষণের বিশেষ আছে। 
এ (৫) “লক্ষণের জানও স্মৃতির কারণ হয়। যেমন “বিদ” ও “গর্গ” প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ 
মুনিবিশেষের পশুর অবয়বস্ত লক্ষণবিশেষ জানিলে তদ্ৰারা ইহা বিদ্ুগোত্রীর, ইহা গর্গ- 
গোত্রীয়, ইত্যার্দি প্রকারে গোত্রের ম্মরণ হয়) (৬) সাদৃশ্তের জ্ঞনও স্থতির কারণ হয়। 
যেমন চিত্রগত দেব্দতাঁদির সাবৃষ্ত দেখিলে ইহ! দেব্দতের প্রতিরূপক, ইত্যাদি প্রকায়ে 
দেবদতাদি ব্যক্তির ম্মরণ জন্মে! ধনম্বামী ধন পরিগ্রহ করেন। সেখানে এ (৭) পরিগ্রহ- 
বশতঃ ধনের জ্ঞান হইলে ধনস্বামীর শ্মরণ হয়, এবং সেই ধনস্বামীর জ্ঞান হইলে সেই ধনের 
স্মরণ হয়) নায়ক ব্যন্তি আশ্রয়, তাহার অধীন ব্যক্তিগণ তাহার আশ্রিত। (৮) আশ্রয়ের 
জ্ঞান হইলে মাশ্রিতের স্মরণ হয় এবং সেই (৯) আশ্রিতের জ্ঞান হইলে তাহার আশ্রয়ের 
শ্রণ হয়। (১০) সম্বন্ধবিশেষের জ্ঞান প্রধুক্তও স্থতি জন্মে । যেমন শিষা দেখিলে গুরুর 
স্মরণ হয়,_-পুরোহিত দেখিলে যজমনের স্মরণ হম্ব। (১১) আনন্তর্ষযবশতঃ অর্থাৎ আনন্ত্ষে/র 
ভানজন্ত ইতিকর্তব্যবিষয়ে ম্তি জন্মে। যথাক্রমে বিহিত কর্দসমূহকে ইতিকর্তৰ্য বলা যায় । 
্রাঙ্ম মুহূর্তে জাগরণ, তাহার পরে উথান, তাহার পরে মৃত্রত্যাগ, তাহার পরে শো, 
তাহার পরে মুখপ্রক্ষালন দস্তধাবনাদি বিহিত আছে। এ সকল কর্মের মধ্যে যাহার অন্তর 
যাহা৷ বিহিত, সেই কর্মে তৎপুর্ববকর্মের আনন্তর্য্য জ্ঞান হইলেই তৎ্প্রধুক্ত সেখানে পরকর্মের 
স্থৃতি জন্মে। ভাষ্যকার এখানে যথাক্রমে বিহিত কন্মকলাপকেই ইতিকর্তৃব্য বলিয়া, এ অর্থে 
“ইতিকরণীয়” শবের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যাইতে পারে । ভাষ্যকার এরূপ কর্মকলাপ 
বুঝাইতে “করণীয়” শবেরও প্রয়োগ করিতে পারেন, কিন্ত তাহাতে “আনন্তর্য্যাদিতি” এই 
বাঁক্যে “ইতি” শের কোন সার্গক্য থাকে ন! | তাষ্যকার এখানে অন্ব্রও এরূপ পঞ্চম্ত্ত বাকোর 
পরে “ইতি” শবের প্রয়োগ করেন নাই, সুধীগণ ইহাও লক্ষ্য করিয় পূর্বোক্ত স্থলে তাষ্যকারের 
তাঁৎপর্ধ্য বিচার করিবেন। (১২) কাহার৪ সহিত “বিয়োগ” হুইলে সেই বিয়োগের জ্ঞাতা ব্যক্তি 
তাহাকে অত্যন্ত স্মরণ করে। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, বিয়োগ শবের দ্বার! 


১। বিরোধাতূতং ভূতস্য ॥ ভতমভূতস্ত ॥ ভূতে! ভূতস্ত ॥ কণাদশথত্র, ৩য় অঃ, ১ম আঃ, ১১।১২১৩ সুর । 
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এখানে বিয়োগজগ্ধ শৌঁক বিবক্ষিত। শোঁক হইলে তত্প্রধুক্ত শোকের বিষয়কে ম্মরণ করে। 
(১৩) বহু কর্তার এক কার্ধ্য হইলে সেই এককার্ধ্যপ্রযুক্ত তাহার এক ক্তীর দর্শনে অপর বর্ডার 
স্মরণ হয়। (১৪) বিরোধ প্রযুক্ত বিরোধী ব্যক্তিদ্বয়ের একের দর্শনে অপরের স্মরণ হয়। 
(১৫) অতিশয়প্রযুক্ত যিনি সেই অতিশয়ের উৎপাদক, তাহার ন্মরণ হয়। যেমন ব্রহ্মচারী 
তাহার উপনয়নাদিজন্য “অতিশয়” বা উৎকর্ষের উৎপাদক আচীর্ধ্যকে ম্মরূণ করে। (১৩) 
প্রাপ্তিবশতঃ যে ব্যক্তি হইতে কেহ কিছু পাইয়াছে, অথব! পাইবে, এ ব্যক্তিকে সেই 
প্রার্থী ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ শ্মরণ করে। (১৭) খড়গাদির ব্যবধায়ক (আবরক ) কোশ 
প্রভৃতি দেখিলে সেই ব্যবধান (ব্যবধায়ক) কোশ প্রভৃতির দ্বারা অর্থাৎ তাহার জ্ঞানগন্ত 
খড়গাদির স্মরণ হয়। (১৮) পন্থুথগ ও (১৯) ৭ছুঃখ”বশতঃ সুখের হেতু ও ছুঃখের 
হেতুকে স্মরণ করে। (২০) “ইচ্ছা” অর্থাৎ স্লেহবশতঃ ন্েহভাজন ব্যক্তিকে ন্মরণ 
করে। (২১) *দ্বেষ্বশতঃ ঘ্বেধ্য ব্যক্তিকে ম্মরণ করে। (২২) “ভয়”বশতঃ যাহা হইতে ভীত 
হয়, তাহাকে স্মরণ করে। (২৩) "অধিত্ব*বশতঃ অর্থী ব্যক্তি তাঁহার ভোজন বা আচ্ছাদনরূপ 
অর্থকে (প্রয়োজনকে ) ন্মরণ করে) (২৪) ক্রিয়া” শব্ধের অর্থ এখানে কার্য্য। 
বথকারের কার্ধ্য রথ, সুতরাং রথের ছারা র্থকারকে স্মরণ করে। (২৫) পরাগ” শবের 
অর্থ এখানে স্ত্রী বিষয়ে অন্গরাগ | এ পরাগ”্বশতঃ যে জ্ত্রীতে যে ব্যক্তি অন্ুরক্ত, তাহাকে 
শ্রী বাক্তি পুনঃ পুনঃ ন্মরণ করে। (২৬) ধ্ধর্মগ্বশতঃ অর্থাৎ বেদাভ্যাসজনিত ধর্মাবিশেষ- 
ধশতঃ পূর্বজাতির স্মরণ হয় এবং ইহ জন্মেও অধীত ও শ্রুত বিষয়ের অবধারণ জন্মে | 
(২৭) পঅধর্ম্ম”বশতঃ পূর্বানুভূত হুঃখের সাধনকে ম্মর্ণ করে। জীব ছঃখজনক অধর" 
জন্য পূর্ববান্নভৃত ছুঃখসাঁধনকে স্মরণ করিয়া ছুঃখ প্রাপ্ত হয়। মহধি এই স্থত্রে "প্রণিধান” 
হইতে অধম” পর্যাস্ত সপ্তবিংশতি স্থতি-নিমিত্ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্ত উন্মাদ 
প্রতি আরও অনেক স্থৃতিনিমিহ্ত আছে। ম্মৃতিজনক সংস্কারের উদ্বোধক অনন্ত, উহার 
পরিসংখ্যা করা যায় না। তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, ইহা মহধির স্মৃতির কতক- 
গুলি হেতুর নিদর্শন মাত্র, ইহা ন্থৃতির সমস্ত হেতুর পরিগণন! নহে। হ্থপ্রকারোক্ স্ম্ৃতি- 
দিমিত্তগুলির মধ্যে এনবন্ধ' প্রভৃতি যেগুলির জ্ঞানই স্থতিবিশেষের কারণ, সেইগুলিকে 
গ্রহণ করিয়াই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত নিমিত্ত বিষয়ে যুগপৎ জ্ঞান জন্মে না, 
অর্থাৎ কোন স্থলে একই সময়ে পূর্বোক্ত “নিবন্ধা”দির ভ্ঞানরূপ নানা স্মবতির কারণ সম্ভব 
হয় না, সুতরাং যুগপৎ নানা স্থৃতি জন্মিতে পারে না। যে সকল স্মৃতিনিমিত্ের জ্ঞান 
স্বতির কারণ নহে অর্থাৎ উহার! নিজেই স্মৃতির কারণ, সেগুলিরও কোন স্থলে যৌগপদ্য 
সম্ভব ন! হওয়ায় তজ্জন্তও যুগপৎ নানা ম্বতি জন্মিতে পারে না, ইহাও মহধির মুল তাঁৎপর্য্য 
বুঝিতে হুইবে 18১। 


দ্যা বগ্ুণত্বপ্রকরণ সমাপ্ত (৩ 
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ভাষ্য । অনিত্যায়াঞ্চ বুদ্ধ উৎপন্নাপবর্িত্বাৎ কালাস্তরাবস্থানা- 
চ্চাঁনিত্যানাং সংশয়, কিমুপন্নাপবর্গিণী বুদ্ধিঃ শব্দবত ? আহো' স্ষিশু 
কালাস্তরাবস্থাক্সিনী কুস্তবদ্দিতি। . উৎপন্নীপবর্ণিশ্তি পক্ষঃ পরিগৃহতে, 
কল্মাৎ ? 

অনুবাদ। অনিতা পদার্থের উৎপন্নাপবর্গিত্ব এবং কালাস্তরস্থায়িতব প্রযুক্ত 
'অনিত্য বুদ্ধি বিষয়ে সংশয় হয়-__বুদ্ধিকি শব্দের ন্যায় উৎ্পন্নাপবর্গিনী অর্থাৎ 
তৃতীয়ক্ষণবিনাশিনী ? অথব কুস্তের ন্যায় কালান্তরস্থায়িনী ? উৎপন্নাপবর্গিণী, এই 
পক্ষ পরিগৃহীত হইতেছে । (প্রশ্ন) কেন? 


সুত্র। কর্মানবস্থায়িগ্রহণাৎ ॥৪২।৩১৩। 

অনুবাদ। (উত্তর ) যেহেতু অস্থায়ী কর্মের প্রত্যক্ষ হয়। 

ভাষ্য । কর্দণোহনবস্থায়িনে গ্রহণাদিতি । ক্ষিপ্তস্তেফোরাপতনাৎ 
ক্রিয়াসন্তানো৷ গৃহৃতে, প্রত্যর্থনিয়মীচ্চ বুদ্ধীনাং ক্রিয়াসন্তানবদৃবুদ্ধি- 
সম্তানোপপত্তিরিতি । অবস্থিতগ্রহণে চ ব্যবধীয়মানস্য প্রত্যক্ষনিবৃত্তেঃ | 
অবস্থিতে চ কুস্তে গৃহ্মাণে সন্ভানেনৈব বুদ্ধির্বর্ততে প্রাগ ব্যবধানাঁৎ, 
তেন ব্যবহিতে প্রত্যক্ষং জ্ঞানং নিবর্ততে । কালান্তরাবস্থানে তু 
বুদ্ধেদৃশ্যিব্যবধাঁনেহপি প্রত্যক্ষমবতিষ্ঠেতেতি | 

স্মৃতিশ্চালিঞ্ঈং বুদ্ধ্যবস্থ(নে, সংস্কারস্য বুদ্ধিজস্য স্মৃতিহেত্ত্বাু। 
যশ্চ মন্যেতাঁবতিষ্ঠতে বুদ্ধিঃ, দৃষ্টা হি বুদ্ধিবিষয়ে স্মৃতিঃ, সা চ বুদ্ধা- 
বনিত্যায়াং কারণাভাবান্ন স্যাদিতি, তদিদমলিঙ্গং, কম্মাৎ ? বুদ্ধিজো 
হি সংস্কারে গুণান্তরং স্মৃতিহেতুর্ন বুদ্ধিরিতি | : 


হেত্বভাবাদযুক্তমিতি চে? বুদ্্যবস্থানাৎ প্রত্যক্ষত্বে স্মৃত্যভাবঃ। 
যাঁব্দবতিষ্ঠতে বুদ্ধিত্তাবদসে। বোদ্ধব্যার্থঃ প্রত্যক্ষঃ, প্রত্যক্ষত্ে চ স্মৃতি- 
রনুপপন্নেতি । 

অনুবাদ । (সৃত্রার্থ) যেহেতু অস্থায়ী কর্মের প্রত্যক্ষ হয় € তাৎপর্য্য ) নিঃক্ষি€ত 
বাপের পতন পর্যন্ত ক্রিয়াসন্তান অর্থাৎ এ বাণে ধারাবাহিক নানা ক্রয় 
প্রত্যক্ষ হয়। বুদ্ধিসমূহের প্রতি বিষয়ে নিয়মবশতঃই ক্রিয়াসস্তানের ম্যায় বুদ্ধি- 
সন্তানের অর্থাৎ সেই ধারাবাহিক নান৷ ক্রিয়।' বিষ ধারাবাহিক নান! জ্ঞানের 
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উপপত্তি হয়। পরস্তু যেহেতু অবস্থিত বস্তুর প্রত্যক্ষ স্থলেও ব্যবধীয়মান বস্তুর প্রত্যক্ষ 
নিবৃত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, অবস্থিত কুম্ত প্রত্যক্ষবিষয় হইলেও ব্যবধানের 
পুর্বে অর্থাৎ কোন দ্রব্যের দ্বারা এ কুস্তের আবরণের পুর্ববকাল পর্য্যন্ত সম্তান- 
রূপেই অর্থাৎ ধারাবাহিকরূপেই বুদ্ধি ( এ প্রত্যক্ষ ) বর্তমান হয় অর্থাৎ জন্মে, 
সুতরাং ব্যবহিত হইলে অর্থাৎ এ কুস্ত আবৃত হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিবৃত্ত হয়। 
কিন্তু বুদ্ধির কালাস্তরে অবস্থান অর্থাৎ টিরস্থায়িত্ব হইলে দৃশ্টের ব্যবধান হইলেও 
প্রত্যক্ষ ( পূর্বেবোৎপন্ন কুস্ত প্রত্যক্ষ ) অবস্থিত হউক ? 


স্থৃতি কিন্তু বুদ্ধির স্াযিত্বে লিঙ্গ ( সাধক ) নহে; কারণ, বুদ্ধিজন্য সংস্কীরের 
স্মৃতিহেতুত্ব আছে। বিশদার্থ এই যে, ( পুর্ববপক্ষ ) যিনি মনে করেন, বুদ্ধি অবস্থিত 
অর্থাৎ স্থায়ী পদার্থ” যেহেতু বুদ্ধির বিষয়ে অর্থাৎ পুর্ববানুভূত বিষয়ে 
স্মৃতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু বুদ্ধি অনিত্য হইলে কারণের অভাববশতঃ সেই স্থৃতি হইতে 
পারে না। (উত্তর) সেই ইহ! অর্থাৎ পুর্বেবাক্ত হেতু ( বুদ্ধির স্থায়িত্বে ) লিঙ্গ 
হয় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু বুদ্ধিজন্য সংক্কাররূপ গুণাস্তর 
স্যৃতির কারণ, বুদ্ধি ( শ্কৃতির সাক্ষাৎ কারণ ) নহে। 

( পুর্ববপক্ষ ) হেতুর অভাববশতঃ অযুক্ত, ইহা যদি বল? (উত্তর) 
বুদ্ধির স্থায়িত্ববশতঃ প্রত্যক্ষত্ব থাকিলে স্যৃতি হইতে পারে না। বিশদার্থ এই যে, 
যে কাল পর্য্যন্ত বুদ্ধি অবস্থিত থাকে, সেই কাল পর্যন্ত এই বোদ্ধব্য পদার্থ 
প্রত্যক্ষ অর্থাৎ এ প্রত্যক্ষ-ুদ্ধিরই বিষয় হয়, প্রত্যক্ষত| থাকিলে কিন্তু ্বৃতি 
উপপন্ন হয় না। 

টিপ্ননী। বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান আত্মারই গুণ এবং উহা! অনিত্য পদার্থ, ইহা মহ্ধি নানা যুক্তির 
দ্বার! প্রতিপন্ন করিয়াছেন ৷ বুদ্ধি অনিত্য, ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে । এবং পূর্বোক্ত চতুর্বংশ 
সৃত্রে প্র বুদ্ধি যে অন্ত বুদ্ধির দ্বারা বিন হয়, ইহাও মহর্ষি বলিয়াছেন । কিন্তু বুদ্ধি যে, শব্দের 
টান তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয়, আরও অধিককাঁল স্থায়ী হয় না, এই সিদ্ধান্তে বিশেষ যুক্তি কথিত 
হয় নাই। সুতরাং সংশয় হইতে পারে যে, বুদ্ধিকি শব্দের ন্যায় তৃতীয় ক্ষণেই বিন হয়? 
অথব! কুস্তের স্তায় বহুকাল স্থায়ী হয়? মহর্ষি এই সংশয় নিরাদ করিতে এই গ্রকরণের 
আস্তে এই সূত্রের দ্বার! বুদ্ধি যে, কুস্তের স্তায় বহুকাল স্থায়ী হয় না, কিন্তু শবের স্কায় তৃতীয় 
ক্ষণেই বিনষ্ট হয়, এই সিদ্ধান্তে বিশেষ যুক্তি বলিয়াছেন । ভাষ্যকার এই সুত্রের অবতারণা 
করিতে প্রথমে পরীক্ষাঙ্গ সংশয় গ্রকাশ করিয়াছেন যে, বুদ্ধি কি শবের স্তায় উৎপন্নাপবগিণী ? 
অথবা! কুস্ডের স্তায় কালাত্তরস্থায়িনী ? প্অপবর্গ” শবের দ্বারা নিবৃত্তি বা বিনাশ বুঝিলে 
গঅপবর্গী” বলিলে বিনাশী বুঝা! যাইতে পারে। সুতরাং যাহা উৎপন্ন হুইয়াই বিনাশী, 
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তাহাকে “উৎপন্নীপবর্গী” বলা যাইতে পারে। কিন্তু গৌতম সিদ্ধান্তে বুদ্ধি অনিত) হইলেও 
উহ উৎপন্ন হুইয়াই দ্বিতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয় না। তাই উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, অন্থান্ 
বিনালী পদার্থ হইতেও যা শীঘ্র বিনষ্ট হয়, ইহাই পউৎপন্নাপবগী” এই কথার অর্থ। বাহা 
উৎপতির পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়। ইহা! এ কথার অর্থ নহে। উদ্‌দ্যোতকর এই কথা বলিয় পরে 
বুদ্ধির আগুতর বিনাশিত্ব বিষয়ে ছুইটি অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম অনুমানে শব 
এবং দ্বিতীয় অন্থ্মানে স্ৃথকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়া উদ্দ্যোতকর বুদ্ধিকে তৃতীয়ক্ষণবিনাশী 
বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। পরন্ধ নৈয়ায়িকগণ শব ও তুখাদি আত্মগুণকে 
তৃতীয়ক্ষণবিনাঁশী, এই অর্থেই ক্ষণিক বলিয়াছেন । উদ্যোতকরও এই বিচারের উপসংহারে 
(পরবর্তী ৪৫শ শুতর-বার্তিকের শেষে ) প্ব্যবস্থিতং ক্ষণিক! বুদ্ধিরিতি” এই কথ বলিয়া, বুদ্ধি যে 
তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয়, বুদ্ধির তৃতীয়ক্ষণবিনাশিত্বরূপ ক্ষণিকত্বই যে ন্তায়দর্শনের সিদ্ধান্ত, ইহা 
স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন । তাহ! হইলে বুঝা! যায়, যে পদার্থ উৎ্পন হইয়! দ্বিতীয় ক্ষপমাত্রে অবস্থান 
করিয়া, তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয়, সেই পদার্থকেই পরূপ অর্থে “উৎপন্নাপবর্গী” বলা হ্ইয়াছে। 
বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান এরূপ পদার্থ। "অপেক্ষাবুদ্ধি” নামক বুদ্ধিবিশেষ চতুর্থ ক্ষণে বিনষ্ট হয়, 
ইহ! নৈয়ায়িকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন১ । সুতরাং চতুর্থক্ষপবিনাশী, এই অর্থে এ বুদ্ধিবিশেষকে 
“উৎপন্নাপবর্সী” বলিতে হইবে) কিন্তু কোন বুদ্ধি তৃতীয় ক্ষণের পরে থাকে না, এবং অপেক্ষা- 
বুদ্ধি ভিন্ন সমন্ত জনতা জ্ঞানই শব ও নুথছুঃখাদির স্তায় তৃতীয়গ্মণবিনাশী, ইহা৷ স্তায়াচার্যাগণের 
সিদ্ধান্ত । 

বুদ্ধির পূর্ববোক্তরূপ “উৎপন্নীপবর্গিত্ব” সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে এই স্থত্রে মহর্ষি যে যুক্তির সুচনা 
করিয়াছেন, ভাষ্যকার তাহার ব্যাখ্যাপুরর্বক তাৎ্পর্ধ্য বর্ণন করিয়াছেন যে, একটি বাঁণ নিক্ষেপ করিলে বে 
কাল পর্যন্ত এঁ বাঁণটি কোন স্থানে পতিত ন1 হয়, ততৎকাল পর্য্যন্ত এ বাণে যে ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ হয়, 
উহা! একটি ক্রিয়! নহে। এ ক্রিয়া বিভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ উৎপন্ন 
করে, সুতরাং উহাকে বিভিন্ন কালে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন নান। ক্রিয্জাই বলিতে হইৰে। এরূপ নানা 
ক্রিয়াকেই “ক্রিয়সস্তান” বলে। এ ক্রিয়াসস্তানের অন্তর্গত কোন ক্রিয়াই অধিকক্ষণন্থায়ী 
নহে, এবং এক ক্রিয়ার বিনাশ হইলেই অপর ক্রিয়ার উৎপতি হয়। পূর্বোক্ত ক্রিননীসস্তানের নানাত্ব 
ও অস্থাসরিত্বশ্বীকার্য/ হইলে এ ক্রিয়াসস্তানের যে প্রত্যক্ষরূপ বুদ্ধি জন্মে, এ বুদ্ধিও নানা ও অস্থায়ী, 
ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, জন্ত বুদ্ধিমাত্রই ৫প্রত্যর্থনিয়ত” অর্থাৎ যে পদার্থ যে 
বুদ্ধির নিয়ত বিষয় হয়, তাহা হইতে অতিরিক্ত কোন পদার্থ এ বুদ্ধির বিষয় হয় না। নিঃক্ষিপ্ত 
বাণের ক্রিয়াগুলি যখন দ্রুমশঃ নান! কালে বিভিন্নবূপে উৎপন্ন হয়, এবং উহ্থার প্রত্যেক ক্রিয়াই 


১। দ্রব্যের গণনা করিতে "ইহা! এক” “ইহা এক” ইত্যাদি প্রকারে যে বুদ্ধিবিশেষ জন্মেতাহার নাম “অপেক্ষাবুদ্ধি |” 
এ অপেক্ষা বুদ্ধি দ্রব্যে প্বত্বাদি সংখ্য। উৎপন্ন করে এবং উহার নাশে দ্িত্বাদি সংখ্যার নাশ হয়। সুতরাং এ বুদ্ধি তৃতীয় 
ক্ষণেই বিনষ্ট হইলে পরক্ষণে দ্বিত্বা্দি সংখ্যার বিনাশ অবশ্ঠন্তাবী হওায় দ্বিত্বাদি সংখ্য।র প্রত্যক্ষ কোন দিনই সম্ভব 
হয় না, এ জন্য তৃতীয় ক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষ। বুদ্ধির সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে" । 
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অস্থায়ী, তখন এ সমস্ত ক্রিয়াই একটা স্থায়ী প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। কারণ, অতীত ও 
ভবিষ্যৎ পদার্থ লৌকিক প্রত্যন্ষের বিষয় হয় না। সুতরাং বাঁণের অতীত, ভবিষ্যৎ ও 
বর্মান ক্রিয়াসমুহু একটি লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। পরন্ধ এ ক্রিয়া 
বিষয়ে প্রতাক্ষ জন্মিলে তখন যে সমস্ত ভবিষ্যৎ ক্রিয়! এ প্রত্যক্ষ-বুদ্ধির বিষয় হয় নাই, পরেও 
তাহ! ও বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না৷ কারণ, জন্ত বুদ্ধি মাত্রই প্প্রত্যর্থনিয়ত', ৷ সুতরাং 
পূর্বোক্ত স্থলে নিঃক্ষিগ্ত বাণের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াসস্তান বিষয়ে যে, প্রত্যক্ষরূপ বুদ্ধি জন্মে,উহ! এ 
সমস্ত বিভিন্ন ক্রিয়াবিষয়ক বিভিন্ন বুদ্ধি, বহুকালস্থায়ী একটি বুদ্ধি নহে । ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া! বিষয়ে 
অবিচ্ছিন্নভাবে ক্রমশঃ উৎপন্ন এঁ বুদ্ধির সমষ্টিকে বুদ্ধিসস্তান বল! যায়। উহার অন্তর্গত কোন 
বুদ্ধিই বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ, অনবস্থায়ী (অস্থায়ী) কর্দের (ক্রিয়ার) 
পরত্যক্ষরূপ যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিও এ কর্মের স্তায় অস্থায়ী ও বিভিন্নই হইবে । তাহা হইলে পূর্বোক্ত 
স্থলে এ ক্রিয়াবিষয়ক বুদ্ধির শীঘ্রতর বিনাশিত্বই সিদ্ধ হওয়ায় এ বুদ্ধির নাশক বলিতে হুইবে। বুদ্ধির 
সমবায়িকারণ আত্মার নিত্যত্ববশতঃ তাহার বিনাশ অসম্ভব, সুতরাং আত্মার নাশকে বুদ্ধির নাশক বলা! 
যাইবে না, বুদ্ধির বিরোধী গুণকেই উহার নাশক বলিতে হইবে। মহর্ষি গোতমও পূর্বোক্ত চতুর্বিংশ 
স্তরে এই সিদ্ধান্তের সৃচনা করিতে অপর বুদ্ধিকেই বুদ্ধির বিনাঁশের কারণ বলিয়াছেন । বস্তুতঃ কোন 
বুদ্ধির পরক্ষণে স্ুখাদি গুণবিশেষ উৎপন্ন হইলে উহাও পূর্ববক্ষণোৎপন্ন সেই বুদ্ধিকে তৃতীয় ক্ষণে 
বিনষ্ট করে। তুলান্তায়ে এবং মহর্ষি গোতমের দিদ্ধান্তান্ুসারে ইহাও তাহার অভিগ্রেত বুঝিতে 
হইবে। ফলকথা, বুদ্ধির দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন অন্ত বুদ্ধি অথবা এরূপ প্রত্যক্ষযোগ্য কোন আত্ম- 
বিশেষগ্ুণ ( সুখাদি ) এ পূর্ববক্ষণোৎপন্ন বুদ্ধির নাশক, ইহাই বলিতে হইবে । অপেক্ষাবুদ্ধি ভিন্ন 
জনা জ্ঞানমানত্রের বিনাশের কারণ কল্পনা করিতে হইলে আর কোনরূপ কল্পনাই সমীচীন হুয় না। 
ভিন ভিন্ন স্থলে বুদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন বিনাশকারণ কল্পন! পক্ষে নিশ্রমাণ মহাগৌরব গ্রাহা নহে। 
পূর্বোক্তরূপে বুদ্ধির তৃতীয়ক্ষণবিনাশিত্ব ( অপেক্ষাবুদ্ধির চতুর্থক্ষবিনাশিত্ব ) সিদ্ধ হইলে উহার 
পুর্বোক্তরূপ উৎপনাপবর্গিত্ই সিদ্ধ হয়, হুতরাং বুদ্ধিবিষয়ে পূর্ববোক্তরূপ সংশয় নিবৃত্ত হয়। 
আপতি হইতে পারে যে, অস্থায়ী নানা! ক্রিয়াবিষয়ে যে প্রত্যক্ষ-বুদ্ধি জন্মে, তাহার অস্থায্িত্ 
স্বীকার করিলেও স্থায়ী পদার্থ বিষয়ে যে প্রত্যক্ষ বুদ্ধি জন্মে, তাহার স্থাযিত্বই শ্বীকার্য্য। অবস্থিত 
কোন একটি কুস্তকে অবিচ্ছেদ্দে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিলে এ প্রত্যক্ষ অনেকক্ষপস্থায়ী একই 
প্রত্যক্ষ, ইহাই স্বীকার কর! উচিত। কারণ, এরপ প্রত্যক্ষের নানাত্ব ও অস্থায়িতব শ্বীকারের পক্ষে 
কোন হেতু নাই। এতহুন্তরে ভাষ্যকার মহষির সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য বলিয়াছেন যে, অবস্থিত 
কুস্তের এরূপ প্রত্যক্ষস্থলেও এ কুস্তের ব্যবধানের পূর্বকাল পর্যযত্ত বুদ্ধিসস্তান অর্থাৎ ধারাবাহিক 
নান! প্রত্যক্ষই জন্মে, অর্থাৎ, এ প্রত্যক্ষও সেই স্থলে একটি প্রত্যক্ষ নহে, উহাও পূর্বোক্ত ক্রিয়া- 
প্রত্যক্ষের স্তায় নানা, স্থতরাং অস্থায়ী । কারণ, এঁ কুস্ত কোন দ্রব্যের দ্বারা ব্যবহিত বা আবৃত 
হইলে তখন আর তাহার প্রত্যক্ষ জন্মে না,__ব্যবহিত হইলে উহার প্রত্যক্ষ নিবৃত্তি হুয়। কিন্তু 
যদি অবস্থিত অর্থাৎ বহুন্গণন্থায়ী কুস্তাদি পদার্থের প্রত্ক্ষকে এ কুস্তাদির স্তায় স্থায়ী একটি 
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প্রত্যক্ষই স্বীকার কর! যায়, তাহ হইলে এ কুস্তি পদার্থের স্থিতিকাল পর্যন্তই সেই প্রত্যক্ষের 
স্থায়িত্ব স্বীকার করিতে হয় । তাহ হইলে এ কুস্তাদি পদার্থ ব্যবহিত হইলেও তখনও সেই প্রত্যক্ষ 
থাকে, তাহা বিনষ্ট হয় না, ইহা শ্কীকার করিতে হয়। তাঁহ। হইলে তখনও "আমি কুস্তের প্রত্যক্ষ 
করিতেছি” এইরূপে সেই প্রত্যক্ষের মানস প্রত্যক্ষ হইতে প'রে। কিন্তু তাহা কাহারই হয় না! 
সুতরাং পূর্বোক্ত স্থলে কুস্তাদি স্থায়ী পদার্থের এরূপ প্রতাক্ষও স্থায়ী একটি প্রত্যক্ষ বলা যায় 
না, উহাও ধারাবাহিক নানা প্রত্যক্ষ, ইহাই স্বীকার্ধয। ভাষাকারের বুক্তির খণ্ডন করিতে বলা 
যাইতে পারে ষে, অবস্থিত কুস্তাদি দ্রব্য বাবহিত হইলে তখন ব্যবধানজন্ত তাহাতে ইন্জির-সন্নিকর্ষ 
বিনষ্ট হওয়ায় কারণের অভাবে আর তখন এ কুস্তাদির প্রত্যক্ষ জন্মে না । পরন্ত এ ইন্জিয়- 
সন্নিকর্ষদপ নিমিত্তকারণের বিনাণে এ স্থলে পূর্ববপ্রত্যক্ষের বিনাশ হয় । স্থলবিশেষে 
( অপেক্ষাবুদ্ধির নাশজন্য দ্বিত্ব নাশের স্তায় ) নিমিত্ত কাঁরণের বিনাশেও কার্য্যের নাশ হুইয়! থাকে। 
ফলকথা, অবস্থিত কুস্তাদি পদার্গ ব্ষয়ে ব্যবধানের পূর্ব্বকাগ পর্ষ্স্ত স্থায়ী একটি প্রত্যক্ষই স্থীকার্ধ্, 
এঁ প্রত্যক্ষের নানাত্ব স্বীকারের কোন কারণ নাই! তাৎপর্ধযটীকাকার এখানে এই কথার উল্লেখ- 
পূর্র্বক বলিয়াছেন যে, জন্য বুদ্ধিমাত্রের ষণিকত্ব অন্য হেতুর দ্বারাই সিদ্ধ হওয়ায় ভাষাকার শেষে 
গৌণ গাবেই পূর্োস্ত যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্বে ক্ষণবিনাশি ক্রিয়াবিষয়ক বুদ্ধির 
্ষণিকত্ব সমর্গনের দ্বারাই স্থাযি-কুম্ত(দিপদার9ঘবিষয়ক বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব সমর্থনও স্থৃচিত হুইয়াছে১। 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত ক্রিঘ্লাবিষয়ক বুদ্ধির দৃষ্টান্তে স্থা্সি-পদার্থ বিষয়ক বুদ্ধির ক্ষপিকত্বও অনুমান 
বারা সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ কুস্তা/[ স্থারি-পদার্গবিষয়ক বুদ্ধির স্থায়ত্ব স্বীকার করিলে এ বুদ্ধি কোন্‌ 
সময়ে কোন্‌ কারণদ্বার। বিন& হপ্ন, এবং কত কাল পর্য্য্ত স্থায়ী হয়, ইহ! নিয়তরূপে নির্ধারণ করা 
যায় না,--এ বুদ্ধির বিনাশে কোন নিম্নত কারণ বলা যায় না) দ্বিতীরক্ষণোতৎপন্ন প্রতাক্ষযোগ্য 
গুণবিশ্ষেকে এঁ বুদ্ধির বিনাশের কারণ বলিলেই উহার নিত কারণ বণা যায়। সুতরাং অপেক্ষা- 
বুদ্ধি ভিন্ন জন্য বু্ধমাত্রের [বিনাশে দ্বিতীয় ক্ষণে ৎপন্ন বুদ্ধি প্রভৃতি কোন গুণবিশেষকেই কারণ 
বলা উচিত। তাহা হইলে এ বুদ্ধির তৃতীয়ক্ষণ[বনাশিত্বরূপ ক্ষণিকত্বই নিদ্ধ হুয়। 
বুদ্ধির স্থাযিত্ববাদীর কথা এই যে, বুদ্ধি ক্ষণিক পদার্থ হইলে এ বুদ্ধির বিষয় পদার্থের কালাস্তরে 

স্মরণ জন্মিতে পারে না । কার্ণ, স্মরণের পূর্ববক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধি না থাকিলে তাহা এ ম্মরণের কারণ 
হইতে পারে না । নুতরাৎ কারণের অভাৰে ম্মরণ জন্মিতে পারে না । ভাষ্যকার শেষে এই কথার 
খণ্ডন করিতে বলিগ্নাছেন যে, স্থ্বতি বুদ্ধির স্থাকিত্বের লিঙ্গ অর্থাৎ সাধক নহে । কারণ, বুদ্ধিজন্ত 
সংস্কার ক্ষণিক পদার্থ নহে, উহ। স্মরণকাল পর্য্যন্ত থাকে৷ উহ্থাই স্থ্বতির সাক্ষাৎ কারণ । প্রণিধানাদি 
কারণমাপেক্ষ সংস্কারজন্যই স্থতি জন্মে) বুদ্ধি এ সংস্কার জন্মায়, কিন্তু উহা স্মৃতির কতৃখও নহে, 
অন্ত কোন জ্ঞানের কন্তুও নহে । আত্মাই সর্ববিধ জন্য জ্ঞানের কর্তা । আত্মার চিরস্থায়িত্ববশতঃ 
স্মরণ-জ্ঞানের কর্তার অভাব কখনই হয় না। ফলকথা, বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তে স্ৃতির অন্ধুপপত্তি 
৯ তথাহি ক্ষণবিধ্বংসি বস্তবিষয়বু দ্ধিক্ষণিকত্বসমর্থনেনৈধ স্থাযিবস্তবিষয়বুদ্ধিক্ষণিকত্ব-সমর্থনমপি শ্ুচিতং । 
স্থিরগোচরা বুদ্ধয়; ক্ষণিকাঃ বুদ্ধিত্বাৎ কর্ম দিবুদ্ধিবদিতি ।---তাৎপর্যাটীকা। 


৩৮ 


২১৮ দ্যায়দর্শন চি জা 


নাই। সুতরাং স্বতি, বুদ্ধির স্থায়িত্ব সাধনে লিঙ্গ হয় না। পূর্বরপক্ষবাদী বগিতে পারেন যে, 
সংস্কারজন্তই স্মৃতি জনে, স্থাযি-বুদ্দিজগ্ুই স্মৃতি জন্মে না, এই সিদ্ধান্তে হেতু কি? উহার নিশ্চায়ক 
হেতু না থাকান্ এ দিদ্ধান্ত অধুক্ত। ভাষ/কার শেষে এই পূর্বপক্ষেরও উরেধপূর্ব্বক তছুত্তরে 
বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি স্থাগী পদার্থ হইলে যে কাল পর্যন্ত বুদ্ধি থাকে, প্র গ্ক্ষস্থলে তৎকাল পর্য্্ত 
সেই বুদ্ধির বিষয় পদার্ গ্রতীণ ই থাকে, স্বতরাং মেই পদের স্মৃতি হইতে পারে না । তাৎপর্য) 
এই যে, প্রত্যক্ষ জান বিনষ্ট হইলেই তখন তাহার বিষধ্রে স্থৃতি হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান বর্তমান থাকে, সই কাল পর্যযগ্ণ “স€ প্রত্ত্য্: তাহার বিষদের স্বৃতির [বধেধী থাঁকায় 
এ স্থৃতি বিছুতেহ হইতে পারে না? প্রতাক্গাদি জ্ঞ'নকালে কোন ব্যক্তিরই সেই বিষয়ের 
স্মগণ হয় না, ইহ] অনুগ্ব।সদ্ধ সত্য । সুতরাং প্রত) শদজ্ঞান স্মৃতির ।বরো”?া, ইহা! শ্বীকার্ষ্য | 
তাহা হইলে গ্রত্যঙ্গা্ি জ্ঞান স্মৃতিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় না, উগ স্মৃতির পূর্বেই বিনষ্ট হয়, 
তজ্জম্ত সংস্কারই ম্বৃতিকান পর্য্যন্ত স্থাী হুইয়! স্মৃতি জন্মায়, এই গিদ্বান্তই স্বীকার্ধ্য॥ ৪২। 


সুত্র | আব্যক্তগ্রহণমনবস্থাযিত্বা ঘিছ্যৎসম্পাতে 
বপাব্যক্তগ্রহণবঙ্ ॥ ৪৩ ॥ ৩১৪ ॥ 


অনুবাদ । পপর্ববপক্ষ) অনবস্থায়িত্ববশতঃ অর্থাৎ বুদ্ধির ক্ষণিকত্ববশতঃ বিদ্যুৎ 
প্রকাশে রূপের অব্যক্ত জ্ঞানের ন্যায় ( সর্বববিষয়েরই ) অব্যক্ত জ্ঞান হউক ? 


ভাষ্য । যছ্যুৎপন্নীপবর্গিণী বুদ্ধিঃ প্রীপ্তমব্যক্তং বোদ্ধব্যস্ত গ্রহণং, 
যথ। বিছ্যুৎ্মম্প!তে বৈদ্যুতদ্য প্রকাশস্ত।নবস্থাঁনাদব্যক্তং রূপগ্রহণমিতি 
ব্যক্তন্ত দ্রব্যাণ।ং গ্রহণং, তন্মাদরযুক্তমেতদিতি। 

অনুবাদ । বুদ্ধি যদি উত্পন্নাপবর্গিণী (তৃতীয়ক্ষণবিনাশিনী ) হয়, তাহ! হইলে 
নোদ্বব্য বিষয়ের অব্যক্ত গ্রহণ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ অস্পষ্ট জ্ঞানের আপত্তি হয়। 
যেমন বিদ্যুতের আবির্ভাব হইলে বৈছ্যত আলোকের অনবস্থানবশতঃ অব্যক্ত রূপ- 
জ্ঞান হয়। কিন্তু দব্যের ব্যক্ত জ্ঞান হইয়া থাকে, অতএব ইহা! অযুক্ত। 

টিগ্রণী। এহযি £২ সুত্র ছ্বারা পূর্বোক্ত পিদ্ধান্তে বুদ্ধির স্থারিত্বণাদীর আপনি বলিয়াছেন 
ষে, বুদ্ধি ষদি তৃতীয় কণে- বিনষ্ট হয়, অর্গৎ উৎপন্ন হইয়া! দিতীয় ক্ষণ পর্য্যস্তই মবস্থান করে, তাহা 
হইলে বোদ্ধব্য বিষের ৭)ক্ত জ্ঞান হইতে পারে না। যেশন বিগ্যতের আবিভাৰ হইলে বৈহ্যত 
আলোকের অ'1সিত্ববশ £ তখন এ অস্থাণী আলোকের সাহায্য রূপের অব্যক্ত জ্ঞান হয়, তজ্রপ 
সর্বত্র সর্ববিষয়েরই অব্যঞ্জ জ্ঞানের আপান্ত হয়, কুত্রপি কো বিষধর ব্যক্ত গ্রহণ অর্থাৎ স্পই 
জ্ঞান হইতে পাদে না) কিন্ত দ্রবোর স্পঃ জ্ঞান হইয়! খাকে, স্ৃতরাং বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানের স্থাকরিত্থ 
-তন্ত স্বীবাধ্য। পুণ্োক্ত বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্ত অযুক্ত' ৪৩॥ 


৪৪ জুও ] বাঁগস্যায়ন ভাষ্য ২৯৯ 


সুত্র । হেতৃপাদান।ৎ প্রতিষেদ্ধব্যাভ্য হজ্ঞা ॥88॥৩১৫। 


অনুবাদ। (উত্তর) হেতুর গ্রহণবশতঃ অর্থাৎ বুদ্ধির স্থায়িত্ব সাধন করিতে 
পূ্বেবাক্জ দৃষ্টান্তরূপ সাধকের গ্রহণবশতঃই প্রতিষেধ্য বিষয়ের (বুদ্ধির ক্ষণিকত্বের ) 
স্বীকার হইতেছে । 


ভাষ্য উৎ্পন্নাপণগিণী বুদ্ধিরিতি এতিষেদ্ধন্যং, কদেবাভ্যনুঙ্গায়তে, 
বিছ্যুৎসম্পাতে রূপাঁব্যক্তগ্রহণবদিতি 

অনুবাদ। বুদ্ধি উৎপন্নাপবর্গিণী অর্থাৎ তৃতীয় ক্ষণেই বুদ্ধির বিনাশ হয়, ইহা 
প্রতিষেধ্য, প্বিহ্যততের আবির্ভাব হইলে রূপের ব্যক্ত জ্ঞানের শ্যায়” এই কথার দ্বার 
তাহাই স্বীকৃত হইতেছে । 


টিগ্নী। পূর্বশুত্রোন্ত আপান্তর খণ্ডন করিতে মহধি এই হৃত্রেঃ দ্বারা বণিমাছেন বে, বুদ্ধির 
ক্ষণিকত্ব খণ্ডন করিতে যদি উহা স্বীকাঁরই করিতে হয়, তা! হইণে আর সেই হেতুর দ্বার! বুদ্ধির 
ক্ষণিবত্ব থণ্ডন কর। যায় না। প্রকৃত স্থলে বুদ্ধির স্থাযিত্ববাদী বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব পক্ষে সর্বত্র 
বোদ্ধব্য বিষয়ের অস্পষ্ট জ্ঞানের আপন্তি করিতে বিছ্যতের আবির্ভাব হইলে রূপের শম্পষ্ট জ্ঞানকে 
ৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইণে বিহাতের আবির্ভাবস্থণে দগের ষে অস্পষ্ট জ্ঞান, 
তাহার ক্ষণিকত্ স্বীকার করাই হইতেছে) কারণ, এঁ স্থলে রূপভ্ঞান অধিকক্ষণ ম্থায়ী হইলে উন 
অস্পষ্ট জ্ঞান হইতে পারে না, সুতযাং এজ্ঞান যে ক্ষণিক, হ! স্দীকার্ম্য । ভাহা হইলে বুদ্ধির 
স্থািত্ববাদীর যাহা প্রততিষেধ্য অর্গাৎ ঝু্ধর ক্ণিকত্ব, তাহ তাহার গৃহীত দৃষ্টান্তে (বিহাণের 
আবির্ভাবকাঁলে রূপের অস্পষ্ট জ্ঞানে ) স্বীরুতই হওয়ায় তিন ভার প্রতিষেধ করিতে পারেন 
ন1। বুদ্ধিমাত্রের স্থা়ত্ব গুতিজ্ঞ! করিয়। বিদ/তের আ(বর্ভবণীলীন বুদ্ধ বিশেষের অস্থায়িত্ব | 
ক্ষণিকত্ের ম্বীকাঁর সিদ্ধাত্তবিরুদ্ধ হয়॥ ৪৪ 
ভাষ্য । যন্রাব্যক্তগ্রহণং তত্রোৎপন্নাপবগিণী বুদ্ধিরিতি । গ্রহণহেতু- 
বিকল্পাদ্‌গ্রহণবিকল্পো। ন বুদ্ধিবিকল্পাৎ। যদিদ: কচিদব্যক্তং 
কচিদৃব্যক্তং গ্রহণময়ং বিকল্প গ্রহণহেতুবিকল্প।ৎ১যন্রানবস্থিতে| গ্রহণহেতু- 
স্তত্রাব্যক্তং গ্রহণং ঘত্রাবস্থিতস্ত্র ব্যক্তং, নতু বৃদ্ধেরবস্থানানবস্থানাভ্য- 
মিতি। কম্মাৎ ? অর্থগ্রহণং হি বুদ্ধিঃ যত্তদর্থগ্রহণমব্যক্তং ব্যক্তং বা বুদ্ধিঃ 
সেতি। বিশেষাগ্রহণে চ সামান্য গ্রহণমাত্রমব্যক্তগ্রহণং তত্র বিষয়ান্তরে 
বধযন্তরানুৎপত্তিনিমিতীতাঁবাৎ। যত্র সমানধর্পাযুক্তশ্চ ধন্মঁ গৃহাতে বিশেষ- 


৩৪৩ ন্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২আএ 


ধর্মমযুক্তশ্চ, তদ্ব্যক্তং গ্রহণং। যন্ত্র তু বিশেষেহগৃহমাঁণে সামান্য গ্রহণ- 
মাত্রং, তদব্যক্তং গ্রহণং । সমানধন্মযোগাচ্চ বিশিষ্টধর্মযোগে। বিষকীস্তরও 
তত্র যদ্গ্রহণং ন ভবতি তদ্গ্রহণনিমিত্তাভাবান্ন বুদ্ধেরনবস্থানা্দিতি। যথা - 
বিষয়ঞ্চ গ্রহণৎ ব্যক্তমেব প্রত্যর্থনিয় তত্বাচ্চ বুদ্ধীনাং | দামান্য- 
বিষয়ঞ্চ গ্রহণং ন্ববিষক্পং প্রতি ব্যক্তং, বিশেষবিষয়ঞ্চ গ্রহণং স্ববিষয়ং প্রতি 
ব্যক্তং, প্রত্যর্থনিয়তা হি বুদ্ধয়ঃ ' তদ্দিদনব্যক্তগ্রহণং দেশিতং ক বিষয়ে 


বদ্ধযনবস্থানকারিতং স্যাদিতি। ধান্মণস্ত ধন্মভেদে বুদ্ধিনানাত্বস্য 
ভাবাভাবাভ্যাৎ তহুপপত্তিঃ ৷ ধর্ষণ খন্বরথস্য সমানাশ্চ ধর্ম 
বিশিষ্টাশ্চ, তেধু প্রত্যর্থনিয়তা নানাবুদ্ধয়ঃ, তা উভয্যে। যদি ধর্দ্মিণি 
বর্তন্তে, তদ! ব্যক্তং গ্রহণং ধর্টিণমভিপ্রেত্য ৷ যদা তু সামান্যগ্রহণমাত্রং 
তদাহব্যক্তং গ্রহণমিতি | এবং ধর্শিণমভিপ্রেত্য ব্যক্ত ব্যক্তয়ৌগ্রহুণয়োরুপ- 
পত্তিরিতি। 


অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) যে স্থলে অব্যক্ত জ্ঞান হয়, সেই স্থলে বুদ্ধি উৎ্পন্নীপ- 
বর্গিণী, অর্থাৎ সেই স্থণেই বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব স্বীকার্য্য। (উত্তর) গ্রহণের হেতুর 
বিকল্প ভেদ )বশতঃ গ্রহণের বিকল্প হয়,--বুদ্ধির বিকল্পবশতঃ নহে, অর্থাৎ বুদ্ধির 
স্থায়িত্ব ও ক্ষণিকত্বপ্রযুক্তই ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে গ্রহণের বিকল্প হয় না। ( বিশদার্থ ) 
এই যে, কোন স্থলে অব্যক্ত ও কোন স্থলে ব্যক্ত গ্রহণ হয়, এই বিকল্প গ্রহণের 
হেতুর বিকল্পবশতঃ যে স্থলে গ্রহণের হেতু অস্থারী, সেই স্থলে অব্যক্ত গ্রহণ হয়, 
যে স্থলে গ্রহণের হেতু স্থায়ী, সেই স্থলে ব্যক্ত গ্রহণ হয়, কিন্তু বুদ্ধির স্থায়িত্ব ও 
অস্থায়িত্বপ্রযুক্ত নহে। (প্রশ্ন ) কেন? (উত্তর) যেহেতু অর্থের গ্রহণই বুদ্ধি, 
সেই যে অব্যক্ত অথবা ব্যক্ত অর্থ গ্রহণ, তাহা বুদ্ধি। কিন্তু বিশেষ ধর্মের অভ্ঞান 
থাকিলে সামান্য ধন্মের জ্ঞানমাত্র অব্যক্ত গ্রহণ, সেই স্থলে নিমিত্তের অভাববশতঃ 
বিষয়ান্তরে জ্ঞানাস্তরের উৎপত্তি হয় না। যে স্থলে সমানধর্্মযুক্ত এবং বিশিষট- 
র্মযুস্ত ধন্মী গৃহীত হয়, তাহ! অর্থাৎ এরূপ জ্ঞান ব্যক্ত গ্রহণ। কিন্তু যে স্থলে 
বিশেষ ধরণ অগৃহামাণ থাকিলে সামান্য ধর্মের জ্ঞান মাত্র হয়, তাহা অব্যক্ত গ্রহণ। 
সমানধর্ম্মবত্তা। হইতে বিশিষ্টধর্ম্মবত্তা বিষয়ান্তর অর্থাৎ ভিন্ন বিষয়, সেই বিষয়ে 
অর্থাত বিশিষ্ট ধর্্মরূপ বিষয়ান্তরে যে জ্ঞান হয় না, তাহ! জ্ঞানের নিমিত্তের অভাব- 
প্রযুক্ত, বুদ্ধির অস্থায়িত্ব প্রযুক্ত নহে। 
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পরম বুদ্ধিসমূহের প্রত্যর্থনিয়তত্ববশতঃ জ্ঞান যখাবিবয় ব্যন্তই হয়, বিধনার্থ 
এই ষে,--সামান্য ধণ্মবিষয়ক জ্ঞান নিজের বিষয়-বিষয়ে ব্যক্ত, বিশেষ ধর্ম্মবিষয়ক 
জ্ঞানও নিজের বিষয়বিষয়ে ব্যক্ত;_-যেহেতু বুদ্ধিসমূহ প্রত্যর্থনিয়ত ( অর্থাৎ 
বুদ্ধি বা ভ্ভান মাত্রেরই বিষয় নিয়ম আছে, ফেবিষয়ে যেজ্জান জন্মে, সেই জ্ঞানে 
অতিরিস্ত আর কোন পদার্থ বিষয় হয় না)। ন্থৃতরাং বুদ্ধির অস্থাযিত্ব-প্রযুক্ত 
“দেশিত” অর্থাৎ পুর্ববপক্ষবাদীর আপত্তির বিষয়ীভূত এই অব্যক্ত গ্রহণ কোন্‌ 
বিষয়ে হইবে? [ অর্থাৎ সর্ববত্র নিজবিষয়ে ব্যক্ত জ্ঞানই হইয়া থাকে, স্থাতরাং বুদ্ধি 
ক্ষণিক হইলেও কোন বিষয়ে অব্যক্ত জ্ঞানের আপত্তি হইতে পারে না ]। 

কিন্তু ধন্মীর ধর্ম্মতেদ বিষয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন ধন বিষয়ে বুদ্ধির নানাত্বের 
(নানা বুদ্ধির ) সত্তা! ও অসত্তাবশতঃ সেই ব্যক্ত ও অব্যক্ত জ্ঞানের উপপত্তি হয়। 
বিশদার্থ এই যে, ধর্মী পদার্থেরই অর্থাৎ এক ধম্মণীরই বনু সমান ধন ও বন বিশিষ্ট 
ধর্ম আছে; সেই সমস্ত ধর্ম্মবিষয়ে প্রত্যর্থনিয়ত নানা বুদ্ধি জন্মে, সেই উভয় বুদ্ধি 
অর্থাৎ সমানধর্ম্মবিষয়ক ও বিশিষ্টধর্ম্মবিষয়ক নানা জ্ঞান যদি ধদ্মিবিষয়ে থাকে, 
তাহা হইলে ধণ্স্নীকে উদ্দেশ্য করিয়। ব্যক্ত জ্ঞান হয়। কিন্তু ষে সময়ে সামান্য ধর্মের 
জ্ঞানমাত্র হয়, সেই সময়ে অব্যক্ত জ্ঞান হয়। এইরূপে ধন্মীকে উদ্দেশ্য করিয়। 
ব্যক্ত ও অব্যক্ত জ্ঞানের উপপত্তি হয়। 


টিপ্ননী। বুদ্ধিমাত্রের ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে সর্ধত্র সর্ধবস্তর অব্যক্ত গ্রহণ হয়, এই 
আপতির থগুন করিতে মহষি প্রথমে বলিয়াছেন যে, সর্ধত্র অব্যক্ত গ্রহণের আপত্তি সমর্থন 
করিতে যে দৃষ্টাত্তকে সাধকরপে গ্রহণ কর! হইয়াছ্ছে, তদ্দ্বারা খুদ্ধির ক্ষণিকত্ব--যাহ! পূর্ব্পক্ষবাদীর 
প্রতিষেধা, তাহু। শ্বীন্কৃতই হইয়াছে । ইহাতে পুর্ববপক্ষবাদী বণিতে পারেন ষে, যে স্থলে অব্যক্তগ্রহণ 
উভয়বাদিসম্মত, সেই স্থলেই বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিব। বিদ্যুতের আবিভ1ব হইলে তখন 
রূপের ষে অব্যক্ত গ্রহণ হয়, তব্দ্বারা এ রূপ স্থলেই এ বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে । কিন্ত 
যে স্থলে অব্ক্ত গ্রহণ হয় না, পরস্ত ব্যক্ত গ্রহণই অন্থভবপিদ্ধ, সেই স্থলে বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব 
স্বীকারের কোন যুক্তি নাই) পরস্ত বুদ্ধিমাত্রই ক্ষণিক হইলে সর্ব্বক্র সর্ব্ব বিষয়েরই অব্যক্ত গ্রহণ 
হয়) বিছ্যতের 'মাবিতাবস্থলে রূপের অব্যক্ত গ্রহণ হইতে মধ্যাহুকালে ঘটাদি স্থায়ী পদার্থের 
চাক্ষুষ গ্রহণের কোন বিশেষ থাকিতে পারে না । ভাষ্যকার হথত্রকারের কথার ব্যাথ্যা করিয়৷ শেষে 
পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বেক্ত কথার উল্লেখপূর্ববক তছুনরে বলিয়াছেন যে, কোন স্থলে অব্যক্ত গ্রহণ 
এবং কোন স্থলে ব্যক্ত গ্রহণ হয়; এই যে গ্রহণ-বিকল্প, ইহা গ্রহণের হেতুর বিকল্নবশতঃই হইয়া 
থাকে ৷ অর্থাৎ গ্রহণের হেতু অস্থায়ী হইলে সেখানে অব্যক্ত গ্রহণ হয়, এবং গ্রহণের হেতু স্থায়ী 
হইলে সেখানে ব্যক্ত গ্রহণ হুয়। বিছ্যতের আবির্ভাব হইলে তখন এ বিছ্যাত্তের আলোক, বানা 
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রূপ গ্রহণের হেতু অর্থাৎ সহকারী কারণ, তাহা! স্থায়ী ন। হওয়াপ তাহার অভাবে পরে আর রূপের 
গ্রহণ হুইতে পারে না। এ আলোক অন্নক্ষণমাত্র স্থায়ী হওয়ায় অল্পক্ষণেই রূপের গ্রহণ হয়, 
এ জন্ত উহার ব্যক্ত গ্রহণ হইঠে পারে না, অব্যক্ত গ্রহণ হই থাকে । এ স্থলে বুদ্ধি বা জ্ঞানের 
ক্ষণিকত্ববশতঃই যে রূপের অব্যক্ত গ্রহণ হয়, তাহা নহে। এইরূপ মধ্যাহকালে স্থায়ী ঘটাদি 
পদার্থের যে চাক্ষুষ গ্রহণ হয়, তাহা এ গ্রহণের কারণের স্থাযিত্ববশতঃ অর্থাৎ সেখানে দীর্ঘকাল 
পর্যন্ত আলোকাদি কারণের সতু(বশতঃ ব্যক্ত শ্রহ্ণই হইয়া থাকে । সেখানে বুদ্ধির স্থায়িত্ববশতঃই 
যে ব্যক্ত গ্রহণ হয়, তাহা নহে। ভাঁষ্যণার ইহা সমর্থন করিবার জন্ত পরে বলিয়াছেন যে, অব্যত্ত 
অথবা ব্যক্ত অর্থ-প্রহণই বুদ্ধি পদার্গ। যে স্থানে বিশেষ ধর্মের জ্ঞান হয় না, কেবল সামান্ত ধর্মের 
জ্ঞান হয়, সেই স্থলে এরূপ বুদ্ধি ব জ্ঞানকেই অব্যক্ত গ্রহণ বলে। সামান্য ধর্ম হইতে বিশেষ 
ধর্ম বিষয়ান্তর অর্াৎ ভিন্ন বিষয়; সুতরাং উঠার বোধের কারণও ভিন্ন । পূর্বোক্ত স্থলে বিশেষ 
ধর্ম জ্ঞানের কারণের অভাবেই তদ্বিষয়ে জ্ঞান জন্মে না । কিন্তু যে স্থলে সাঁমান্ত ধর্ম ও বিশেষ 
ধর্মের জ্ঞানের কারণ থাকে, দেখানে সেই সামান্ত ধর্মযুক্ত ও বিশেষ ধর্মযুক্ত ধর্মার জ্ঞান হওয়ায় 
সেই জ্ঞানকে ব্যক্ত গ্রহণ বলে। ফলকথা॥ বুদ্ধির অদ্থায়িত্ববশত:ই যে বিশেষ ধর্ম্মবিষদ্নক জ্ঞান 
জন্মে না, তাহা নহে। বস্তর বিশেষধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানের কারণ ন। থাকাতেই তদ্বিষয়ে জ্ঞান 
জন্মে না। সুতরাং সেখানে বাক্তজ্ঞান জন্মিতে পারে নাঁ। মুলকথা, ব্যক্তজ্ঞান ও 
অব্যক্তজ্ঞানের পুর্বোক্তরূপে উপপন্তি হওয়ায় উহার দ্বার! স্থলবিশেষে বুদ্ধির স্থাদিত্ব ও 
স্থজবিশেষে বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না । ভাষ্যকার প্রথমে এইরূপে পূর্ববপক্ষবাদীর 
কথার খণ্ডন করিয়৷ পরে - বাস্তব তত্ব বলিয়াছেন যে, সর্বত্রই সর্ববস্তর গ্রহণ শ্ব স্ব 
বিষয়ে ব্যক্তই হয়, অব্যক্ত গ্রহণ কুত্রাপি হয় না? কারণ, বুদ্ধি ব! জ্ঞানসমূহ প্রতার্থ- 
নিয়ত। অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রেরই বিষয়-নিয়ম আছে। যে বিষয়ে যে জ্ঞান জন্মে, সেই বিষয় 
ভিন্ন আর কোন বস্ত সেই জ্ঞানের বিষয় হয় না) সামান্য ধর্মমবিষন্নক জ্ঞান হইলে সামান্ত 
ধম্মুই তাহার বিষয় হয়, বিশেষ ধর্ম উহার বিষয়ই নহে। ম্থতরাং এ ভ্ঞান এ সামান্ত 
ধর্মরূপ নিজ বিষয়ে ৰ্যক্তই হয়, তদ্িষয়ে উহাকে অব্যক্ত গ্রহণ বল! যায় না। বিদ্যুতের 
আবির্ভাব হইলে তখন যে সামান্ততঃ রূপের জ্ঞান হয়, এ ভ্ঞানও নিজবিষয়ে ব্যক্তই হয় 
এ স্থলে রূপের |[বশ্যে ধন্ন এ জ্ঞানের বিষয়ই নহে, সুতরাং তদ্ধিষর়ে এ জ্ঞান না জন্মিলেও 
উহাকে অব্যক্ত গ্রহণ বল যায় না। এইরূপ বিশেষ ধর্মবিষয়ক জ্ঞানও নিজ বিষয়ে 
বাক্তই হয়। এ জ্ঞানে সেই ধর্্মার অন্তান্ত ধর্ম বিষয় না হইলেও উহাকে অব্যক্ত গ্রহণ 
বলা যায় না। ফলকথ, সর্বত্র সন্ত জানই ্ব স্ব বিষয়ে ব্যক্তই হয়। সুতরাং পুর্বপক্ষবাদী 
বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তে পর্বত্র যে অব্যক্ত গ্রহণের আপন্তি করিয়াছেন, তাহ! কোন্‌ বিষয়ে 
হইবে? তাৎপর্য্য এই যে, যখন সমস্ত জ্ঞান তাহার নিজ বিষয়ে ব্যক্ত জ্ঞানই হয়ঃ তখন জ্ঞান 
ক্ষণিক পদার্থ হইলেও কোন বিষয়েই অব্যক্ত জ্ঞান বল! যায় না। অব্যক্ত জ্ঞান অলীক, সুতরাং 
উহার আপত্তিই হইতে পারে না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্যক্ত জ্ঞান ও অব্যক্ত জ্ঞান লোক- 


"8৫ ০) বাৎস্যাঁয়ন ভাষ্য ৩০৩ 


প্রসিদ্ধ আছে। জ্ঞানমাত্রই ব্যক্ত জ্ঞান হইলে অবান্ত জ্ঞান বলিয়া যে লোকব্যবহার আছে, 
তাহার উপপত্তি হয় না। এতছুত্তরে সর্বশেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ধর্মী পদার্থের 
সামান্য ও বিশেষ বনু ধর্ম আছে। এ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন নান। বুদ্ধির সততা ও 
অসভাবশতঃই ব্যক্ত জ্ঞান ও অব্যক্ত জ্ঞানের 'পপন্ভি হয় । অর্থাৎ একই ধন্্ার যে বহু 
সামান্ত ধর্ম ও বনু বিশেষ ধর্ম আছে, তথ্বিষয়ে নানা বুদ্ধি জন্মে। যেখানে কোন এক 
ধর্মীর সামান্ট ধর্ম ও বিশেষ ধর্মাবিষয়ক উভয় বৃদ্ধি অর্াৎ এ উভয় ধর্মমাব্ষঃক নান! বুদ্ধি 
জন্মে, সেথানে এ ধর্মীকে আশ্রয় করিয়। তদ্দিষয়ে উৎপন্ন এ জ্ঞানকে ব্যক্ত জ্ঞান বলে। কিন্ত 
যেখানে কেবল এ ধঙ্স্ার সামান্য ধর্মমমাত্রের জ্ঞান হয়, সেখানে এ জ্ঞানকে অব্যক্ত জ্ঞান বলে। 
সেখানে এঁ জান তাঁহার নিজ বিষয়ে ব্যক্ত জ্ঞান হইলেও সেষ্ট ধন্মীকে আশ্রয় করিয়া উহার 
নান! সানান্ট ধর্মবিষয়ক ও নান! বিশেষধর্মবিষয়ক নানা জ্ঞান স্থলে উৎপন্ন না হওয়ায় এ 
স্তান পূর্বোক্ত ব্যক্তগ্রহণ হইতে বিপরীত | এ জন্ধই এ জ্ঞানকে অবাক্ত গ্রহণ বলে। এই রূপেই 
ধর্মীকে আশ্রয় করিয়! ব্যক্ত ও অব্যক্তগ্রহণের বাবহার হয় ॥ ৪৪ | 


ভাষ্য । নম চেদমব্যক্তং গ্রহণং বুদ্ধেবেবাদ্ধব্যপ্য বাইনবস্থায়িত্বা- 
ছুপপদ্যত ইতি । ইং হি-- 


সুত্র। ন প্রদীপাচ্চিঃসন্ততা ভিবাক্তগ্রহণবত্তদৃ- 
গ্রহণৎ ॥ 8৫ ॥ ৩১৩ ॥* 


অনুবাদ । পরন্তু বুদ্ধি অথবা বোদ্ধব্য বিষয়ের অস্থায়িত্ববশতঃ এই অব্যক্ত 
গ্রহণ উপপন্ন হয় না। যে হেতু এই অব্যক্ত গ্রহণ নাই, প্রদীপের শিখার সম্ভততির 
অর্থাৎ ধারাবাহিক ভিন্ন ভিন্ন প্রদীপশিখার অভিব্যক্ত গ্রহণের ন্যায় সেই বোঁদ্ধব্য 
বিষয়সমূহের গ্রহণ হয়, অর্থাৎ সর্বত্র সর্বববিষয়ে ব্যক্ত জ্ঞানই হইয়৷ থাকে। 


ভাষ্য । অনবস্থায়িত্বেহপি বুদ্ধেস্তেষাং দ্রব্যাণাং গ্র্ণং ব্যক্তং 
প্রতিপত্তব্যং ' কথং? “প্রদীপাচ্চিঃসন্তত্যভিব্যক্তগ্রহণবৎ”, প্রদীপার্চিষাং 


*  “ন্যায়বার্তিক” ও “ন্ঠায়সুচানিবন্গে” “ন প্রদাপ।চ্চিষ?) ইতা।দি ুত্রপ।2 গৃহ।ত হইয়ছে। কেহ কেহ 
এই নুত্রের প্রথমে নঞ, শব্দ গ্রহণ ন। করিলেও 'নঞ, শব্দযুক্ত সুত্রপ।ঠই প্রকৃত বলিয়! বুঝা যয়। কারণ, 
ূরববপক্ষবাদীর আপন্তির বায় অবাক্ত গ্রহণের প্রতিষেধ করিতেই মহধি এই সুত্রটি বলিয়ছেন। পূর্বোক্ত ৪৩শ 
সুর হইতে “অবাক্তগ্রহণং, এই ব!কোর অনুবৃন্তি এই সুত্রে মহযির অভিপ্রেত। নব্য ব্যাখাকার রাধামোহন 
গ্রোস্বামিভট্ট চ্ষও এখনে “নঞ১ শন্দযুক্ত শুত্রপাঠ গ্রহণ করিয়! “নাবাক্তগ্রহণং এইরূপ বাখা। করিয়াছেন। 
ভাষ্যকারও প্রথমে “ইদম্” শবের দ্বারা তাহার পূর্বোক্ত অবাক্ত গ্রহণকেহ গ্রহণ করিয়া “নঞ১ শব্দযুক্ত সুত্রেরই 
অবতারণা করিয়।ছেন বুঝা যায়। ভাষ্যকারের এ “ইদম্” শব্দের সহিত সুত্রের প্রথমস্থ “নঞ১ শব্দের যোগ করিয়া 
নুত্ার্থ বাখ্যা করিতে হইবে । “প্রদীপাচ্চিষ” এইরূপ পাঠ ভাষ্যসম্মত বুঝা যায় না। 


৩০৪ ন্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২আ 


সন্তত্য। বর্তমানানাঁং গ্রহণানবস্থানং গ্রাহ্ানবস্থানঞ্চ, প্রত্যর্থনিয়তত্বাদৃ- 
বুদ্ধীনাং, যাবন্তি প্রদীপাচ্চাংষি তাঁবত্যে বুদ্ধয় ইতি। দৃশ্ঠতে চাত্র 
ব্যক্তং প্রদীপার্চিষাঁং গ্রহণমিতি | 

অনুবাদ । বুদ্ধির অস্থায়িত্ব হইলেও সেই দ্রব্যসমূহের গ্রহণ ব্যক্তই স্বীকার্য্য । 
(প্রশ্ন) কিরূপ? (উত্তর ) প্রদীপের শিখাসম্ততির অভিব্যক্ত ( ব্যক্ত ) গ্রহণের 
হ্যায়। বিশদার্থ এই যে, বুদ্ধিসমুহের প্রত্যর্থনিয়তত্ববশতঃ সম্ভতিরূপে বর্তমান 
প্রদীপশিখাসমূহের গ্রহণের অস্থায়িত্ব ও গ্রাহোর (প্রদীপশিখার ) অস্থায়িত্ব স্বীকাধ্য 
যতগুলি গুদীপশিখ1, ততগুলি বুদ্ধি। কিন্তু এই স্থলে প্রদীপশিখাসমূহের ব্যক্ত 
গ্রহণ দৃষ্ট হয়। 

টিপনী। ভন্ত জ্ঞানমাত্রই ক্ষপিক হইলে সর্ব সর্ববস্তর অব্যক্ত জ্ঞান হয়, এই আপত্তির 
খণ্ডন করিতে মহবি শেষে এই হৃত্রদ্বারা প্রকৃত উত্তর বলিয়াছেন যে, বুদ্ধির স্থায়িত্ব না 
থাকিলে তৎপ্রযুক্ত বিষয়ের অব্যক্ত জ্ঞান হয় নাঁ। ভাষ্যকার পূর্বস্থব্রভাষ্যেই স্বতস্ত্রভাবে 
মহ্ষির এই হ্ৃত্রোক্ত তত্ব প্রকাশ করিয়া শেষে মহবির সুত্রদ্বার! তাহার পূর্ববকথার সমর্থন 
করিবার জন্ত এই স্ুত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি অথবা বোদ্ধব্য পদার্থের 
অস্থাযিত্বপ্রযুক্ত অবাক্ত গ্রহণ উপপন্ন হয় না। অর্থাৎ বুদ্ধি অথব! বোদ্ধব্য পদার্থ অস্থায়ী 
হুইলেই যে সেখানে অব্যক্ত গ্রহণ হইবে, এইরূপ নিয়ম না থাকায় বুদ্ধির অস্থায়িত্বপ্রযুক্ত 
অবাক্ত গ্রহণের আপত্তি হইতে পারে না। বুদ্ধি এবং বোদ্ধব্য পদার্থ অস্থায়ী হইলেও 
ব্যক্ত গ্রহণ হইয়। থাকে, ইহা! বুঝাইতে মহধি প্রদীপের শিখাসস্তরতির ব্যক্ত প্রহণকে 
ৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতিক্ষণে প্রদীপের যে ভিন্ন ভিন্ন শিখার উদ্ভব হুয়, তাহাকে 
বলে প্রদীপশিখার সন্ততি ৷ প্রদীপের এঁ সমস্ত শিখার তেদ থাঁকিলেও অবিচ্ছেদ্দে উদ্বা্দের 
উৎ্পন্ি হওয়ায় এক শিখা বলি ভ্রম হু বন্ততঃ অবিচ্ছেদে ভিন্ন ভিন্ন শিখার উৎপত্তিই 
এ শ্থুলে স্বীকার্ধ্য। এ শিখার যধ্যে কোন শিখ! হইতে কোন শিখা দীর্ঘ, কোন শিখা খর্ব, কোন 
শিখ! স্থূল, ইহা! প্রত্যক্ষ করাযায়। একই শিখার এরপ দীর্ঘত্বাদি সম্ভব হয় না। স্থতরাং 
গ্রদদীপের শিখ! এক নহে, সন্তঠিরূপে অর্থাৎ প্রবাহরূপে উৎপন্ন নানা শিখাই স্থীকার্য্য। 
তাহা হইলে প্রদীপের এ সমস্ত শিখার ষে প্রতাক্ষ-বুদ্ধি জন্মে, এ বুদ্ধিও নানা, ইহ! শ্থীকার্য্য। 
কারণ, বুদ্ধিমাত্রই প্রত্যর্থনিমত। প্রথম শিখামাত্রবিষয়ক ষে বুদ্ধি, দ্বিতীয় শিখ! এ বুদ্ধির বিষয়ই 
নহে। স্মৃতরাং দ্বিতীয় শিখ! বিষয়ে দ্বিতীয় বুদ্ধিই জন্মে । এইরূপে প্রদীপের যতগুলি শিখা, 
ততগু(ল ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিই তদ্দিষয়ে জন্মে, ইহ! শ্বীকার কৰিতে হুহবে। তাহা! কইলে এ 
স্থলে প্রদীপের শিখাসমূহের যে ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি, তাছার স্থায়িত্ব নাই, উহার কোন বুদ্ধিই বন্ৃক্ষণ 
স্থায়ী হয় না, ইহাও স্বীকাধ্য। কারণ, এ স্থলে প্রদীপের শিখারূপ যে গ্রাহা অর্থাৎ বোদ্ধব্য পদাথ, 
তাহা অস্থারী, উহার কোন শিখাই বৃুক্ষণস্থায়ী নহে। কিন্তু এঁ স্থলে প্রদীপের শিখাসমৃহের 


৪৬ | বাৎ্স্যায়ন ভাষ্য ৩০৫ 


পূর্ববোক্তরূপ তিন্ন ভিন্ন অস্থায়ী জ্ঞান ও বাক্ত জ্ঞানই হইয়। থাকে। প্রদীপের শিখাসমূহের 
পূর্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষকে কেহই ব্যক্ত গ্রহণ অর্থাঞ্চ অস্পষ্ট জ্ঞান বলেন না। স্বতরাং এ 
ৃষটান্তে সর্বত্রই ব্যক্ত গ্রহণই স্বীকার্ধ্য। বিদ্রাতের স্সাবির্ভাৰ হইলে তখন যে অতি অল্লক্ষণের 
জন্য কোন বস্তর প্রত্যক্ষ জন্মে এ প্রত্যক্ষ তাঁহার নিজ বিষয়ে ব্যক্ত মর্থাৎ স্পৃ্টই হয়। 
মূলকথা, প্রদীপের ভিন্ন ভিন্ন শিখাসন্ততিপ্ন ভিন্ন ভিন্ন অস্থায়ী প্রতাক্ষ গুলিও যখন ব্যক্ত গ্রহণ 
বলিয়া সকলেরই স্থীকার্ধ্, তখন বুদ্ধি বা বোদ্ধবয পদার্থের অস্থায়িত্ববশতঃ অব্যক্ত গ্রহণের 
আপত্তি হইতে পারে না । ভাষ্যকার প্রথমে মহধষির এই তাৎপর্যাই প্রকাশ করিল! হৃত্রের 
অবতারণ! করিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥ 
বুদ্ধ যৎপন্নাপবর্গিত্ব-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৪। 
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ভাষ্য । চেতনা শরীরগুগঃ, সতি শরীরে ভাবাদমতি চাঁভাবাদিতি | 
অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) চৈতন্য শরীরের গুণ, যেহেতু শরীর থাকিলেই 
চৈতন্যের সত্তা, এবং শরীর ন। থাঁকিলেই চৈতন্যের অসত্ত! । 


শুত্র। দ্রব্যে ত্বগুণ-পরণুণোপলবেঃ মৎশয়ঃ ॥ 
॥ ৪৬ ॥ ৩১৭॥ 


শন্ুবাদ। দ্রব্য পদার্থে স্বকীয় গুণ ও পরকীয় গুণের উপলব্ধি হয়, স্তুতরাং 
সংশয় জন্মে। 

ভাষ্য । সাংশয়িকঃ সতি ভাবত স্বগুণোহপ্ন, দ্রবত্বমূপলভ্যতে, 
পরগুণশ্চোঞ্চতা । তেনাহয়ং সংশয়ঃ,। কিং শরীরগুণশ্চেতন! শরীরে 
গৃহাতে ? অথ দ্রব্যান্তরগ্ুণ ইতি । 

অন্ুবাদ। সত্ব সন্ত! অর্থাৎ থাকিলে থাঁকা সন্দিগ্ধ/ ( কারণ ) জলে স্বকীয় 
গুণ দ্রবত্ব উপলব্ধ হয়, পরের গুণ অর্থাৎ জলের অন্তর্গত অগ্নির গুণ উঞ্ণতাও 
(উষ্ণ স্পর্শও ) উপলব্ধ হয় । অতএব কি শরীরের গুণ চেতন! শরীরে উপলব্ধ 
হয়? অথব! দ্রব্যান্তরের গুণ চেতনা শরীরে উপলব্ধ হয়? এই সংশয় জন্মে । 

টিগপ্ননী। চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান শরীরের গুপ নহে, এই দিদ্ধান্ত পুনর্বার বিশেষরূপে 
সমর্থন করিবার জন্য মহধি বুদ্ধি পরীক্ষার শেষ ভাগে এই প্রকরণের আরম্ভ করিয়াছেন। তাই 


ভাষাকার এই প্রকরণের অবতারণ। করিতে প্রথমে পুর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, শরীর থাকিলেই 


যখন চৈতন্ত থাকে, শরীর না থাকিলে চৈতন্ত থাকে না, অতএব চৈতন্ত শরীরেরই 
৩৯ 
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গুণ। পূর্ববপক্ষবাদীর কথা এই যে, যাহ! থাকিলে যা! থাকে বা জন্মে, তাহ! তাহারই ধর্ম, 
ইন্থা বুঝ! যায়। যেমন ঘটাদ্দি দ্রব্য থাঁকিলেই রূপাদি গুণ থাকে, এজন্ত রূপাদি ঘটাদির ধর্ম 
বলিয়াই বুঝা যায়) মহর্ষি এই পুর্বপক্ষের খণ্ডন করিতে প্রথমে এই সুত্র দ্বারা বলিয়াছেন ষে, 
চৈতন্ত শরীরেরই গুণ, অথবা দ্রব্যাস্তরের গুণ, এইরূপ সংশয় জন্মে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে 
মহ্ষির তাৎপর্যয এই যে, যাহা থাকিলেই যাহা থাকে, অথবা যাহার উপলব্ধি হয়, তাহা 
তাহারই ধর্ম, এইরূপ নিশ্চয় করা যায় না) উহা সন্দিপ্ধ। কারণ, জলে যেমন তাহার নিজগুণ 
ড্রবত্ব উপলব্ধ হয়, তন্রপ এ জল উষ্ণ করিলে তখন তাহাতে উষ্ণ ম্পর্শও উপলব্ধ হয়। কিন্ত 
গ্রী উষ্ণ ম্পর্শ জলের নিজের গুণ নঙে, উহ! এ জলের মধ্যগত ভগ্নির গুণ। এইরূপে শরীরে 
যে চৈতন্তের উপলব্ধি হইতেছে, তাহাও এঁ শরীরের মধ্যগত কোন ড্রব্যাস্তরেরও গুণ হইতে পারে। 
যাহা থাকিলে যাহা থাকে ব! যাহার উপলব্ধ হয়, তাহ! তাঁহার ধর্ম হইবে, এইরূপ নিয়ম যখন 
নাই, তখন পূর্বোক্ত যুক্তির দ্বারা চৈতন্থ শরীরেরই গু৭, ইহা দিদ্ধ হইতে পারে না। পরস্ত 
শরীরের নিজের গুণ চৈতন্থই কি শরীরে উপলব্ধ হয়, অথবা কোন ত্রব্যাস্তরের গুণ চৈতন্তই 
শরীরে উপলব্ধ হয়? এইরূপ সংশয়ই জন্মে । উদ্দ্যোতকর এখানে মহর্ষির তাৎপর্য বর্ণন 
করিয়াছেন যে, শরীর থাকিলেই চৈতন্ত থাকে, শরীর না থাকিলে চৈতন্ত থাকে না, এই 
যুক্তির ঘ্বারা চৈতন্য শরীরেরই গুণ, ইহা! সিদ্ধ হয় না। কারণ, ক্রিয়াজন্য সংযোগ, বিশ্চাগ ও 
বেগ জন্মে, ক্রিয়! ব্যতীত এঁ সংযোগাদি জন্মে না; কিন্ত এঁ সংযোগ ও বিভাগাদি ক্রিয়ার গুণ 
নহে । সুতরাং যাহা থাকিলেই যাহা থাকে, যাঁহার অভাবে যাঁহ। থাকে না, তাহা তাহারই ৭, 
এইরূপ নিয়ম বলা যায় না। অবশ্ঠ যাহাতে বর্তমানরূপে যে গুণের উপলব্ধি হয়, উচ্থা 
তাহারই গুণ, এইরূপ নিয়ম বলা যাঁয়) কিন্তু শরীরে বর্তমানরূপে চৈতন্তের উপলব্ধি হয় না, 
চৈতন্থমাত্ের উপলব্ধি হইয়! থাকে। তন্বারা চৈতন্য যে শরীরেরই গুণ, ইহা সিদ্ধ হয়না। 
কারণ, শরীরে চৈতন্তের উপলব্ধি হ্বীকার করিলেও এ চৈতন্ত কি শরীরেরই গুণ? অথবা 
্ব্যাস্তরের গুণ? এইরূপ সংশয় জন্মে। সুতরাং এ সংশয়ের নিবৃত্তি ব্যতীত পূর্বোক্ত 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! যায় না ॥ ৪৬॥ 


ভাষ্য । ন শরীরগুণশ্চেতন৷ | কত্মাঁ ? 
অমুবাদ। চৈতন্য শরীরের গুণ নহে। (প্রশ্ন) কেন? 


সুত্র । যাবদৃদ্রব্যভাবিত্বজ্রপাদীনাৎ ॥৪৭॥৩১৮।॥ 
অনুবাদ । (উত্তর) যেহেতু রূপাদির যাবদৃদ্রব্যভাবিত্ব আছে, [ অর্থাৎ 
যাবগুকাল পর্য্যস্ত দ্রব্য থাকে, তাবগকাল পর্যস্ত তাহার গুণ রূপাদি থাকে । কিন্তু 
শরীর থাকিলেও সর্বদা তাহাতে চৈতন্য ন থাকায় চৈতন্য শরীরের গুণ হইতে 
পারে না ]। 
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ভাষ্য । ন রূপাদিহীনং শরীরং গৃহাতে, চেতনাহীনম্ত গৃহতে, 
যথোঞ্ততাহীনা আপঃ, তম্মামন শরীরগুণশ্চেতনেতি | 


সংস্কারবদ্দিতি চে? ন, কারণানুচ্ছেদীৎ। যথাবিধে 
দ্রব্যে সংস্কারস্তথাবিধ এবোঁপরমো ন, তত্র কারণোচ্ছেদাদত্যন্তং 
সংস্কারানুপপত্তির্ভবতি, যথাঁবিধে শরীরে॥ চেতনা গৃহৃতে তথাবিধ 
এবাত্যন্তোপরমশ্চেতনাঁয়! গৃহতে, তম্মাৎ সংস্কারবদিত্যসমঃ সমাধিঃ। 
অথাপি শরীরস্থং চেতনোঁৎপন্তিকাঁরণং স্যাদৃদ্রেব্যান্তরস্থং বা উভয়স্থং বা 
তন্ন, নিয়মহেত্বভাবাৎ । শরীরন্ছেন ক্দাচিচ্চেতনোৎপদ্যতে কদাচিন্নেতি 
নিয়মে হেতুনান্তীতি | দ্রব্যান্তরস্থেন চ শরীর এব চেতনোৎপদ্যতে ন 
লোফ্টাদিঘিত্যত্র ন নিয়মে হেতুরস্তীতি | উভয়স্থস্ত নিমিত্বত্বে শরীর- 
সমানজাতীয়দ্রব্যে চেতনা নোঁৎপদ্যতে শরীর এব চোগপদ্যত ইতি 
নিয়মে হেতুর্নাস্তীতি । 
অনুবাদ । রূপাদিশুন্ত শরীর প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু চেতনাশূন্য শরীর প্রত্যক্ষ 
হয়) যেমন উষ্ণতা শুন্য জল প্রত্যক্ষ হয়,_-অতএব চেতন! শরীরের গুণ নহে। 
পর্বপক্ষ) সংস্কারের ন্যায়, ইহা যদি বল ? (উত্তর) ন!, অর্থাৎ চৈতন্য সংস্কারের 
তুল্য গুণ নহে, যেহেতু ( চৈতন্তের ) কারণের উচ্ছেদ হয় না। বিশদার্থ এই যে, 
যাদৃশ দ্রব্যে সংস্কার উপলব্ধ হয়, তাদৃশ দ্রব্েই সংস্কারের নিবৃত্তি হয় না, 
সেই দ্রব্যে কারণের উচ্ছেদবশতঃ সংস্কারের অত্যন্ত অন্ুপপত্তি ( নিবৃত্তি ) হয়। 
কিন্তু) যাঁদুশ শরীরে চৈতন্য উপলব্ধ হয়, তাদৃশ শরীরেই চৈতন্টের অত্যন্ত নিৰৃত্তি 
উপলব্ধ হয়, অতএব “সংস্কারের ন্যায়” ইহ বিষম সমাধান [ অর্থাৎ সংস্কার ও 
চৈতন্য তুল্য পদার্থ ন! হওয়ায় সংস্কারকে দৃষীস্তরূণে গ্রহণ করিয়া যে সমাধান বলা 
হইয়াছে, তাহ! ঠিক হয় নাই ]। আর যদি বল,শরীরস্থ কোন বস্ত চৈতন্টের উৎপত্তির 
কারণ হয়, অথব| দ্রব্যাস্তরস্থ অথবা শরীর ও দ্রব্যাম্তর, এই উভয় ভ্রব্যস্থ কোন বস্তু 
চৈতন্যের উৎপত্তির কারণ হয়? ( উত্তর) তাহা নহে; অর্থাৎ এরূপ কোন বস্তুই 
চৈতন্ভের উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না; কারণ, নিয়মে হেতু নাই । বিশদার্থ এই 
যে, শরীরস্থ কোন বস্ত্বর দ্বার কোন কালে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, কোন কালে চৈতন্য 
উৎপন্ন হয় না, এইরূপ নিয়মে হেতু নাই । এবং দ্রব্যাস্তরস্থ কোন বস্তুর দ্বার শরীরেই 
চৈতন্য উৎপন্ন হয়, লো প্রসভৃতিতে চৈতন্য উৎপন্ন হয় না, এইরূপ নিয়মে হেতু 
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নাই। উতভয়স্থ কোন বস্তুর কারণত্ব হইলে অর্থাত শরীর এবং ভ্ত্রব্যাস্তর, এই 
উভয় দ্রেব্যস্থ কোন বস্ত্র চৈতন্যের কারণ হইলে শরীরের সমানজাতীয় দ্রব্যে চৈতন্য 
উৎপন্ন হয় না, কিন্তু শরীরেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়, এই নিয়মে হেতু নাই। 


টিপ্ননী। চৈতন্ত শরীরের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্ত পক্ষ সমর্থন করিতে মহষি প্রথমে এই ছুত্রের 
দ্বার৷ বলিয়াছেন যে, শরীররূপ দ্রব্যের যে রূপাদি গুণ আছে, তাহা এ শরীররূপ দ্রব্যের স্থিতিকাল 
পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে । রূপাদিশুন্ত শরীর কখনও উপলব্ধ হয় না| কিন্তু যেমন উষ্ণ জল 
শীতল হইলে তখন তাহাতে উষ্ণ স্পর্শের উপলব্ধি হয় না, তদ্রপ সময়বিণেষে শরীরেও চৈতন্তের 
উপলব্ধ হয় না, চৈতন্তহীন শরীরেরও গরত্যক্ষ হইয়া থাকে । সুতরাং চৈতন্ত শরীরের গুণ নহে । 
চৈতন্য শরীরের গুণ হইলে উহ।ও রূপা(ির ন্যায় এ শরীরের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সর্বদা এ শরীরে 
বিদ্যমান থাকিত। 


পুর্র্পপক্ষবাদী চার্বাক বলিতে পারেন যে, শরীরের গুণ হইলেই যে, তাহা! শরীরের স্থিতিকাল 
গর্য্যস্ত সর্ধদ্ীই বিদ্যমান থাকিবে, এইরূপ নিয়ম নাই । শরীরে যে বেগ নামক সংস্কারবিশেষ 
জন্মে, উহ! শরীরের গুণ হইলেও শতীর বিদ্যমান থাকিতে উহার বিনাশ হুইয়। থাকে । এইরূপ 
শরীর বিদ্যমান থাকিতে কোন সময়ে চৈতন্তের বিনাশ হইলেও সংস্কারের স্তায় চৈতন্যও শরীরের 
গুণ হইতে পারে। ভাষ্যকার পূর্ববপক্ষবাদীর এই কথার উল্লেখপুর্ব্বক ততুন্তরে বলিয়াছেন 
যে, কারণের উচ্ছেদ ন! হওয়ায় কোন সময়েই শরীরে চৈতন্তের অভাব হইতে পারে না। কিন্ত 
কারণের উচ্ছেদ হওয়ায় শরীরে বেগের অভাব হইতে পারে। তাৎপর্য এই যে, শরীরের 
বেগের প্রতি শরীরমাত্রই কারণ নহে। ক্রিয়া প্রভৃতি কারণাপ্তর উপস্থিত হইলে শরীরে 
বেগ নামক সংস্কার জন্মে। ক্রিয়া প্রভৃতি কারণবিশিষ্ট বাদৃশ শরীরে এ বেগ নামক 
সংস্কার জম্মে, তাদুশ শরীরে এ সংস্কারের নিবৃতি হয় না। এ ক্রিয়া প্রভৃতি কারণের 
বিনাশ হইলে তখন এঁ শরীরে এঁ সংগ্কারের অত্যন্ত নিনৃত্তি হর। কিন্ত যাদৃশ শরীরে 
চৈদ্বপ্থের উপলব্ধি হয়, তাদৃশ শরীরেহই সমর়(বশেষে চৈওন্যের নিবুত্ত উপলব্ধ হয়। শরীরে 
চৈতন্ত শ্বীকার করিলে কখনও শাহাতে টৈতস্ভের নিনু।গ হইতে পারে না । কারণ, শরীরের 
চৈতন্তবাদী চার্ববাকের মতে বে ভূতসংযোগ শগীরের ঠৈতস্তোত্পত্তির কারণ, তাহা মুত শরীরেও 
থাকে । সুতরাং তাহার মতে শরীর বিদ্যমান থাকিতে তাহাতে চেতন্তের কারণের উচ্ছ্দে 
সম্ভব না হওয়ায় শরীরের স্থিতিকাল পর্য্যস্তই তাহাতে ট১তন্ত বিদ্যমান থাকিবে । চৈতন্য 
সংস্কারের স্থায় গুণ না হওয়ায় এ সংস্কারকে দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিয়। পুর্ববোক্ত সমাধান বলা! যাইবে 
না) সংস্কার চৈতন্ের সমান গুণ ন| হওয়ার উহ! বিষম সমাধান বগা হইয়াছে । পুর্ব্বপক্ষবাদী 
চার্বাক যদি বলেন যে, শরীরে যে চৈতন্ত জন্মে, তাহাতে অন্ত কারণও আছে, কেবল 
শরীর বা ভূত-সংযোগধিশেষই উহার কারণ নহে । শরীরস্থ অথবা অন্ত দ্রব্যস্থ অথবা শরীর ও 
অস্থ দ্রব্য, এই উভয় দ্রবাস্থ কোন বস্তু € শরীরে চৈতন্তের উত্পতিতে কারণ। এ কারণাস্তরের 


৪৭ স০ ] বাগুস্যায়ন ভাষ্য ৩০৯ 


অভাব হইলে পূর্বোক্ত সংস্কারের স্তায় সমনবিশেষে শরীরে চৈতন্তেরও নিবৃত্তি হইতে পারে | 
সুতরাং চৈতগ্ঠও শরীরস্থ বেগ নামক সংস্কারের স্তায় শরীরের গুণ হইতে পারে৷ ভাষ্যকার শেষে 
পুর্বপক্ষবাদীর এই কথারও উল্লেখ করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, নিয়মে হেতু না থাকায় পূর্বোক্ত 
কোন বস্তুকে শরীরে চৈতন্তের উৎপত্তিতে কারণ বলা যায় না । কারণ, প্রথম পক্ষে যদি শরীরস্থ 
কোন পদার্থবিশেষ শরীরে চৈতন্তের উৎপত্তির কারণ হয়, তাহ! হইলে এ পদাথ কোন সময়ে 
শরীরে চৈতন্য উৎপন্ন করে, কোন সময়ে চৈতন্ত উৎপন্ন করে না, এইরূপ নিয়মে কোন হেতু নাই। 
সর্বদাই শরীরে চৈতন্তের উতৎ্পতি হইতে পারে। কালবিশেষে শরীরে চৈতন্তের উৎপত্তির কোন 
নিয়ামক নাই। আর যদ্দি (২) শরীর ভিন্ন অন্ত কোন দ্রব্যগ কোন পদার্থ শরীরে চৈতন্তের 
উৎপত্তির কারণ হয়, তাহা৷ হইলে উহা! শরীরেই চৈতন্য উৎপন্ন করে, লোষ্ট প্রভৃতি দ্রব্যান্তরে 
চৈতন্ত উৎপন্ন করে না, এইরূপ নিয়মে হেতু নাই। দ্রব্যান্তরস্থ বস্থবিশেষ চৈতন্তের উৎপত্তির 
কারণ হইলে, তাহা! সেই দ্রব্যাস্তরেও চৈতন্ত উৎপন্ন করে না কেন? আর যদি (১) শরীর ও 
দ্রব্যাস্তর, এই উভয় ভ্রব্যস্থ কোন পদার্থ চৈতন্তের উৎপত্তির কারণ হয়, তাহ! হইলে শরীরের 
সজাতীয় দ্রব্যান্তরে চৈতন্য উৎপন্ন হয় না, শরীরেই চৈতন্ত উৎপন্ন হয়, এইকপ নিয়মে হেতু 
নাই । উদ্দ্যোতকর আরও বলিয়াছেন যে, শরীরস্থ কোন বস্ত শরীরের চৈতন্তের উৎপত্তির কারণ 
হইলে এ বস্ত কি শরীরের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত বর্তমান থাকে অথবা উহ! নৈমিতিক, নিমিতের 
অভাব হইলে উহ্ারও অভাব হয় ? ইহা! বক্তব্য) এ বস্তু শরীরের স্থিতিকাল পর্য্যস্তই বর্তমান 
থাকে, ইহা! বলিলে সর্বদা কারণের সন্তাবশতঃ শরীরে কখনও চৈতন্তের নিবৃত্তি হইতে পারে 
না। আর এ শরীরস্থ বস্তকে নৈমিত্তিক বলিলে যে নিমিতজন্ত উহা জনাব, সেই নিমিত্ত 
সর্বদাই উহা! কেন জন্মায় না ? ইহা বলা আবশ্তক | সেই নিমিত্তও অর্থাৎ সেই কারণও নৈমিত্তিক, 
ইহা! বলিলে যে নিমিত্তাস্তরজন্ত সেই নিমিত্ত জন্মে, তাহা এ নিমিতকে সব্বদাই কেন জন্মায় 
না, ইত্যাদি প্রকার আপরত্ত অনিবার্ধ্য। এবং দ্রব্যান্তরস্থ কোন পদার্থ শরীরে ঠতন্তের উৎপত্তির 
কারণ বলিলে এ পদার্থ নিত্য, কি অনিত্য ? অনিত্য হইলে কালাস্তরস্থামী ? অথব। ক্ষণবিনাণী ? 
ইহাও বল! আবশ্তক। কিন্তু উহার সমস্ত পক্ষেই পূর্বোক্ত প্রকার আপত্তি অনিবাধ্য। ফলকথা, 
শরীরে চৈতন্ত স্বীকার করিলে তাহার পুৰব্বোত্ত প্রকার আর কোন কারণাস্তরই বলা যায় না। 
সুতরাং শরীর বর্তমান থাকিতে কারণের উচ্ছেদ বা অভাব না হওয়ায় শরীরের স্থিতিকাল পর্য্যস্ত 
শরীরে ঠৈতন্ত স্বীকার করিতে হয়। কারণাশ্তরের নিবৃত্তিবশতঃ সংস্কারের নিবৃত্তির স্তায় 
শরীরে চৈতন্টের নিবৃত্তি হইতে পারে না, ইহাই এখানে ভাষ্যকার ও বাণ্তিককারের মূল তাৎপর্য্য। 
বস্ততঃ বেগ নামক সংস্কার সামান্ত গুণ, উহ! রূপাদির স্তায় বিশেষ গুণের অন্তর্গত নহে। 
তন অর্থাৎ জ্ঞান, বিশেষ গুগ বলিয়াই স্বীকৃত । কিন্তু চৈতন্তের আধার দ্রব্য সত্বেই চৈতন্তের 
নাশ হওয়ায় চৈতন্ত রূপাণির স্থায় “যাবদ্ধ,ব্যভাবী” বিশেষ গুণ নহে। আধার দ্রব্যের নাশ- 
ন্থই যে সকল গুণের নাশ হয়, তাহাকে বলে “যাবদ্দ্রব্ভাবী” গুণ; যেমন অপাকজ রূপ, রস, 
গন্ধ, স্পশ ও পরিমাণাদি। আধার দ্রব্য বিদ্যমান থাকিতেও যে সকল গুণের নাশ হয়, তাহাকে 
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বণে “মযাবদ্দ্রব্যভাবী” গুণ : প্রশস্তপাদ-ভাষা, কাশী সংস্করণ, ১০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। মহবি এই 
স্থত্রে রূপার্দি বিশেষ গুণের “যাবদৃদ্রব্যভাবিত্ব” প্রকাশ করিয়া, প্রশস্তপাদোক্ত পূর্বোক্তরূপ 
ছ্বিবিধ গুণের সত্তা সথচন! করিয়া গিয়াছেন এবং চৈতন্য, রূপাদির স্তায় “যাবজূত্র ব্যভাবী” বিশেষ 
গুন নহে, উহা “অযাবদৃদ্রবয ভাবী” বিশেষ গুধ, স্থতরাং উহা! শরীরের বিশেষ গুণ নহে, এই 
সিদ্ধান্ত সনর্থন করিরাছেন। যাহ! শরীরের বিশেষগুণ হইবে, তাহা রূপাদির স্তায় “যাঁবদৃদ্রব্য- 
ভাবী”ই হুইবে। চৈতন্য যখন রূপাদির স্তায় প্যাবদূদ্রবাভাবী” বিশেষ গুণ নহে, অর্থাৎ 
চৈতন্তের আধার বিদ্যমান থাকিতেও যখন টঠৈতন্তের খিনাশ হয়, তখন উহ! শরীরের বিশেষ গুণ 
নহে, ইহাই মহধির মুল তাৎপর্য; । বেগ নামক সংস্কার শরীরের বিশেষ গুণ নছে। স্ৃতরাং 
উহা! চৈতন্ঠের সায় “অযাবদদ্রব্যভাবী” হইলেও শরীরের গুণ হইতে পারে। চৈতন্ত বিশেষ গুণ, 
স্থতরাং উগ শরীরের বি:শষ গুণ নহে, ইহ| সিদ্ধ হইলে শরীরের গুণই নে, ইহাই সিদ্ধ 
হইবে। বুন্দিকার বিশ্বনাথ প্রর্তৃতি কেহ কেহ এই সৃত্রে ্যাবচ্ছবীরভা বিত্বাৎ” এইরূপ পাঠ 
গ্রহণ করিলেও মহমির পৃর্বোক্ত তাঁৎপর্ধ্।মারে 'যাবদ্দ্রব্ভাবিত্বাৎ”৮ এইরূপ পাঠই প্রন্কৃত 
বলিয়! বুঝা যায়। ন্ন্যায়বাত্তিক” ও গন্যায়স্চীনিবন্ধে”ও এরূপ পাঠই গৃহীত হইয়াছে ॥ ৪৭ 


ভাষ্য । যচ্চ মন্যেত সতি শ্যামাদিগুণে দ্রব্যে শ্ঠাগাছ্যুপরমো দৃষ্টঃ, 
এবং চেতনোপরমঃ স্যার্দিতি | 


অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) আর যে মনে করিবে, শ্যামাদি গুণবিশিষ্ট দ্রব্য বি্ভমান 
থাকিলেও শ্যামাদি গুণের বিনাশ দেখা যায় এইরূপ € শরীর বিদ্কমান থাকিলেও ) 
চৈতন্ের বিনাশ হয়। 


সুত্র । ন পাঁকজগুণান্তরোন্পান্তেঃ ॥৪৮॥ ৩১৯) 
অনুবাদ । (উত্তর) না, অর্থাৎ শ্যামাদি-রূপবিশিষ্ট দ্রব্যে কোন সময়ে 


একেবারে রূপের অভাব হয় না, কারণ, (এ দ্রব্যে) পাঁকজন্য গুণাস্তরের 
উৎপত্তি হয়। 


ভাষ্য । নাত্যন্তং রূপাঁপরমে! দ্ব্স্ত, শ্যামে রূপে নিবৃত্ত 
পাকজং গুণীস্তরং রক্তং রূপ*মুণ্ুপদ্যতে | শরীরে তু চেতনামাত্রোপ- 
রমোহত্যন্তমিতি । 


পপি শিট শাসিত পাম্পিটি পোপ শি স্পা 


১। 'গুণবাচক “শুরু” “রক্ত” প্রভৃতি শব্দ অন্য পদার্থের বিশেষণবোধক না হইলেই পুংলিঙ্গ হইয়া থ|কে। 
এখানে “রন্তু” শব্দ রূপের বিশেষণ-বোধক হওয়ায় “রক্ত রূপং এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে । দীধিতিকার রঘুনাথ 
শিরে।মণিও “রক্তং রূপং, এইরূপই প্রয়োগ করিয়াছেন। সেখানে টীকাকার জগদীশ তক।লঙ্কার লিখিয়াছেন, 
“বন্তস্তরবিশেষণতানাপন*হ্যব শুক্লাদিপদশ্ড পুংস্তানুশ।সন।ৎ১ 1--বাধিকরণ-ধন্ম।বচ্ছিন্নভ।ব, জাগদীাশা। 


৪৮ স০ ] বাণ্লন্যায়ন ভাষ্য ৩১১ 


অনুবাদ । দ্রব্যের আত্যন্তিক রূপাভাব হয় না, শ্যাম রূপ নষ্ট হইলে পাকজন্য 
গুণান্তর রক্ত রূপ উৎপন্ন হয়। কিন্তু শরীরে চৈতন্যমাত্রের অত্যস্তাভাব হয়। 


টিপ্পনী | পূর্বহথত্রোক্ত সিদ্ধান্তে পৃর্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, রূপি বিশেষ গুণ যে 
যাবদ্রব্যভাবী, ইহা বল! যায় না। কার” ধটাি দ্রব্য বিদ্যমান থাকিতেও তাহার শ্ঠাম রক্ত 
প্রভৃতি রূপের বিনাশ হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষদিদ্ধ। এইরূপ ঠৈতন্ত শরীরের বিশেষ গুণ 
হইলেও শরীর বিদ্যমান থাকিতেগ উহ! বিনষ্ট হইতে পারে) শরীরের বিশেষ গুণ হইলেই 
যে শরীর থাকিতে উহা! বিনষ্ট হইতে পারে না, এইরূপ নিয়ম শ্বীকাঁর করা যায় না। মহর্ষি 
এতছতরে এই স্থুত্র দ্বারা বলিয়াছেন যে, ঘটাদি দ্রব্য বিদ্যমান থাকিতে কখনই তাহাতে একেবারে 
রূপের অভাব তয় না। কারণ, এ ঘটাদিদ্রব্যে এক রূপে বিনাশ হইলে তখনই তাহাতে 
পাকজ গুণাস্তরের অর্থাৎ অগ্নিনংযোগজন্ত রক্তার্দি রূপের উত্পন্তি হইয়া থাকে । শ্তাম ঘট 
অগ্নিকুণ্ডে পক হইলে যখন তাহার শ্র/ম রূপের নাশ হয়, তখনই এ ঘটে রক্ত রূপ উৎপনন 
হওয়ায় কোন সময়েই এ ঘট রূপশূন্য হয় না। কিন্তু দময়বিশেষে 'একেবারে চৈতন্তশুন্ত শরীরও 
গুত)ক্ষ কর! যায়। 


অগ্নি প্রভৃতি কোন তেজঃপদার্থের যেরূপ সংযোগ জন্মিলে পার্থিব পদার্থের রূপার 
পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ পূর্বজাত রূপার্দির বিনাশ এবং অপর রূপাদির উৎপতি হয়, তাদৃশ 
তেজঃসংযোগের নাম পাক । ঘটাদি দ্রব্যে প্রথম যে রূপাদি গুণ জন্মে, তাহা এ ঘটাদি 
দ্রব্যের “কারণগুণপুর্ব্বক” অর্থাৎ ঘটাদি দ্রব্যের কারণ কপাঁলাদি দ্রব্যের রূপাদিগুণ-জন্ত | 
পরে আগ্নপ্রভৃতি তেজঃপদার্ধের বিলক্ষণ সংযোগ-জন্ত যে রূপার্দি গুণ জন্মে, উনাকে বলে 
প্পাকজ গুণ বৈশেধষিক দর্শন। ৭ম অঃ, ১ম আঃ, বণ সুত্র দ্রষ্টব্য)। পৃথিবী দ্রব্েই 
পুর্বোক্তরূপ পাঁক জন্মে। জপার্দ দ্রব্যে পাকজন্য রূপাদির নাশ ন! হওয়ায় উহাতে পুর্বোক্ত 
পাক দ্বীকৃত হয় নাই। বৈশেষিক মতে ঘটাদি দ্রব্য অগ্রিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে তখন এ 
ঘটা(দির বাহিরে ও ভিতরে সর্বত্র পৃর্ববোক্তব্ূপ বিলক্ষণ অগ্নিংযোগ হইতে ন! পারায় কেবল 
এ ঘটাদি দ্রবোর আরম্তক পরমাণুসমূহেই পূর্বোক্ত পাকজন্ত পূর্বরূপাদির বিনাশ ও অপর- 
রূপাদির উৎপত্তি হয়। পরে এ সমস্ত বিভক্ত পরমাণুসমূহের দ্বার! পুনর্ধার দ্বণুকাির 
উৎপত্তিক্রমে অভিনব ঘটাদিদ্রব্যের উৎপত্তি হয়। এই মতে পুর্বজাঁত ঘটেই অন্য রূপাঁদি 
জন্মে না, নবজাত আন্ত ঘটে5 রূপার্দি জন্মে। পপ্রশত্তপাদভাষ্ ও ণন্ায়কন্দণী”তে এই 
মতের ব্যাখ্যা ও সমর্থন দ্রষ্টব্য জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পূর্ববঘটের নাশ ও অপর ঘটের 
উৎপত্তি, এই অদ্ভুত ব্যাপার কিরূপে সম্পন্ন হয়, তাহ বৈশেষিকা চার্য্য প্রশস্তপাদ প্রভৃতি বর্ণন 
করিয়াছেন । বৈশেষিক মতে ঘটাদি দ্রব্যের পুনরুৎপন্তি কল্পনায় মহাগৌরব বলিয়া 
টায়াচার্যাগণ এ মত স্বীকার করেন নাই। তাহাদিগের মত এই যে, ধটাদি দ্রব্য সচ্ছিদ্র। 
ঘটি দ্রব্য অগ্নিমধ্যে অবস্থান করিলে এ ঘটাদি দ্রব্যের অভ্ন্তরস্থ সুপ্ম হু্মম ছিদ্রসমূহের 


৩১২ হ্যায়দর্শন ; 5এ*, ২আও 


দ্বারা এ দ্রবেের মধ্যেও অগ্নি প্রবিষ্ট হয়, সুঙুরাং উদ্ধার পরমাণুর স্ত-য় দবাণুকাদি অবয়বী দ্রব্যেও 
পাক হুইতে পারে ও হইয়া থাকে ) এরূপ পাঁকজন্ত সেধানে সেই পূর্বজাত ঘটাদি দ্রব্োরই 
পূর্ববরূপাদির নাশ ও অপর রূপাদি জন্মে। সেখানে পূর্বজাত সেই ঘটাদি দ্রবা বিনষ্ট হয় না। 
্যাঁয়াচার্যযগণের সমর্থিত এই সিদ্ধান্ত মহর্রি গোতমের এই হুত্র ও ইছার পরবর্তী শৃত্রের দ্বারা স্পষ্ট 
বুঝা যায়। কারণ, ষে দ্রব্যে শ্ামাদি গুণের নাশ হয়, এ দ্রব্যেই পাকজন্য গুণান্তরের উৎপত্তি 
হয়, ইহাই মহ্র্ষির এই স্থৃত্রের দ্বারা! বুঝিতে হইবে, নচেৎ এই হূত্রদ্বারা পূর্ব্পক্ষের নিরান 
হইতে পারে না) স্থুণীগণ ইহা প্রণিধান করিবেন 1 ৪৮॥ 


ভাষ্য । অথাপি-- 


সুত্র । প্রতিধ্বন্দ্িমিদ্ধেঃ পাকজানাম প্রতিষেধং ॥ 
॥৪১৯॥৩২০॥ 


অনুবাদ। পরন্থু পাকজ গুণসমূহের প্রতিদ্ন্দীর অর্থাৎ বিরোধা গুণের 
সিদ্ধিবশতঃ গ্রাতিষেধ হয় না । 

ভাষ্য । যাবৎস্থ দ্রব্যেধু পুর্ববগুণপ্রতিদ্বন্দিসিদ্বিন্তাবৎস্থ পাঁকজোৎ- 
পন্ভিদৃশ্যিতে, পুর্ববগুণৈঃ সহ পাকজানামবস্থানস্তাগ্রহণাৎ। নচ শরীরে 
চেতনা-প্রতিদন্দিসিত্ধৌ সহানবস্থায়ি গুণান্তরং গৃহ্তে, ঘেনানুমীয়েত তেন 
চেতনায়] বিরোধঃ | তল্মাদপ্রতিষিদ্ধা চেতন! যাঁবচ্ছরীরং বর্তেত ? নতু 
বর্ততে, তম্মান্ন শরীরগুণশ্চেতন। ইতি ৷ 

অনুবাদ । যে সমস্ত দ্রব্যে পুর্ববগুণের প্রতিদ্বন্দীর (বিরোধী গুণের) সিদ্ধি আছে, 
সেই সমস্ত দ্রব্যে পাকজ গুণের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়। কারণ, পূর্ববগুণসমূহের সহিত 
পাঁকজ গুণসমুহের অবস্থানের অর্থাৎ একই সময়ে একই দ্রব্যে অবস্থিতির জ্ঞান হয় 
না। কিন্তু শরীরে চৈতন্তের প্রতিদ্বন্দ্িসিদ্ধিতে “্পহানবস্থায়ি” ( বিরোধী ) গুণাস্তর 
গৃহীত হয় না, যদৃদ্বার। সেই গুণীস্তরের সহিত চৈতন্যের বিরোধ অনুমিত হইবে। 
স্থতরাং অপ্রতিষিদ্ধ ( শরীরে স্বীকৃত ) চৈতন্য প্যাবচ্ছরীর” অর্ধাৎ শরীরেব স্থিতিকাল 
পর্য্যন্ত বর্তমান থাকুক ? কিন্তু বর্তমান থাকে না, অতএব চৈতন্য শরীরের গুণ নহে। 

টিপ্লনী। শরীরে রূপা্দি গুণের কখনই আত্যন্তিক অভাব হয় না, কিন্ত চৈতন্তের আত্যন্তিক 
অভাৰ হয়। মহুষি পূর্ধশ্ত্রের দ্বারা রূপাদি গুণ ও চৈতন্যের এই বৈধন্ম্য বলিয়া, এখন এই স্ৃপ্রের 


দ্বার অপর একটি বৈধন্ম্য বলিয়াছেন। মহ্র্ষির বক্তব্য এই যে, শরীরস্থ রূপাদি গুণ সপ্রতিদন্দী, 
কিন্ত চৈতন্য অপ্রতিহবন্ী। পাকজন্ত রূপাদি গুণ যে সমস্ত দ্রব্যে উৎপন্ন হয়, সেই সকল দ্রব্যে 
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এ রূপা্দি গুণ পূর্বগুণের পহি5 অবস্থান করে না। পূর্বগুণের বিনাশ হইলে তখনই এ মকল 
ড্রব্যে পাকজন্ত রূপাদি গুপ অবস্থান করে। সুতরাং পূর্বজাত রূপাদি গুণ বে পাঁকজন্ 
রূপা্দি গুণের প্রতিদবন্দী অর্থাৎ, বিরোধী, ইহা সিদ্ধ হয়। কিন্তু চৈতন্ত শরীরের গণ হইলে শরীরে 
উহ্নার বিরোধী অন্ত কোন গুণ প্রমাণসিদ্ধ ন! হওয়ায় সেই গুণে চৈতন্তের বিরোধ সিদ্ধ হয় না। 
অর্থাৎ শরীরে চৈতন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী কোন গুণান্তর নাই । সুতরাং শরীরে চৈতন্য স্বীকার করিলে 
উহা শরীরের স্থিতিকাল পর্যযস্ত বর্তমান থাকিবে । পাকজজন্য রূপা্দি গুণের ন্যায় চৈতন্যের 
বিরোধী গুণাস্তর না থাকায় শরীরের স্থিতিকাঁপ পর্য্যন্ত শবীরে চৈতন্যের যে স্থায়িত্, তাহার 
প্রতিষেধ হইতে পারে না। কিন্তু গৈতন্য শরীরের স্থিতিকাল পর্যান্ত স্থায়ী হয় না। শরীর 
বিদ্যমান থাকিতেও ঢৈতন্যের বিনাশ হয়। সুতরাং চৈতন্য শরীরের গুণ নছে॥ ৪৯ 
ভাষ্য । ইতশ্চ ন শরীরগুণশ্চেতনা_ 


অনুবাদ। এই হেতৃবশতঃও চৈতন্য শরীরের গুণ নহে-- 


সুত্র! শ্রীরব্যাপিত্বাৎ ॥৫০॥৩২০ ॥ 
অনুবাদ । যেহেতু (চৈতন্যের) শরীরব্যাপিত্ব আছে। 


ভাষ্য । শরীরং শরীরাবয়বাঁশ্চ সর্ধেবে চেতনোৎপত্ত্য ব্যাপ্ত। ইতি 
ন কচিদনুপত্তিশ্চেতনায়াঃ,শরীরবচ্ছরীরাঁবয়বাশ্চেতন! ইতি প্রাপ্তং চেতন- 
বহুত্বং। তত্রযথা প্রতিশরীরং চেতনবহুত্বে হখছুঃখজ্জনান।ং ব্যবস্থা 
লিঙ্গং এবমেকশরীরেহপি স্তাৎ ? নতু ভবতি, তম্মান্ন শরীরগুণশ্চেতনেতি । 
অনুবাদ । শরীর এবং শরীরের সমস্ত অবয়ন চৈতন্যের উৎপত্তি কর্তৃক ব্যাপ্ত; 
সুতরাং (শরীরের) কেন অবয়বে চৈতন্যের অনুৎপত্তি নাই, শরীরের ন্যায় শরীরের 
সমস্ত অবয়ব চেতন, এ জন্য চেতনের বন্ছত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শরীর ও এ শরীরের 
প্রত্যেক অবয়ব চেতন হইলে একই শরীরে বনু চেতন স্বীকার করিতে হয়। তাহা! 
হইলে যেমন প্রতিশরীরে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শরীরে চেতনের বন্ত্বে স্থখ, হুঃখ ও 
জ্ঞানের ব্যবস্থ। (নিয়ম ) লিঙ্গ, অর্থাৎ মনুমাপক হয়, এইরূপ এক শরীরেও হউক ? 
কিন্তু হয় না, অতএব চৈতন্য শরীরের গুণ নহে । 
টিপ্নী। চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, এই পিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে মহর্ষি এই হুত্রের দ্বারা আর 
একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, শরীর এবং শবীরের প্রত্যেক অবন্ধবেই চৈতন্তের উৎপন্তি হওয়ায় 
চৈতন্ত সব্বশরীরব্যা গী, ইহা শ্বীকার্ধ্য ) সুতরাং চৈতন্য শরীরের গুপ হইলে শরীর এবং শরীরের 


প্রত্যেক অবয়বকেই চেতন বলিতে হইবে । তাহা হইলে' একই শরীরে বছ চেতন শ্বীকার 
৪৪ 
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করিতে হয়) লুতরাং চৈতন্য শরীরের «ণ ইহা বঃ1 যাঁষ না; এক শরীরে বহু চেতন স্বীকারে 
বাঁধ! কি? এতদ্বলরে ভাষাকার শেষে বলিয়াছেন যে, টা নিশ্রমাণ । কারণ, সুখ 9£খ ও জ্ঞানের 
ব্যবস্থাই আত্মার ভেদের পিঙ্গ বা অন্ুমাপক | অর্থাৎ একর সুখ দুঃখ ও জ্ঞান জন্মিলে অপরের 
স্থথ দুঃখ ওজ্ঞা। জন্মে না, অপরে উহার গুত্যক্ষ করে না, এই থে ঝবস্থা বা নিয়ম আছে, উহ্হাই 
ভিন্ন ভিন্ন শরীরে ভিন্ন ভিন্ন আত্মার অন্ুমাপক। পূর্বোক্ত এরূপ নিয়মবশতঃই প্রতিশরীরে 
বিভিন্ন আত্মা আছে, ইহা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয় “ইরূপ এক শরীরে বহু চেতন স্পীকার করিতে 
হইলে 'একশরীরেও পুর্বোক্তরূপ সুখ দুঃখাদর ব্যবস্থা তছ্িষয়ে লিঙ্গ বা অনুমাপ” হইবে । কারণ, 
ইহাই আত্মার বহুত্বের ন্জি । কিন্তু একশরী'র পুন্দোক্তরূপ থছুঃখাদর ব্যবস্থা নাই। কারণ, 
একশরীরে স্ব. হুঃথ ও জ্ঞান জন্মি,ণ গে শরীরে সেই একই চেতন তাহার স্ই সমপ্ত সুথদুঃথা- 
দির মানস গক্যক্ষ পশে।? স্তরাঁ সেক এনে বন তন গ্গীকারের তি াণনাই ফলকথা, 
যাহা হাত্সা বনুত্বেখ গ্রাথা ক্কাক। “খঠংখাদিত বাং) কত রে না থাকার এক শরীরে 
আত্মার বহুত দিশ্রাণাগ। ৈততনা শরীরের £:প১ ইহা স্বীকার করিলে এক শরীর এ নিশ্রম।ণ 
চেসুনব্হুত স্বীকার করিতে হয়। পুর্ব্বোন্ত ৩৭শ সূত্রের ভাষ্য ভংষাবার এই ঘুক্তি প্রকাশ 
করিয়াছেন । পরী ৫৫শ হৃতের বাণ্তিকে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, এস জ্ত্রে মহষির 
কথিত “শরীরব|(পত্ব” টৈতন্য শরীরের গুগ নহে, এই সিদ্ধান্তের সাধক হেতু নছে। বিস্ত 
শরীরে তৈতন্য ঘীকাঁর করিলে এক শরীবেও বহু চেতন স্ব।কাঁর কারতে হয়, ইহাই এ হ্ুত্রের 
দ্বারা মহধির বিবন্ষিত ॥ ৫০। 


ভাষ্য । যছুক্তং ন কচিচ্ছরীরাবয়বে চেতনায়া অনুৎপত্তিরিতি সা 
সুত্র । ন কেশনখা দঘনৃপলব্ধেঃ ॥৫১॥৩২২। 
অনুবাঁদ। ( পুর্ববপক্ষ ) শরীরের কোন অবয়বেই চৈতন্যের অনুগপত্তি নাই, 


এই যে উক্ত হইয়ীছে, তাহা অর্থাৎ শরীরের সর্ববাবয়বেই চৈতন্যেব উৎপত্তি নাই, 
কারণ, কেশ ও নখাদিতে ( চৈতন্যের ) উপলব্ধি হয় না। 


“মা | £কশেষু নখ!দিষু চানুৎপাত্তশ্চেতনায়া ইত্যনুপশন্নৎ শরীর- 
ব্যাপত্বঘাত ; 
অনুবাদ। কেশ্সমুহে ও নখাদিতে চৈতন্যের উৎপত্তি নাই, এ জন্য ( চৈতন্থের ) 
শরীরব্যাপকত্ব উপপন্ন হয় ন । 


টিগ্রনী। পুর্বপঞ্চবাদীবৰ কথা এই যে, পুর্বহ্বত্রে চৈতন্থের ষে শরীরব্যাপিত্ব বলা 
হইয়াছে, উহা উপপন হয়না । অর্গাৎ শরীরের কোন অবয়বেই চৈতন্তের অন্কুৎপত্তি নাই, 
সর্বাবয়বেই চৈতন্ত জন্মে, ইহা বলা যায় না। কারণ, শরীরের অবয়ব কেশ ও নখাদিতে 
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চৈতন্তের উপলব্ধি হয় না,+হতরাং কেশ ? নখাদিতে চৈতন্ত জন্মে না, ইহা! শ্বীকার্ধয। 
উদ্দ্যোতকর এই শ্রত্রকে ছৃষ্টান্তস্ত্র বলিয়াছেন | চদ্দোতকবের কথা এই যে, নেশে নখার্দিকে 
ৃষ্াত্তকপে গ্রহণ করিয়া শরীরাবণবত্ব হেতুর ঘার। হস্ত পদান্দি শরীরাবয়বে সচেঙনত্ব সাধন 
করাই পূর্বপক্ষবাদীর অভিপ্েতঠ  অর্গাৎ যেগুলি শরীরের অবয়ব, সেগুলি চেতন নহে, যেমন 
কেশ নখাদি। হস্ত পদাদি শরীরের অবয়ব, সুতরাং উহ?! চেতন নছে। তাঁহা হইলে শরীর ও 
তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবরবগুলির চেতনত্ববশতঃ এক শরীরে যে চেতনবহৃত্বের আপতি বলা 
হইয়াছে, তাহা বল! যাঁ় না । কারণ, শরীরের অবয়বগুণি চেন নহে, ইহা কেশ নখাদি 
ৃষ্টান্তের দ্বারা দিদ্ধ হয়, ইহাই পূর্বপক্ষবাদীর গুঢ় তাৎপর্য। এই সৃত্রের পূর্বোক্ত ভাষ্য 
অনেক পুস্তকে “দা ন” এইরূপ পাঠ আছে। কোন পুস্তকে “স ন” এইরূপ পাঠও দেখ! যায়। 
কিন্তু “ন্ায়হুটীনিবন্ধ” প্রভৃতি গ্রন্থে এই স্ত্রের প্রথমে “নঞ৩ শব্ধ গৃহীত হওয়ায়, «“সা” 
এই পর্য্যন্ত ভাষযপাঠই গৃহীত হইরাছে। ভাষাজারের 'স।” এই পদের নহি শত্রের প্রথমন্ত 
নঞ, শবোর যৌগ কারিগ। হুত্রার্গ ব্যাথা! কারতে হইবে | “পা” এই পে “তৎ” শবের দ্বারা 
পূর্ব্বোক্ত অনুপ চির অভ্তাব উৎ্পন্ভিঈ ভাষ্াকারের বুদ্ধিস্থা ৫১ | 


সুত্র। ত্বকৃপর্য্যস্তত্বাচ্ছরীএস্য কেশনখাদিঘ এসঙঃ | 
২৩২৩৪ 

অনুবাদ। (উত্তর) শরীরের “ত্বকৃপর্য্যন্তত্ব*বশতঃ অর্থাৎ যে পর্যন্ত চন্দ 
আছে, সেই পর্য্যস্তই শরীর, এজন্য কেশ ও নখাদিতে ( চৈতন্যের) প্রসঙ্গ 
( আপত্তি ) নাই । 

ভাষ্য : ইক্ড্িষ শ্ররত্বং শরীবলক্ষণ”, ত্বকৃপর্ধান্তং জীব-মনঃস্ুখ-ছুঃখ- 
সংবিভ্তায়তনভূতং শরীরং, তম্মান্ন কেশ।দিযু চেতনোত্পদ্যতে , অর্থকারি- 
তস্ত শরীরোঁপনিবন্ধঃ কেশ দীনামিতি ৷ 

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব শরীরের লক্ষণ, জীব, মনঃ, সখ, দুঃখ ও সংবিত্বির 
(জ্ঞানের ) আয়তনভূত অর্থাৎ আশ্রয় বা অধিষ্ঠানরূপ শরীর--স্বকৃপর্ধান্ত, অতএব 
কেশাদিতে চৈতন্য উৎপন্ন হয় না । কিন্তু কেশার্দির শরীরের সহিত “উপনিবন্ধ* 
( নংযোগনন্বন্ধবিশেষ ) অর্থকারিত অর্থাৎ প্রয়োজনজনিত। 

টিপ্ননী। পুব্রপক্ষবাদীর পুন্দোক্ত কথার থণ্ডন করিতে মহধি এই হৃত্রের স্বারা বলিয়াছেন 


১। দৃষ্টান্তহথাত্রমিতি ন করচরণাদরয়শ্চেতনাঃ, শরীরাবয়বত্বাৎ কেশনখাদিবর্দিতি দৃষ্ান্তার্ং সুত্রমিত্যর্থঃ।-- 
তৎপর্্যটাকা। 


৩১৬ হ্যায়দর্শন [ ৩৪, ২আ, 


যে, শরী৭ দ্বকৃপর্যান্ত, অর্থাৎ ৪ম্মই শরীরের পর্যন্ত ব। শেষ লীম1 । যেখানে চর্ম নাই, তাহা শরীরও 
নহে, শরীরের অবযবও নহে। কেশ নখাদিতে চর্ম না থাকায় উহ শরীরের অবয়ব নছে। 
সুতরাং উহাতে চৈতন্তের আপত্তি হইতে পারে না। মহষ্বির কথার সমর্থন করিতে ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন যে,” শরীরের লক্ষণ ইঞ্জিয়াশ্রয়ত্ব।--( ১ম অঃ, ১ম আঃ) ১১শ হৃত্র দ্রষ্টব্য )। 
যেখানে চর্মনাই, সেখানে কোন ইন্দ্র নাই। সুতরাং জীবাত্মা, মনঃ ও সুখছঃখাদির 
অধিষ্ঠানরূপ শরীর ত্বকৃপর্য্যস্ত, ইহাই শ্বীকাঁর করিতে হইবে । নর্থাৎ যে পর্য্যস্ত চর্ম আছে, 
সেই পর্যন্তই শরীর। কারণ, কেশ নখাঁদিতে চর্ম না থাকায় তাহাতে কোন ইন্দ্রিয় নাই । 
স্ৃতরাং উহ ইন্দ্রিযাশ্রয় না হওয়ায় শরীর নহে, শরীরের কোন অবয়বও নহে। এই জন্তই 
কেশ নথাদিতে চৈতন্ত জন্মে না। কেশ নথাদি শরীরের অবয়ব না হইলে উহাতে শরীরাবয়বস্ব 
অনিদ্ধ। ম্ুতরাং শরীরাবয়বত্ব হেতুর দ্বারা হস্ত পদাদির অবয়বে চৈতন্তের অভাব সাধন করিতে 
কেশ নখাদি দৃষ্টান্তও হইতে পারে না। কেশ নথাদি শরীরের অবয়ব না হইলেও উহাদিগের 
দ্বারা যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় এ গ্রীয়োজনবশতঃই উহারা শরীরের সহিত স্য্ট ও শরীরে উপনিবদ্ধ 
হইয়াছে । তাঁই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে,_-কেশাদির শরীরের সহিত সংযোগবিশেষ 
"অর্থকারিত” | “অর্থ” শব্দের অর্থ এখানে প্রয়োজন । কেশ নখাদির যে প্রয়োজন অর্থাৎ ফল, 
তাহার সিদ্ধির জন্যই অনৃষ্টবিশেষবশতঃ শরীরের স্থিত কেশ নথাদির সংযোগবিশেষ জন্মিয়াছে। 
সুতরাং এ সংযোগবিশেষকে অর্থকারিত বা প্রয়োজনজনিত বল! যায় ॥ ৫২ | 


ভাষ্য । ইতশ্চ ন শরীরগুণশ্চেতনা-_ 
অনুবাদ । এই হেতুবশতঃও চৈতন্য শরীরের গুণ নহে__ 


সূত্র। শরীরগুণবৈধর্ম্যা্ৎ ॥৫৩।৩২৪। 
অনুবাদ । যেহেতু € চৈতন্যে ) শরীরের গুণের বৈধন্্য আছে। 
ভাষ্য । দ্বিবিধঃ শরীরগুণোত্প্রত্যক্ষণ্চ গুরুত্বং, ইক্ড্রিয়গ্রাহাশ্চ 
রূপাঁদিঃ। বিধান্তরস্তু চেতনা, নাপ্রত্যক্ষা সংবেদ্যত্বাৎ) নেক্জ্িয়গ্রাহা। 
মনোবিষয়ত্বাঁত) তম্মাদাদ্রব্যাস্তরগুণ ইতি । 
অনুবাদ। শরীরের গুণ দ্বিবিধ, (১) অপ্রত্যক্ষ (যেমন) গুরুত্ব, এবং 
(২) বহিরিক্দ্য়গ্রাহ, (যেমন) রূপাদি। কিন্তু চৈতন্ত প্রকারাস্তর অর্থাৎ 
পূর্বেবাক্ত ছুইটি প্রকার হইতে ভিন্ন প্রকার। (কারণ) সংবেদ্যত্ব অর্থাৎ মানস- 
প্রত্যক্ষবিষয়ত্ববশতঃ চৈতন্য (১) অপ্রত্যক্ষ নহে। মনের বিষয়ত্ব অর্থাৎ মনো- 


গ্রাহাত্ববশতঃ (২) বহিরিক্দ্িয়গ্রাহা নহে । অতএব ( চৈতন্থ ) দ্রব্যান্তরের অর্থাৎ 
শরীরভিন্ন দ্রব্যের গুণ। 


৫০ ৪ ] বাগুস্যায়ন ভাষ্য ৩১৭ 


টিপ্পনী । চৈতন্ত শরীরের গুণ নহে, এই দিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে মহবি শেষে এই হুত্র 
দ্বারা আরও একটি হেতু বল্য়াছেন যে, শরীরের গুণসমূছের সহিত চৈতন্তের বৈধর্্মা আছে, 
কৃতরাং চৈতন্ত শরীরের গুণ হইতে পারে না । মহধির তাৎপর্য বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন 
যে, শরীরের গুণ ছুই প্রকার---এক প্রকার অতীক্জ্িয়, অন্য গ্রকার বহিরিন্দছিয়গ্রাহথ । গুরুত্বের 
গ্রত্যক্ষ হয় না, উহা! অনুমান দ্বারা বুঝিতে হয়। সুতরাং শরীরে যে গুরুত্বরূপ গুণ আছে, 
উহা অপ্রত্যক্ষ ব1 অতীব্দ্রিয় গুণ। এবং শরীরে যে রূপাদি গুণ আছে, উহ! চক্ষুরা্দি বহিরিক্িয়- 
গ্রাহ গুণ। শরীরে এই দ্বিবিধ গুণ ভিন্ন তৃতীয় প্রকার আর কোন গুণ সিদ্ধ নাই। কিন্ত 
চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান পূর্বোক্ত প্রকারদ্বয় হইতে ভিন্ন তৃতীয় প্রকার গুপ। কারণ, স্তান মানস 
প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ায় অপ্রত্যক্ষ বা অতীন্জ্রিয় গুণ নহে । মনোমাত্রগ্রাহ বলিয়া বছিরিক্িয়- 
গ্রাহও নছে। সুতরাং শরীরের পুর্ববোক্ত দ্বিবিধ গুণের সহিত চৈতন্যের বৈধন্শ্যবশতঃ চৈতন্ত 
শরীরের গুণ হইতে পারে না। শরীরের গুণ হইলে তাহা গুরুত্বের নায় একেবারে অতীক্দ্রিয 
হইবে, অথবা রূপাদির ন্যায় বহিরিক্দিয়গ্রাহ্হ হইবে। পরস্ত শরীরের যেগুলি বিশেষ গুণ 
(রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ), সেগুলি চক্ষুরাদি বহিরিক্দিয়গ্রাহ । চৈতন্ত অর্থাৎ জ্ঞানও বিশেষ 
গুণ বলিয়াই সিদ্ধ, সুতরাং উহা শরীরের গুণ হইলে রূপাদির স্তায় শরীরের বিশেষ গুণ হইবে। 
কিন্তু উহ! বহিরিক্জিয়গ্রাহা নহে । এই তাৎপর্য্যেই উদ্দ্যোতকর শেষে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন 
করিয়াছেন যে,১ চৈতন্য বহিরিজ্িয়গ্রাহ না হওয়ায় সুখাদির ন্যায় শরীরের গুণ নছে। ভাষ্য 
দইন্জরিয়” শবের দ্বারা বহিরিক্রিয়ই বুঝিতে হইবে। মন ইন্জিয় হইলেও স্টায়দর্শনে ইঞ্জিস- 
বিভাগ-হত্রে (১ম অঃ, ১ম আঃ) ১২শ হুত্রে) ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনের উল্লেখ না থাকায়, 
্টায়দর্শনে “ইন্দ্রিয়” শবের দ্বারা বতিরিজ্রিয়ই বিবক্ষিত বুঝা যায়। প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষ- 
লক্ষণসথত্রভ(ষ্যের শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য ॥ ৫৩। 


সুত্র । ন বূপাদীনামিতরেতরবৈধর্ম্যাৎ ॥68॥৩২৫॥ 
অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ পুরববসৃত্রোস্ত হেতুর দ্বারা চৈতন্য শরীরের 
গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ হয় না। যেহেতু রূপাদির অর্থাৎ শরীরের গুণ রূপ, রস; 
গন্ধ ও স্পর্শেরও পরস্পর বৈধন্ম্য আছে। 
ভাষ্য । যথা ইতরেতরবিধর্্মাণো রূপাদয়ো ন শরীরগুণত্বং জহতি, 
এবং রূপাদি বৈধন্ম্যাচ্চেতন। শরীরগুণত্বং ন হাস্ততীতি। 
অনুবাদ। যেমন পরস্পর বৈধর্ধ্যযুস্ত রূপাদি শরীরের গুণত্ব ত্যাগ করে না, 
এইরূপ বূপার্দির বৈধন্ম্যপ্রযুক্ত চৈতন্য শরীরের গুণত্ব ত্যাগ করিবে না। 
টিপ্ননী। পূর্বনথত্রোক্ত যুক্তির খণ্ডন করিতে পূর্ববপক্ষবাদীর কথা এই যে, শরীরের গুণের 
১। ন শরীরগুণশ্চেতনা, বাহাকরণাপ্রত্যক্ষতাৎ সুখাদিবদিতি ।--্টাযবার্তিক । 


৩১৮ ন্যায়দর্শন [ ৩৯ ২আ* 


বৈধন্ম্য থাঁকিলেই যে তাহা শরীরের গুণ হয় লা, ই বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে রূপ, 
রস, গন্ধ ও স্পর্শের পরম্পর বৈধন্থ্য থাকায় ই রূপাদিও শরীরের গুণ ছঈতে পারে না । রূপের 
চাক্ষুত্ব আছে, কিন্ত রস, গন্ধ ও স্পর্শের চাক্ষুষত্ব নাই | রসের রাসনত্ব ৰা রসনেক্দিয়গ্রাহাত্ 
আছে রূপ, গন্ধ ও স্পশে উহা নাই । এইরূপ গন্ধ ও স্পর্শে যথাক্রমে যে ভ্রাণেজিয়গ্রাহাত্ব ও 
ত্বগিক্দিয়গ্রাহত্ব আছে, রূপ *বং রসে তাহা নাই। ম্থতরা* রূপাদি পরম্পর বৈন্্যবিশিষ্ট। 
বিস্ত তাহা হইলেও যেমন উহা।রা শন্ীরের গুণ হইতেছে, তদ্রপ এ রূপার্দির বৈধর্দ্য থাঁকিলেও 
চৈতন্ত শরীরের গুণ হইতে পারে। ফলকথা, পুর্ধস্ৃত্রোক্ত “শরীরগুণবৈধন্দ্য” শরীরগুণত্বা- 
ভাবের সাধক হয় না কারণ, রূপাঁদিতে উহা! ব্যভিচারী ॥ ৫৪ | 


ত্র। এন্দিয়কত্ব দ্রপাদীনাম প্রতিষেধ$ ॥৫৫॥৩২৩। 

ভনুবাদ। (উত্তর) রূপার্দির ইন্দড্রিয়গ্রাহত্ববশতঃ ( এবং অপ্রত্যক্ষত্ববশ তঃ ) 
প্রতিষেধ ( পুর্ববসূত্রোক্ত এরতিষেধ ) হয় না। 

ভাষ্য । অপ্রত্যক্ষত্বাচ্ছেতি। যখেতরেতরবিধন্মাণো পায়ে! ন 
দ্বৈবিধ্যমতিবর্ততন্তে, তথ! রূপাদিবৈধর্্যাচ্চেতনা ন দ্বৈবিধ্যমতিবর্তেত যদি 
শরীরগুণঃ স্তাদিতি, অতিবর্তৃতে তু, তন্মান্ন শরীরগুণ ইতি । 

ভূতেক্দ্রিয়মনসাং জ্ঞান-প্রতিষেধাৎ দিদ্ধে সতারস্তে। বিশেষজ্ঞাঁপনার্ঘঃ | 
বনুধা পরীক্ষ্যমাণং তত্বং স্থনিশ্চিততরং ভবতীতি ! 

অনুবাদ। এবং অপ্রত্যক্ষত্ববশতঃ। € তাণ্পধ্্য ) যেগন পবস্পর বৈধধ্ধ্য- 
বিশিষ্ট রূপাদি দ্বৈবিধ্াকে অতিক্রম করে না. তদ্রুপ চৈতন্য দি শরীরের গুণ হয়, 
তাহা হইলে রূপাদির বৈধর্ঘ্য প্রযুক্ত দ্বৈবিধ্যকে অতিক্রম ন। করুক ? কিন্তু অতিক্রম 
করে, স্থতরাং ( চৈতন্য ) শরীরের গুণ নহে। 

ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের জ্ঞানের প্রতিষেধপ্রযুক্ত সিদ্ধ হইলে অর্থা চৈতন্য শরীরের 
গুণ নহে, ইহ। পুর্বেব সিদ্ধ হইলেও আরন্ত অর্থাৎ শেষে আবার এই প্রকরণের 
আরম্ত বিশেষ জ্ঞাপনের জন্য। বহু প্রকারে পরীক্ষ্যমাণ তন্ব স্থুনিশ্চিততর 
হয়। 

টিপ্লনী। পুর্ধস্ৃত্তোক্ত পুর্ববপক্ষেব নিরাস করিতে মহ্র্ষি এই হ্থত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, 
রূপাদি €ণেব “এরাজ্জয়কত্ব” অথাৎ বহিরিক্ি়গ্রাহাত্ব থাকায় উহাদিগের শরীরগুণতের গ্রতিষেধ 


হয় 71। মহর্ষির সুত্র পাঠের ছারা সরলভাবে তাহার তাত্পর্য্য বুবা যায় যে, রূপ, রস, গন্ধ ও 
ম্পর্শের পরম্পর বৈধর্দ্য থাকিলেও এ বৈধন্দ্য উহাদিগের শরীরগুণত্বের বাধক হুয় না! 


৫৫ হও] বাঁৎস্ায়ন ভাষ্য ৩১৯ 


কারণ, চক্ষুষত্ব প্রভৃতি ধর্ম শরীরের গুধবিশেষের বৈধর্ম্য হইলেগ সামান্ত ৭ শরীরগুণের বৈপর্্ম 
নে । শবীরে যেরূপ রস গন্ধ ও স্পর্শের বোধ হয়, এ চাক্দিটি গুগই বহিরিজিয়জন্য প্রত্যক্ষের 
বিষয় হইয়া থাকে ' স্থতরাং উহ্ারা শরীরের গুণ হইতে পারে। প্রত্য র বিষদ্ন হইবে, 
কিন্ত বহিরিক্দিয়জন্ত প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে না, এইরূপ হইলেই সেই গুণে সামান্ততঃ শনীরগুণের 
বৈধন্ম্য থাকে রপাদি গুণে এ বৈধন্ম্য নই! কিন্তু চৈতন্তে মামাঙতঃ শরীরগুণের এ বৈশর্ম্য 
থাকায় ১. তন্য শশীরেব গুণ নহে, ইহা পিদ্ধ হয়। বূলিকার বিশ্বনা : এই ভাবে মহর্ষিব তাৎপর্য 
বণ্ন করিয়াছেন ভাষাকার মহর্ষির স্রাত্রান্ত “উজ্জর়কত্বাৎণ এই হেতবাঞ্যের পরে 
এঅপ্র্ড)ঘত্বাচ্চ” এই বাক্যের পুরণ করিয়া এই শে অপ্রত্যক্গত্বও * *র্ষিব এভিমজ্ আর “কটি 
হেতু, ইস্কা প্রকাশ করিয়াছেন | ভাঁষাকারের ভাৎ্পর্যা বুঝা বায় যে, শ-ীধে কপাদি থে সমস্ত 
গুণ আছে, সে সমস্ত বঠিরিন্দয়গাহা অথবা অণ্া)জজন্ন, এই ই প্রকার ভিন্ন শকীরে আার 
কোন প্রকার গুণ নাই । পুরো ও ৫৩ হত্রঙগষোন ভাষাফার ইহ বলিশছেন এখানে পূর্বোক্ত 
এ [সিদ্ধান্তকে অভ্রয় রি ভষাক' মহর্ষর ভাং' ধা বর্ণন করিখছেন “ষ, শরীরন্দ কপার 
গুণগ্ুলি পরম্পর বৈধন্ম্যবশিই হইলেও উষ্ঠা | পূর্বোক্ত দ্বৈবিধাকে অতিক্রয় করে ন', অর্থাৎ 
বতিরিকিয়গ্রাহ্হা এবং অতীক্িয়, '£ই প্রকারদ্বর হইতে অতিরিক্ত কোন প্রকার হয় না) 
সুতরাং শরীর রূপাদি গুণের পরস্পর বৈধষ্ধ্য যেমন টভাদিগের ততীয়প্রকাঁরতার প্রয়োজক 
হয় না, তদ্রুপ টচৈতন্তে যে রূপাদি গুণের বৈধধ্মা গাছে, উহ্9 চৈত্নের তশীয়প্রকারতার 
গ্যোজক হইবে 11 সুতরাং চৈহহকে *রীরে” গুণ বদলে উঠাগ পুর্ববোন্ত ছুটি গ্রাক'র 
হইতে ভিন্ন তৃতীয় "কার গুণ হইতে পারে না। চৈতন্তে কপাদির বৈদন্মা থাকিলেও 
শুগ্রযুণ্ড উহা পুর্ববোক্ত গৈবিধাকে অতিক্রম করিতে পারে না। অর্থ চৈতন্য শরীরের 
গুগ হুইলে উড অভীক হইণে অথবা বিগ্ঝ্িপগ্রাহা হইবে; কিন্ত ঢৈতদা এরূপ |দ্ববিধ 
গুণের অন্তর্গত কোন গুণ নহে! উহা জ্তীন্দ্িয়গ *হে, বঃরিজিপপ্রাহাও নহে । উহ সুখ- 
ছুঃথাঁদির ন্যায় মনোমাত্রগ্রাহ । 2তবাং চৈতন) শরীরের শুণ হইতে পারে না! 

পূর্বেই ভূণ্, ইন্দ্রিয় ও মনের চৈতন্য প্র তষিদ্ধ হন্য়ার শরীরে চৈতন। নাই, ইহা 
সিদ্ধ ২ইইফছে। অশাৎ ভূতের চৈতন্য-খগ্ডতনে? দ্বাণই চৈতনা যে ভূত শরীত : : নন, 
ইহা মহর্ষি পুঝেই প্রতিপন্ন কারয়াছেন1 থাপি শবীর 'চতন ন.হ আঙ€ *নবা খত্যা 
শরীর হইতে ভিন্ন, এই শিদ্ধাস্ত অন্য কানে বশেষরূপে বুঝাইণা জন "হর্ষ খেষে শবার এই 
প্রকরণটি বলিয়াছেন ভাষ/কার মহর্ষি৫ উদ্দেশ্য সমর্গনের জন্য শষে ব/লয়াছেন যে, তত 
বহুপ্রকারে পরীক্ষামাণ হইলে স্ুনিশ্চিততর হয়, অর্থাৎ এঁ তন বিষরে পৃর্ধে যেরূপ নিশ্চয় জন্মে, 
তদপেক্ষা আরও দৃঢ় নিশ্চয় জন্মে! বস্ত*ঃ শরীরে আত্মবৃদ্ধিপ .য মোহ বা মিথ্যা জ্ঞান সর্ব- 
জীবের অনার্দিকাল হইতে আ.ন্মপিদ্ধ,। উহ। নিবৃত্ত করিতে ঘে মাত্মদশন আবশ্তক, তাহাতে 
আত্মা শরীর নহে, ইত্যাদি প্রকারে গ্াত্মা মনন আবগ্তকক | বণ তেতুৎ দ্বারা বহু প্রক্কাণর মপ্ন 
করিলেই উঠা মাত্মদর্শনের সাধন হইতে পারে। শান্ত্রেও বু ঠেতুর দ্বারাই মননের বাধ পাওয়। 


ঞ্ে 


৩২৩ ন্যায়দর্শন ॥ ৩অ*, ২আগ 

যায়১। ম্তরাং মননশান্ত্রের বক্তা মহর্ষি গোতমও এ শ্রুতিসিদ্ধ মননের নির্বাহের জন্য 

নান! প্রকারে নান! হেতুর দ্বারা আত্ম! শরীরাদি হুইতে ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ করিয়াছেন ॥ ৫৫ | 
শরীরগুপব্যতিরেকপ্রকরণ সমাপ্ত 1 ৫1 


মগজ”) টি €১--- 


ভাষ্য । পরীক্ষিতা বুদ্ধিঃ, মনন ইদানীং পরীক্ষাক্রমঃ) তৎ কিং 
প্রতিশরীরমেকমনেকমিতি বিচাঁরে- 


অনুবাদ। বুদ্ধি পরীক্ষিত হইয়াছে, এখন মনের পরীক্ষার *ক্রম” অর্থাৎ স্থান 
উপস্থিত, সেই মন প্রতিশরীরে এক, কি অনেক, এই বিচারে (মহষি বলিতেছেন),_- 


শ্ত্র। জ্ঞানাযৌগপদ্ভাদেকৎ মনও ॥ ৫৩৩২৭ || 


অনুবাদ। গ্ডানের অযৌগপন্ভবশতঃ অর্থাৎ একই ক্ষণে অনেক ইন্দ্রিয়জন্ত 
অনেক জ্ঞান জন্মে না, এ জন্য মন এক। 


ভাষ্য । অন্তি খলু বৈ জ্ঞানাষৌগপদ্যমেকৈকস্যেক্দ্িয়দ্য যথাবিষয়ং 
করণস্যৈকপ্রত্যয়নির্বধত্তৌ সামর্থ্যাৎ,_ন তদেকত্বে মনসে। লিঙ্গং। 
যত, খন্িদমিক্দিযান্তরাণাং বিষয়ান্তরেষু জ্ঞানাযৌগপদ্যমিতি তল্িঙ্গং | 
কম্মাৎ? সম্ভবতি খলু বৈ বহুষু মনঃক্সিক্দ্িয-মনঃলংযোগযৌগপণ্যমিতি 
জ্ঞানযৌগপদ্যং স্তাৎ নতু ভবতি, তক্মাদৃব্ষয়ে প্রত্যয়পর্ধ্যায়াদেকং মনঃ | 


অন্ুবাদ। করণের অর্থাৎ জ্ঞানের সাধনের ( একই ক্ষণে ) একমাত্র জ্ঞানের 
উৎপাদনে সামর্থাবশতঃ এক এক ইন্ড্রিয়ের নিজ বিষয়ে জ্ঞ!নের অযৌগপদ্ আছেই, 
তাহ! মনের একত্বে লিঙ্গ (সাধক ) নহে। কিন্তু এই যে, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়বর্গের 
ভিন্ন ভিন্ন বিষসমূহে জ্ঞানের অযৌগপন্ভ, তাহ! (মনের একত্ে )লিঙ্গ। (প্রশ্ন) 
কেন? (উত্তর ) মন বহু হইলে ইন্জ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগের যৌগপদ্ভ সম্ভব 
হয়, এ জন্য জ্ঞানের ( প্রত্যক্ষের ) যৌগপগ্ভ হইতে পারে, কিন্তু হয় না; অতএব 
বিষয়ে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ইন্ড্রিয়বর্গের নিজ বিষয়ে প্রত)ক্ষের ক্রমবশতঃ মন এক। 
টিপ্পনী। মহধি তাহার কথিত পঞ্চম প্রমেয় বুদ্ধির পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়া, ক্রমানুসারে ষষ্ঠ 
প্রমেয় মনের পরীক্ষা করিতে প্রথমে এই স্তরের ছার! প্রতিশরীরে মনের একত্ব সিদ্ধান্ত প্রকাশ 
করিয়াছেন। প্রাণার্দি পঞ্চেজিয়জন্য বে পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাতে ইঞ্জিয়ের সহিত মনের 
১। “মন্তবাশ্চোপপত্তিভিঃ” । প্উপপাত্ততি১” বহুতিহেতুভিরনুম!তবাঃ, অন্ঠথা বহুবচন।নুপপত্তেঃ | পক্ষতা-- 


মাথুরী টীক!। 
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৯, 


ংধোগও কারণ। কিন্তু প্রাতিশরীরে একই মন ক্রমশঃ পঞ্চে ন্দিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, অথৰ। 
পৃথক্‌ পুথক্‌ পাঁচটি মনই পৃথক্‌ পুথক্‌ পাস্টি উত্দিয়ের সহিত দংঘুক্ত তয়, ইহু। বিচা্য । কেহ 
কেহ প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য স্বীকার করিয়। উহ! ইপপাদন করিতে প্রতি শরীরে পাঁসট মনই স্বীকার 
করিয়াছিলেন, ই51 বৈশেষিক দর্শনের “উপক্কারে” শঙ্কর নিশ্রের কথার দ্বারাও বুঝিতে পারা যায়। 
(বৈশেষিক দশন, ওয় অঃ, ২য় সাং, ওয় সথত্রের “উপক্কার” ড্রঈব্য )। সুতরাং বিপ্রতিপতিবশতঃ 
প্রতি শরীরে মন এক অথব! মন পাঁচটি, এইরূপ সং হইতে পারে। মহর্ষি গোতম 
সংশয় নিরামের জন্যও 'এই সুপ্রের দ্বারা প্রতিশরীরে মনের একত সিদ্ধান্ত সমর্গন করিয়াছেন। 
মহষি গোতম, মহধি কণাদের স্তার প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য অস্বীকার করিয়। সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, মন 
এক | কার , জ্ঞানের অর্গা্ মঃসংবু  হীন্দ্রয়সন্ত যে প্রত্যক্ষ জান জন্যে, তাঁভার যৌগসদ্য নাই। 
একই ক্ষনে অনেক ইন্দি ৫ শনক গত্যক্ষ জন্মে ন, অনেক ইন্জিদজন্ত অনেক প্রত্যক্ষের 
যৌগপদ্য নাই, উহা মন্ষি কণার ও গোশমের গিদ্ধস্ত 1 মলের একত্ব মমর্ণনের জন্য মহর্ষি কণাদ 
ও গোতপ 'জ্ঞানথযৌগ দাত হেত উন্েখ কবিয়। এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ কারয়াছেন । মহ্ষি 
গোতম আার5 অনেক খুনে এত দিদা প্রকার করিপছেন। এবং যুগপৎ বিজাতীয় নানা 
প্রত্যক্ষের অন্ুতৎ্প।”ই মনে টি বলিয়াছেন ( ১ম খণ্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। মহধি গোতম 
যে জ্ঞানের অযৌগপদ্যকে এই সুত্রে মনের একত্বের হেতু বলিয়াছেন, তাহা! বুঝাইতে ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন যে, এক 'একটি উন্দিয় যে, তাহার 7'জ বিষয়ে একই ক্ষণে অনেক প্রত্যক্ষ জন্মায় না, 
ই! সঞ্ধণস্মত, কিন্ত উদ! মশেব এতত্বের সাপচ নহে । কারণ, যাহা জ্ঞানের করণ, তাহা! একই 
দণে এখটিমার জ্ঞান জন্ম! তেই মমর্থ, একই ক্ষণে একাধিক জ্ঞান জন্মাইতে জ্ঞানের করণের 
গাঁধর্থই নাই: আ্রৎ হন ৰহু হইলে একই ক্ষণে এক ইব্দিয়ের দ্বারা একাধিক জ্ঞানোৎপন্ভির 
আপি হইতে গারে লা! কিন্তু একই ক্ষণে অনন ইান্দস্জন্ত অনেক প্রতাক্ষের যে উতৎ্পন্ছি 
হয না, অর্গা২ জরে ইন্সিরজন্য প্রতাঞ্জের যে অফে।গপদা, তাহাই মনের একত্বের সাধক। 
কারণ, মন বহু €ংলে একউ ক্ষণে অনেক ইব্দিরের মহত ভিন্ন ভিন্ন মনের গংযোগ হইতে পারে, 
সুতরাং একই ক্ষণে মন৫ংঘুন্ অনেক ইন্দিয়জন্ট অনেক প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্ত একই 
ক্ষণে ত্রর্ূপ অনেক প্র্য্ জন্মে নাঁ, উহা! অনু 5বসিদ্ধ নহে, একই মনের সহিত ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন 
ইন্ডিয়বর্গের সংযোগজন্য কালভেদেই চিন ভিন ইন্দিয় “নয ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহাই আনত ব- 
সিদ্ধ, সুতরাং প্রতিশরীরে মন এক। মন এক হইলে অতিশ্থক্ম একই মনের একই ক্ষণে অনেক 
ইঞ্জিয়ের সহি5 সংযোগ অনন্তব হওক কারণেব সভাবে একই ক্ষণে অনেক ইন্দ্িয়জন্ক অনেক 
প্রত্যক্ষ জন্মিতে পাঁরে না ॥ ৫৬ ॥ 


নুত্র। ন যুগপদনেকক্রিয়োপলদ্ধেঃ ॥৫৭॥৩২৮॥ 
অনুবাদ । (পুর্ববপক্ষ) না, অর্থাৎ প্রতি শরীরে মন এক নহে । কারণ, (একই 


ব্যক্তির) যুগপৎ অনেক ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়। 
৪১ 


৩২২ স্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২বআ* 


ভাষ্য । অয়ং খন্বধ্যাপকোহ্ধীতে, ব্রজতি, কমগুলুং ধারয়তি, পদ্থানং 
পশ্যতি, শৃুণোত্যারণ্যজান্‌ শব্দান্‌, বিভ্যদৃ১ব্যাললিঙ্গানি বুভুত্সতে, 
ল্মরতি চ গন্তব্যং স্থানীয়ংমিতি ক্রমদ্যাগ্রহণাদ্যুগপদেতাঃ ক্রিয়া ইতি 
প্রাপ্তং মনসে। বহুত্বমিতি | 


অনুবাদ। এই এক অধ্যাপকই অধায়ন করিতেছেন, গমন করিতেছেন, কমগুলু 
ধারণ করিতেছেন, পথ দেখিতেছেন, আরণ্যজ অর্থাৎ অরণ্যবাসী সিংহাদি হইতে 
উৎপন্ন শব্দ শ্রবণ করিতেছেন, ভীত হইয়। ব্যাললিঙ্গ অর্থ।ৎ হিংস্র জন্তুর চিহ্ন বুঝিতে 
ইচ্ছ। করিতেছেন, এবং গন্তব্য নগরী স্মরণ করিতেছেন, এই সমস্ত ক্রিয়ার ক্রমের 
ভান ন। হওয়ায় এই সমস্ত ক্রিয়া যুগপৎ জন্ম, এ জন্য মনের বন্ুত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ 
এঁ অধ্যাপকের একই শরীরে বহু মন আছে, ইহা বুঝা যাঁয়। 


টিগ্ননী। প্রতি শরীরে মনের বহুত্ববাদীর বুক্তি এই যে, একই ব্যক্তির যুগপৎ অর্থাৎ একই 
সময়ে অনেক ক্রিয়া! জন্মে, ইহা উপলব্ধি করা যায়, সুতরাং প্রতিশরীরে বহু মনই বিদ্যমান থাকে । 
প্রতি শরীরে একটিমাত্র মন হুইলে যুগপৎ অনেক ক্রিয়া জন্মিতে পারে না । মহধি এই যুক্তির 
উল্লেখপূর্ববক এই সুত্রে দ্বারা পূর্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন । ভাষ্যকার পুর্ববপক্ষ ব্যাথা করিতে 
বলিয়াছেন যে, কোন একই অধ্যাপক কমগুলু ধারণ করতঃ কোন গ্রন্থ ঝ৷ স্তবাদি পাঠ করিতে 
করিতে এবং পথ দেখিতে দেখিতে গন্তব্য স্থানে যাইতেছেন, তখন অরণ্যবাপী কোন হিং জন্তর 
শব শ্রবণ করিয়! ভয়বখতঃ এ হিং জন্ত কোথায়, কি ভাবে আছে এবং উহা বস্ততঃ হিংশ্র জন্থ 
কি না, ইহ! অনুমান করিবার জন্ত ইচ্ছুক হইয়া হিংজ্র জন্তর অসাধারণ চিহ্ন বুঝিতে ইচ্ছ৷ করেন 
এবং সত্বরই গন্তব্য স্থানে পৌছিতে ব্যগ্র হুইয় পুনঃ পুনঃ গন্তব্য স্থানকে ম্মরণ করেন। এ 
অধ্যাপকের এই সমস্ত ক্রিয়া কাঁলভেদে ক্রমশঃ জন্মে, ইহ! বুঝা যায় না। এ সমস্ত ক্রিয়াই 
একই সময়ে জন্মে, ইহাই বুঝা যায়। সুতরাং এ অধ্যাপকের শরীরে এবং ত্র্ূপ একই সময়ে 
বছক্রিয়কারী জীবমাত্রেরই শরীরে বু মন আছে, ইহ! স্বীকার্য্য। কারণ, একই মনের দ্বারা 
যুগপৎ নানাজাতীয় নান ক্রি জন্মিতে পারে না। হ্ৃত্রে প্রিয়” শবের দ্বারা ধাত্বর্থরূপ 
ক্রিয়াই বিবক্ষিত 1৫৭1 


১। অনেক পৃস্তকেই এখানে “বভেতি” এইবূপ পাঠ থকিলেও কোন প্র।চীন পুস্তকে এবং জয়ন্ত ভটের উদ্ধৃত 
পাঠে “বিভ্যাৎ” এইরূপ পাঠই আছে। ন্যায়মঞ্্ররী, ৪৯৮ পৃষ্ঠা ষটব্য । 

২। এখানে বু পাঠীস্তর আছে। কোন পুস্তকে “স্থানীয়” এইরূপ পাঠই পাওয়া ষায়। স্থানীয়» শব্দের দ্বারা 
নগরী বুঝা যায়। অমরকোষ, পুরবগ, ১ম শ্লে।ক ড্রষ্টবা। “তাৎপর্যাটাকায়” পাওয়া যায়,১ ““সংস্তায়নং স্থাপনং১)। 


৫৮ স* ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৩২৩ 


ন্ত্র । অলাতিচক্রুদর্শনবত্তদুপলব্বিরাশুনধ্চারাৎ ॥ 
॥৫৮॥৩২৯॥ 


অন্ুবাদ। (উত্তর) আশুসঞ্চার অর্থাৎ অতিক্রতগতি প্রযুক্ত “অলা তচক্র” 
দর্শনের স্যায় সেই ( পূর্ববসুত্রোক্ত ) অনেক ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ একই ব্যক্তির 
অধ্যয়নাদি অনেক ক্রিয়! ক্রমশঃ উৎপন্ন হইলেও তাহাতে যৌগপদ্ত ভ্রম হয়। 


ভাষ্য । আশুসঞ্চারাদলাতস্য ভ্রমতো৷ বিদ্যমানঃ ক্রমো ন গৃহতে, 
ক্রমস্থা গ্রহণাঁদবিচ্ছেদবুদ্ধয। চক্রবদ্বুদ্ধির্ভবতি, তথা বুদ্ধীনাং ক্রিয়া ণাঞ্চাশু- 
বৃত্তিত্বাধিদ্যমানঃ ক্রমে! ন গৃহতে, ক্রমস্যাগ্রহণাদ্যুগপৎ ক্রিয়া ভবস্তী- 
ত্যভিমানেো ভবতি। 


কিং পুনঃ ক্রমস্যাগ্রহণাদ্যুগপত্ক্রিয়াভিমানোহ্থ যুগপদ্ভাবার্দের 
যুগপদনেকক্রিয়োপলব্ধিরিতি ? নাত্র বিশেষপ্রতিপত্তেঃ কাঁরণযুচ্যত 
ইতি। উক্তমিক্দ্রিয়ান্তরাণাং বিষয়ান্তরেষু পর্ধযায়েণ বুদ্ধয়ো ভবন্তীতি, 
তক্চাপ্রত্যাখ্যেয়মা তবপ্রত্যক্ষত্বাৎ। অথাপি দৃষ্টশ্রতানর্ঘাৎশ্চিন্তয়তঃ 
ভ্রমেণ বুদ্ধয়ো বর্তন্তে ন যুগপদনেনান্মাতব্যমিতি । বর্ণ, 
পদবাক্যবুদ্ধীনাং তদর্থবুদ্ধীনাঞ্চাশুবৃতিত্বাৎ ক্রমস্যাগ্রহণং | কথং ? 
বাক্যস্থেযু খলু বর্ণেযুচ্চরৎস্থ প্রতিবর্ণং তাঁবচ্ছ,বণং .ভবতি, শ্রস্তং 
বর্ণমেকমনেকং বা পদভাবেন প্রতিসন্ধত্তে, প্রতিসন্ধায় পদ্ং ব্যবস্যতি, 
পদব্যবসাঁয়েন স্মৃত্যা পদার্থ প্রতিপদ্যতে, পদসমুহপ্রতিসন্ধানাচ্চ বাঁক্যং 
ব্যবস্যতি, সম্বদ্ধাংশ্চ পদার্থান্‌ গৃহীত্বা বাক্যার্থ, প্রতিপদ্যতে । ন চাঁসাং 
ক্রমেণ বর্তমানানাং বুদ্ধীনামাশুবৃত্তিত্বাৎ ক্রমে! গৃহাতে, তদেতদনুমান- 
মন্যাত্র বুদ্ধিক্রিয়াযৌগপদ্যাভিমানস্যেতি । ন চাস্তি মুক্তসংশয়া যুগপছুৎ- 
পততির্ু্ধীনাং, য়! মনসাং বন্ুত্বমেকশরীরেহনুমীয়েত ইতি | 


১। “উৎ*শব্দপূর্ববক চর ধাতু সকর্মনক হুইলেই তাহাঁর উত্তর আত্মনেপদ্দের বিধান আছে। ভাঁষাকার এখানে 
উৎপত্তি অর্থেই প্উৎ»শবপর্বক “চর*্ধাতুর প্রয়োগ করিয়াছেন বুঝা যায়। “উচ্চরৎস্থ” এই বাক্োর ব্যাখ্যা 
প্উৎ ৮1 


৩২৪ ন্যায়দশন | ৩অ*, ২আঞ 


অনুবাদ । ঘূর্ণনকারী অলাতের ( অলাতচক্র নামক যন্ত্রবিশেষের ) বিষ্মান 
ক্রম অর্থাৎ উহার ঘূর্ণনক্রিয়ার ক্রম থাকিলেও উহ! ভ্রতগতি প্রযুক্ত গৃহীত হয় না, 
ক্রেমের জ্ঞান না হওয়ায় অবিচ্ছেদ-বুদ্ধিবশতঃ চক্রের ন্যায় বুদ্ধি জন্মে। তত্রপ 
বুদ্ধিসমূহের এবং ক্রিয়াসমুহের আশুবৃত্তিত্ব অর্থাৎ আতিশীঘ্ব উৎপত্তিপ্রযুক্ত 
বিদ্ধমান ক্রম গৃহীত হয় না। ক্রমের জ্ঞান না হওয়ায় সমস্ত ক্রিয়া যুগপৎ 
হইতেছে, এইরূপ ভ্রম জন্মে । 


(প্রশ্ন) ক্রমের অজ্ভঞানবশতঃই কি যুগ" ক্রিয়াণ ভম হয় মথবা যুগপৎ উৎ্পত্তি- 
বশতঃই যুগপৎ অনেক ক্রিয়ার উপলব্ধি হয় ? এই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের কারণ 
কথিত হইতেছে না। (উত্তর )ভিন্ন ভিন্ন শল্দ্িয়ক্গর ভিন্ন ভিন্ন বিষয়গমূহ বিষে 
ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা উক্ত হইয়াছে, হাহা কিন্তু অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষের 
অফৌগপদ্ভ আত্মপ্রত্যক্ষত্ববশতঃ ( মানস প্রভ্যক্ষমিঙ্ছত্ববশতঃ ) প্রত্যাখ্যান কর! 
যায় না, অর্থাৎ একই ক্ষণে যে নানা ইন্দ্রিযজগ্য নাঁন| প্রত্যক্ষ জন্মে না, ইহ! 
মনের দ্বারা অনুভবসিদ্ধ, সুতরাং উহা! অন্বীকার কর! যায় না। পর দৃষ্ট ও 
শর্ত বহু পদার্থবিষয়ক চিন্তাকারী ব্যক্তির ক্রমশঃ বুদ্ধিনমূহ উৎপন্ন হয়, যুগপৎ 
উৎপন্ন হয় না, ইহার দ্বারা ( অন্যত্রও বুদ্ধির অযৌগপদ্ভ ) অনুমেয় । . উদাহরণ 
দ্বারা জ্ঞানের অযৌগপদ্য বুঝাইতেছেন ] বর্ণ, পদ ও বাঁকাবিষয়ক বুদ্ধিসমূহের 
এবং সেই পদ ও বাক্যের অর্থবিষয়ক বুক্দিসবুহের «আ খবু-ত্তত”বশতঃ অর্থাৎ 
অবিচ্ছেদে অতিশীত্ব উৎ্পক্তিপ্রযুক্ত গরমের জ্ঞান হয়না । (প্রশ্ন কিরূপ? 
(উত্তর) বাক্যস্থিত বর্ণসমুহ উৎপদ্যমান হইলে অর্থাৎ বাক্যের উচ্চারণকালে 
প্রত্যেক বর্ণের এবণ হয়, শ্রত এক বা অনেক বর্ণ পদরূপে প্রতিসন্ধান করে, 
প্রতিসন্ধান করিয়। পদ নিশ্চয় করে, পদ নিশ্চয়ের দ্বাঝা হুভিরূপ পদার্থ বোধ করে, 
এবং পদসমূহের প্রতিসম্ধান প্রযুক্ত বাক্য |নশ্চয় করে, এবং সন্বদ্ধ অথাৎ পরম্পর 
যোগ্যতাবিশিষ্ট পদার্থসমুহকে বুঝিয়৷ বাক্যার্থ বোধ কবে। কিন্তু ক্রমশঃ বর্তমান 
অর্থাৎ ক্ষণবিলন্বে ক্রমশঃ জায়মান এই ( পুর্ণেবাক্ত ) বুদ্ধিসমূহের আশুবৃত্তিত্ববশত: 
ক্রম গৃহীত হয় না, সেই ইহা অর্থাৎ পুর্বেধাক্ত স্থলে বর্ণশ্রবণাদি জ্ঞানসমুহের 
অযৌগপদ্য বা ক্রমিকত্ব অন্যত্র বুদ্ধি ও ক্রিয়ার যৌগপদ্য ভ্রমের অনুমান অর্থাৎ 
অনুমাঁপক হয়। বুদ্ধিসমূহের নিঃসংশয় যুগপদ্ুৎপন্ডিও নাই) যন্দারা এক শরীরে 
মনের বুত্ব অনুমিত হইবে। 


৫৮ জু ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৩২৫ 


টিপ্লনী। পূর্বস্থত্রোন্ত পূর্ববপক্ষের নিরাদ করিতে মহধি এই স্ুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, 
একই ব্যক্তির কোন সময়ে অধ্যয়ন, গমন, পথদর্শন প্রভৃতি যে অনেক প্িষ়ার উপলব্ধি হয়, 
প্র সমস্ত ক্রিয়াও যুগপৎ জন্মে না--অবিচ্ছেদে ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণেই জন্মে। কিন্তু অবিচ্ছেদে 
অতিশীপ্র এ সমস্ত ক্রিয়ার উৎপত্তি হওয়ায় উহার ক্রম থাকিলেও এ ক্রমের জ্ঞান হয় না, এজস্ 
উহাতে যৌগপদ্য ভ্রম জন্মে অর্থাৎ একই ক্ষণে গমনাদি এ সমস্ত ক্রিয়! জন্মিতেছে, এইরূপ ভ্রম 
হয়। মহধি ইহা সমর্গন করিতে দৃষ্টাত্ত বলিয়াছেন__“অলাতচ ঘদর্শন”। “অলাত” শব্দের অর্থ 
অঙ্গার, উহ্থার অপর নাম উন্মক১। প্রাচীন কালে মধ্যভাগে অর্জ!র সন্নিবিষ্ট করিয়া এক 
প্রকার যন্ববিশেষ নির্মিত তা উহ্থাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া উর্ধে নিঃক্ষেপ করিলে তখন 
( বর্তমান দেশগ্রসিদ্ধ আতসবাঁজীর স্তাঁয়) উহা!৷ অতি দ্রতবেগে চক্রের স্তায় ঘুণিত হওয়ায় উহা 
"অলাতচক্র” নামে কথিত হইয়াছে। স্থপ্রাচীন কাল হুইতেই নান! শাস্ত্রের নানা গ্রন্থে এ “অলাঁত- 
চক্র” দৃষ্টাত্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে । বুদ্ধবিশেষে পুর্বোক্ত “অলাতচন্রের” শ্রীয়োগ হইত। 
“্ধনুবেরদসংছিতাশ়্ ওঁ “অলাতচরে”্র উল্লেখ দেখা যায় | মছধষি গোতম এই হ্ৃত্রের দ্বার! 
বলিয়াছেন যে, “অলাতচক্রে”র ঘূর্ণনকালে যেমন ক্রমিক উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন ঘূর্ণনক্রিয়া একই ক্ষণে 
জায়মান বলিয়! দেখা যায়, তদ্রপ অনেক স্থলে ক্রিয়া ও বুদ্ধি বস্ততঃ ক্রমশঃ উৎপন্ন হইলেও একই 
ক্ষণে উৎপন বলিয়া বুঝ! যায়। বস্তুতঃ এরূপ উপশন্ধি ভ্রম। মহধির তাঁৎপর্যয এই যে, “অলাঁত- 
চক্রে"র ঘূর্ণন ক্রিয়াজন্য যে যে স্থানের সহিত উহার সংযোগ জন্মে, তন্মধ্যে প্রথম স্থানের সহিত 

ংযোগের অনস্তরই দ্বিতীয় স্থানের সহিত সংযোগ জন্মে, ইহা! স্বীকার করিতেই হইবে । কারণ, 
পূর্ববসংযোগের ধ্বংস ব্যতীত উত্তরসংযোগ জন্মিতে পারে না! স্থতরাং পুর্বসংযোগের অনস্তরহ 
অপর সংযোগ, তাহার অনন্তরই অপর মংযোগ, এইরূপে আকাশে নানা স্থানের সহিত ক্রমশঃই 
এ অলাতচক্রের বিভিন্ন নানা সংযোগ স্বীকার্ম্য হওয়ায় এ সমস্ত বিভিন্ন সংযোগের জনক যে 
অলাতচক্রের ধূর্ণনক্রিয়া, উহা ও ক্রমিক উৎ্পন ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া, উহা! একটিমাত্র ক্রিয়া নহে, 
ইহা অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য ৷ তাহা হইলে ও ঘূরণনক্রিয্া সমূহের যে ক্রম আছে, ইহাও অবশ্থ স্থীকার্ম্য। 
কিন্ত এ অলাতক্রের মাশুসঞ্চার অর্থাৎ অতিদ্রত ঘূর্ণনপ্রযুক্ত এ সমণ্ত দূর্ণন-ক্রিয়ার 
ক্রম বুঝিতে পার! যায় না। এ ঘূর্ণন-ক্রিয়ার বিচ্ছেদ না৷ থাকায় অবিচ্ছেদবুদ্ধিবশতঃ এ স্থলে 
চক্রের ন্যায় বুদ্ধি জন্মে। ১তরাং এ সমস্ত ক্রিয়ার ক্রমের জ্ঞান না হওয়ায় উহাতে যৌগপদ্য ভ্রম 
জন্মে। অর্থাৎ একই ক্ষণে এ ঘূর্ণনক্রিয়াসমূহ জন্মিতেছ্ছে, এইবপ ভ্রম জ্ঞান হইয়া থাকে । 
"দোষ” ব্যতীত ভ্রম হইতে পারে না। ভ্রমের বিশেষ কারণের নাম দৌষ। তাই মহর্ষি এই স্তরে 
পূর্বোক্ত ভ্রমের কারণ দৌষ বলিয়াছেন "আঁশুসঞ্চার” | অলাতচক্রের অতিক্রত সঞ্চার অর্থাৎ 
অতিদ্রত ঘূর্ণনই তাহাতে যৌগপণ্য ভ্রমের বিশেষ কারণ, উহাই সেখানে দোঁষ। এইরূপ 
স্থলবিশেষে যে সমস্ত বুর্ধি ও যে সমস্ত ক্রিয়া অবিচ্ছেদে শীপ্ব শীপ্র উৎপন্ন হয়, তাহার ক্রম 

১। অলাতোহনসরমুক্ম কং।-_অমরকোধ, নৈষ্ঠবর্গ। চি 

২। গঞ্জানাং পর্বতারে।হণং অলতিচক্রাদিভিভী তিবারণং ।--ধন্ুকোদসং হিতা | 
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থাকিলেও অবিচ্ছেদে অতিনীপ্র উতপভিবশতঃ সেখানে এ সমস্ত ক্রিয়া ও বুদ্ধির ক্রমের জ্ঞান 
না হওয়ায় তাহাতে যৌগ 'দ্যের ভ্রম হয় । ফলকথা, অলাতচক্রের ঘর্ণনক্রিয়া দৃষটান্তে পূর্ববপক্ষ- 
বাদীর কথিত একই ব্যক্তির অধ্যয়ন, গমন, পথদর্শন £ভূতি অনেক ক্রিয়াও ক্রমশঃ জন্মে, 
এবং উহ্থার ক্রমের জ্ঞান না হওয়ায় এ সমস্ত ক্রিয়া যুগপৎ অর্থাৎ একই ক্ষণে জন্মিতেছে, 
এইরূপ ভ্রম জন্মে, ইহা শ্বীকাধ্য। এ ক্রিয়াদমুহ ও বুদ্ধিমূছের যৌগপদ্য ভরমের কারণ দোষ --. 
এ ক্রিাসমূহ ও বুদ্ধিসমুহের “আগুবৃত্তিত্ব” । ভাষাকার উৎপত্তি অর্থেও প্বৃত”্ধাতু ও “বৃত্তি” 
শবের প্রয়োগ করিয়াছেন ।) অতি শীঘ্র যাহার বৃত্তি অর্থাৎ উৎপত্তি হয়, তাহাকে “আশুবুন্তি” 
বল! যায়) অবিচ্ছেদে অতি শীঘ্র উৎ্পত্তিই “আশুবৃত্তিত্ব”, তত্প্রযুক্ত অনেক ক্রিয়াবিশেষ ও 
অনেক বুদ্ধিবিশেষের যৌগপদ্য ভ্রম জন্মে । 

পূর্বপক্ষবদী অবশ্তই প্রশ্ন করিবেন যে, ক্রিয়াসমূহের ক্রমের জ্ঞান না হওয়াতেই তাহাতে 
যৌগপদ্য ভ্রম হয় অথবা ক্রিয়াসমূহের বস্ততঃ যুগপৎ উৎপত্তি হয় বলিয়াই যুগপৎ অনেক 
ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়, ইহা! কিরূপে বুঝিৰ ? এ বিষয়ে সংশয়নিবর্তক বিশেষ জ্ঞানের কারণ কিছুই 
বল! হয় নাই। ভাষাকার মহর্ষির হ্থৃত্রের তাৎপর্য বর্ণন করিয়া, শেষে নিজেই পুর্বোক্ত প্রশ্নের 
উল্লেখপুর্ববক তহুত্বরে বলিয়াছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন ইঞ্জিয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সেই সেই ইন্দ্িয়জন্য 
নাঁনাজাতীয় নানা বুদ্ধি যে, ক্রমশঃই জন্মে, উহা! একই ক্ষণে জন্মে না, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। 
প্রত্যক্ষের এ অযৌগপদ্য অস্বীকার করা যায় নাঁ। কারণ, উহ! আত্মপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ, উহা মানস 
প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, মনের দ্বারাই এ অযৌগপদ্য বুঝিতে পারা যাঁয়। “আত্মন” শের দ্বারা এখানে 
মন বুঝিলে “আত্ম প্রত্যক্ষ” শবের ছারা সহজেই মানস প্রতাক্ষের বিষয়, এইরূপ অর্থ বুঝা যাইতে 
পারে। পূর্ববপক্ষবাদীরা সর্ধত্রই জ্ঞানের অযোগপদ্য স্বীকার করেন না। তাহাদিগের কথা 
এই যে, যে স্থলে বিষয্মবিশেষে একাশ্রমন! হইয়া! সেই বিষয়ের দর্শনাদি করে, সে স্থলে [বিলঙ্বেই 
নান! ভ্ঞান জন্মে, এবং সেইরূপ স্থলেই সেই সমস্ত নানা জ্ঞানের অযৌগপদ্য মনের দ্বারা বুঝা 
যাঁয় । সর্ধনব্রই সকল জ্ঞানের অযৌগপদ্য মানস প্রত্যক্ষসিন্ধ নহে । পরন্ত অনেক স্থলে অনেক জ্ঞান 
যে যুগপৎই জন্মে, ইহা! আমাদিগের মানস গ্রত্যক্ষসিন্ধ। ভাষ্যকার এই জন্তাই শেষে মহষি গোঁত- 
মের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, দৃষ্ ও শ্রুন্ত বনু 
বিষয় চিত্ত। করিলে তখন ক্রমশ:ই নানা বুদ্ধি জন্মে, যুগপৎ নান! বুদ্ধি জন্মে না, সুতরাং এ 
দৃষ্টাস্তে সর্বত্রই জ্ঞানের অযৌগপদ্য অর্থাৎ ক্রমিকত্ব অন্ুমানসিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার উদা- 
হরণের উল্লেখপুর্বক শেষে তাহার অভিমত অনুমান বুঝাঁইতে বলিয়াছেন যে,কেহ কোন 
বাক্যের উচ্চারণ করিলে, এঁ বাক্যার্থবোদ্ধা ব্যক্তির প্রথমে ক্রমশঃ ও বাক্যস্থ প্রত্যেক বর্ণের শ্রবণ 
হয়, তাহার পরে শ্রুত এক বা অনেক বর্ণকে এক একটি পদ বলিয়া! বুঝে, তাহার পরে পদজ্ঞান- 
জন্য পদার্থের স্মরণ করে, তাহার পরে সেই বাক্যস্থ সমস্ত পদগুলির জ্ঞান হইলে এ পদসমূহাকে 
একটি বাক্য বলিয়া বুঝে, তাঁহার পরে পূর্ববজ্ঞাত পদার্থ গুলির পরম্পর যোগ্যত। সম্বন্ধের ভ্তান- 
পূর্বক বাক্যার্থ বোধ করে। পূর্বোক্ত বর্ণজ্ঞান, পদজ্ঞান ও বাক্যজ্ঞান এবং পদার্থজ্ঞান ও বাক্যার্থ- 
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জ্ঞান এই সমস্ত বুদ্ধি যে ক্রমশঃই জন্মে, ইহা সর্বসম্মত । এ সমস্ত বুদ্ধির আশুবৃত্বিতব প্রযুক্ত 
অর্থাৎ অবিচ্ছেদে শীত্র উৎপতি হওয়ায় উহাপিগের ক্রম থাকিলেও এ ক্রম বুঝ। যায় না, সুতরাং 
& সমস্ত বুদ্ধিতে যৌগপদ্য ভ্রম জন্মে। পূর্বোক্ত স্থলে বর্ণজ্ঞান হইতে বাক্যার্থজ্ঞান পর্য্যন্ত সমস্ত 
জানগুলি যে, একই ক্ষণে জন্মে না, ক্রমশঃ ভিন ভিন্ন ক্ষণেই জন্মে, ইহ! উভয় পক্ষের সম্মত, 
সুতরাং এ দৃষ্টান্তে অন্থান্ত জ্ঞানমাত্রেরই ক্রমিকত্ব অন্ুমানসিন্ধ হন । এবং পূর্বোক্ত স্তলে বর্ণ- 
জ্ঞানাদ বুদ্ধিপমূহের ক্রমের জ্ঞান না হওয়ায় তাহাতে যৌগপদ্র ভ্রম হয়, ইহাও উভয় পক্ষের 
্বীকার্ধ্য, সুতরাং এ দৃষ্টান্তে অন্থন্তরও বুদ্ধিসমূহ ও ক্রিয়াসমূহের যৌগপদ্য ভ্রম হয়,--ইহা। অনুমান 
সিদ্ধ হয়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ইহা অন্তত বুদ্ধি ও ক্রিয়ার যৌগপন) ভ্রমের অন্থমান 
অর্থাৎ অন্ুমাপক হয়। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন বে, বুদ্ধিসমূহের যুগপৎ উৎপত্তি মুক্তসংশয় 
অর্থাৎ নিঃসংশয় ব! উভয় পক্ষের স্বীকৃত নহে । অর্থাৎ এক ক্ষণেও যে নান! বুদ্ধি জন্মে, ইহ! 
কোন দৃঢ়তর প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত নহে। স্ৃতরাং উহার দ্বারা এক শরীরে বহু মন আছে, ইহ! 
অনুমানদিদ্ধ হইতে পারে না । ফলজকথা, কোন স্থলে বুদ্ধিসমূহের যুগপৎ উৎপত্তি হয়, ইহার 
দৃষ্টান্ত নাই। সুতরাং বুদ্ধির যৌগপদ্যবাদী তাহার নির্জ সিদ্ধাস্তের অনুমান করিতে পারেন না। 
বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের স্বীকৃত না হইলে তাহা দৃষ্টান্ত হয় না। বুদ্ধিসমুতের যুগপৎ উৎপত্তি 
হয় না এবং ক্রমশঃ নান! বুদ্ধি জন্মিলেও অবিচ্ছেদে অতি শীঘ্ব উত্পত্তিবশতঃ বুদ্ধির ক্রম বুঝা! 
যায় না, সুতরাং তাহাতে যৌগপদ্যের ভম জন্মে, ইহার পুর্বোক্তরূপ দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং তদ্ছারা 
অন্ত বুদ্ধিমাত্রেরই যৌগপদ্যের অন্গমান হইতে পারে ॥ ৫৮। 


সুত্র । যথোক্তহেতৃত্বাচ্চাণু ॥৫৯।।/৩৩০ ॥ 
অনুবাদ । এবং যথোক্তহেতুত্ববশতঃ (মন) অণু। 
ভাষ্য। অণু মন একঞ্চেতি ধর্মমসমুচ্চয়ে। জ্ঞানাযৌগপদ্যাৎ। 
মহত্বে মনসঃ সর্ব্বেক্দ্িয়সংযোগাদ্যুগপদ্বিষয়গ্রহণং ্যাদিতি। 
অনুবাদ । জ্ঞানের অযৌগপছ্বশতঃ মন অণু এবং এক, ইহা ধর্্মসমুচ্চয় 
(জানিবে)। মনের মহত্ব থাকিলে মনের সর্বেক্দ্রিয়ের সহিত সংযোগবশতঃ 
যুগপৎ বিষয়জ্ঞান হইতে পারে। 
টিপনী। পূর্বস্থত্রোক্ত জ্ঞানাযৌগপদা হেতুর দ্বারা যেমন প্রতিশরীরে মনের একত্ব সিদ্ধ হয়, 
তদ্রূপ মনের অগুত্বও সিদ্ধ হয়। তাই মহর্ষি এই স্তরে “যথোক্তহেতুত্বাৎ” এই কথার দ্বার! 
পূর্বন্থত্রোক্ত হেতুই প্রকাশ করিয়া “5” শবের দ্বারা মনে অণুত্ব ও একত্ব, এই ধর্মদ্বয়ের সমৃচ্চয় 
(সম্বন্ধ) প্রকাশ করিয়াছেন | অর্থাৎ মন অণু 'এবং প্রতি শরীরে এক১। প্রতি শরীরে বন 


পপ ১০ আপ আপ 


১। মহধি চরকও এই সিদ্ধান্তই বলিয়াছেন। ৮৬৪ চৈকত্বং দ্বৌ গুণে। মনসঃ স্ৃতৌ”--চরকসংহিতা- 
শারীরস্থান, ১ম অঃ ১৭শ শ্লোক জষ্টব্য । 


৩২৮ শ্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২আ* 


মন থাকিলে ধেমন একই সময়ে নান! উন্দিয়ের স্থিত নানা মনের সংযোগবশতঃ নান! প্রত্যাক্ষের 
উৎপত্তি হইতে পারে, তদ্রপ মন মহত বা বৃহত পদার্ণ হইলেও একই সময়ে সমস্ত ইঞ্জিয়ের সহিত 
এ একই মনের পংযোগবশতঃ সর্দ্বিধ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু প্রতাক্ষের যখন যৌগপদ্য 
নাই, জ্ঞানমান্ত্রেরই অনৌগপদ্য যখন অন্ুমান প্রমাণ দ্বার! নিশ্চিত হইয়াছে, তখন মনের অনণুত্বও 
স্বীকার করিতে হইবে । মন পরমাণুর ম্যায় অতি স্থুক্ষ পদার্থ হইলে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানস্থ নেক ইন্দিয্নের সহিত তাহার সংযোগ সম্ভবই হয় না, সুতরাং উত্জিয়মনঃনসংযোগরূপ 
কারণের অভাবে একই সময়ে অনেক প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। মহধষি গোতম প্রথম অধ্যায়ে 
যুগপৎ নান। প্রত্যক্ষের অন্গ্পত্তিই মনের অন্তিত্বের সাধক বলিয়াছেন । এখানে এই হৃত্রের 
দ্বারা তাহার পূর্বোক্ত হেতু যে অণু অর্গাঁ্ অন্চি সুক্ম মনেরই সাধক হয়, ইহা স্ুব্যক্ত করিয়াছেন। 
মূলকথ।, অনেক সম্প্রদায় স্থলবিশেষে জ্ঞানের যৌগপদ্য শ্বীকার করিলেও মহর্ষি কণাদ ও গোতন 
কুত্রাপি জ্ঞানের যৌগপদ্য স্বীকার ন। করায় প্রতি শরীরে মনের একত্ব ও অথুত্বই সমর্থন 
করিয়াছেন। জ্ঞানের অযৌগপন্য সিদ্ধান্তই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের মূল। ভাষ্যকার বাশস্তায়ন 
অনেক স্থলেই এই দিদ্ধান্তের সমর্গন করিয়াছেন) উদ্দ্যেতকর, উদয়ন ও গঙেশ প্রভৃতি 
্ায়াচার্য্যগণও মহধি গোতমের দিদ্ধাস্তানুসারে মনের অথুত্ব সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন । 
প্রশস্তপাদ প্রভৃতি বৈশেষিকাচার্যগণ ও এ সিন্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন | কিন্তু নব্য নৈয়ায়িক 
রঘুনাথ শিরোমণি “পদাৎতিভুনির এণ” গ্রাস্থে নিরবয়ব ভূতবিশেষকে্ট মন বলিয়াছেন*। তিনি 
পরমাণু ও দ্বণুক স্বীকার করেন নাই ॥ তাহার মতে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুর যাহা চরম অংশ, 
তাহা প্রতাক্ষ হয়, অর্গাহ় বাহ! “ব্রপরেণ্” নামে কথিত হয়, তাহাই সন্বাপেক্ষা সুক্ষ, নিত্য, উহা 
হইতে হুমম ভূত আর নাই, উহাই নিরৰয়ব ভূত 1 মন এ নিরবয়ব ভূত (ত্রপরেণু)-বিশেষ | সুতরাং 
তাহার মতে মনের মহত্ব অর্পাৎ মহৎ পরিমাণ আছে। তিনি বলিয়াছেন যে, মনের মহত প্রযুক্ত, 
একই সময়ে চক্ষুরিক্তিয় ও ত্বগিন্মিয়ের সহিত মনের সংযোগ হইলেও জদৃষ্ট-বিশেষবশতঃ তখন 
চাক্ষুষ প্রত্যঞ্ষই জন্মে। মনের অথুত্ব পক্ষেও ইহাই বলিতে হুইবে। কারণ, ত্বগিক্ড্িয়ের সহিত 
মনঃসংযোগ এ সিদ্ধান্তে? স্বীকার্ধ। রঘুনাথ শিরোমণি এইরূপ নবীন মতের স্থট্টি করিলেও 
আর কোন নৈয়ায়িক মনকে ভূতবিশেষ বলেন নাই। কারণ, শরীরমধ্যস্থ নিরবয়র অসংখ) ভূত 
ব। অসংখ্য ব্রসব্ণের মধ্যে কোন্‌ ভূতবিশেষ মন, ইছা নিশ্চয় করিয়। বলা যায় না। স্মৃতরাং 
এরূপ অনস্ত ভূতবিশেষকেই মন বলিতে হয় ॥ পরন্ত রঘুনাথ শিরোমণির এ নবীন মত মহ্ষি 
গোতমের দিদ্ধান্ত'বিরুদ্ধ। মহধি মনকে অণুই বলিয়াছেন এবং জ্ঞানের অযৌগপন্যই মনের এবং 
তাহার অণুত্বের সাধক বলিয়াছেন । অদৃষ্টবিশেষের কারণত্ব অবলঘন করিয়! জ্ঞানের অযৌগপদ্যের 
উপপাদন করিলে মহষি গোতমের পূর্বোক্ত যুক্তি উপপন্ন হয় না। পরন্ত মনের বিতৃত্ব দিদ্ধান্ত 
স্বীকারেরও কোন বাঁধা থাকে না। মনের বিভূত্বও অতি প্রাচীন মত। পাতঞ্জল দর্শনের টৈবল্য- 


১। মনোহপি চাসমবেতং ভূতং। অবৃষ্টবিশেষোপগ্রহস্য নিয়ামকত্বাচ্চ নাতিপ্রসঙ্গ ইত্যাবয়েঃ সমানং।-- 
গদ্থতবনিরূপণ । 


৫৯ ৩ ] বাগুস্যায়ন ভাষ্য ৩২৯ 


পাদের দশম স্থত্রের ব্যাসভাষ্যে এই মত পাওয়! যায়। উনয়নাচারধ্য প্নায়কুুমাঞ্জলি”্র তৃতীয় 
বকের প্রথম কারিকার ব্যাখ্যায় মনের বিভূত্ব সিদ্ধান্তের অন্থমান প্রদর্শনপূর্র্বক বিস্তত বিচারদ্বার 
এঁ মতের খণ্ডন করিয়া, মনের অণুত্ব দিন্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন । সেখানে তিনি ইহাঁও বলিয়াছেন 
যে+» যদি মন বিভূ হইলেও মর্থ।ৎ সর্বদা সর্ববেক্দিরের সহিত মনের সংযোগ থাকিলেও অৃষ্ট- 
বিশেষবশতঃই ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ জন্মে, যুগপৎ নান। প্রত্যক্ষ জন্মে না, ইহ! বলা যায়, তাহা হইলে 
মনের অস্তিত্বই সিদ্ধ হয় না, স্থতরাং মন অনিদ্ধ হইলে আশ্রয়াসিদ্ধিবশতঃ তাহাতে বিভৃত্বের 
অন্থমানই হইতে পাণে না) কেহ কেহ জ্ঞানের অযৌগপদ্যের উপপাদন করিতে বলিয়াছিলেন 
যে, একই ক্ষণে অনেক ইক্জ্িয়জন্য গনেক জ্ঞানের সমস্ত কারণ থাকিলেও তখন যে বিষয়ে 
প্রথম জিজ্ঞাস! জন্মিয়াছে, সেই বিষয়েরই প্র্যক্ষ জন্মে, জিজ্ঞাসাবিশেষই জ্ঞানের ক্রমের নির্বাহক । 
উদ্দ্যোতকর এই মতের উল্লেখ করিয়া, উহার খগ্ন করিতে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে মন 
স্বীকারের কোনই প্রয়োজন থাকে না অর্থাৎ যদি জিজ্ঞাসাবিশেষের অভাবেই একই ক্ষণে অনেক 
ইন্ড্িয়জন্ত অনেক প্রত্যক্ষের উতৎপন্তি না হুয়, তাহা হইলে মন না! খাকিলেও ক্ষতি নাই। 
পরন্ধ যেখানে অনেক ইন্দরিমজন্ত অনেক প্রত্যক্ষেরই ইচ্ছ। জন্মে, সেখানে জিজ্ঞাসার অভাৰ না 
থাকায় এঁ অনেক প্রত্যক্ষের যীগপদোর আপত্তি অনিবার্ধয। স্ুৃতরাং এ আপনি নিরাসের জন্ত 
অতি ুক্ষ মন অবশ্ঠ স্বীাধ্য। উদ্দ্যোতকর আরও বিশেষ বিচারের দ্বারা মন এবং মনের অণুত্ব- 
সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন! (€ ১ম অঃ), ১ম আঃ, ১৬শ সুত্রের বাত্তিক দ্রষ্টব্য )। জিজ্ঞাসা- 
বিশেষই জ্ঞানের ক্রম নিব্বাহ করে, এই মত উদয়নাচার্য)ও (মনের বিভূত্ববাদ খণ্ডন করিতে ) 
অন্যরূপ যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন । বস্ততঃ কেবল পূর্বোক্ত যুগপৎ নানাজাতীয় নানা 
গ্রত্যক্ষের অনুুৎপত্তিই মনের অস্তিত্বের সাধক নহে। স্ম্বতি প্রভৃতি বনুবিধ জ্ঞান মন ন! থাঁকিলে 
ুন্মিতে পারে না) সুভণাং সেঠ সমস্ত জ্ঞানও মনের অস্তিত্বের সাধক । ভাষ্যকারও প্রথমাধ্যায়ে 
ইহা! বলিয়াছেন । পরস্ত বুগপৎ নাঁনাজাতীয় নানা প্রত্যক্ষের অন্ুৎপত্তি মনের অণুত্বের সাধক 
হওয়ায় মহর্ষি প্রথম অগ্যায়ে উহাকে তাহার সম্মত অতিহ্স্ম মনঃপদার্গের লিঙ্গ (সাধক) বলিয়া- 
ছেন। শেষে এই মনঃপরীক্ষাপ্রকরণে তাহার অভিমত জ্ঞানাযৌগপদা যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
মনের অথুত্বের এবং প্রতিশরীরে একত্বেরই সাধক, ই ব্যক্ত করিয়াছেন 1৫৯ 


মনঃপরীক্ষাপ্রকরণ সমাপ্ত ॥৬ 


ভাষ্য । মনসঃ খলু ভোঃ সেব্দ্িয়স্য শরীরে রৃত্তিলাভে নান্যত্র শরীরাৎ, 
জ্ঞাতৃশ্চ পুরুষস্য শরীরায়তন। বুদ্ধযাদয়ো বিষয়োপভোগো! জিহাসিতহাণ- 








১। যদি চ সনসো। বৈভবেহপা দৃষ্টবশাত ক্রম উপগাদোত, তা মনসো।ইসিদ্ধেরাশ্রয়াসিদ্ধিরেব বৈভবহেতৃনামিতি। 
__ ন্যায়কুন্মাঞ্জলি। 
৪২ 


৩৩০ ন্যায়দর্শন [৩অ০, ২আন* 


মভীপ্নিতাবাপ্তিশ্চ সর্ষের চ শরীরাশ্রয়! ব্যবহারাঃ | তত্র খলু বিপ্রতিপত্তেঃ 
সংশয়ঃ, কিময়ং পুরুষকর্্মনিমিত্তঃ শরীরসর্গঃ ৫ আহে! স্বিদ্ভূতমাত্রাদ কর্ম 
নিমিত্ত ইতি। শ্রায়তে খন্বত্র বিপ্রতিপত্তিরিতি। 


অনুবাদ । ইন্দ্রিয়সহিত মনের শরীরেই বৃত্তিলাভ হয় অর্থাৎ শরীরের মধ্যেই 
মনের কার্য্য জন্মে শরীরের বাহিরে মনের বুত্তিলাভ হয় না। এবং জ্ঞাত! পুরুষের 
বুদ্ধি প্রভৃতি, বিষয়ের উপভোগ, জিহানিত বিষয়ের পরিত্যাগ এবং অভীপ্সিত 
বিষয়ের প্রাপ্তি শরীরাশ্রিত এবং সমস্ত ব্যবহারই শণীরাশ্রিত অর্থাৎ শরীর ব্যতীত 
পূর্বেবাক্ত কোন কাঁ্ধ্যই হইতে পারে না। কিন্তু সেই শরীর-বিষয়ে বি প্রতিপত্তিপ্রযুক্ত 
শয় জন্মে,--এঈ শরীর-স্থষ্টি কি আত্মার কর্ণ্মনিমিত্তক অর্থাৎ অনৃষ্টবিশেষজন্য ? 
আমরা কর্্া-নিমিত্তক নহে, ভূতমাত্রজন্য, অর্থাৎ অবৃষ্টনিরপেক্ষ পঞ্চভূতজন্য ? 
যেহেতু এই বিষয়ে বিপ্রতিপন্তি শ্রুত হয়। 
ভাঁষ্য । তত্রেদং তত্বং-- 
অনুবাদ। তন্মধ্যে ইহ! তত্ব 
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২০২৭ শশী পিপি ৮ পিপি | পা পপ তে পাস্তা পাপাপাপপাশীপপআপিন্ট ও শি শিপ পপ রর লা 
»৮শীশিশীশীশীশীাশা ঠিক 


সপ পাপা পাপী তিশীি পি তথ শা শি শিট শী আগ শালা 


: পর্ব প্রকরণে মহধি মনের পণাঞ্ছ। করায় এই কাজে “তত” শবে] দবাও। পর্ণেবোক্ত মনকেই মরলভাবে বুঝা নায়, ইহা 
সতা। দিদ্ধ মহমি নেবাপ নতি দ্বারা গরাপ্রকণণে মনের অৎহ্থ সিদ্ধ সমর্থন করিয়।ছেন, তাহাতে তাহার মতে মন 
,] নি্রিবয়ণ দর, হত! বুঝা টা । মনের আপয়ব ন। থাকিলে নিরর হেতৃগ দ্র মনের নিতাত্বহ অনুমনসিদ্ধ 
হয়। আনন শিত হ সাকা এতক্ে পল আচ | সশ্গ্ক মহইণি গতম পরে মনে আাস্সাত্ির আশঙ্কা করিয়। যেরূপ 
ঘাক্তন ঘা) উঠ, খণ্ডন কটিযাছেন, ওদদ্ধ।45% তাহাৰ মতে মন শিভ, হহ। বুঝতে পারা যায । কারণ, মনরে উৎপত্তি 
ও বিনাশ একে মনে আক্স। পি নয় না| উপর হা); মন । অস্থায়িধেস উল্লেখ করিয়। মহাষি মনের আংত্মত্ব- 
বদের খওন কণেন নাউ কেন 5 ইহ। প্রণিধন কর। আবঠ্যক | শগস্থ হ্যায়দশনের সমান তন্ত্র বৈশেষিক দর্শনে মহথি 
কণ।দের “তশ্ত দরবাত্বনিতান্ধে বায়ুন। বা।খাতে” ।৩।২।২। এই শুত্রের দ্বার। মনের নিতাত্বই তাহ।র সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। এই 
সমস্ত কারণে ভাষাকার ৭তগ্ত।য়ন প্রভৃতি কোন ন্যায়/চার্যাই এই হুত্রে “তত? শব্দের দ্বারা মহথির পূর্ব্বোক্ত মনকে গ্রহণ 
কেন নাই । কিন্তু মনে আশায় শরারকেই গ্রহণ করিয়! পুর্ধপ্রকরণের সহিত এই প্রকরণের সংগতি প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন। মহর্ষির এই পকরণেন শে হুত্রগুলিতে প্রণিধান করিলেও শরারস্থষ্টির অনৃষ্টজন্ত্বই যে, এখানে তাহার 
বিবঙ্ষিত, ইহ বুঝিতে পার। মায়। অবগ্ঠা ঞরতিতে মনের সুষ্টিও কথিত হইয়াছে, ইহা শ্রুতির দ্বারা সরল ভাবে বুঝা 
নায় । কিন্কু য়চ(ধাগণের কথা এই যে. অনুমান প্রমাণের দ্বারা যখন মনেও নিতাত্বই সিদ্ধ হয়, তখন শ্রুতিতে যে 
মনের স্থাষ্টি বল! হইয়াছে, উহার অর্থ শরীরের সহিত সর্বপ্রথম মনের সংযোগের সৃষ্টি, ইহ।ই বুঝিতে হইবে । 
শ্রুতি একপ তাতপর্ধা বুঝিলে পুব্বোক্তন্ূপ অনুমান বা যুক্তি শ্রুতিবিরুদ্ধ হয় ন! | শ্রুতিতে যে, অনেক স্থানে 
রূপ লাক্ষণিক প্রয়োগ মাছে, ইহাও অন্বাকার করিবার উপায নাই । ক্রতিবাখ্যাকার আচার্যাগণও নান! 
স্কানে রূপ বাগ | করিয়াছেন । পরস্ক আহার জন্মান্তর গ্রহণ মনের সাহ।যোই হইয়া থাকে | হুতরাং মৃতুার 


৬০ সঙ ] বাগুস্যায়ন ভাষ্য ৩৩১ 


অনুবাদ । (উত্তর) পুর্ববকৃত কর্ম্নফলের ( ধর্ম ও অধর্ন্ম নামক অনৃষ্টের ) সম্বন্ধ" 
প্রযুক্ত সেই শরীরের উৎপত্তি হয় (অর্থাৎ শরার-স্থষ্টি আত্মার কর্ম বা অদৃষ্টনিমিত্তক, 
ইহাই তত্ব )। 
ভাষ্য । পুর্ববশরীরে যা প্রবৃত্তির্বাগ বুদ্ধিশরীরারভ্তলক্ষণা, তথ 
পুর্ববকৃতং কর্মোক্তং, তন্ত ফলং তজ্জনিতৌ ধর্মান্ধ, তুফলন্তানুবন্ধ 
আত্মনমবেতন্তাবস্থানং, তেন প্রযুক্তেভ্যে। ভূতে শ্যন্তস্তোৎপত্তিঃ শরীরস্, 
ন স্বতন্ত্রে্ ইতি। যদধিষ্ঠানোহয়মাত্বাহয়মহমিতি মন্যমানে। 
যন্ত্রাভিযুক্তো যন্রোপভোগতৃষ্ণয়া বিষয়ানুপলভমানো ধর্দমাধশ্মো 
২ক্করোতি, তদস্য শরীরং তেন সংস্কারেণ ধর্মাধম্মলক্ষণেন ভূতমহিতেন 
পতিতেইস্মিন্‌ শরীরে শরীরান্তরং নিষ্পদ্যতে, নিষ্পন্নস্ত চীস্ত পুর্ববশর!রবৎ 
পুরুষার্থক্রিয়া, পুরুষদ্য ৮ পূর্ববশরীরবহু প্ররৃত্তিরিতি । কর্মাপেক্ষেভ্যে! 
ভূতেভ্যঃ শরারসর্গে সত্যেতদুপপদ্যত ইতি । দৃষ্টা ৮ পুরুষগুণেন 
প্রযত্রেন প্রযুক্তেভ্যো ভূতেভ্যঃ পুরুধার্ঘক্রিয়াসমর্থীনাং দ্রব্যাণাং রথ- 
প্রভৃতীনামুত্পত্তিঃ, তয়ানুমাতিব্যং “শরীরমপি পুরুষার্থক্রিয়াসমর্থ- 
মুত্পদ্যমাঁনং পুরুষস্য গুণাস্তরাপেক্ষেভ্যে। ভূতেভ্য উৎ্পদ্যত”” ইতি । 
অনুবাদ। পুর্বশরীরে বাক্য, বুদ্ধি ও শরীরের দ্বারা আর্ত অর্থাৎ কর্ম্মরূপ 
যে প্রবৃত্তি, তাহ। পুর্ববকৃত কম্ধ উক্ত হইয়াছে, সেই কর্্মজনিত ধণ্ম ও অধর 
তাহার ফল। আত্মাতে সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান হইয়া তাহার 
অবস্থান সেই ফলের ণ্অনুবন্ধ”। তত্প্রযুক্ত অর্থাৎ দেই পূর্ববকৃত কম্মফলের 
অনুবন্ধ-প্রেরিত ভূতবর্গ হইতে সেই শরারের উৎপত্তি হয়, স্বতন্ত্র অর্থাৎ ধন্ম্াধর্্মরূপ 
অনৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে শরীরের উৎপত্তি হয় না। “্যদধিষ্ঠান” অর্থাৎ 
যাহাতে অধিষ্ঠিত এই আত্ম! «আমি ইহা” এইরূপ অভিমান করতঃ যাহাতে অভিযুক্ত 








পরক্ষণেই মনের বিনাশ স্বাক!গ করা যায় না। মৃতুর পরেও যে মন থাকে, ইহও এতিদিদ্ধ | মহা কণ।দ ও 
গোতম শুক্ষ্রশরীরের কোন উল্লেখ করেন নাই | ইহাদিগের সিদ্ধা্জে নিত্য মনই অদৃষ্টবিশেষবশতঃ অভিনব 
শরীরের মধো প্রবিষ্ট হয়, এবং মৃতুকলে বহিগত হয় প্রাচান বৈশেধিকচায' প্রশস্তপ।দ বলিয়াছেন যে, ম্বৃতা- 
কালে জীবের আতিবাহিক শরীর নামে এক শরীরের উৎপন্তি হয় । তাহার লঠিত সম্বদ্ধ হইয়। জীবের মনঙ স্বগ 
ও নরকে গমন করিয়৷ শরারাগ্তরে প্রবিষ্ট হয়। (প্রশস্তপাদ্ভাষা, কন্দল[ সহিত, ৩০৯ পৃষ্ঠ! ভরষ্টৰা )। 
প্রশস্তপাদের উক্ত মতই বৈশেধিকসপ্প্রদায়ের সায় নৈয়য়িক সম্প্রদায়েরও সন্ত বুঝা যায়। মৃত্যুকালে।আতিবাহিক 
শরীরবিশেষের উৎপত্তি ধর্শাস্বেও কথিত হইয়ছে। 


৩৩২ ্যাঁয়দর্শন [ ৩) ২আঁ 


অর্থাৎ আনদক্ত হইব, ধাহাতে উপভোগের আকাঙঞ্্ষ প্রযুক্ত বিষয়সমুহকে উপলব্ধি 
করতঃ ধর্ম ও অধর্ধ্নকে সংস্কৃত করে অর্থাৎ সফল করে, তাহা এই আত্মার শরীর, 
এই শরীর পতিত হইলে ভূতবর্গসহিত ধর্ম ও অধর্্মরূপ সেই সংস্কারের দ্বারা 
শরীরান্তর উৎপন্ন হয়, এবং উৎপন্ন এই শরীরের অর্থাৎ পরজাত শরীরান্তরের পূর্বব- 
শরীরের ন্যায় পুরুষার্থক্রিয়া অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজনসম্পার্দক চেষ্টা জন্মে, 
এবং পুরুষের পুর্ব্শরীরের ম্যায় প্রবৃত্তি জন্মে। কর্ম্াসাপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে 
শরীরের স্্টি হইলে ইহা উপপন্ন হয়। পরন্ত প্রযত্বরূপ পুরুষণগ্ডণ-প্রেরিত 
ভূতবর্গ হইতে পুরুযার্থক্রিয়াসমর্থ অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজন সম্পাদন-সমর্থ রথ 
প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়,-তদৃদ্বারা৷ পুরুযার্থক্রিয়!সমর্থ উৎপদ্যমান 
শরীরও পুরুষের গুণাস্তরসাপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন হয় ইহ অনুমান করা ষায়। 


টিগ্লনী। মহুষি পূর্ববপ্রকরণে প্রতিশরীরে মনের একত্ব ও অণুত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া 
শেষে এঁ মনের আশ্রয় শরীরের অরৃষ্টজন্তত্ব সমর্গন করিতে এই প্রকরণের আরম্ভ করিয়াছেন। 
পূর্ববপ্রকরণের সহিত এই প্রকরণের সংগতি প্রদর্শনের জন্ত ভাষ্যকার প্রথমে ঝলয়াছেন যে, 
ইঞ্জিয়সহিত মনের শরীরেই বৃতিলাত হয়, শরীরের বাহিরে অন্ত কোন স্থানে ভ্রাণাদি ইঞ্জিয় 
এবং মনের বৃত্তিলীভ হয় ন। ঘ্রাপাদি ইন্ডিয় এবং মনের দ্বার! যে বিষয়-জ্ঞান ও সুখহঃখাদির 
উৎপত্তি, তাহাই ইঞ্জিয় ও মনের বৃত্তিলাভ। পরন্ত পুরুষের বুদ্ধি সুখ, দুঃখ, ইচ্ছ! প্রভৃতি 
এবং বিষয়ের উপভোগ, অনিষ্ট-বর্জন ও ইষ্টপ্রাপ্তিও শরীররূপ আশ্রয়েই হইয়া! থাকে, শরীরই 
বুদ্ধি প্রভৃতির আয়তন ব1 অধিষ্ঠান, এইরূপ পুরুষের সমস্ত ব্যবহারই শরীরাশ্রিত। ভাষ্যকারের 
তাৎপর্য এই যে, পুর্বপ্রকরণে মহধি যে মনের পরীক্ষা করিয়াছেন, এ মন, ভ্রাণাদি ইঙ্জিয়ের 
স্থায় শরীরের মধ্যে থাকিয়াই তাহার কার্ধ্য সম্পাদন করে। শরীরের বাছিরে মনের কোন কার্ধ্য 
হইতে পারে না। শরীরই মনের আশ্রয় । সুতরাং শরীরের পরীক্ষা করিলে শরীরাশিত মনেরই 
পরীক্ষ। হয়, এজন্ত মহধষি মনের পরীক্ষা করিয়! পুনর্বার শরীরের পরীক্ষা! করিতেছেন । 
তাঁৎপর্য)টাকাকার বলিয়াছেন যে, সর্বতোভাবে ঈক্ষাই পণীক্ষা, সুতরাং কোন বস্তর শ্বরূপের 
পরীক্ষার ন্যায় এ বস্তর স্দ্ধী অর্থাৎ অধিকরণ বা আশ্রয়ের পরীক্ষাও প্রকারান্তরে এ বস্তরই 
পরীক্ষা । অতএব মহষি পুর্বপ্রকরণে মনের স্বরূপের পরীক্ষা করিয়া, এই প্রকরণে যে শরীর 
পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহা প্রকারাস্তরে মনেরই পরীক্ষা । সুতরাং মনের শ্বরূপের পরীক্ষার 
পরে এই প্রকরণের আরম্ভ অসংগত হয় নাই। সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হইতে পারে না? বিচার- 
মাত্রই সংশয়পুর্র্বক, সুতরাং পুনর্ধবার শরীরের পরীক্ষার মুল সংশয় ও তাহার কারণ বল! আবশ্তক | 
এ জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বিপ্রত্তিপত্তিপ্রযুক্ত শরীর-বিষয়ে আরও একপ্রকার সংশয় 
জন্মে। নাম্তিকসম্প্রদায় ধর্ম্মাধ্মরূপ আনৃষ্ট শ্বীকার করেন নাই, তাহার! বলিয়াছেন,--”শরীর- 
সুষ্টি কেবল ভৃত্য, আদৃষ্টজন্ত নহে” । আত্তিক-সম্প্রদায় বলিয়াছেন”_-“শরীর-্থ্টি পুরুষের 


৪ বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৩৩৩ 


পূর্ববজন্মকৃত কর্মফল অনৃষ্টজন্ত।” মৃতরাং নাগ্তিক ও আস্তিক, এই উভন সম্প্রদাক্ের 
পূর্ববোক্তরূপ বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত শরীর-্য্ট বিষয়ে সংশয় জন্মে যে, “এই শরীর-স্থষ্টি কি আত্মার 
পূর্ববক্কত-কর্্মফল-জন্য অথবা কর্্মফল-নিরপেক্ষ তুঁতমাত্র ন্ট ?” এই পক্ষন্থয়ের মধ্যে মহষি 
এই স্তরের দ্বার প্রথম পক্ষকেই তত্বরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। বস্ততঃ পৃর্ষোক্তরূপ সংশয় 
নিরাসের অন্ত মহুধি এই প্রকরণের আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার সবার! প্রকারান্তরে পু্বজন্ম 
এবং ধর্ম ও অধর্মরূপ অদৃষ্ট এবং এ অদৃষ্টের আত্মপ্তপত্ব 'এবং আত্মার অনাদিত্ব প্রভৃতি 
সিদ্ধান্ত সমর্থন করাও মহষির গুড় উদ্দেস্ত বুঝা! যায় । 

হুত্রে “পুর্বকৃত” শবের দ্বারা পূর্বশরীরে অর্থাৎ পূর্বজন্মে পরিগৃহীত শরীরে অন্গৃতঠিত 
শুভ ও অশুভ কর্মই বিবক্ষিত। মহধি প্রথম অধ্যায়ে বাক্য, মন ও শরীরের দ্বারা আনস্ত 
অর্থাৎ, গুভাণুভ কর্্মরূপ যে “প্রবৃত্তি” বলিয়াছেন, পুর্বশরীরে অনুষ্ঠিত সেই প্রবৃত্তিই পৃর্বকৃত 
কর্ম। সেই পূর্বকৃত কর্মজহ। ধর্ম ও অধর্মই এ কম্মের ফপ। এ ধর্ম ও অবশ্মরূপ 
কর্মফল আত্মারই গুণ, উহা! আত্মাতেই সমবার সম্বন্ধে থাকে । আত্মাতে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিতিই 
এঁ কর্মফলের “অন্তরবন্ধ”” ; এ পূর্ব্বকৃত কর্মফলের “অন্বন্ধই” পৃথিব্যাদি ভূতবর্গের প্রেরক বা 
প্রয়োজক হুইয়! তদ্‌গ্ধারা শরীরের স্ট্টি কবে। স্বতন্ত্র অর্থাৎ পূর্বোক্ত কর্মৃফলানু বন্ধ নিরপেক্ষ 
ভূতবর্গ হইতে শরীরের স্থষ্টি হইতে পারে না। ভাষ্যকার হহ যুক্তির দ্বার! সমর্থন করিতে 
বলিয়াছেন যে, যাহ! আত্মার অধিষ্ঠান অর্থাৎ স্থখছুঃখ ভোগের স্থান, এবং যাহাতে “আমি ইহা” 
এইরূপ অভিমান অর্থাৎ ভ্রমাত্মক আত্মবুদ্ধিবশতঃ যাহাতে আসক্ত হইয়া, যাহাতে উপভোগের 
আকাজ্কায় বিষয় ভোগ করঙতঃ আত্মা--ধর্ম ও অধর্মের ফলভেগ করে, তাহাই খরীর। সুতরাং 
কেবল ভূতবর্গই পুর্ববোকস্তরূপ শরীরের উৎপাদক হইতে পারে না । ভূতবর্গ এবং ধর্ম ও 
অধর্পরূপ সংস্কারই পূর্ব্বশরীর বিনষ্ট হইলে অপর শরীর উৎপন্ন করে। সেই একই আত্মারই 
পুর্বক্কৃত কর্মফল ধন্ম ও অধর্মরূপ সংস্কারজন্ত তাহারই অপর শরীরের উৎপত্তি হওয়ায় 
পূর্বশরীরের স্তায় সেই অপর শরীরেও সেই আত্মাঃই প্রয়োজনসম্পাদক ক্রিয়৷ জন্মের এবং 
পুর্ববশরীরে যেমন সেই আতস্মারই প্রবৃত্তি ( প্রযত্ববিশেষ ) হইয়াছিল, তন্রপ সেই অপর শরীরেও 
সেই আত্মারই প্রবৃত্তি জন্মে । কিন্তু পূর্ব্বকৃত কর্্মফলকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল তূতবর্গ 
হইতে শরীরের সৃষ্টি হইলে পূর্োক্ত এ সমস্ত উপপন্ন হইতে পারে না । কারণ, সমস্ত শরীরই 
কেবল ভূতমাব্রজজন্ত হইলে সমস্ত আত্মার পক্ষে সমন্ত শরীরই তুপ্য হুয়। সকল শরীরের 
সহিতই বিশ্বব্যাপী সমস্ত আত্মার সংযোগ থাকার সকল শরীরেই সকল আত্মার সুখছুঃথাদি 
ভোগ হুইতে পারে। কিন্তু অনৃষ্টবিশেষদাপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে শরীরবিশেষের সৃষ্টি হইলে 
যে আত্মার পূর্ববকৃত কর্মফল অনৃষ্টবিশেষজন্ত যে শরীরের উত্পন্তি হুয়, সেই শরীরই সেই 
আত্মার নিজ শরীর,_অনৃষ্টবিশেষজন্ত সেই শরীরের সহিতই সেই আত্মার বিলক্ষণ সংযোগ 
জন্মে, সুত্তরাং সেই শরীরই সেই আত্মার সুখছুঃখাদি-ভোগের অধিষ্ঠান হয়। পূর্বোক্ত 
সিদ্ধান্ত অনুমান প্রমাণের দ্বারা সমর্থন করিবার জন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে,--পুরুষের 


৩৩৪ ন্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২আ 


প্রয়োজন-নির্ব্বহে সমর্থ বা পুরুষের উপভোগপন্পাদক রখ প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যের উৎপত্তি 
হয়, তাহা কেবল ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন হয় না। কোন পুরুষের প্রবত্ব ব্যতীত কেবল 
কাষ্ঠের দ্বারা রথ প্রভাত এবং পুণ্পের দ্বারা মা) প্রভৃতি দ্রব্য জন্মে না| এ সকণ দ্রব্য 
সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় হে পুরুষের উপভোগ সম্পাদন করে, সেই পুরুষের প্রযত্বরূপ গুণ-প্রেরিত 
ভূত হইতেই হহাদিগের উৎপত্তি হয়, ইহা দৃষ্ট। অর্থাৎ পুরুষের গুণবিশেষ যে, তাহার 
উপভোগজনক দ্রব্যের উত্পর্তিতে কারণ, তাহা সর্বসন্মত। রথাদি দ্রব্যের উৎপতি ইহার 
ৃষ্টাত্ত । ন্থতরাং এ দৃষ্টান্তের দ্বাৰা! পুরুষের উপভোগজনক শরীরও এ পুরুষের কোন গুণ- 
বিশেষপাপেক্ষ ভূতবর্গ হহতে উৎপর হয়, ইহা অনুমান করা যায়» | তাহা হইলে 
পুরুষের শরীর যে এ পুরুষের পুর্ববকৃত কন্ফল ধর্মাধন্মরূপ গুণবিশেষজন্য, ইহাই সিধধ হয়। 
কারণ, শরীর স্থ্টি পুর্বে আত্মাতে প্রধত্ব 9ভূৃতি গুণ জন্মিতে পারে না) পুর্ববশরীরে 
আত্মার যে প্রধত্ব'দি গুণ জান্ময়ছিল, অপর শরাঁঠ্র উৎপত্তির পুর্বে তাহা এ আত্মাতে থাকে না । 
স্থৃতরাং এমন কোন গুণবিশেষ শ্বীকার করিতে হইবে, যাহা পুর্বশরীরের বিনাশ হইলেও এ 
আত্মাতেই বিদ্যমান থাকরা অপর শরীরের উৎপাদন এবং সেই অপর শরীরে সেই আত্মরই 
স্থছুঃখাদি ভোগ সম্পাদন করে। সেই গুণবিশেষের নাম অনষ্ট ; উহ্থা ধর্ম ও অধর্্ম নামে 
দ্বিবিধ, উহা! "সংস্কার" নামে এবং “কর্ম” নামেও কথিত হইয়াছে । এ কর্ণ অর্থাৎ অনৃষ্ 
নামক গুপবিশেষসাপেক্ষ ভূতবর্গ হইতেই শরীরের স্থষ্টি হয় ৬০॥ 


ভাষ্য । অন্রনাস্তিক আহ-- 
অনুবাদ। এই সিদ্ধান্তে নাস্তিক বলেন, 


শত্র। ভুতেভে)। মূর্ত 7পাদানবততদ্রপাদদানৎ ॥২৬১॥ ৩৩২॥ 


অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) ভূঁতবর্গ হইতে ( উৎপন্ন ) *মুত্তিদ্রব্যের” অর্থাৎ পাবয়ব 
বালুকা প্রভৃতি দ্রব্যের গ্রহণের ন্যায় তাহার ( শরীরের ) গ্রহণ হয়। 


ভাষ্য । যথা কর্্মনিরপেক্ষেভ্যে। ভূতেভ্যে। নির্ববৃত্তা যুর্তয়ঃ সিকতা- 
শর্করা-পাঁধাণ-গৈরিকাঞ্জনপ্রভৃতয়ঃ পুরুষার্থকারিত্বাদুপাদীয়ন্তে, তথ! কর্ধ- 
নিরপেক্ষেভ্যে। ভূতেভ্যঃ শরীরমুতপন্নং পুরুষার্থকারিত্বাহুপাঁদীয়ত ইতি । 

অন্ধুবাদ। যেমন অদৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন দিকতা ( বাঁলুক৷ ), 
শর্কর। ( কম্কর ), পাষাণ, গৈরিক ( পর্ববতীয় ধাতুবিশেষ ), অঞ্জন (কেজ্জল) প্রভৃতি 
“মুর্তি” অর্থাৎ সাবয়ব দ্রব্যসমুহ পুরুষার্থকারিত্ববশতঃ অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজন- 


১। পুরুষবিশেষগুণপ্রেরিতভূতপূর্রকং শরীরং, কার্ধাত্বে সতি পুরুঘার্থক্রিয় সামর্থযাৎ, যৎ পুরা ঘরক্রিয়।সমর্থং তং 
পুরুষ বিশেষগুপপ্রেরিতত্ূতপূর্ববকং দৃষ্টং যথ1 রথ|দি, ইতা।দি।-স্ঠায়বার্তিক। 
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সাধকত্ববশতঃ গৃহীত হয়, তত্রূপ কর্ম্মনিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন শরীর পুরুষার্থ- 
সাধকত্ববশতঃ গৃহীত হয় । 

টিপ্লনী। মহধি পূর্বস্ত্রের দ্বারা তাহার দিদ্ধান্ত বলিক্না, এখন নাস্তিকের মত খণ্ডন 
করিবার জন্ত এই স্থৃত্রের দ্বারা নাস্তিকের পূর্ববপক্ষ বলিয়াছেন । নান্তিক পূর্বজন্মাদি কিছুই 
মানেন না, তাঁহার মতে অৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতেই শরীরের ৎপার হয়। তাহার কথা 
এই যে, অদৃষ্টকে অপেক্ষা না করিয়াও ভূতবর্গ পুরুষের ভোগসম্পাদক অনেক মূর্ত দ্রবের 
উৎপাদন করে। যেমন বালুকা পাষাণ প্রভৃতি অদুষ্টনিরপেক্ষ ভৃতবর্গ হইতে উৎপন্ন হইয় 
পুরুষের গ্রয়োজনসাধক বলিয়৷ পুরুষকর্তৃক গৃহীত হয়, তন্রণ শরীরও অন্ঃ্নিরপেক্ষ ভূতবর্গ 
হইতে উৎপন্ন হইয়! পুরুষের ভোগসম্পাদক বলিয়া পুরুষক্তৃক গৃভা *য়। ফণ্কথা, পাখাণা|দ 
দ্রবোর সম্ভার অনৃষ্ট ব্যতীতও শরীরের স্থাষ্ট হইতে প'রে, শরীর স্থাষ্টিতে ঘদৃষ্ট অনাবশ্তক এবং 
অনৃষ্টের সাধক কোন প্রমাণও নাই। হ্থত্রে “মুর্তি” “বের দ্বার! মূর্ত অর্থাৎ সাঁবয়ব প্রব্যই 
এখানে বিবঞ্ষিত বুঝা যান ॥ ৬১ ॥ 


সুত্র । নসাধ/সমত্বাৎ ॥৬৩২।৩৩৩।। 
অনুবাদ । (উত্তর) ন!, অর্থাৎ পুর্বোস্ক নাস্তিক মত প্রমীণসিদ্ধ হয় ন| ; কারণ, 
সাধ্যসম। 


ভাষ্য । যথা শরীরোৎপত্তিরকর্্মনিমিত্তা সাধ্য, তথা দিকতা- 
শর্করা-পাষাণ-গেরিকাঞ্জনপ্রভৃতীনামপ্যকর্ত্মনিমিভঃ সর্গঃ সাধ্যঃ, সাধ্য- 
সমত্বাদলাধনমিতি । “ভূতেত্যে মূর্তপ|দানব” দিতি চানেন দাধ্যং ।% 
অনুবাদ। যেমন অকর্ম্মনিমিত্তক অর্থাৎ অনৃষ্ট যাহার নিমিত্ত নহে, এমন 
শরীরোতপত্তি সাধ্য, তদ্রুপ সিকত? শর্করা, প।ষাঁণ, গৈরিক, অগ্রন প্রভৃতির অকর্মম- 
নিমিত্তক সৃষ্টি সাধ্য, সাধ্যসমহ্‌ প্রযুক্ত সাধন হয় না । কারণ, ভূতবর্গ হইতে ঘমূর্ত 
দ্রব্যের উপাদানের ন্যায়” ইহাও অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত দৃষ্টান্তও এই নাস্তিক কর্তৃক 
সাধ্য। 
টিগ্লনী। পূর্বস্থত্রোক্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন করিতে মহার্য গরথমে এই স্ৃত্রের ছারা বলিয়াছেন 
যে, সাধ্যসমত্ব প্রযুক্ত পূর্বোক্ত মত প্রমাপসিদ্ধ হয় ন।, তাষ্যকার প্রভৃতির ধ্যাধ্যানুসারে 
মহ্র্ষির তাৎপর্ধ্য বুঝ! যায় যে, নাস্তিক, সিকতা৷ প্রভৃতি দ্রধাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়। যদি শরীর- 
সৃষ্টি অনৃষ্টজন্য নহে, ইহা অনুমান করেন, তাহা হইলে এ অনুমানের হে তু ৰণতে হহবে। কেবল 


* এখানে কোন কোন পুস্তকে “সাম্যং” এইরূপ পাঠ আছে। এ পঠে পরবর্তী স্বত্রের সহিত পূর্বোক্ত ভাষ্যের 
যোগ করিয়া "সাম্যং ন” এইবপ ব্যাখা করিতে হইবে। ধররূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়৷ মনে হয়। 
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দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন সাঁধা সিদ্ধ হইতে পারে না। পরন্ত এ দৃষ্টাস্তও উভয় পক্ষের স্বীকৃত দিদ্ধ পদার্থ 
নহে। নাস্তিক যেমন শরীরস্থষ্টি অনৃষ্টজন্য নহে, ইহা সাধন করিবেন, তত্রপ সিকত। প্রসূতির 
সষ্টিও অদৃষ্টজন্য নহে, ইহাও সাধন করিবেন । কাঁরণ, আমরা উহ! ্বীকার করি না। আঁমা- 
দিগের মতে শরারের ন্যায় দিকত। প্রভৃতি দ্রব্যের স্থষ্টিও জীবের অদৃ ই্র্জন্য। কারণ, যে হেতুর 
দ্বারা শরীর স্থষ্টির অনৃষ্টজন্যত্ব সিদ্ধ হয়, সেই হেতুর দ্বারাই দিকতা প্রভৃতিরও অদৃষ্টজন্যত্ব সিদ্ধ 
হয়! আমাদিগের পক্ষে যেমন রথ প্রভৃতি সর্বসম্মত দৃষ্াস্ত আছে, নাস্তিকের পক্ষে এরূপ 
দৃষ্টান্ত নাই। নাস্তিকের পরিগৃহীত দৃষ্টান্তও তাহার সাধ্যের ন্যায় অসিদ্ধ বলিয়৷ “সাধ্যদম” ; 
সুতরাং উঠ! সাধক হইতে পারে না, এবং এ দৃষ্টান্তে আমাদিগের সাধ্যসাধক হেতুতে তিনি 
বাতিচার প্রদর্শন করিতেও পারেন ন!। কারণ, মিকতা প্রভৃতি দ্রব্যেও আমরা জীবের 
অনৃষ্টজনাত্ব স্বীকার করি ! ৬২ 


সুত্র। নোৎপত্তিনি মিত্তত্বান্মীতাঁপিত্রোঃ ॥৬৩॥৩৩৪॥ 

আনুবাদ। না, অর্থাৎ নাস্তিকের দৃষ্টান্তও সমান হয় নাই; কারণ, মাতা ও 
পিতার অর্থাৎ বীজভূত শোণিত ও শুক্রের (শরীরের) উৎপত্তিতে নিমিত্ত! আছে । 

ভাষা । বিষমশ্চাঁয়মুপন্যাসঃ | কম্মাৎ ? নিব্বীজা ইম! মুর্ভয় উৎ- 
পদ্যন্তে, বাঁজপুর্ব্িকা তু শরীরোৎপত্তিঃ । মাঁতাপিতৃশব্দেন লোহিত- 
রেতসী বীজভূতে গৃহ্যেতে ৷ তত্র সত্য গর্ভবাসানুভবনীয়ং কর্ম পিত্রো্চ 
পুত্রফলান্ুভবনীয়ে কর্ণী মাতৃুর্গর্ভাশ্রয়ে শরীরোশুপত্তিং ভূতেভ্যঃ 
প্রযোজয়ন্তীত্যুপপন্নং বীজানুবিধানমিতি | 


অনুবাদ। পরম্ক এই উপন্যাসও অর্থাৎ নাস্তিকের দৃষ্টাস্তবাক্যও বিষম 
হইয়াছে । (প্রশ্ট) কেন? (উত্তর) নিবর্বাজ অর্থাৎ শুক্র ও শোৌণিতরূপ বীজ 
ষাহার কারণ নহে, এমন এই সমস্ত মুর্তি (পাষাণাদি দ্রবা) উৎপন্ন হয়, কিন্তু শরীরের 
উৎপত্তি বীজপূর্ববক অর্থাৎ শুক্রশোণিতজন্ । “মাতৃ” শব্দ ও প“্পিতৃ” শবের দ্বারা 
(বথাক্রমে) বীজভূত শৌণিত এবং শুক্র গৃহীত হইয়াছে । তাহা! হইলে জীবের 
গর্ভবাসপ্রান্তিজনক অদৃষ্ট এবং মাত। ও পিতার পুত্রফলপ্রাপ্তিজনক অবৃষ্ট্বয় 
মাতার গর্ভাশয়ে ভূতবর্গ হইতে শরীরোণুপত্তি সম্পাদন করে, এ জন্য বীজের 
অন্ুবিধান উপপন্ন হয়। 

টিগ্নী। সিকতা গ্রভৃতি দ্রব্য অনৃষ্টজন্য নহে, ইহু। শ্বীকার করিলেও নাস্তিক এর দৃষ্টান্তের 
দ্বারা শরীর সৃষ্টি অদুষ্টজন) নহে, ইছা। বলিতে পারেন না । কারণ, & দৃষ্টান্ত শরীরের তুল্য পদার্থ 
নছে। মহর্ষি এই নুত্রের দ্বার! ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য ব্যক্ত 
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করিতে বলিয়াছেন যে, শরীরের উৎপত্তি শুক্র ও শোণিতরূপ বীঞ্জজন্য। দিকত। পাঁষাঁণ গ্রতৃতি 
রব্যদমূহ এ বীন্গজন্য নহে। সুতরাং সিকতা প্রভৃতি হইতে শরীরের বৈষম্য থাকার শরীর সিকত। 
প্রভৃতির ন্যায় অৃষ্টজন্য নহে, ইহা বল! যায় না। এরূপ বলিলে শরীর শুক্র-শোপিতজন্য নহে, ইহাও 
বলিতে পারি। ফলকথা,কোন বিশেষ হেতু ব্যতীত পৃর্বোক্তরূপ বিষম দৃষ্টান্তের ঘার! শরীর আৃষ্টজন্য 
নহে, ইছ! সাধন করা যায় না। মাত! ও পিতা সাক্াৎসম্বন্ধে গর্ভাশয়ে শরীরোৎপত্তির কারণ নহে, 
এ জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, হজে “মাতৃ” শব্দের ছার! মাতার লোহিত অর্থাৎ শোশিত এবং 
“পিতৃ” শব্ের ছার! পিতার রেত অর্গাৎ শুক্রই মহর্ষির বিবক্ষিত। বীজতূত শোপণিত ও শুক্রই 
গর্ভাশয়ে শরীরের উৎপতির কারণ হয়) যে কোন প্রকার শুক্র ও শোঁণিতের মিশ্রণে গর্ভ জন্মে 
না। ভাষ্যকার শেষে গর্ভাশয়ে শরীরোৎপত্তি কিরূপ অদৃষ্টজনা, ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, বে 
আত্মা গর্ভাশয়ে শরীর পরিগ্রহ করে, সেই আত্মার গর্ভবাসপ্রাপ্তিজনক অনৃষ্ট এবং মাতা ও পিতার 
পু্রফলপ্রার্তিজনক অনৃষ্ট্বয় মাতার গর্ভাশকে ভূতবর্গ হইতে শরীরের উৎপত্তির প্রযোজক হয়| 
সুতরাং বীজের মনুবিধান উপপন্ন হয়। অর্থাৎ গর্ভাশয়ে শরীরের উৎপতিতে মাতা ও পিতার 
অদৃষ্টবিশেষও কারণ হওয়ায় সেই মাতা ও পিতারই শোণিত ও শুক্ররূপ বীজও যে কারণ, উহ! 
সিকতা গ্রভৃতি দ্রব্যের ন্যায় নিব্বীজ নহে, ইহ! উপপন হয়। উদ্দ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, 
বীজের অনুবিধান প্রযুক্ত গর্ভাশয়ে উৎপন স্তানের মাত! ও পিত! যে জাতীয়, এঁ সন্তানও তজ্জাতীয় 
হইয়! থাকে । ভাষ্যে "অনুভবনীয়” এই প্রয়োগে কর্তৃবাচ্য "অনীয়” প্রত্যয় বুঝিতে হইবে, ইহা 
তাৎপর্য্যটাকাকার লিখিয়াছেন। অন্ুপূর্বক ভূ” ধাতুর দ্বার এখানে প্রাপ্তি অর্থ বুবিলে 
“অন্থুভবনীয়” শবের হ্থারা গ্রণ্ডিজনক ব! প্রাপ্তিকারক, এইরূপ অর্থ বুঝা! যাইতে পারে। তাৎপর্ধ্য- 
টাকাকার অন্য এক স্থানে লিখিয়ছেন, “অন্ুভবঃ প্রাপ্তি” ৷ ১ম খণ্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠায় পাদটীকা 
দ্রষ্টব্য ॥ ৬৩॥ 


সুত্র। তথাহারস্ত ॥৩৪॥৩৩৫। 
অনুবাদ । এবং যেহেতু আহারের (শরীরের উত্পত্তিতে নিমিত্তত। আছে )। 


ভাষ্য । “উৎপত্তিনিমিত্ৃত্বা”দিতি প্রকৃতং। ভূক্তং পীতমাহারস্তস্য 
পক্ভিনির্ববৃত্তং রসন্্ব্যঘ মাতৃশরীরে চোঁপচীয়তে বীজে গর্ভাশয়চ্ছে 
বীজসমানপাকড মাত্রয়। চৌপচয়ো৷ বীজে যাঁবদুব্যুহসমর্থঃ সঞ্চয় ইতি। 
সঞ্চিতঞ্চ কললার্ববদ-মাংস-পেশী-কগুরা-শিরঃপাণ্যাদিন! চ ব্যুহেনেক্দিয়াধি- 
ানভেদেন ব্যহতে, ব্যহে চ গর্ভনাভ্যাবতারিতং রসন্দরব্যমুপচীয়তে 
যাব প্রসবসমর্থমিতি । ন চায়মন্নপানস্য স্থাল্যাদিগতস্য কল্পত ইতি। 
এতম্মাঁৎ কারণাঁৎ কর্্মনিমিত্তত্বং শরীরস্য বিজ্ঞায়ত ইতি । 


৪৩ 


৩৩৮ ন্)য়দর্শন [ ৩অৎ, ২আৎ 


অনুবাদ। ন্উৎপত্তিনিমিত্বত্বাৎ” এই বাক্য প্রকৃত, অর্থাৎ পুর্ববসূত্র হইতে এ 
বাক্যের অনুবৃত্তি এই সূত্রে অভিপ্রেত। ভুক্ত ও পীত *“আহার” অর্থাৎ ভুক্ত ও পীত 
দ্রব্যই সুত্রে “আহার” শবের দ্বার! বিবক্ষিত। বীজ গর্ভশয়স্থ হইলে অর্থাৎ জরাযুর 
মধ্যে শুক্র ও শোণিত মিলিত হইলে বীজের তুল্য পাক-বিশিষ্ট সেই আহারের 
পরিপাকজাত রসরূপ দ্রব্য মাতার শরীরেই উপচিত অর্থাৎ বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং 
যে কাল পর্য্যন্ত ব্যুহদমর্থ অর্থাৎ শরীরনির্্মাণসমর্থ সঞ্চয় 'বীজ সঞ্চয়) হয়, তাবত- 
কাল পর্য্যন্ত অংশতঃ অর্থাৎ কিছু কিছু করিয়৷ বীছে উপচয় (বৃদ্ধি) হয়। সঞ্চিত 
অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপে মিলিত বীজই কলল, অর্ণব, মাংস, পেশী, কগুরা, মস্তক ও 
হস্ত গ্রভৃতি বুাহরূপে এবং ইন্দ্িয়ের অধিষ্ঠানবিশেষরূপে পরিণত হয়। এবং ব্যুহ 
অর্থা বীজের পুর্বেবাক্তরূপ পরিণাম হুইলে রসরূপ দ্রব্য যাবগুকাঁল পর্যন্ত গ্রসব- 
সমর্থ হয়, তাবকাল পর্য্যন্ত গর্ভনাঁড়ীর দ্বারা অবতারিত হইয়া উপচত অর্থাৎ 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহ! অর্থাৎ পুর্বেবাক্ত আহারের পুর্বেধাক্তরূপ পরিণাম স্থালী 
প্রভৃতিস্থ অন্ন ও পানীয় দ্রব্যের সম্বন্ধে সম্তব হয় না। এই হেতুবশতঃ শরীরের 
অদৃষ্টজন্যত্ব বুঝ! যাঁয়। 


টিপ্ননী। মহধি সিকতা প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত শরীরের বৈধর্ম্্য প্রদর্শন করিতে এই স্ুত্রের 
হারা আর একটি হেতু বলিয়াছেন যে, মাত! ও পিতার ভুক্ত ও গীত ভ্রবারূপ যে 'আহার, তাহাও 
পরম্পরায় গর্ভাশয়ে শরীরোৎপন্তির নিমিত্ত । সুতরাং সিকতা প্রভৃতি দ্রব্য শরীরের তুল্য পদার্থ 
নহে। পুর্বহুত্র হইতে “উত্পন্ভিনিদিত্তত্বাৎ” এই বাক্যের অনুবুত্তি করিয়! সূত্রার্থ ব্যাথ্যা 
করতে ঃইবে। প্রকরণাঁনুসারে শরীরের উৎ্পন্ভিই পুর্ববশত্ে 'উতৎপন্তি” শব্দের দ্বার বুঝা যায়। 
“আহার” শব্ধের দ্বারা ভে।জন ও পানরূপ ক্রিয়া! বুঝা যায়। মহধি আত্মনিত্যত্ব প্রকরণে “প্রেত্যা- 
হারাভ)সরৃত।২” ইত্যাদি শৃত্রে এরূপ অর্থেই “আহাণ” শব্দের প্রয়োগ করিয়ছেন। কিন্ত 
ভাষ্যকার এখানে “আহারের” পরিপাকন্ন্ত রসের শরীরোত্পর নিমিত্ত ব্যাখ্যা করিবার জন্ট 
ভুক্ত ও গীত দ্রব্যই এই স্ুত্রোক্ত “আহার” শবে অর্থ বলিয়াছেন। ক্ষুধা ও [পিপাদা নিবৃত্তির 
জন্য ষে দ্রবাকে আহরণ ব1 সংগ্রহ করে, এইরূপ অর্থে “আহার” শব দিদ্ধ হইলে তদ্ঘার! 
অন্না্দি ও জলাদি দ্রব)ও বুঝা যাইতে পারে। ভাঁষ/কারের ব্যাখ্যান্থুসারে এখানে কাঁলবিশেষে 
মাতার ভুক্ত অন্নাদি এবং গীত জলাদিই “আহার” শব্দের দ্বার বিবক্ষিত বুঝ! যাঁয়। এর তুক্ত ও 
গীত দ্রব্যরূপ আহার সাক্ষা্ সম্বন্ধে গর্ভাশয়ে শরীরোথপন্তির নিমিত্ত হইতে পারে না। এ জন্ 
ভাষ্যকার পরম্পরায় উহার শরীরোৎপন্তিনিমিন্ততা বুঝাইতে ঝলিয়াছেন যে, যে সময়ে শুক্র ও 
শোণিতরূপ বীজ গর্ভাশয়ে অর্থাৎ জরায়ুর মধ্ে নিহিত হয়, তখন হইতে মাতার ভুক্ত ও পীত 
দ্বৰোর “পক্তিনির্ব,ত” অগাৎ পরিপা্জাত রস সামক দ্রব) মাডঠশরীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এ রস 


৬৪ চুগ বাৎস্ায়ন ভাষ্য ৩৩৯ 


নামক দ্রব্য বীজসমানপাক অর্থাৎ মাতার শরীরে শুক্র ও শোণিতরূপ বীজের স্তায় তৎকাপে এ 
রসেরও পরিপাক হয়। পূর্বোক্ত রস এবং শুক্র শোণিতরূপ বীজের তুল্যভাবে পরিপাকক্রমে 
যে কাল পর্য্যন্ত উহাদিগের ব্য সমর্থ অর্থাৎ কগল, অর্বদ ও মাংস প্রভৃতি পরিণামযোগ্য সঞ্চ 
জন্মে, তৎকাল পর্যন্ত “মাথা” বা অংশরূপে অর্থাৎ কিছু ।কছু করিয়৷ এ শুক্রশোণিতরূপ বীজের 
বৃদ্ধি হইতে থাকে*। পরে এ সঞ্চিত বীজই ক্রমশঃ কলল, অর্ধ দ, মাংস, পেশী, কগুরা, মস্তক এবং 
হ্তাদি ব্যুহরূপে এবং ঘ্রাণাদি হান্দ্রয়ৰর্গের অধিষ্ঠানভূত অঙ্গবিশ্ষেরূপে পরিণত হয়। এরূপ 
ব্যুহ বা পরিণামবিশেষ জন্মিলে যে কাল পর্য্যন্ত পুল্বোন্ত “রন” নামক দ্রব্য প্রদবসমর্থ 
অর্থাৎ প্রপব ক্রিয়ার অনুকূল হয়, তাবতকাল পর্য্যস্ত এ “রস” নামক দ্রব্য গর্ভনাড়ীর দ্বারা 
অবতারিত হইয়! বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে । কিন্তু পূর্বোক্ত অন্ন ও পানীন্ন জব্য যখন স্থাল। প্রভৃতি 
দ্রব্যে থাকে, তখন তাহার রসের পূর্বোক্তরূপ উপচয় ও সঞ্চয় হইতে পারে না, ভজ্জন্ত শরীরের 
উতৎ্পত্িও হয় না। স্থৃতরাং শরীর যে অদৃষ্টবিশেষকন্য, ইহ! বুঝা যার! অর্থাৎ অনৃবিশেষ- 
সাপেক্ষ ভূতবর্গ হইতেই যে শরীরের উত্পত্তি হয়, ইহা শরীরোৎপন্তির পুর্বোক্তরূপ কারণ প্রধুক্ত 
বুঝিতে পারা যাঁয়। পরবর্তী ৬ম সুত্রভাষ্যে ইহ! সুব্যক্ত হইবে। এখানে তংপর্য)টাকাঁকার 
লিখিয়াছেন যে, কলল, কগুরা, মাংস, পেশী প্রভৃতি শরীরের আরম্ভক শোণিত ও শুক্রের পরিণাম- 
বিশেষ | প্রচলিত সমস্ত ভাষ্যপুস্তকেই এখানে প্রথমে “অর্বর।দে”র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া! যাঁয়। 
কিন্ত বীজের প্রথম পরিণাম “অর্ধ।দ” নহে--প্রথম পরিণামাবিশেষের নাম “কলল”। দ্বিতীয় 
পরিণামের নাম “অর্ধ,দ”। মহষি যাজ্ঞবন্ধ্য গর্ভের দ্বিতীয় মাসে "অর্ধব,দের” উৎপত্তি 
বলিয়াছেন | কিন্তু গর্ভোপনিষদে এক রাতে “কলল” এবং অপ্তরাত্রে "বুদ্বুদেশর উৎপত্তি 
বণিত হইয়াছে | যাহা হউক, গর্ভীশয়ে মিলিত শুক্রশোণিতরূপ বীজের গ্রথমে তরলভাবাপন্ন 
যে অবস্থা্িশেষ জন্মে, তাহার নাম “কল”, উহার দ্বিতীয় অবস্থাবিশেষের নাম “বুদ,দ”। 
উদ্দ্যোতকর এবং বাচস্পতি মিশ্রও সর্বাগ্রে “কললে”রই উল্লেখ করিয়াছেন এবং “গভোপনিষৎ” 
ও মহধি যাক্তবন্ধ্যের বাক্যান্থুসারে ভাষ্য “কললাববর্ধদ” এইরূপ পাঠই প্রস্কৃত বলিয়া বুঝিয়্াছি। 
শরীরে যে সকল স্নায়ু আছে, তন্মধ্যে বৃহৎ স্নাযুগ্ুলির নাম “কগুরা” | ইহাদগের দ্বার আকুষ্ণন 
ও প্রসারণ ক্রিয়৷ সম্পন্ন হইয়া থাকে । সুশ্রুত বলিয়াছেন, “ষোড়শ কগরাঃ”। ছুই চরণে 
চারিটি, ছুই হস্তে চারিটি, শ্রীবাদেশে চারিটি এবং পৃষ্ঠদেশে চারিটি "কগুরা” থাকে । সুশ্রতসংহিতায় 
সত্রীলিঙ্গ “কণা” শবই আছে । সুতগাং ভাষ্যে “কগ্ডর” ইত্যাদি পাঠ প্রকৃত বলিয়! বোধ হয় না। 
সুশ্রুত বলিয়াছেন, “পঞ্চ পেশী-শতানি ভবস্তি।” শরীরে &০০ শত পেশী জন্মেঃ তম্মধো 





১। সুশ্রুতসংহিতার শারীরস্থনের পঞ্চম অধায়ের প্রারস্তে গভশয়স্থ শুক্রশোণিতবিশেষকেই পগভভ” বলা 
হইয়াছে । এবং তেজকে ই শুকুশে।ণিতরূপ গ্রভের পক এবং আকাশকে বর্দক বল। হইয়াছে । | 
২। প্রথমে মাসি সংক্রেদভূতো। ধাতুবিবমুচ্ছিতঃ | 
মান্তব্বদং দ্বিতীয়ে তু তৃতীয়েহগেজায়ৈর্, ৩; ॥- যজ্ঞবক্কাসংহিতা, ওয় অঃ, ৭৫ শ্লোক । 
৩। বঝতুকালে সংপ্রয়েখ।দেকরাত্রেধিতং কলপং ভবতি, সপ্তরাত্রে।ষিতং বুদ্ধ দং ভবর্তি' ইতা।দ ।--গভেপনিষৎ। 


৩৪৬ ন্যায়দর্শন | ৩অঞ, ২আ 


৪০০ শত পেশী শাখাচতুষ্টয়ে থাকে, ৬৬টি পেণী কোষ্ঠে থাকে এবং ৩৪টি পেশী উর্ধজক্রতে 
থাকে। মহর্ষি যাজ্ঞবন্থ্যও বলিয়াছেন, “পেশী পঞ্চশতানি চ1” ভাষ্যোক্ত ণ“কণডরা»” «পেশী” 


এবং শরীরের অক্লান্ত সমস্ত অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের বিশেষ বিবরণ সুশ্রতনংহিতার শারীরস্থানে 
দ্রষ্টব্য 1৬৪৪ 


সত্র। প্রান্তো চানিয়মাৎ ॥৬৫।৩৩৩)। 
জন্ুবাদ। এবং যে হেতু প্রাপ্তি (পত্বী ও পতির সংযোগ ) হইলে (গর্ভাধানের) 
নিয়ম নাই। 


ভাষ্য । ন সর্ব! দম্পত্যোঃ সংযোগো গর্ভাধানহেতুদৃ শ্যিতে, তত্রাতি 
কর্মণি ন ভবতি সতি চ ভবতীত্যনুপপন্নে! নিয়মাভাব ইতি | কর্মনিরপে- 
ক্ষেযু ভূতেষু শরীরোতপতিহেতুষু নিয়মঃ স্যাৎ ? ন হাত্র কারণাভাঁব ইতি । 


অনুবাদ। পত্বী ও পতির সমস্ত সংযোগ গর্ভাধানের হেতু দৃষ্ট হয় না। সেই 
সংযোগ হইলে অদৃষ্ট না থাকিলে (গের্ভাধান) হয় না, অনৃষ্ট থাঁকিলেই (গর্ভাধান) হয়, 
এ বিষয়ে নিয়মাভাব উপপন্ন হয় না'। (কারণ) কর্ম্মনিরপেক্ষ ভূতব্গ শরীরোণুপত্তির 
হেতু হুইলে নিয়ম হউক? যেহেতু এই সমস্ত থাকিলে অর্থাৎ পূর্বোস্ত শরীরোৎপাদক 
ভূতবর্গ থাকিলে কারণের অতাব থাকে ন|। 

টিগ্ননী। শরীর অনৃষ্টবিশেষদাপেক্ষ ভুতবর্গর্জন্ত, অনৃষ্টবিশেষ ব্যতীত শরীরের উৎপত্তি 
হয় না, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার জন্ত মহর্ষি এই স্ৃত্রের দ্বারা আর একটি হেতু বলিয়াছেন যে, 
পন্থী ও পতির সন্তানোৎ্পাদক সংযোগবিশেষ হইলেও অনেক স্থলে গর্ভাধান হয় না । গর্ভাধানের 
গ্রতিবন্ধক ব্যাধি প্রতৃতি কিছুই নাই, উপযুক্ত সময়ে পতি ও পত্বীর উপযুক্ত সংযোগও হইতেছে, 
কিন্তু সমগ্র জীবনে? গর্ভাধান হইতেছে না, ইঞার বহু দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং পত্ধী ও পতির 
উপযুক্ত সংযোগ হইলেই গর্ভাধান হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই, ইহ! স্বীকার্ধ্য। স্থতরাং গর্ভাধানে 
অনৃষ্টবিশেষও কারণ, ইহা! অবশ্ত স্বীকার্ধ্য। অনৃষ্টবিশেষ থাকিলেই গর্ভাধানের দৃষ্ট কাঁরণসমূহ- 
অন্ত গর্ভাধান হয়, অদৃষ্টবিশেষ ন| থাকিলে উহ! হয় না। কিন্তু যদি অনৃষ্টবিশেষকে অপেক্ষা 
ন। করিয়া পত্বী ও পতির সংযোগবিশেষের পরে ভূতবর্গই শরীরের উৎপাদক হয়, তাহা হুইলে 
পূর্বোক্তরূপ অনিয়ম অর্থ/ৎ পত্বী ও পতির সংযোগ হইলেই গর্ভাধান হুইবে, এইরূপ নিয়মের 
অভাব উপপন্ন হয় না। কারণ, গর্ভাধানে অনৃষ্টবিশেষ কারণ ন! হইলে পত্বী ও পতির সংযোগ- 
বিশেষ হইলেই অন্ত কারণের অভাব না থাকায় সর্বত্রই গর্ভাধান হইতে পারে। পর্বী ও পতির 
সমস্ত সংযোগই গর্ভ উৎপর করিতে পারে। সুতরাং পত্বী ও পর্তির সংযোগ হইলেই গর্ভাধান 
হইবে, এইরূপ নিয়ম হউক ? কিন্ত এরূপ নিয়ম নাই, ধরূপ নিয়মের অভাব অনিয়মই আছে। 
গর্ভাধানে অনৃষ্বিশেষকে কারপরূপে শ্বীকার না করিলে এ অনিয়মের উপপত্তি হয় ন। ॥৬৫1 


৬৬ গত ] বাতন্তায়ন ভাষ্য ৩৪১ 
ভাষ্য । অরাঁপি-- 


নুত্র। শরীরোৎ্পত্তিনিমিত্তবৎ সংযোগোঁৎপত্তি- 
নিমিভৎ কর্ম ॥৬৬ ॥৩৩৭॥ 


অনুবাদ | পরস্ত কর্ম ( অদৃষ্টবিশেষ) যেমন শরীরের উৎপত্তির নিমিত্ত) তত্রপ 
ংযোগের অর্থাৎ আত্মবিশেষের সছিত শরীরবিশেষের বিলক্ষণ সংযোগের উত্পত্তির 
নিমিত্ত । 

ভাষ্য | যথ] খন্ভিদং শরীরং ধাতুপ্রাণসংবাহিনীনাং নাড়ীনাং শুক্রান্তানাং 
ধাতৃনাঞ্চ স্সায়ত্বগস্থি-শিরাপেশী-কলল-কগুরাণাঞ্চ শিরোবাহ.দরাণাং সক্‌- 
থ1ধ১ কোষ্ঠগানাং বাতপিত্ৃকফানাঞ্চ মুখ-কণ্-হৃদয়াম শয়-পরাশয়াধঃ- 
শ্োতসাঞ্চ পরমছুঃখসম্পার্দনীয়েন সান্নবেশেন ব্যৃহিতমশক্যং প্রথিব্যা- 
দিভিঃ কর্ম্মনিরপেক্ষেরুৎপাদয়িতুমিতি কর্্মনিমিত্তা শরীরোৎপত্তিরিতি 
বিজ্ঞায়তে ৷ এবঞ্চ প্রত্যাত্মনিয়তস্য নিমিত্তস্যাভাবান্িরতিশয়ৈরাত্মভিঃ 
সন্বন্ধাঁৎ সর্ববাত্মনাঞ্চ সমানৈঃ পৃথিব্যাদিভিরুৎপাদ্িতং শরীরং পৃথিব্যাদি- 
গতস্য চ নিয়মহেতোরভাবাৎ সর্ববাত্বনাং স্থখছুঃখসংবিত্যাঁয়তনং সমানং 
প্রাপ্তং | যত্ত, প্রত্যাত্বং ব্যবতিষ্ঠতে তত্র শরীরোৎুপত্তিনিমিত্তং কর্ণব্যবস্থা- 
হেতুরিতি বিজ্ঞায়তে | পরিপচ্যমানে! হি প্রত্যাত্মনিয়তঃ কর্্মাশয়ো! যন্মিক্না- 
জনি বর্ততে তস্যৈবোপভোগাঁয়তনং শরীরমু্পা্য ব্যবস্থাপয়তি । তর্দেবং 
'শরীরোণ্পত্তিনিমিত্বব মংযোগনিমিত্বং কর্দ্ে”তি বিজ্ঞায়তে । প্রত্যাত্ব- 
ব্যবস্থানস্ত শরীরস্যাত্বন৷ সংযোগং প্রচক্ষমাহে ইতি । 


অনুবাদ। ধাতু এবং প্রাণবায়ুর সংবাহিনী নাড়ীসমুহের এবং শুক্রপর্যযস্ত 
ধাতুসমুহের এবং স্নায়ু, ত্বক্‌, অস্থি, শিরা, পেশী, কলল ও কগুরাসমুহের এবং 
মস্তক, বানু, উদর ও সকৃথি অর্থাৎ উরুদেশের এবং কোষ্টংগত বায়ু, পিত্ত ও 


১। সমস্ত পুস্তকেই “সক্থাং এইরূপ পাঠ আছে । কিন্তু শরীরে সক্থি ( উর) ছুইটিই থাকে । "'শিরোবাহদর- 
সফুথাঞ্চ) এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিলে কোন বক্তবা থাকে ন1। 

২। আমাশয়, অগ্লাশয়, পক্ষ।শয় প্রভৃতি স্থানের নাম কোষ্ঠ ।২স্থান।ন্য।ম।গ্রিপক।নাং যুত্রন্ত রুধিরত্য চ। হাহুুকঃ 
ফু ফুদশ্চ কো্ঠ ইত্যভিধীয়তে ॥) সুঞ্খত, চিকিৎসিতস্থাম।” ২য় অঃ নম ক্পোক। 


৩৪২ ন্যয়িদর্শন । ৩অ৯। ২আত 


শ্লেম্থার এবং মুখ, ক, হৃদয়, আমাশয়, পক্কাশয়ং অধোদ্দেশ ও ্োতঃ৩ 
অর্থাৎ ছিদ্রবিশেষসমূহের অতিকষ্টপম্পাদ্য ( অতিদুক্ষর ) সম্সিবেশের € সংযোগ- 
বিশেষের ) দ্বার! ব্যুহিত অর্থাৎ নির্ট্দিতি এই শরীর অনৃষ্টনিরপেক্ষ পৃথিব্যাদি 
ভূতকর্তৃক উৎপাদন করিতে অশক্য, এজন্য যেমন শরীরোৎপত্তি অনৃষ্টজন্ত, 
ইহা! বুঝা যায়, এইরূপই প্রত্টে »₹ আত্মাতে নিয় নিমিত্ত € অদৃষ্ট ) না থাকায় 
নিরতিশয় ( নির্বিবশেষ ) সমস্ত আত্ম'র সহিত সমস্ত শরীরের ) সন্বন্ধ (সংযোগ ) 
থাকায় সমস্ত আত্মার সম্বন্ষেই সমন পৃথিব্যা্দি ভূতকর্তৃক উৎপাদিত শরীর 
পৃথিব্যাদিগত নিয়ম-হেতুও ন! থাকায় সমস্ত আত্মার সমান স্তখছুঃখ ভোগায়তন 
প্রাপ্ত হয়] অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত প্রত্যাজনিযত অদৃষ্টবিশেষ না থাকিলে সর্ন্বজীবের 
সমস্ত শরীরই তুল্যভাবে সমস্ত আত্মার স্থখছুঃখ ভোগের আধ়তন ( অধিষ্ঠান ) 
হইতে পাবে, সর্ববশরীরেই সকল আত্মার স্বখদুঃখভোগ হইতে পাঁরে | কিন্তু যাহ! 
(শরীর) প্রতোক আত্মাতে ব্যবস্থিত হয়, শরীরোৎপত্তির নিমিত্ত অনৃষ্ট সেই শরীরে 
ব্যবস্থার কারণ, ইহ! বুঝ! যায়৷ ষেহেতু পরিপচ্যমাঁন অর্থাৎ ফলোম্থুখ প্রত্যাতুনিয়ত 
কন্্মাশয় (ধন ও অধন্্নরূপ অদৃষ্ট ) যে আত্যাতে বর্তীন থাকে, সেই আত্মারই 
উপভোগীায়তন শরীর উত্পাদন করিয়! ব্যবস্থাপন করে। স্থতরাং এইরূপ হইলে 
কর্ম অর্থা অদৃষ্টবিশেষ যেমন শরীরোৎপত্তির কারণ, তব্রুপ ( শরীরবিশেষের সহিত 
আত্মবিশেষের ) সংযোগের কারণ, ইহ] বুৰ। যায়। প্রত্যেক আত্মাতে ব্/বস্থানই 
অর্থাৎ শ্খহ্ঃখাদি (ভাগের নিয়ামক সন্বন্ধবিশেষকেই €( আমরা ) আত্মার সহিত 
শরীরবিশেষের সংযোগ বলি। 

টিপ্ননী। শশীর পুর্ববহন্মের ক্মফণ অনৃষ্টবিশেষজঙ্, এহ [সদ্ধাস্ত সমর্থন করিয়া, প্রকারা- 
স্তরে আবার উহা সমর্গন করিবার জন্ত। এবং তদদ্বারা শরীরবিশেষে আত্মবিশেষেব সুখগঃখাদি 
ভোগের ব্যবস্থ। বা নিয়মের উপপাণন করিবার জন্য মহষি এই শৃত্রের দ্বার বলিয়াছেন যে, অদৃষ্- 
বিশেষ যেমন শদীরোৎপন্তির কারণ, তন্রপ আত্মবিশেষের সহিত শরীরবিশেষের সংযোগ- 

১। নভি ও সনের মধাগত গ্থনের নাম আমাশয়। “নাতিস্তনাস্তরং জন্তে।রাছুরামাশয়ং বুধ” |. আত । 

২। মলদ্বারের উপরে নাতির নিম্নে পক্ক।শয়। মল।শয়েরই অপর নাম পক্কাশয়। 

৩। “ম্োতস্‌” শব্দটি শরাগের অন্তগত ছিদ্রবিশেষেরহ বাচক। সুশ্রুত অনেক প্রকার শ্রে।তের বর্ণনা করিয়। 
শেষে সামান্ততঃ ম্বোতের পপিচয় বলিয়।ছেন,“যলাৎ খাদন্তরং দেহে প্রস্থতত্বতিবাহি যৎ। শ্রেতস্তদদিতি বিজ্ছেয়ং 
1শগাধমনিবার্জতং ॥৮--শারারস্থান, নবম অধা|য়ের শেখ | মভাভ।রতের বনপর্বেধ ১১২ অধ্যায়ে: ১৬শ শ্লোকের 


( "স্রেতাংস তন্মাজ্জায়গ্তে সববপ্রণেযুবহিন।ং 1৮) টিকায় নালকগ লিখিয়।ছেন, “স্রেতংসি নাড়ীমগা,। 
বনপব্বের এ অধ যোগীদিগের শপক্কাশয়” “আমাশয়” ওভতির বর্ন ভ্ষ্ঘণা । 
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বিশেধোৎপত্তির কারণ | অর্থাৎ যে অনৃষ্টবিশেষস্রন্ত যে শরীরের উৎপত্তি হয়, সেই অনৃষ্ট- 
বিশেষের আশ্রন্ন আত্মবিশেষের সহিতই সেই শরীরের সংষোগবিশেষ জন্মে, তাহাতেও এ অনৃষট 
বিশেষই কারণ। এ অনৃষ্টবিশ্ষ আত্মবিশেষের সহিত শরীর বশেষেরই সংযোগবিশেষ উৎপন্ন 
করিয়া, তদ্‌দ্বারাঁ শরীরবিশেষেই আত্মার স্থ'ঃথঠোগের ব্যবগ্াপক হয়। ভাষাকার মহষির 
তাৎপর্য বর্ন করিতে প্রথমে “যথা” ইত্যাদি প্কর্মনিশিত্তা শরীরোত্প্িরিতি বিজ্ঞা়তে” 
ইতাস্ত ভাঁষ্যের দ্বার! স্থত্রোক্ত “শরীরোৎপভ্িনিমিত্তবৎ” এই দৃষ্টান্ত-বাক্যের তাৎপর্য বর্ণন 
করিয়া পরে “এবঞ্চ” ইত্যাদি “নংযোগনিমি ৭ং কর্ম্েতি বিজ্ঞায়তে” ইত্যন্ত ভার দ্বার! হুত্রোক্ত 
"সংযোগোষৎপন্িনিমিত্তং কর্ম” এই বাক্যের তাৎপর্য যুক্তির ছার সমর্থনপুর্বক বর্ণন 
করিয়াছেন । ভাষ্যকারের কথার পার মর্ম এই যে, নানাবিধ অঙ্গ প্রতাঙ্গাির যেরূপ সন্নিবেশের দ্বারা 
শরীর নির্টিতি হয়। এ সন্নিবেশ অতি ছক্ষর। কোন বিশেষ কাঁরণ বতীত কেবল ভূতবর্গ, খীরূপ 
অগ্গ গ্রত্যলাদির সন্নিবেশবিশি্ট শগীর স্থষ্টি করিতেই পারে না| এ জন্য যেমন শরীরোত্পত্তি অদৃষ্ট- 
বিশেষ9ন্ত, ইহ! দিদ্ধ হয়, ওন্রপ প্রত্যেক আত্ম।তে ভিন ভিন্ন শরারবিশেষে সখছ্ঃখানি ভোগের 
ব্যবস্থাপক জদৃষ্টবিশেষ না! থাকিলে সমস্ত শীরেই মমন্ত ছাতার সমান ভাখে স্ুথ ছুঃখাদি ভোগ 
হইতে পারে, শরীরোৎপাদক পুৃথিব্যাদি ভূতৎ/গঁ সুথ দুঃখাদি ভোগের ব্যবস্থাপক কোন গুণবিশেষ 
না থাঁকায় এবং প্রত্যেক শ্রাস্মাতে নিয়ত এরূপ কোন বারণ বিশেষ ন| থাকায় সমপ্ত আত্মার সহিত 
সমস্ত শরীরেরই তুল্য সংযোগবশতঃ সমস্ত শরীরই সমস্ত আত্মার স্থুখ ছুঃখাদি ভোগের অধিষ্ঠান 
হইতে পারে। এজন্য শরীরোৎপা্ক অনৃষ্টবিশেষ আত্মবিশেষের সহিত শরীরবিশেষের সংযোগ- 
বিশেষ উৎপন্ন করে, শী অদৃষ্টবিশেষই এ সংযোগাবশেষের বিশেষ কারণ, ইহা সিদ্ধ হয়। 
এক আত্মার অদৃষ্ট অন্ঠ আত্মাতে থাকে না, ভিন্ন ভিন্ন আত্মাতে ভিন্ন ভিন্ন শগীরবিশেষের 
উৎপাদক ভিন্ন ভিন্ন অনৃষ্টবিশেষই থাঁকে, সুতরাং উহ্না শখীরবিশেষেই অংআ্ববিশেষের অর্থাৎ 
যে শরীর যে আত্মার অদৃষ্টজন্যঃ “সই শরীরেই দেই আত্মার সুখ :ঃখাদ ৫ঞ!গের ব্যবস্থাপক হয়, 
তাষ্যবার ইহ। বুঝাইতেই এ অদৃষ্টশেষরূপ কারণকে “প্রত্যাত্মনিঃত” বণিয়াছেন। কিন্ত 
যদি গ্রতোক আত্মাতে নিয়ত অর্গাৎ যে আত্মাতে যে অদৃষ্ঠ জন্মিয়াছে, এ অদৃষ্ঠ মেই আত্মাতেই 
থাকে, অন্ত মাত্মাতে থাকে না, এরূপ নিযমবিশিষ্ট অদৃষ্টরপ কারণ ন! থাকে, তাহা হইলে 
সমস্ত আত্মাই নিরতিশয় অর্থাৎ্খ নির্বিশেষ হইয়া সমস্ত শরীরের সম্বন্ধেই সমান হয়। সমস্ত 
শরীরেই সমস্ত আত্মার তুল্য সংযোগ থাক্ষায় “ইহা! আমারই শরীর, অন্তের শরীর নহে” ইত্যাদি 
প্রকার বাবস্থাও উপপনন হয় না “ব্)বন্থা” বলিতে [নয়ম । প্পত্যেক আত্মাতে সখহঃখাদি 
ভোগের যে ব্নস্থা আছে,তদ্দ্বারা শরীরও যে ব্যবস্থি ত, অর্থাৎ প্রত্যেক শরীরই কোন এক আস্মারই 
শরীর, এইরূপ নিয়মবিশিষ্ট, ইহা! বুঝা যায়। স্ৃতরাঁং শরীরের উৎপত্তির কারণ যে অদৃষ্ট। 
তাহাই ধ শরীরে পূর্বোক্তরূপ ব্যবস্থার হেতু বা নির্বাক, ইহাই স্বীকারধ্য। অরৃষ্টবিশেষকে 
কারণরূপে শ্বীকার না! করিলে পুর্বোক্তরূপ ব্যবস্থার উপপন্তি হইতে পারে না। শরীরোৎপত্তিতে 
অনৃষ্টবিশেষ কারণ হইলে যে আত্মতে যে অদৃষ্টবিশেষ ফলোনুখ হইয়া এ আত্মারই সথদঃপাদি 
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ভোগসম্পা্দনের জন্য যে শরীরবিশেষের স্থষ্টি করে, এ শরীরবিশেষই সেই আত্মার সুখহ্ঃখাদি 
ভোগের অধিষ্ঠান হয়। পূর্বোক্ত অনৃষ্টবিশেষ, তাহার আশ্রয় আত্মারই স্থখছ্ঃখাদি ভোগায়তন 
শরীর ত্ষ্টি করিয়া! পুর্বোক্তরূপ বাবস্থার নির্বাক হয়। 

এখানে স্ায়মতে আত্ম! যে প্রতিশরীরে ভিন্ন এবং বিভূ অর্থাৎ আকাশের স্তায় সর্বব্যাপী ভ্রবা, 
ইহ! ভাষ্যকারের কথার বার! স্পষ্ট বুঝ! যায়। ইতঃপূর্বে আত্ম! দেহাদি হইতে ভিন নিত্য দ্রবা, 
ইহ! দিঙ্ধ হইয়াছে । সুতরাং আত্ম! যে নিরবয়ব দ্রবা, ইছাও পিদ্ধ হইয়াছে । কারণ, সাবয়ব দ্রব্য 
নিতা হইতে পারে না । নিরবয়ব দ্রব্য অতি সুক্ষ অথব! অতি মহৎ হইতে পারে । কিন্ত আত্মা 
অতি হুক্ষ পদার্থ হইতে পারে না। আত্মা পরমাণুর স্তায় অতি হুক্স পদার্থ হইলে পরমাণুগত 
রূপাদির স্তার আত্মগত সুখছূঃখাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু “আমি সুখী”, “আমি 
দুঃখী” ইত্যাদি প্রকারে আত্মাতে সুখছঃখাদির মানস প্রত্যক্ষ হয়! থাকে। দেহাদি ভিন্ন 
আত্মাতে এরূপ প্রত্যক্ষ স্বীকার না করিলে অথব! মানস প্রত্যক্ষে মহৎ পরিমাপের কারণত্ব 
স্বীকার না করিলেও আত্মাকে পরমাণুর স্ায় অতি সুক্ষ পদার্থ বল! যায় না। কারণ, আত্মা অতি 
সুক্ষ পদার্থ হইলে একই সময়ে শরীরের সর্বাবয়বে তাহার সংযোগ না| থাকায় সর্ববাবয়বে 
সুখছঃখাদির অনুভব হইতে পারে না । যাহা অনুভবের কর্তা, তাঁহা শরীরের একদেশস্থ হইলে 
স্বদেশে কোন অনুভব করিতে পারে না । কিন্তু অনেক সময়ে শরীরের সর্ব্াবয়বেও শীতাদি 
স্পর্শ এবং ছুঃখাদির অনুভব হইয়া থাকে । ন্ুুতরাঁং শরীরের সর্বাবয়বেই অনুত্তবকর্তা আত্মার 
সংযোগ আছে, আত্ম! অতি হুক্ষ দ্রব্য নহে, ইহা শ্বীকাধ্য। জৈনসম্প্রদায় আত্মাকে দেহপরিমাঁণ 
হ্বীকার করিয়া আত্মার সংকোচ ও বিকাস স্বীকার করিয়াছেন। পিপীলিকার আত্মা হন্তীর 
শরীর পরিগ্রহ করিলে তখন উহার বিকাঁস ব! বিস্তার হওয়ায় হস্তীর দেহের তুল্য পরিমাণ হয়। 
হন্তীর জাত্ম! পিপীলিকার শরীর পরিগ্রহ করিলে তখন উহার সংকোচ হওয়ায় পিপীলিকার 
দেছের তুল্যপরিমাণ হয়, ইহাই তাহাদিগের সিদ্ধাস্ত। কিন্ত আত্মার মধ্যম পরিমাণ শ্বীকার 
করিলে আত্মার নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয । অতি হুক অথবা অতি মহত, এই দ্বিবিধ ভিন্ন মধ্যম 
পরিমাণ কোন দ্ব্যই নিত্য নহে। মধ্যমপরিমাণ দ্রব্য মাত্রই সাবয়ব | সাবয়ব না হইলে 
তাহা মধ্যম পরিমাণ হইতে পারে না। মধ্যম পরিমাণ হুইয়াও দ্রব্য নিত্য হয়, ইহার দৃষ্টান্ত নাই। 
পরনধ আত্মার সংকোচ ও বিকাঁস শ্বীকার করিলে আত্মাকে নিত্য বলা যাইবে না । কারণ, মংকোচ ও 
বিকাঁস বিকারবিশেষ, উহ! সাবয়ব দ্রবোরই ধর্ম । আত্মা সর্ধথ নির্বিকার পদার্থ। অন্ত কোন 
সম্প্রদায়ই আত্মার সংকোচ বিকাঁসাদি কোনরূপ বিকার স্বীকার করেন নাই । মুল কথা, পূর্বোক্ত 
নান! যুক্তির দ্বারা ধখন আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হইয়াছে এবং অতি সুক্ষ মনের আত্মত্ব খণ্ডিত হইয়াছে, 
তখন আত্ম। যে আকাশের স্যার বিভূ অর্থাৎ সমস্ত মুর্ত দ্রব্যের সহিতই আত্মার সংযোগ আছে, 
ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে । তাহ! হইলে সমস্ত আত্মারই বিভুদ্ববশতঃ সমস্ত শরীরের সহিতই তাঁহার 
সংযোগ আছে, ইহ! শ্বীকার্ধ্য | কিন্তু তাহ! হইলেও আত্মবিশেষের সহিত শরীরবিশেষের যে বিলক্ষণ 
সম্বন্ববিশেষ জন্মে, মহধি উহ্াকেও ”সংযোগ” নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং আত্মার 
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বিতৃত্ববশতঃ তাহার পরিগৃহীত নিজ শরীরেও তাহার ষে সারান্ভসংযোগ থাকে, উহ! হইতে 
পৃথক আর একটি সংযোগ সেখানে জন্মে না, এরপ্ন্প পৃথক সংযোগ স্বীকার করা ব্যর্থ, ইহা 
মহর্ষির তাঁৎপর্ধ্য বুঝ! যাইতে পারে। তাহা হইলে আত্মার নিজ্প শরীরে যে সংযোগ, তাহ 
বিশিষ্ট বা বিজাতীয় সংযোগ এবং অস্তান্ত শরীর ও অন্তান্ত মূর্ত দ্রব্যে তাছার যে সংযোগ, তাহ! 
সামান্ত সংযোগ, ইহা বলা! যাইতে পারে। অৃষ্টবিশেষজন্তই শরীরবিশেষে আত্মবিশেষের 
বিজাতীয় সংযোগ জন্মে, এঁ বিজাতীয় সংযোগ প্রত্যেক আত্মাতে শরীরবিশেষে সুখহুঃখাদি 
ভোগের ব্যবস্থাপক হয়) ভাষ্যকার সর্বশেষে ইহাই ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক 
আত্মার শরীরবিশেষে সুখছঃখ ভোগের প্ব্যবস্থান” অর্থাৎ ব্যবস্থা বা! নিয়মের নির্ববাহক যে 
সংযোগবিশেষ, ভাহাকেই এখানে আমরা সংধোগ বলিয়াছি। হত্রে “সংযোগ” শবের দ্বার! 
পূর্ববোক্তরূপ বিশিষ্ট বা বিজাতীয় সংযোগই মহধির বিবক্ষিত। বৃত্তিকার বিশ্বনথ এবং 
অন্টান্য নব্য নৈয়ায়িকগণ পূর্বোক্ত মংযোগের নাম বলিয়াছেন “অবচ্ছেদকতা।” যে আত্মার 
অনৃষ্টবিশেষজন্ত যে শরীরের পরিপগ্র হয়, সেই শরীরেই সেই আত্মার “অবচ্ছেদকতা” নামক 
নংযোগবিশেষ জন্মে, এজন্য সেই আত্বাকেই সেই শরীরাবচ্ছিন্ন বলা হইয়া থাকে। আত্মার 
বিভৃত্ববশতঃ অন্তান্ঠ শরীরে তাহার সংযোগ থাকিলেও এঁ সংযোগ ঘটাপি মূর্ত ড্রবোর সহিত 
সংযোগের সায় সাঁমান্ত সংযোগ, উহ! “অবচ্ছেদকতা”রূপ বিজাতীয় সংযোগ নহে। সুতরাং 
আত্ম! অন্তান্ঠ শরীরে »ঘুক্ত হইলে? অন্ঠান্ত শরীরাবচ্ছিন্ন না হওয়ায় অন্তান্য সমস্ত শরীরে তাহার 
নুখছুঃখার্দিভোগ হয় না। কারণ, শরীরাবচ্ছিন আত্মাতেই সুখছুঃখাদিভোগ হইয়া থাঁকে। 
অনৃষ্টবিশেষডন্য যে আত্ম যে শরীর পরিগ্রহ করে, সেই শররীরই পেই আত্মার অবচ্ছেদক 
বলিয়। স্বীকৃত হইয়াছে স্থৃতরাঁং সেই আত্মাই সেই শরীরাবচ্ছিন্ন। অতএব দেই শরীরেই সেই 
আত্মার সখহুঃখাদি ভোগ হইয়া থাকে৷ ৬৬॥ 


সুত্র । এতেনানিয়মঃ প্রত্যুক্তঃ ॥৩৭।৩৩৮॥ 


অনুবাদ । ইহার দ্বার! ( পুর্ববসূত্রের দ্বার ) “অনিয়ম” অর্থাৎ শরীরের ভেদ ব| 
নানাপ্রকার্ত৷ «প্রতুযুক্ত” অর্থাৎ উপপাদিত হইয়াছে । 


ভাষ্য ! যোহয়মকর্ম্মনিমিত্তে শরীরসর্গে সত্যনিয়ম ইত্যুচ্যতে, অয়ং 
“শরীরোতৎপত্তিনিমিত্ববৎ সংযোগোতৎপত্তিনিমিত্তং কর্নো” 
ত্যনেন প্রত্যুক্তঃ। কন্তাবদয়ং নিয়মঃ ? যথৈকন্তাত্মনঃ শরীরং তথা 
সর্যেষামিতি নিয়মঃ | অন্যন্যান্যথাহন্স্যান্যথেত্যনিয়মে। ভেদে! ব্যাবৃত্তি- 
বির্বশেষ ইতি । দৃষ্টা চ জন্মব্যাবৃত্তিরুচ্চাভিজনো নিকৃষ্টাভিজন ইতি,-_ 
প্রশস্ত নিন্দিতমিতি, ব্যাধিবহুলমরোগমিতি, পমগ্রং বিকলমিতি, গীড়া- 
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বছুলং শ্ুখবছুলমিতি, পুরুষাতিশয়লক্ষণোপপন্নং বিপরীতমিতি, প্রশস্ত- 
লব্ম ণং নিন্দিতলক্ষণমিতি, পটি,ন্্রিয়ং সৃদিক্দ্িয়মিতি । সৃক্ষাশ্চ ভেদৌ- 
ইপরিমেয়ঃ | সোহয়ং জন্মভেদঃ প্রত্যাতবনিয়তাশ কম্মভেদাছুপপদ্যতে | 
অলতি কন্ভেদে প্রত্যাত্বনিয়তে নিরতিশয়ত্বাদাত্বনাং সমানত্বাচ্চ 
পৃথিব্যাদীনাং পৃথিব্যাদদিগতত্য নিয়মহেতোরভাবাৎ সর্ববং সর্বাত্বনীং 
প্রসজ্যেত,_ন ত্বিদমিথ্ততং জম্ম, তম্মান্নাবর্্মনিমিত্তা শরীরোৎপত্তিরিতি । 
উপপন্নশ্চ তদ্বিয়োগঃ কর্ধুক্ষয়ৌপপত্তেত। কর্ষনিমিত্তে 
শরীরসর্গে তেন শরীরেণাত্মনো বিয়োগ উপপন্নঃ | কল্মা ? কর্মাক্ষয়োপ- 
পত্ভেঃ। উপপদাতে খলু কর্ধাক্ষয়ঃ সম্যগ্র্শনাৎ প্রক্ষীণে মোহে 
বীতরাগঃ পুনর্ভবহেতু কর্ম্ম কাঁয়-বাঙউ অনোভির্ন করোতি ইত্যত্তরস্যান্ুপচয়ঃ 
পুর্ববোপচিতম্য পিপাকপ্রতিসংবেদনাঁ গ্রক্ষয়ঃ । এবং প্রসবহেতোরভাবাৎ, 
পতিতেহন্মিন্‌ শরীরে পুনঃ শরীরান্তরানুপপত্তেরপ্রতিসন্ধিঃ। অকর্ম- 
নিমিত্তে তু শরীরসর্গে ভূতক্ষয়ানুপপত্তেস্তদ্বিয়োগানুপপন্ভিরিতি ! 


অনুবাদ। শরীরস্থষ্টি অকর্ম্মনিমিত্তক অর্থাৎ অনৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতজন্য হইলে 
এই যে “অনিয়ম,” ইু। উক্ত হয়,-- এই অনিয়ম “কম্পন যেমন শরীরোৎপত্তির নিমিত্ত, 
তত্রপ সংযে!গোতপত্তির নিমিত্ত” এই কথার দ্বার! ( পূর্ব-সুত্রের দ্বারা ) *প্রত্যুক্ত” 
অর্থাৎ সমাহিত ব৷ উপপাদিত হইয়াছে । (প্রশ্ন) এই নিয়ম কি? (উত্তর) এক 
আতুণুর শরীর যে প্রকার, সমস্ত আত্মার শরীর সেই প্রকার, ইহা নিয়ম। অন্য 
আত্মার শরীর অন্য প্রকার, অন্য আত্মার শরীর অন্য প্রকার, ইহ! অনিয়ম ( অর্থাৎ) 
ভেদ, ব্যাবৃত্তি, বিশেষ। জন্মের ব্যাবৃত্তি অর্থাং শরীরের ভেদ বা বিশেষ দৃষ্টও 
হয়, (যথা) উচ্চ বংশ, নীচ বংশ। প্রশস্ত), নিন্দিত। রোগবছুল, রোগশুন্য | 
সম্পূর্ণাঙ্গ; অঙ্গহীন। ছুঃখসুল, সুখবছুল। পুরুষের উৎকর্ষের লক্ষণযুক্ত, 
বিপরীত অর্থাৎ পুরুষের অপকর্ষের লক্ষণযুক্ত । প্রশস্তলক্ষণযুক্ত, নিন্দিতলক্ষণ- 
যুক্ত। পটু ইন্দ্ি়যুক্ত, মৃদু ইন্দড্রিয়যুক্ত। সুন্ষম ভেদ কিন্তু অসংখ্য । সেই 
এহ জনম্মতেদ অর্থাৎ শরীরের পুর্ব্বোক্ত প্রকার স্থুলভের এবং অসংখ্য সুক্ষমভেদ 
প্রত্যাতুনিয়ত অনৃষ্টভেদপ্রযুস্ত উপপন্ন হয়।  প্রত্যাত্ুনিয়ত অনৃষ্টভেদ না 
থাকিলে সমস্ত আত্মার নিরতিশয়ত্ব ( নির্বিবিশেষস্ব )বশতঃ এবং পৃথিব্যা্দি ভূতবর্গের 
তুল্যত্ববশতঃ পুথিব্যাদিগত নিয়ম হেতু ন৷ থাকায় সমস্ত আত্মার সমস্ত জন্ম প্রসক্ত 


৬৭ চ্ু* ] বাঁৎস্যায়ন ভাষ্য ৩৪৭ 


হয়, অর্থাৎ অদূষ্ট জন্মের কারণ না| হইলে সমস্ত আত্মারই সর্বপ্রকার জন্ম 
হইতে পারে। কিন্ত এই জন্ম এই প্রকার নহে অর্থাৎ সমস্ত আত্মারই এক প্রকার 
জন্ম বা শরীর পরিগ্রহ হয় না, স্থতরাং শরীরের উৎপত্তি অকর্ম্মনিমিন্তক অর্থাশ 
অনৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতজন্য নহে। 
পরম্তু অদৃষ্ট বিনাশের উপপত্তিবশতঃ সেই শরীরের সহিত আত্মার বিয়োগ 
উপপন্ন হয়। বিশদার্থ এই যে, শরীর স্থষ্টি অনৃষ্টজন্য হইলে সেই শরীরের সহিত 
আত্মার বিয়োগ উপপন্ন হয়। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) অদৃষ্ট বিনাশের উপপত্তি- 
বশতঃ। (বিশদার্থ) যেহেতু অনুষ্ট বিনাশ উপপন হয়, তত্বসাক্ষাৎুকার প্রযুক্ত 
মিথ্য| জ্ঞান বিনষ্ট হইলে বীতরাগ অর্থাৎ বিষয়াভিলাষশূন্য আাত্মা--শরীর, বাক্য ও 
মনের দ্বার! পুনর্জজন্মের কারণ কণ্মন করে না, এ জন্য উত্তর অপৃষ্টের উপচয় হয় না, 
অর্থাৎ নৃতন অদৃষ্ট আর জন্মে না, পুর্ববসঞ্চিত অদৃষ্টের বিপাঁকের ( ফলের ) প্রতি- 
ংবেদন ( উপভোগ ) বশতঃ বিনাশ হয়। এইরূপ হইলে অর্থাৎ তত্বনর্শী আত্মার 
পুনর্জন্মজনক অবৃন্ট ন! থাকিলে জন্মের হেহুর অভাববশতঃ এই শরীর পতিত 
হইলে পুনর্ববার শরীরান্তরের উপপত্তি হয় না, অতএব “অপ্রতিসন্ধি”১ অর্থাৎ 
পুনর্জজস্মের অভাবরূপ মোক্ষ হয়; কিন্তু শরীরস্থষ্তি অকর্্মনিমিন্তক হইলে অর্থাৎ 
কণ্মনিরপেক্ষ ভূতমাত্রজজন্ত হইলে ভূতের বিনাশের অনুপপন্তিশতঃ সেই শরীরের 
সহিত আত্মার নিয়োগের অর্থাৎ আত্মার শরীর সম্বন্ধের আত্যন্তিক নিবৃত্তির (মোক্ষের) 
উপপত্তি হয় না। 
টিপ্লনী। শরীর অদুষ্টবিশেষক্ন্, 'এঈ দিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে মহষি শেষে আর একটি যুক্তির 
সৃচন! করিতে এই স্থত্রের দ্বার! বলিয়াছেন যে, শরীরের অনৃষ্টগন্তত্ব ব্যবস্থাপনের দ্বার! "অনিয়মের 
সমাধান হইয়াছে । অর্াৎ শরীর অনৃঈজন্য না হইলে নিয়মের আপনি হয়, সর্ববানিসম্ম ত যে 
অনিয়ম", তাহার সঞধান বা! উপপত্তি হইতে পারে না । ভাষাকার সুত্রোক্ত “অনিয়মের 
ব্যাখ্যার জন্ত প্রথমে উহ্ার বিপরীত “নিয়ম” কি? এই প্রপ্ন করিয়া, তহন্তরে বলিয়াছেন যে, 
সমস্ত আত্মার এক প্রকার শরীরই “নিয়ম”, ভিন ভিন্ন আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শরীরই "অনিয়ম”। 
ভাষাকার “ভেদ” শবের দ্বান! তাহার পূর্বোক্ত “অনিয়মের” শ্বরূপ বাখ্যা করিয়া, পরে প্বাবুতি” 


স্পা 





১। “প্রতিসন্ধি” শব্দের অর্থ পুনর্জন্ম । সুতরাং “অপ্রতিসন্ধি” শব্দের দ্বারা পুনর্জন্মের অভাব বুঝা যায়। 
(পূর্ববর্তী "২ পৃষ্ঠায় নিয়টিস্সনী দ্্টরা)। অত'গ্কাভাব অর্থে অবয্লীভাব সমসে প্রাচীনগণ অনেক স্থলে পুংলিঙ্গ 
প্রয়োগও করিয়াছেন। “কিরণাবলী” গ্রন্থে উদ্য়ন।চার্যা “বাদিনাম বিবাদ” এই বাঁকো “অবিবাদঃ, এইরূপ পুংলিঙ্গ 
প্রয়োগ করিয়াছেন । “শব্দশক্তি প্রঞ।শিকা?) গ্রন্থ জগদীশ তর্কালঙ্কার, উদয়নাচার্যের উক্ত প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া 
উহ্থার উপপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন । 
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ও “বিশেষ” শের দ্বার| এ “ভেদেরই” বিবরণ করিয়াছেন । অর্থাৎ ভিন তির আত্মা বা প্রত্যেক 
আত্মার পরিগৃহীত শরীরের পরস্পর ভেদ অর্থাৎ ব্যাবৃত্তি বা বিশেষই সুত্রে “অনিয়ম” শকের দ্বারা 
বিব্ক্ষিত। এই "অনিয়ম" সর্ববাদিসম্মত; কারণ, উহা প্রতাক্ষপিদ্ধ। ভাষাকার ইহা! বুঝাইতে 
শেষে জন্মের বাবৃত্তি অর্থাৎ জন্ম বা শরীরের বিশেষ দৃষ্ট হয়, ইত্যাদি বলিয়াছেন। কাহারও উচ্চ 
কুলে জন্ম, কাহারও নীচ কুলে জন্ম, কাহারও শরীর প্রশস্ত, কাহারও ব। নিন্দিত, কাহাঁরও শরীর 
জগ্ম হইতেই রোগণহুল, কাহারও বা নীরোগ ইত্যাদি প্রকার শরীরভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ ৷ শরীরসমূহ্র 
সুক্ম ভেদ আছে, তাহ অদংখা । ফল কথা, জীবের জন্মভেদ বা শরীরভেদ সর্ববাদিসম্মত। 
জীবমান্ত্রেেই শরীরে অপর জীবের শরীর হইতে বিশেষ ব| বৈষম্য আছে। পূর্বোক্তরূপ এই 
জম্মভেদই সুত্রোক্ত “অনিয়ম” | প্রত্যাতনিয়ত অনৃষ্ঠভেদ প্রযুক্তই এ জন্মভেদ বা “অনিয়মের” 
উপপত্তি হয়। কারণ, আবৃষ্টের ভেঁদানুদারেই তজ্জন্ত শরারের ভেদ হইতে পারে। প্রত্যেক 
আত্মাতে বিভিন্ন প্রকার শরীরের উৎপাদক যে ভিন্ন ভিন্ন অনৃষ্ঠবিশেষ থাকে, তজ্জ্ত প্রত্যেক 
আত্মা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শরীরই লাভ করে। আনৃষ্টরূপ কারণের বৈচিত্রযবশতঃ বিচিত্র শরীরেরই 
সৃষ্টি হয়, সকল আত্মার একপ্রকার শরীরের স্থ্টি হয় না। কিন্তু পূর্বোক্তরূপ অনৃষ্টবিশেষ না 
থাকিলে সমস্ত আত্মাই নিরতিশয় অর্গাৎ নির্বর্বশেষ হর, শরীরের উৎপাদক পৃথিবাদি ভূতবর্গের 
ভুলাতাবশতঃ তাহাতেও শরীরের বৈচিত্র্যসম্পাদক কোন হেতু নাই। সুতরাং সমস্ত শরীরই 
সমস্ত আত্মার শরীর হইতে পারে। অর্থাৎ শরীরবিশেষের সহিত আত্মার বিশিষ্ট সংযোগের 
উৎপাদক ( অদৃষ্টবিশ্ষ ) না থাকায় সর্বশরীরেই সমস্ত আত্মার সংযোগ বন্ধ প্রযুক্ত জীবের 
সমস্ত শরীরই সমস্ত আত্মার শরীর বল! যাইতে পারে। ভাষাকার শেষে এই কথা বলিয়া তাহার 
পূর্বোক্ত আপত্তিরই পুনরুল্েখ করিয়াছেন | উপদংহারে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য বলিয়া- 
ছেন যে, জন্ম ইথত্তৃত নহে, অর্থাৎ সর্বাজীবের সমস্ত শরীরই সমস্ত আত্মার শরীর নহে, এবং সমস্ত 
আত্মার শরীর এক প্রকারও নহে। সুতরাং শরীরের উৎপত্তি অকর্মনিমিন্তক নহে, অর্থাৎ অনৃষ্ট 
নিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে শরীরের উত্পত্তি হয় ন1!। ভাষো “জন্মন্” শবের দ্বারা প্রকরণান্থুসারে 
এখানে শরীরই বিবঙ্ষিত বুঝা যায় । 

শরীরের অৃষ্টজন্ত্ব সমর্থন করিবার জন্ট ভাষ্যকার 'শষে নিজে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন 
যে, শরীরের হৃষ্টি অদৃষ্টপহ/ হহপেই সময়ে এ অদৃষ্টের বিনাশবশতঃ শরীরের সহিত আত্মার 
আত্স্তিক বিয়োগ অর্থাৎ আত্ম'র মোক্ষ হইতে পারে । কারণ, তত্তসাঞ্ষাৎ্কারজন্য আত্মার মিথ্া- 
জান বিনষ্ট হইলে এ মিথ্যাজ্ঞানমূলক রাগ ও দ্বেষের অতাবে তখন আর আত্ম! পুনজন্িঞজনক 
কোনরূপ কর্ম করে না, সুতরাং তখন হইতে আর তাহার কর্মম-ফলন্ূপ অবৃষ্টের সঞ্চয় হয় না। 
ফলভোগ দ্বার! প্রারন্ধ কর্ম্মের বিনাশ হইলে, তখন এঁ আত্মার কোন অন্তু থাকে না। সুতরাং 
পুনর্জন্মের কারণ না থাকায় আর এ আত্মার শরীরান্তর-পরিগ্রহ সম্ভব না হওয়ায় মোক্ষের 
উপপত্তি হয়) কিন্তু শরীর অনৃষ্টন্ত না হইলে অর্থাৎ অদৃষ্টনিরপেক্ষ ভৃততন্ত হইলে এ 
ভূতব্গের আত্যন্তিক বিনাশ না হওয়ায় পুরর্কার শরীরাস্তর-পরিগ্রহ হুইতে পারে। কোন 
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দিনই শরীরের গৃহিত আত্মার আত্যস্তিক বিয়োগ হইতে পারে না। অর্থাৎ অদৃষ্ট, জন্ম বা 
শরীরোৎপত্তির কারণ না হইলে কোন দিনই কোন আত্মার মুক্তি হইতে পারে না। 
তাৎপর্য কাকার এই স্থত্রের অবতারণ। করিতে বলিয়াছেন যে, “বাহার! বণেন, শরীর 
সষটি অনৃষ্টজহ। নছে, কিন্ত প্রকৃত] দিজন্ত ) ধর্ম ও অধর্মরূণ অন্ষ্টকে অপেক্ষা না করিয়া 
ত্রিগুণাত্মবক প্রতিই শ্ব স্ব বিকার ( মহৎ, অহঙ্কার গ্রভৃতি ) উত্পন্ন করে, অর্থাৎ ব্রিগুণাত্মক 
প্র্কৃতিই ক্রমশঃ শরীরাকারে পরিণহ হুয়। ধর্ম ও অধর্মরূপ অনৃষ্ট প্রক্কৃতির পরিপামের প্রতিবন্ধ- 
নিবৃত্তিরই কারণ হয়) যেমন কৃষক জলপুর্ণ এক ক্ষেত্র হইতে অপর ক্ষেত্রে জগ প্রেরণ 
করিতে এঁ জলের গতির প্রতিবন্ধক সেতু-তেদ মাত্রই করে, কিন্তু এ জল তাহার নিম্নগতি- 
ল্বতাববশতঃই তখন অপর ক্ষেত্রে যাইয়া! এ ক্ষেত্রকে পরিপূর্ণ করে। এইরূপ প্রতিই নিজের 
হ্বভাববশতঃ নানাবিধ শরীর স্থষ্টি করে, অৃষ্ট শরীর স্থষ্টির কারণ দহে। অনুষ্ঠ কুত্রাপি প্রক্কৃতির 
পরিণামের প্রবর্তক নহে, কিন্তু সর্ধাত্র গ্রক্কৃতির পরিণামের গ্রাতিবন্ধকের নিবর্তক মাত্র। যোগ- 
দর্শনে মহর্ষি পতঞ্জণি এই সিদ্ধান্তই বলিঞ্াছেন, যথ! .-“নিমিহরম প্রধোগকং প্রক্কতীনাং বরণতেদস্ত 
ততঃ ক্ষেত্রিকব।৮--( কৈবল্যপধ, তৃতায় সুত্র ও ব্যাসভাষা দ্রব্য) পুর্বোক্ত মতবাদী- 
দিগকে লক্ষ্য করিয়াই অর্থাৎ পূর্বোক্ত মত-নিরাঁসের জন্যই মহ্বি এই সুত্র বলিঘ্বাছেন। 
তাৎপর্য্টীকাকার এইরূপে মহযি-স্ত্রের অবতারণা করিয়া শুত্রোক্ত “অনিয়ম” শবের অর্থ 
বলিয়াছেন 'অব্যাপ্তি।' “নিয়ম” শবের অর্থ ব্যাপ্তি, সতরাং এ নিয়মের বিপরীত “অনিয়ম”কে 
অব্যাপ্তি বলা যায় । সমস্ত আত্মার সমস্ত শরীরব্তাই পনিয়ম।” কোন আত্মার কোন শরীর, 
কোন আত্মার কোন শরীর, অর্থাৎ এক আত্মার একটাই নিয় শরীর, অল্ঠান্ত শরীর তাহার শরীর 
নহে, ইহাই “অনিয়ম”।  তাঁথ্পধ্যটাকাকার পূর্বোক্তরূপ অনিয়মকেই হৃত্রোক্ত "অনিয়ম 
বলিয়। ব্যাথ্য। কিলেও ভাষ্যকার কিন্ত ভিন্ন ভিন্ন আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শরীর অর্থাৎ বিচিত্র 
শরীরবন্তাই হৃত্রোক্ত “অনিয়ম” বলিয়া ব্যাখ্য। কৰিয়াছেন। শরীর অনৃষ্টন্বন্য না হইলে 
সমস্ত শরীরই একপ্রকার হইতে পারে, শরীরের বৈচিত্র্য হইতে পারে না, এই কথ! বলিলে শরীরের 
অদৃষ্ঠজন্তত্ব মমর্থনে বুক্ত্যন্তরও বল! হয়। উদ্দ্যোত+রও “শরীরভেদঃ প্রাণিনামনে করূপঃ, 
ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বার ভাষ্যকারোক্ত যুক্ত্যন্তরেরই ব্যাথা। করিয়াছেন। যাহা হউক, এখানে 
তাৎপর্য্যটীকাকারের মতে ও “এতেনানিক্নদঃ প্রত্যুক্ত£” এইরূপই স্ুত্রপাঠ বুঝিতে পারা যায়। 
“ন্যায়ম্থচীনিবন্ধে”ও  এ্ররূপহ শ্ুত্রপাঠ গৃহীত হুইয়াছে। “ন্যায়নিবন্ধ প্রকাশে” বর্ধমান 
উপাধ্যায়, বুস্তিকার (বশবনাথ এৰং “গ্ভায়স্থত্রবিবরণ”কার বাঁধামোহন গোস্বামী তট্াচার্ধযও 
এরূপই সুত্রপাঠ গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্ত ভাষ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যান্রসারে মহধি, শরীরের 
অনৃষ্ঠজ্ত্ব সমর্থনের দ্বারা ভাষ্যকারোক্ত “নিয়মে”র থণ্ডন করিয়! “অনিয়মে”রই সমাধান বা 
উপপাদন করায় "অনিয়মঃ গ্রতুক্তঃ” এই কথার বারা অনিয়ম নিরস্তু হইয়াছে, এইরূপ ব্যাথা! 
করা যাইবে না) অন্যান্ত স্থলে নিরস্ত অর্থে “প্রতুুক্ত” শবের প্রয়োগ থাকিলেও এখানে এরূপ 
অর্থ সংগত হয় না। “ন্ঠায়সথজ্রবিবরণ'কার ঝাধমোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য ইহ! লক্ষ্য করিয়া 
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ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “প্রতুাক্তঃ সমাহিত ইত্যর্থ;”। অর্গাঁৎ শরীরের অনৃ্টজন্ত্ব সমর্থনের ঘার| 
অনিয়মের সমাধান বা উপপাদন হইয়াছে । শশীর অনৃ্জন্য না হইলে এ অনিদ্মের সমাধান 
হয় না, পূর্বোন্তরূপ নিয়মেরই জাপা হয়। ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত “যোইয়ং” ইত্যাদি সন্দর্ভেও 
“অনিতম ইতুচ্য»”, এইরূপ পাঠই গ্রহণ করিয়া! ভাষাকারের তাঁৎপর্যয বুঝিতে হইবে যে, 
শরীর ম্কন্্(নমি «ক অর্গাৎ অৃষ্টন্য নহে, এই সিদ্ধান্তেও ষে “অনিয়ম” কথিত হয়, অর্থাৎ 
শরীরের নানা প্রকারতা ব বৈচিত্র্যরূপ যে “অনিয়ম+ পুর্ববপক্ষবাদীগও বলেন বা স্বীকার করেন, 
তাহা শরীর অনৃষ্টন্ত হইলেই সমাহত হয়। পুর্বপক্ষবাদীর মতে উহার সমাধান হুইতে 
পারে না । পরন্ত ( ভাষ্যোক্ত ) নিয়মেরই আপত্তি হয় ৬৭। 


ুত্র। তদদৃষকারিতমিতি চেৎ?  পুনস্তৎ- 
প্রমঙ্গোইপবর্গে ॥৬৮॥৩৩৯॥ 


অনুবাদ। ( পুর্ববপক্ষ) লেই শরীর “'অনৃষ্ট কারিত” অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের 
ভেদের অদর্শনজনিত, ইহা! যদি বল? উেত্তর) অপবর্গে অর্থাৎ মোক্ষ হইলেও পুনর্ববার 
সেই শরীরের প্রসঙ্গ ( শরীরোতপত্তির আপত্তি ) হয়। 


ভাষ্য । অদর্শনং খন্বদৃষ্টমিত্যুচ্যতে | অদৃষ্টকারিতা ভূতেভ্যঃ 
শরীরোতপত্তিঃ ৷ ন জাত্বনুৎপন্নে শরীরে দ্রষ্টা নিরায়তনে! দৃশ্যং পশ্যতি, 
তচ্চাস্ত দৃশ্যং দ্বিবিধং, বিষয়শ্চ নানাত্বর্াব্যক্তাত্মনোঃ, তদ্থঃ শরীরসর্গঃ 
তম্মিম্নবসিতে চরিতার্থানি ভূতানি ন শরীরমুৎপাদয়ন্তীত্যুপপন্নঃ শরীর- 
বিয়োগ ইতি এবঞ্েম্ন্যসে, পুনস্ততপ্রসঙ্গোহপবর্গে, পুনঃ শরীরোৎপত্তিঃ 
প্রসজ্যত ইতি। যা চানুণপন্নে শরীরে দর্শনানুৎপত্তিরদর্শনাভিমতা, 
যা চাপবর্গে শরীরনিবুর্তৌ দর্শনানুতুপত্তিরদর্শনভূতা, নৈতয়োরদর্শনয়োঃ 
কচিদ্বিশেষ ইত্যদর্শনদ্যানিবৃত্তেরপবর্গে পুনঃ শরীরোৎপত্তিপ্রদঙ্গ ইতি । 


চরিতার্থতা বিশেষ ইতি চেৎ? ন, করণাকরণয়োরারস্ত- 
দর্শনাৎ ! চরিতার্থানি ভূতানি দর্শনাবসান:ন্ন শরীরান্তরমারভন্তে ইত্যয়ং 
বিশেষ এবঞ্েছুচ্যতে ? ন, করণাকরণয়োরারভ্তদর্শনাত | চরিতার্থানাং 
ভূতানাং বিষয়োপলব্ধিকরণাৎ পুনঃ পুনঃ শরীরারস্তে৷ দৃশ্যাতে, প্রকৃতি- 
পুরুষয়ে!ানাত্বদর্শনস্যাকরণান্িরর্থকঃ শরীরারস্তঃ পুনঃ পুনদু্ঠিতে | 
তন্মাদকর্নিমিত্ায়াং ভূতস্থফৌ ন দর্শনার্থা শরীরোৎপত্িযুক্তা, যুক্তা 
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তু কর্ম্মনিমিত্তে সর্গে দর্শনার্থা শরীরোৎপত্তিঃ । কর্ণাবিপাক-সংবেদনং 
দর্শনমিতি | 


অন্ুনাদ। অদর্শনই অর্থাৎ সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের অদর্শনই 
(সূত্রে) “অদৃষ্ট” এই শবের স্বারা উক্ত হইয়াছে । (পুর্ববপক্ষ) ভূতবর্গ হইতে শরীরের 
উৎপত্তি “অদৃষ্টকারিত” অর্থাৎ পুর্বেবাক্ত অদর্শনগরনিত। শরীর উৎপন্ন ন| হইলে 
নিরাশ্র় দুষ্ট অর্থাৎ শরীরোৎপন্তির পুর্বে অধিষ্ঠানশুন্য কেবল মাতা! কখনও দৃশ্য 
দর্শন করে না। সেই দৃশ্য কিন্তু দ্বিবিধ, (১) বিষয় অর্থাৎ উপভোগ্য রূপ, রস, গন্ধ, 
স্পর্শ ও শব্দ এবং €') অব্যক্ত ও আত্মার (প্রকৃতি ও পুরুষের ) নানাত্ব অর্শাৎ 
ভেদ। শরীর সৃষ্টি সেই দৃশ্ঠ দর্শনার্থ, সেই দৃশ্ঠ দর্শন অবসিত (সমাপ্ত) হইলে ভূত- 
বর্গ চরিতার্থ হইয়া শরীর উৎপাদন করে না, এ দন্ত শরীর-বিয়োগ অর্থাৎ শরীরের 
সহিত আত্মার আত্যন্তিক বিয়োগ ব৷ মোক্ষ উপপন্ন হয়, এইরূপ যদি মনে কর? 
(উত্তর) মোক্ষ হইলে পুনর্ববার সেই শরীর-প্রণঙ্গ হয়, পুনর্ববার শরীরোৎপত্তি 
প্রসন্ত হয়। (কোরণ) শরীর উৎপন্ন ন। হইলে দর্শনের অনুণ্পত্তি যাহ! অদর্শন 
ভূত এবং মোক্ষে শরীর-নিবৃত্তি হইলে দর্শনের অনুৎপন্তি যাহা অদর্শন ভূত, এই 
অদর্শনদ্বয়ের কোন অংশে বিশেষ নাই, এ জন্য মোক্ষে অদর্শনের নিবুত্তি না হওয়ায় 
পুনর্নবার শরীরোত্পত্তির আপত্তি হয়। 

( পুর্ববপক্ষ ) চরিতার্থত৷ বিশেষ, ইহা যদি বণ? (উত্তর) না, অর্থাৎ তাহ! 
বল! যায় না । কারণ, করণ ও অকরণে €(শরারেব ) আরম্ভ দেখ। যায়। বিশদার্থ 
এই যে, .পুর্বিপক্ষ) দর্শনের সমাপ্তিবশতঃ চরিতার্থ ভূশুবর্গ শরারান্তর আরম্ত করে না, 
ইহা বিশেষ, এইরূপ যদি বল? (উত্তর) না, অর্থাৎ মোক্ষকালে ভু তবর্গের চরিতার্থ 
তাকে বিশেষ বল! যায় না । কারণ, করণ ও অকরণে ( শরীরের ) আরম্ত দেখা যায়। 
বিশদার্থ এই যে, বিষয় ভোগের করণ-€ উৎপাদন )-প্রযুক্ত চরিতার্থ ভূতবর্গের পুনঃ 
পুনঃ শবীরারন্ত দৃষ্ট হয়, (এবং) প্রকৃতি ও পুরুষের নানাত্ব দর্শনের করণ প্রযুক্ত 
পুনঃ পুনঃ নিরর্৫থক শরারারন্ত দৃন্ট হয়। অতএব ভূতস্থষ্ট অকর্ম্মনিমিন্তক হইলে 
দর্শনার্থ শরারোৎপত্তি যুক্ত হয় না। কিন্তু স্থট্টি কর্ম্মনামন্তক অর্থাৎ অদৃষ্টজন্ত 
হইলে দর্শনার্থ শরীরোৎপত্তি যুক্ত হয়। কন্মফলের ভোগ দর্শন। 

টিপ্পনী। সাংখ)মতে প্রকৃতি € পুরুষের ভেদ সাক্ষাৎ্কারই তন্দর্শন, উবাই মুক্তির কারণ। 
প্রকৃতি ও পুক্রষের তেদ্রের অদর্শনই জীবের বন্ধনের মুপ। সুতরাং জীবের শরারস্থষ্ট প্রকৃতি ও 
পুরুষের ভেদের অদর্শনজনিত। ভাষ্যকার প্রভৃতির বাথ্যান্থারে মহধি এই স্থত্রে "অদৃষ্ট” শব্দের 
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বারা সাংখ্যসন্মত প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের অদর্শনকেই গ্রহ করিয়া, প্রথমে পূর্ববপক্ষরূপে 
সাংখ্যমত প্রকাশ করিয়া, তরী মতের খণ্ডন করিয়াছেন। ভাঁষ্যকার পূর্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিতে 
বলিয়াছেন যে, শরীবই আত্মার বিষয়ভোগাদির অধিষ্ঠান 7 জ্কুতরাঁং শরীর উৎপন্ন না হইলে 
অধিষ্ঠান ন৷ থাকায় দ্রষ্টা, দৃশ্ত দর্শন করিতে পারে না । রূপ রস প্রভৃতি ভোৌগ্য বিষয় এবং 
প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ, এই দ্বিবিধ দৃশ্ত দর্শনের জন্যই শরীরের সৃষ্টি হয়। সুতরাং দৃশ্থ 
দর্শন সমাপ্ত হইলে অর্থাৎ চরম দৃষ্ঠ যে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ, তাহার দর্শন হইলে শরীরোৎ” 
পাঁদক ভূতবর্গের শরীর স্থষ্টর গ্রয়োজন সমাপ্ত হওয়ায় এ তৃতবর্গ চরিতার্থ হয়, তখন আর উহার 
শরীর সৃষ্টি করে না । সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দর্শন করিয়া! কেহ মুক্ত হইলে চিরকালের 
জন্য তাহার শরীরের সহিত আত্যন্তিক বিয়োগ হয়, আর কথনও তাহার শরীর পরিগ্রহ হইতে 
পারে না । সুতরাং শরীর স্থ্টিতে অনৃষ্টকে কারণ না বপিলেও আত্মার শরীরের সহিত আত্যস্তিক 
বিয়োগের অনুপপত্তি নাই, ইছাই পূর্ববপক্ষবাদীর মূল তাঁৎপর্ধ্য। মহধি এই মতের খণ্ডন করিতে 
বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে৪ মোক্ষাবন্থার পুনর্ধার শরীর স্থট্টির আপত্তি হয়। তাধ্যকার মহধির 
উত্তরের তাৎপর্ধ্য বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, প্রক্কৃতি ও পুরুষের ভেদের দর্শনের অন্গুৎপত্তি অর্থাৎ 
এ ভেদ দর্শন ন হওয়াই “অদর্শন” শবের দ্বারা বিবক্ষিত হইয়াছে । কিন্তু মোক্ষকালেও শরীরাদির 
অভাবে কোনরূপ জ্ঞানের উৎ্পন্তি ন। হওয়ায় তখনও পূর্বোক্ত এ অদর্শন আছে। তাহা! হইলে 
শরীর ত্যষ্টির কারণ থাকায় মোক্ষকাঁলেও শরীর-স্ষ্টিূপ কার্ষেযর আপত্তি অনিবার্ধ্য । যদি বল, 
শরীর-স্থষটির পূর্বে যে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদদের অনর্শন অর্থাৎ তত্বদর্শনের পূর্ববর্তী যে পৃর্ধোক্ত- 
রূপ অদর্শন, তাহাই শরীর-ত্যষ্টির কারণ $ নুতরাং মুক্ত পুরুষের এঁ অদর্শন ন। থাকায় তার 
সম্বন্ধে ভূত্তবর্গ আর শরীর স্থষ্টি করিতে পারে না । ভাষ্যকার এই জন্য বলিয়াছেন যে, শরীরোৎ- 
প্তির পুর্বে যে অদর্শন থাকে, এবং শরীর-নিবৃত্তির পরে অর্থাৎ মুক্তাবস্থায় যে অদর্শন থাকে, এই 
উত্তয় অদর্শনের কোন ব্মংশেই বিশেষ নাই । ব্ুতরাং যেমন পূর্ববর্তী অনর্শন শরীর স্থষ্টির কারণ 
হয়, তদ্রপ মোক্ষকালীন অদর্শনও শরীর স্ষ্টির কারণ হইবে। প্রঞ্কতি ও পুরুষের ভেদ দর্শনের 
অন্ৎপত্তিরূপ যে অদর্শনকে শরীরোৎপত্তির কারণ বল! হইয়াছে, মোক্ষকালেও এঁ কারণের নিবৃত্তি 
অর্থাৎ অভাব না থাকায় মুক্ত পুরুষের পুনর্বার শরীরোৎপন্তির আপত্তি কেন হইবে না? 
পূর্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দর্শনরূপ তত্বদর্শন হইলে তখন 
শরীরো২পাদক ভূতবর্গ চরিতার্থ হওয়ায় মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে তাহারা আর শরীর স্যঙ্টি করে না। 
যহার প্রয়োজন সমাপ্ত হইয়ছে, তাহাকে চরিতার্থ” বলে। তত্বদর্শন সমাপ্ত ₹ইলে ভূতবর্গের ষে 
"চরিতার্থতা” হয়, তাঠাই তত্বদর্শনের পূর্ববর্তী ভূতবর্গ হইতে বিশেষ অর্থাৎ ভেদক আছে। সুতরাং 
তন্বদর্শনের পুব্বকালীন “অদশন” হইতে মোক্ষকালীন পঅদর্শনে”্র বিশেষ সিদ্ধ হওয়ায় মোক্ষ- 
কালীন “অপশন” মুক্ত পুরুষের শরীর সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না। ভাষ্যকার শেষে এই 
সমাধানের উল্লেখ করিয়া উহ! থণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বশরীরে রূপার্দি বিষয়ের 
উপলব্ধির করণ প্রযুক্ত চরিতার্থ ভূতবর্গও পুনঃ পুনঃ শরীরের সৃষ্টি করিতেছে এবং প্রকৃতি ও 
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পুরুষের ভেদ দর্শনের অকরণপ্রযুক্ত অচরিতী ভূঁতবর্গও পুনঃ পুনঃ নিরর্থক শরীরের সি 
করিতেছে । তাৎপর্য এই যে, ভূতবর্গ চরিতার্থ হইলেই যে, তাহারা আর শরীর স্থস্টি করে না, ইহ! 
বলা যায় না । কারণ, পূর্বদেহে রূপাঁদি বিষয়ের উপলব্ধি হওয়ায় তূতবর্গ চরিতার্থ হইলেও আবার 
তাহারা শরীরের স্থ্টি করে। যদি প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দর্শন না হওয়া পর্যযস্ত ভূতবর্গ 
চরিতার্থ ন! হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দর্শনই শরীর সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তাঁহা হইলে 
এ পর্যন্ত কোন শরীরের দ্বারাই এ প্রয়োজন সিদ্ধ না হওয়ায় নিরর9গক শরীর সৃষ্টি হইতেছে, ইহা 
স্বীকার করিতে হয়) সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দর্শনই যে শরীর স্বষ্টির একমাত্র 
গ্রয়োজন, ইহ! বলা যায় না। রূপাদি বিষয় ভোগও শরীর সৃষ্টির প্রয়োজন । কিন্ত পূর্ব্বশরীরের 
দ্বারা এ প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ায় চরিতার্থ ভূতবর্গও যখন পুনর্ধার শরীর স্থষ্টি করিতেছে, তখন 
ভূতবর্গ চরিতার্গ হইলে আর শরীর স্যষ্ট করে না, এইরপ নিয়ম বলা ষায় না। ভাষ্যকার এইরূপে 
পূর্বোক্ত যুক্তির খণ্ডন করিয়। বলিয়াছেন যে, অতএব ভূতস্থষ্টি অনৃষ্টজন্য ন। হইলে দর্শনের জন্ত 
যে শরীর সৃষ্টি, তাহা যুক্তিযুক্ত হন না, কিন্ত স্থটি অনুষ্টজন্য হইলেই দর্শনের জন্য শরীর স্ষ্ি যুক্তি" 
যুক্ত হয়। দর্শন কি? তাই শেষে বলিয়াছেন যে, কর্মফলের ভোগ অর্থাৎ অনৃঠজন্ত সখ দুঃখের 
মানস গ্রত্যক্ষই “দর্শন” । তাঁতপর্যা এই ষে, যে দর্শনের জন্ত শরীর স্থষ্টি হইতেছে, তাহা প্রকৃতি ও 
পুরুষের ভেদ দর্শন নহে। কর্মমফল-ভোগই পূর্বোক্ত প্দর্শন, শবের দ্বার! বিবক্ষিত। এ কর্ম 
ফল-ভোগরূপ দর্শন অনাদি কাল হইতে প্রত্যেক শরীরেই হইতেছে, সুতরাং কোন শরীরের স্যষ্টিই 
নিরর্থক হয় না) প্রকৃতি ও পুরুষের তেদদর্শনই শরীর স্য্ির প্রয়োজন হইলে পূর্ব পূর্ববর্তা 
সমস্ত শরীরের সৃষ্টিই নিরর্৫থক হর। মুলকথা, শরীর-স্থ্টি কর্মফলরূপ অৃষ্ঠজনিত হইলেই 
পূর্বোক্ত দর্শনার্থ শরীর-স্থষ্টির উপপত্তি হয়; প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের অদর্শনরূপ অনৃষ্টজনিত 
হইলে পুনঃ পুনঃ শরীর-স্থষ্টি সার্ণক হয় না) পরন্ত মোক্ষ হইলেও পুনর্বার শরীরোত্পত্তি হইতে 
পারে। উদ্দ্যেতকর এখানে বিচার দ্বার পূর্ধোস্ত সাংখ্যমত থগুন করিতে বলিয়াছেন যে, 
য্দে বল, প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের অনর্শন বলিতে এ দর্শনের অভাব নহে, এ ভেদদর্শনের 
ইচ্ছাই “অদর্শন” শবে দ্বারা বিবক্ষিত--উহাই শরীর স্থষ্টির কারণ। মোক্ষকালে এ দি্ৃক্ষা বা 
দর্শনেচ্ছা না থাকায় পুনর্ধার আর শরীরোৎপত্তি হয় ন। | কিন্তু তাহ! হইলে প্রক্কৃতির পরিণাম 
বা স্ষ্টির পূর্বে এ দর্শনেচ্ছা না থাকায় শরীর সৃষ্টি হইতে পারে ন1। শরীর স্থির পূর্বে 
যখন ইচ্ছার উৎপত্তির সম্ভাবন। নাই, তখন দর্শনেচ্ছা শরীরোৎপত্তির কারণ হইতে পারে ন!। 
যদি বল, সমস্ত শক্তিই প্রক্কাতিতে বিদ্যমান থাঁকায় শক্তিরূপে ব! কারণরূপে স্যষ্টির পূর্বেও 
প্রকৃতিতে দর্শনেচ্ছ! থাকে, সুতরাং তখনও শরীর স্থাষ্টর কারণের অভাব নাই। কিন্ত এইবপ 
বলিলে মোক্ষকালেও প্রকৃতিতে এঁ দর্শনেচ্ছ! থাকায় পুনর্বার শরীরোৎপত্তি হইতে পারে, 
সুতরাং মোক্ষ হইতেই পারে ন!। সাংখ্যমতে যখন কোন কালে কোন কার্ষ্যেরই অত্যন্ত বিনাশ হয় 
না, মূল প্রকৃতিতে সমস্ত কার্য্য বিদ্যমানই থাকে, তখন মোক্ষকালেও অর্থাৎ প্রতি ও পুরুষের 
ভেদ দর্শন হইলেও প্রকৃতিতে দর্শনেচ্ছ। বিদ্যমান থাঁকে, ইহা স্বীকার্য্য । পরস্ত দর্শনের অভাবই 


রি 
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যদি অদর্শন হয়, তাহা! হইলে মোক্ষকাঁলেও এ দর্শনের অভাব থাকায় পুনর্বার শরীরোথ্পত্তি হইতে 
পারে। এ জন্য যদি মিথ্যাজ্ঞানকেই অদর্শন বল! যায়, তাহ! হইলে স্থাষ্টর পূর্বে বুদ্ধি বা অস্ঃকরণের 
গাবির্ভাব না হওগায় তখন বু'দ্ধর ধর্ম মিথ্যান্ঞান জন্মিতে পারে না, সুতরাং কারণের অভাবে 
শরীর সৃষ্টি হইতে পারে দশ । মূল প্রকাত.ত শিথ্যাজ্ঞানও সর্বদ। থাকে সম:য় তাহার আবির্ভব 
হয়, ইহা বলিলে মোক্ষকালেও প্রকৃতিতে উহার সত শ্বীকার কর্রতে হইবে, স্ৃতুরাং তখনও 
শরীরোৎপত্তির আপত্তি অনিথার্ধ্য। তাই মহযি সাংখ্যমতের সমস্ত সমাধানেরই থণগ্ডন করিতে 
বলিয়াছেন, “পুনস্তত্প্রস্জাইপবর্গে 1 


ভাষ্য । তদদুষ্টকারিতমিতি চে? কন্তচিদ্দর্শনমদৃষ্টং নাম 
পরমাঁণুনাং গুণবিশেষঃ ক্রিয়াহেতুস্তেন প্রেরিতাঃ পরমাণবঃ সংমুচ্ছিতাঃ 
শরীরমুত্পাঁদয়ন্তীতি, তম্মনঃ সমাবিশতি স্বগুণেনাদৃষ্টেন প্রেরিতং, সমনস্কে 
শরীরে দ্রষ্ট,রুপলব্ধির্ভবতীতি । এতন্মিন্‌ বৈ দর্শনে গুণানুচ্ছেদাৎ 
পুনস্তৎপ্রসজোৎপবর্গে। অপবর্গে শরীরোৎপত্তিঃ পরমা খুগ্ণস্তা- 
দৃষ্টস্যানুচ্ছেদ্যত্বাদিতি | 


অনুবাঁদ। (পুর্ববপক্ষ) সেই শরীর অদৃষ্টজনিত, ইহা! যদি বল ? বিশদার্থ এই ষে। 
কাহারও দর্শন অর্থাৎ কোন দর্শনকারের মত, অবৃষ্ট পরমাণুসমূহের গুণবিশেষ, 
ক্রিয়াহেতু অর্থাৎ পরমাণুসমূহের ক্রিয়াজনক, সেই অদৃষ্টকর্তৃক প্রেরিত পরমাণু- 
সমূহ "সংমুচ্ছিত” (পরস্পর সংযুক্ত) হইয়া শরীর উৎপাদন করে, স্বকীয় গুণ অনৃষ্ট 
কর্তৃক প্রেরিত হইয়! মন সেই শরীরে প্রবেশ করে, সমনস্ক অর্থাৎ মনোবিশিষ্ট শরীরে 
দ্রষ্টার উপলব্ধি হয়। এই দর্শনেও অর্থাৎ এই মতেও গুণের অনুচ্ছেদবশতঃ 
মোক্ষে পুনর্ববার সেই শরীরের প্রসঙ্গ হয় (অর্থাৎ) মোক্ষাবস্থায় শরীরের উৎপত্তি 
হইতে পারে। কারণ, পরমাণুর গুণ অনৃষ্টের উচ্ছেদ হইতে পারে ন1। 


টগ্লনী। ভাষ্যকার পুরে সাংখামতানুসারে এই হ্থত্রোক্ত পুঙ্গপক্ষের ব্যাথা! করিয়া, 
তাহার উন্তরের ব্যাথা করিয়াছেন। শেষে কল্লান্তরে এই স্ুত্রের দ্বারাই অন্ত একটি 
মতের খণ্ডন করিবাৰ জন্য মগুধির “তদদৃঈকারিতমিতি চে” এই পুর্ব্বপক্ষবোৌধক বাক্যের উল্লেখ 
করিয়া, উহার ব্যাণ্যা করিগাছেন যে, কোন দর্শনকারের মতে অদৃষ্ট পরমাণুসমূহের গুণ এবং মনের 
গুণ__এঁ অনৃষ্টই পরমাণুসমূহ ও মনের ক্রিয়া উৎপন্ন করে। এবং পর অনৃষ্টকর্তৃক (প্রেরিত 
পরমাণুসমূহ পরম্পর সংযুক্ত হইয়া শরীরের উৎপাদন করে। মন নিজের অদৃষ্টকর্তৃক প্রেরিত 
হইয়া সেই শরীরে প্রবেশ করে, তখন সেই শরীরে দ্রষ্টার সুখ দুঃখের উপলব্ধ হয়। ফগকথ|, 
পরমাণুগত অদৃষ্ঠ পরমাণুর ক্রিয়া উৎপন্ন করিলে পরমাণুসমূহের পরম্পর সংযোগ উৎপর 
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হওয়ায় ক্রমশঃ শরীরের স্থটি হয়, সুতরাং এই মতে শরীর অনৃষ্টকারিত অর্থাৎ পরম্পরায় 
অনৃষ্টজনিত, কিন্ত আত্মার অনৃষ্টজনিত নহে কারণ এই মতে অরৃষ্ট আত্মার গুণই নছে। 
ভাষ্যকার এই মতের খণ্ডন করিতে পূর্বোক্ত স্থত্রের শেষোক্ত পপুনত্তৎ প্রসঙ্গোইপ বর্গে” এই উত্তর- 
বাক্যের উল্লেখ করিম্না, এই মতেও সাংখ্যমতের ন্যায় মোক্ষ হইলেও পুনর্বার শরীরোৎপত্তির 
আপত্তি হয়, এইরূপ উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্যয এই যে, পরমাণু ও মন 
নিত্য পদার্থ, স্থতরাং উহার বিনাশ ন! থাকায় আশ্রয়-নাশজন্য তদ্‌গত অর্ষ্টগুণের বিনাশ অসম্ভব। 
এবং পরমাণু ও মন সুখ দুঃখের ভোতু] না হওয়ায় আত্মার ভোগজন্য* পরমাণু ও মনের গুণ 
অনৃষ্টের বিনাশ হইতে পারে নাঁ। কারণ, একের ভৌগজন্ত মপবের অৃষ্টের ক্ষয় হয় না। ইহ! 
্বীকার্ধ্য। এইরূপ আত্মার তত্বঙ্ঞানজন্ও পরমাণু ও মনের গুণ অৃষ্টের বিনাশ হুইতে পারে ন!। 
কারণ, একের তত্বজ্ঞান হইলে অপরের আনৃষ্টের বিনাশ হয় না) পরন্ত যে প্রারব্ধ কর্ম বা অনৃষ্টবিশেষ 
ভোগমাত্রনাশ্ত, উহাও পরমাণু ও মনের গুন হইলে আত্ম'র ভোগজন্য উহার বিনাগও হইতে 
পারে না। সুতরাং পূর্বোক্ত মতে শরীরোৎপনির প্রযোস্ক অৃষ্টবিশেষের কোণরূপেই বিনাশ 
সম্ভব না হওয়ায় মোক্ষকালেও পরমাণু ও মনে উহ! বিদ্যমান থাঁকান্স মুক্ত পুরুষেরও পুনর্বার 
শরীরোৎপত্তি অনিবা্ধ্য। অর্থাৎ পূর্ব সেই অদৃ্টবিশেষ কর্তৃক প্রেরিত হইয়! পরমাণুসমৃহ মুক্ত 
পুরুষেরও শরীর ত্ষ্টি করিতে পারে। ভাষ্যকার শেষে কল্লান্তরে মহর্ষির এই সৃত্রের পূর্বোক্তরূপে 
বাথ্যাস্তর করিয়া, এই শ্বৃত্রের দ্বারাই পূর্বোক্ত মতাস্তরের9 খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের 
ব্যাথ্যার দ্বার! পূর্বোক্ত মতান্তর যে, অতি প্রাসীন, ইহা বুঝিতে পার! যাঁয়। ভাষ্যকার পরবর্তী 
সুত্রের দ্বারাও পূর্বোক্ত মতান্তরের খণ্ডন করিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হুইবে। 
তাৎপর্য)টাকাকার বাচস্পতি মিশ্র এখানে পুর্বোক্ত মতকে জৈনমত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
যে, জৈন সম্প্রদায়ের মতে “অদৃষ্ট -পার্গিবাদি পরমাণুসমূহ এবং মনের গুপ। সেই পার্থিবাদি 
পরমাণুসমূহ নিজের অনৃষ্ঠ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই শরীর সৃষ্টি করে এবং মন নিজের আনৃষ্টকর্তৃক 
প্রেরিত হুইয়া দেই শরীরে প্রবেশ করে এবং এ মনন স্বকীয় অনৃষ্ট প্রযুক্ত পু্গলের সখ ছঃখের 
উপভোগ সম্পাদন করে। কিন্তু অদৃষ্ট পুদ্গলদের ধর্ম নহে ” বুন্িকার বিশ্বণাথও পূর্বোক্ত 
মতকে জৈন মত বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু আমরা উহা! জৈন মত বলিয়! বুঝিতে পারি 
না। পরস্ত গৈন দর্শনগ্রস্থের দ্বার জৈন মতে অর্ৃষ্ট পরমাণু ও মনের গুণ নহে, ইহাই স্পষ্ট 
বুঝিতে পারি। জৈনদর্শনের “গ্রমাণনয়-তত্বালোকাণস্কার” নামক প্রামাণিক গ্রন্থে, যে হত্রে১ 
আত্মার ম্বরূপ বনিত *ইয়াছে, এ সথত্রে আত্ম! যে অদৃষ্টবান্‌, ইহা স্পষ্টই কথিত হইয়াছে : এ গরস্থের 
টীকাকার জৈন মহাঁদার্শনিক রর্রপ্রভাচার্যা সেখানে বলিয়াছেন যে, অৃষ্ট আত্মাকে বদ্ধ করিয়াছে, 
অনৃষ্ট আত্মার পারতন্্য বা বদ্ধতার নিমিত্ত, সুতরাং হদৃষ্ট পৌদ্গলিক পদার্থ। কারণ, যাহা পুদূগল 
পদার্গ, তাহাই অপরের বদ্ধতার নিমি ন হয়, যেমন শৃঙ্খণ | আবৃ্ও শৃঙ্খলের ন্তায় আত্মাকে বন্ধ 
১। “চৈতন্যস্বরূপঃ পরিণামী কর্তা সাক্ষাদ্ভোক্তা স্বদেহপরিমাণঃ প্রতিক্ষে রং ভিন্নঃ পৌদগলিকাদৃষ্টবাংশ্চাহয়ং " 
প্রশ্নাণনয়-৮৫৬শ সুত্র । 
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করিয়াছে। ভাই স্থত্রে অনৃষ্টকে "পৌদ্গলিক” বল। হুইপনাছে। আত্ম! এ অদৃষ্টের আধার। 
রূ্বপ্রভাচার্ষ্যের কথায় বুঝ! যায় যে, জৈনমতে ন্ঠায় বৈশেধিক মতের স্তায় অনৃষ্ট আত্মার বিশেষ 
গুগ নহে, _কিন্ত অদষ্ট আত্মাতেই থাকে, আত্মাই উহার আধার। জৈন দার্শনিক নেমিচন্দ্রের 
প্রাক্কতভাষায় রচিত পদ্রব্যদংগ্রহে”্র “সৃহছুষখং পুষ্দগলকম্মফলং পতৃং ঞেি” (৯) এই বাক্যের 
দ্বারাও জৈন মতে আত্মাই যে, পুদ্গল-কর্মফল সুখ ও দুঃখের ভোক্তা, সুতরাং এ ভোগজনক 
অনৃষ্টের আশ্রয়, ইহা বুঝিতে পারা যায়। ফলকথ, অনৃষ্ট পরমাণু ও মনের গুণ, ইহা জৈনমত 
বলিয়া কোন জৈন দর্শনগ্রন্থে দেখিতে পাই ন।। ভাষ/কার ও বার্তিককাঁরও জনমত বলিয়া! এ 
মতের গ্রকাঁশ করেন নাঁই। তীহীর। যে ভাবে এঁ মতের উল্লেখ ও থগ্ডন করিয়াছেন, তাহাতে 
এঁ মতে অনৃষ্ট যে, আত্মার ধর্মই নহে, ইহাই বুঝিতে পারা! যায়। স্মুতরাং উহা জৈন মত বলিয়া 
আমর! বুঝিতে পারি না। জৈন দর্শন পাঠ করিয়। আমরা বুঝিতে পারি যে, জৈন মতে পদার্থ 
প্রথমতঃ ছি।বধ। (১) জীব ও (২) অজীব। চৈতন্টবিশিষ্ট পদার্থ ই জীব। তন্মধ্যে সংসারী 
জীব দ্বিবিধ, (১) সমনস্ক ও (২) অমনক্ক। বাহার মন আছে, দেই জীব সমনস্ক। যাহার মন নাই, 
সেই জীব অমনঙ্ক। সমনস্ক জীবের অপর নাম “সংজ্ঞী” ॥ হিত প্রাপ্তি ও অহিত পরিহারের 
জন্য যে বিচারণাধিশেষ, উহ্থীর নাম “সংজ্ঞা” 1 উহ! সকল জীবের নাই; সুতরাং জীবমান্রই 
"সংন্ভী” নহে । পুর্কোক্ত জীব ও অজীবের মধ্যে অজীব পাঁচ প্রকার) (১) পুদৃগল, (২) ধর্ম, 
(৩) অধর, (8) আকাশ ও (8) কাল। যে বস্ততে স্পর্শ, রস, গন্ধ ও রূপ থাঁকে, তাহা “পুদ্ুগল” 
নামে কথিত হুইয়াছে১ । জৈনমতে ক্ষিতি, জল, তেজ ও বাধু, এই চারিটি দ্রব্যেই রূপ, রদ, গন্ধ 
ও স্পর্শ থাকে, সুতরাং এ চারিটি দ্রব্যই গুগল | এই পুদ্‌গল দ্বিবিধ--অণু ও স্বন্ধ। (অণবঃ 
সবন্ধাশ” | ততবার্থহুত্র, 81২৫। ))। এ“পুঘ্বগলের” সর্বাপেক্ষা! ক্ষুদ্র অংশকে অণু বা পরমাণু বলা 
হুয়। উহ্থাই অণু পুদ্গল | ছ্যণুকাদি অন্ঠান্য দ্রব্য স্বন্ধ পুদ্গপ। জৈনমতে মন দ্বিবিধ। ভাব 
মন ও দ্রব্য মন) এ দ্বিবিধ মনই পৌর্গলিক প্দার্থ। কিন্ত জৈন দার্শনিক ভট্ট অকলঙ্কদেব 
“তত্বার্থরাজবাপ্তিক” গ্রন্থে ইহা স্পষ্ট বলিয়া এ গ্রন্থের অন্তত্র (কাশীসংক্করণ, ১৯৬ পৃষ্ঠা) বলিয়া- 
ছেন যে, ভাব মন জ্ঞানম্বরূপ। ছুতরাং উহা আত্মাতেই অন্তভূতি। দ্রব্য মনের রূপ রসাদি 
থাকায় উহা পুদগল ভ্রব্যবিকার! গৈনদর্শনের অধ্যপকগণ পূর্বোক্ত গ্রস্থবিরোধের সমাধান 
করিবেন। পরস্ত এ “তত্বর্থরাজবার্তিক” গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে জৈন দার্শনিক ভট্ট 
অকলঙ্ক্দেব, ধর্ম ও অধন্্কেই গতি ও স্থিতির কারণ ঝলিয়, ধর্ম ও অধন্মের অস্তিত্ব সমর্থন করিয়।- 
ছেন। পরে “অনৃষ্টহেতুকে গতিস্থিতী ইতি চেন্ন পুদ্গলেঘভাবাৎ” (৩৭) এই স্বত্রের ব্যাথায় 
তিনি বলিয়াছেন যে, স্থ ছুঃথ ভোগের হেতু অদৃষ্টনামক আত্মগ্তণই গতি ও স্থিতির কারণ, 
ইহা বলা যায় না। কারণ, পপুদ্গল” পদার্থে উহা নাই। “পুদগল” অচেতন পদার্থ, সুতরাং 
তাহাতে পুণ্য ও পাপের কারণ ন! থাকায় তজ্জন্ত “পুদ্্গণে*র গতি ও স্থিতি হইতে পারে না। 
এইপে তিনি অন্তান্ত যুক্তির দ্বারাও পুণ্য অপুণ্য, গতি ও স্থিতির কারণ রণ হে, ইহা প্রতিপন্ন 
১ দন্পর্শ রসপন্ধ-র্ণবন্তঃ পুদ্গল।£ ।»-_জৈন ন পণ্ডিত উমান্থা মিকৃত “তন্বাুত্রণ ।ণ২এ ৫২৩ 
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করিয়া, ধর্ম ও অধর্মই যে, গতি ও স্থিতির কারণ, ইহাই সমর্থন করিয়াছেন । তাঁহার বিচারের দ্বার! 
জৈন মতে ধর্ম ও অধম যে, অনৃষ্ট হইতে ভিন্ন পদার্থ এবং এ অনৃষ্ট পরমাণু প্রস্ৃতি «পুদ্গল” 
পদার্থে থাকে না, উহা জড়ধর্্ম নহে, ইহ! স্পষ্ট বুঝা! যাঁয়। সুতরাং জৈন মতে অনৃষ্ট, পরমাণু ও 
মনের গুগঃ ইহ! আমর! কোনরূপেই বুঝিতে পারি না! । বৃত্তিকাঁর বিশ্বনাথও তাৎপর্যাটাকানুসারেই 
পূর্বোক্ত মতকে জৈনমত বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন, ইহ! বুঝা! যায়। পরন্ত জৈনমতে 
পরমাণু ও মন পু্গল পদার্থ। কিন্তু তাৎপর্যটাকায় পাঠ আছে, “ন চ পুদ্গলধর্থোইৃষ্টং 1 
পুদ্গল শবের ছারা আত্মা বুঝ! যায় না। কারণ, জৈনমতে আতা! পুদ্গল' নহে, 
পরস্ত উহার বিপরীত চৈতন্তস্বরূপ, ইহা! পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে । স্তরাং উক্ত পাঠ প্রকৃত 
ৰলিয়াও মনে হয় না। আমাদিগের মনে হয়, অনৃষ্ট পরমাণু ও মনের গুণ, ইহা কোন সুপ্রাচীন 
মত) এ মতের প্রতিপাদক মূল গ্রন্থ বহু পূর্ব্ব হইতেই বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছে । জৈনসম্প্রদায়ের 
মধ্যে কেহ কেহ পরে উক্ত মতের সমর্থন করিতে পারেন। কিন্ত বর্তমান কোন জৈনগ্রন্থে উক্ত 
মৃত পাওয়! যায় না । সুধীগণ এখানে তাৎপর্ধযটাকা দেখিয়া এবং পূর্বলিখিত জৈনগ্রস্থের কথাগুলি 
দেখিয়া প্রত রহস্ত নির্ণয় করিবেন 1৬৮ 


সুত্র। মনঃকর্মনিমিতৃত্বাচ্চ সঘযোগাব্যুচ্ছেদঃ ॥ 


॥৬৯।৩৪০)॥৯% 

অনুবাদ । এবং মনের কর্ম্মনিমিত্তকত্ববশতঃ সংযোগাদির উচ্ছেদ হয় না) 

[অর্থাৎ শরীরের সহিত মনের সংযোগ মনের কর্্জন্তয (মনের গুণ অনৃষ্টজন্য) হইলে 
এ সংযোগের উচ্ছেদ হইতে পারে না ]। 


ভাষ্য । মনোগুণেনাদৃষ্টেন সমাবেশিতে মনসি সংযোগব্যচ্ছেদো ন 
স্যাৎ। তত্র কিং কৃতং শরীরাদপসর্পণং মনস ইতি । কম্মাশয়ক্ষয়ে তু 
কর্্মাশয়ান্তরা দ্বিপচ্যমানাদপসর্পণোপপত্তিরিতি। অৃষ্টাদেবাপসর্পণ- 
মিতি চে? যোহঘৃষ্টঃ১ শরীরোপসর্পণহেতুঃ স এবাপসর্পণহেত্রপীতি | 


% অনেক পুস্তকে এই শুত্রের শেষে “সংযোগানুচ্ছেদ*। এইরূপ পাঠই আছে। ন্যায়নুচীনিবন্ধে 
প্সংযোগ|দানুচ্ছেদ:। এইরূপ পাঠ আছে। মুদ্রিত “স্ঠায়বার্তিকে”ও ত্ররূপ পাঠ থাকিলেও কোন ন্যায়বার্তিক 
পুস্তকে “সংযোগ|বুচ্ছেদঃ, এইরূপ পাঠই আছে । ভাষ্যকারের "সংযোগবুচ্ছেদে। ন স্যাৎঃ এই ব্যাখ্যার দ্বারাও এরূপ 
গাঠই তাহার অভিমত বুঝা যায়। এখানে “আদি” শব্দেরও কোন প্রয়োজন এবং ব্যাখা! দেখা যায় না । 

১। এখানে সমস্ত পুস্তকেই পুংলিঙ্গ "অদৃষ্ট” শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় এবং স্ায়বার্তিকেও এরূপ পাঠ দেখা 
বায়। পরবর্তী ৭১ স্ুত্রের বার্তিকেও “অণুমনসো রদৃষ্: এইরূপ পাঠ দেখা যায়। ন্ুতরাং প্রাচীন কালে প্অদৃষ্ট** 
শব্দের যে পুংলিঙ্গেও প্রয়োগ হইত, ইহা! বুঝা যাইতে পারে। পরস্ত জৈন দার্শনিক ভট্ট অকলম্বদেবের “ত্বার্থ- 
রজবার্তিক, গ্রন্থের পঞ্চম অধায়ের শেষে যেখানে আত্মগুণ অদৃষ্ঠই গতি ও স্থিতির নিমিত্ত, এই পূর্বপক্ষের অবভারণা 
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ন, একস্য জীবনপ্রায়ণহেতৃত্বানুপপত্তেঃ । এব সতি একোই- 
দৃষ্টো। জীবনপ্রায়ণযোহেতুরিতি প্রাপ্তং, নৈতছুপপদ্যতে । 

অনুবাদ । মনের গুণ অদৃষ্ট কর্তৃক (শরীরে) মন সমাঁবেশিত হইলে সংযৌগের 
উচ্ছেদ হইতে পারে ন7া। সেই মতে শরীর হইতে মনের অপসর্পণ (বহির্গমন) কোন্‌ 
নিমিত্তজন্য হইবে ? কিন্তু কম্্মাশয়ের (ধর্ম ও অধর্ম্মের) বিনাশ হইলে ফলোন্ম,খ অন্য 
কন্ম্মাশয়প্রযুক্ত (শরীর হইতে মনের) অপসর্পণের উপপত্তি হয়। (পর্ববপক্ষ) অনৃষ্ট- 
বশতঃই অর্থাৎ অদৃষ্ট কোন পদার্থপ্রযুক্তই অপসর্পণ হয়, ইহ! যদি বল? বিশদার্থ 
এই যে, যে অনৃষ্ট পদার্থ শরীরে (মনের) উপসর্পণের হেতু,তাহাই অপসর্পণের হেতুও 
হয়। (উত্তর) না, অর্থাৎ তাহা হইতে পারে না, কারণ, একই পদার্থের জীবন ও 
মরণের হেতুত্বের উপপত্তি হয় না। বিশদার্থ এই যে, এইরূপ হইলে একই অনুষ্ট 
পদার্থ জীবন ও মরণের হেতু, ইহ! প্রাপ্ত হয়ঃ ইহা উপপন্ন হয় না। 

টিগ্রনী। শরীরের স্থষ্টি অদৃষ্উজন্য, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া, মহধষি এখন মনের পরীক্ষা 
সমাপ্ত করিতে শেষে এই স্বৃত্রের দ্বারা শরীর মনের কর্মনিমিত্তক নহে অর্থাৎ অনৃষ্ট মনের গুণ 
নহে, এই দিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন । ভাষ্যকার মহধির হুত্রের দ্বারাই তাহার পূর্বোক্ত মত" 
বিশেষের খণ্ডন করিবার জন্ত সুত্রতাৎপর্য্য ব্যাথ্যা করিয়াছেন যে, মন যদ্দি তাহার নিজের 
গুণ অদৃষ্টকর্তৃক শরীরে সমাবেশিত হয় অর্থাৎ মন যর্দি নিজের অনৃষ্টবশতঃই শরীরমধো 
প্রবিষ্ট হয়, তা! হইলে শরীরের সহিত মনের সংযোগের উচ্ছেদ ব৷ বিনাশ হইতে পারে ন1। 
কারণ, শরীর হহতে মনের যে অপসর্পণ, তাহা কিনিমিভক হইবে? তাৎপর্য এই যে, অনৃষ্ 
মনের গণ হইলে এ অরৃষ্টের কখনই বিনাশ হইতে পারে না) কারণ, আত্মার ফলভোগজন্ত 








হইয়ছে, সেখ।নে বু গঞ্থেও “অদৃষ্টে নামাজ্গুণেহস্তিত। এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। অুতর।ং জেনসন্প্রদায় 
আত্মগ্ডণ অনৃষ্ট বুঝাইতে পুংলিঙ্গ “অনৃষ্ট” শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু তাহাদিগের মতে এ 
অনৃষ্ট ধর্ম ও অধর্্ন হইতে ভিন্ন, ইহাও প্র গ্রন্থের দ্বারা স্পষ্ট বুঝ| যায়।-_-মাহার! অনৃষ্টকে মনের গুণ বলিতেন, তাহার! 
“অবৃষ্ট শব্দের পুংলি:ঙ্গই প্রয়োগ করিতেন, তদনুসারেই ভাষ্যকার ও বার্তিককার এখানে “অদৃষ্ট” শব্দের 
পুংলিঙ্গে প্রয়োগ করিয়াছেন, এইরূপও কল্পনা কর! যাইতে পারে। কিন্তু পূর্বের্বা্ত জৈন গ্রন্থে “আনৃষ্টো নাম।ত্- 
গুণোহস্তি” এইরূপ প্রয়েগ কেন হইয়।ছে, ইহাও চিন্তা করিতে হইবে। জৈনসন্প্রদয়ের স্ায় ধর্ম ও অর্ধ 
ভিন্ন কোন অনৃষ্ট পৰাই এখানে “অনৃষ্ট” শব্দের দ্বারা বিবঙ্ষিত হইলে এবং উহাই মনের গুণ বলিয়। পূর্ববপক্ষবাদীর 
মৃত বুঝিলে এখানে এঁ অর্থে পুংলিঙ্গ “অবৃষ্ট” শব্দের প্রয়োগও সমর্থন করা যাইতে পারে । কিন্তু এই সুত্রে “ষনঃ- 
কণ্-নমিত্ত্বচ্চ” এই বাঁকে “কর্ন” শব্দের দ্বারা কম্ম অর্থাৎ কর্মফল ধর্ম ও অধর্মররূপ অদৃষ্টই যে, মহধির বিবক্ষিত 
এবং এ অদৃষ্টই মনের গুণ নহে, ইহাই তাহার এই স্বত্রে বন্বব্য, ইহাই সরলভাবে বুঝ! যায়। তবে বাহার! 
ধর্ম ও অধশ্মরূপ অদৃষ্টকেই মনের গুণ বলিতেন, তাহারা “অদৃষ্ট” শব্দের পূংলিঙ্গ প্রয়োগই করিতেন। তদমুসারেই 
ভাষ্যকার ও বাষ্তিককার পররূপ প্রয়োগ করিয়াছেন, এইরূপও কল্পনা করা যাইতে পারে। স্থধীগণ এখানে 
প্রকৃত্ত তত্বের বিচার করিবেন । 
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মনের গুণ অদৃষ্ট বিনষ্ট হইতে পারে না। অদৃষ্টের বিনাশ না হইলে দেই আনৃষ্টন্ঠ শরীরের 
সহিত মনের যে সংযোগ, তাহাঁরও বিনাশ হইতে পারে না। নিমিত্বের অভাব না হইলে 
নৈমিত্বিকের অভাব কিরূপে হইবে? শরীর হইতে মুনর যে অপসর্পণ অর্গাৎ বহি্গমন ব! 
বিস্বোগ, তাঁহার কারণ অনৃষ্টবিশেষের ধ্বংস, কিন্তু অৃষ্ট মনেব গুগ হইলে উহার ধ্বংস হইতে ন! 
পাঁরায় কারণের তাবে মনের অপদর্পণ সম্ভব হয় না। কিন্তু অদৃষ্ট আত্মার গু হইলে এক 
শরীরের আরম্তক অদৃষ্ট এঁ আত্মার প্রারন্ধ কর্ম ভোগজন্ত বিনষ্ট হইলে তখন ফলোম্ুখ 
অন্ত শরীরারম্তক অনৃষ্টবিশেষ প্রযুক্ত পূর্বধরীর হইতে মনের অপসর্পণ হইতে পারে। ভাষাবণার 
শেষে বলিয়াছেন যে, যদ্দি বল, অবৃষ্টবিশেষবশতঃই শবীর হইতে মনের অপনর্পণ হয়, অর্গাৎ 
যে অদৃষ্ট শরীরের সহিত মনের সংযোগের কারণ, সেই অনৃষ্টই শরীরের সহিত মনের বিয়োগের 
কারণ, সুতরাং সেই অদৃষ্টবশতঃই শরীর হইঠে মনের অপসর্পণ হর, কিন্ত ইহাও বল! যায় না। 
কারণ, একই পদার্থ জীবন ও মরণের কারণ হইতে পারে ন1। শরীরের সহিত মনের সংযোগ হইলে 
তাহাকে জীবন বল! যাঁয় এবং শরীরের সহিত মনের বিয়োগ হইলে তাহাকে মরণ বলা যায়। 
জীবন ও মরণ পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, উহা একই সময়ে হইতে পারে না। কিন্ত যদি যাহ! 
জীবনের কারণ, তাহাই মরণের কারণ হয়, তাহা হইলে সেই কারণজন্ত একই সময়ে জীবন ও 
মরণ উভয়ই হইতে পাঁরে) একই সময়ে উ্তয়েব কাঁরণ থাকিলে উভয়ের আপত্তি অনিবার্য । 
সুতরাং একই অনৃষ্টের জীবনহেতুত্ব ও মরণহেতুত্ব স্বীকার কর! যায় না। ফল কথা, অনৃষ্ট 
মনের গুণ হইলে এ অদৃষ্টের বিনাশ সম্ভব না হওয়ায় তজ্জন্ত শরীরের সহিত ঘষে মনঃসংযোগ 
জন্মিয়াছে, তাহার বিনাশ হইতে পারে না, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের মুল বত্রব্য। অৃষ্ 
আত্মার গুণ হইলে পূর্বোক্ত অনুপপত্তি হয় না কেন? ইস্ছা পূর্বে কথিত হঠয়াছে। কিন্তু প্রাণ ও 
মনের শরীর হইতে বহিরমনরূপ “অপসর্পণ” এবং দেহাস্তত্রে উৎপগ্তি হইলে পুনর্বার সেই 
দেহে গমনরূপ “উপসর্পণ” থে আত্মার অদৃষ্জনিত, ইহা বৈশেষিক দর্শনে মহধি কণাদ 
বলিয়াছেন১। অবশ্ত একই অদৃষ্ট “অপদর্পণ” ও “উপসর্পণে”্র হেতু, ইহা! কণাদদের তাঁৎপর্ধ্য 
নহে ॥ ৬৭ ॥ 


স্ুব্র। নিত্যত্ব পসঙ্গশ্চ প্রার়ণানপপন্তেঃ ॥৭০।৩৪১।॥ 


অন্ুবাদ। পরক্ত *প্রায়ণে”্র অর্থাৎ মৃত্যুর উপপত্তি না হওয়ায় € শরীরের ) 
নিত্যত্বাপত্তি হয়। 


ভাঁষ্য। বিপাঁকসংবেদনাত কর্মাশয়ক্ষয়ে শরীরপতঃ প্রায়ণং, 
কর্ম্াশয়ান্তরাচ্চ পুনর্জন্ম । ভৃতমাত্রাত্ত, কম্মমনিরপেক্ষাচ্ছরীরোগপত্তো 


১। 'অপসর্পণমুপসর্পণমশিতগীতসংযোগাঃ কার্যাভ্তরসংযোগাশ্চেতাদৃষ্টকারিতানি ।--৫, ২, ১৭ 


৩৬০ হ্যাঁয়দর্শন [ 5অণ, ২আ 


কন্য ক্ষয়াচ্ছরীরপাঁতঃ প্রায়ণমিতি। প্রায়ণানুপপত্তেঃ খলু বৈ নিত্যত্ব- 
প্রনঙ্গং বিদ্বঃ। যাদৃচ্ছিকে তু প্রায়ণে প্রায়ণভেদানুপপত্তিরিতি | 

অন্ুবাদ। কর্মফল ভোগ প্রযুক্ত কর্ম্মাশয়ের ক্ষয় হইলে শরীরের পতনরূপ 
*প্রায়ণ” হয় এবং অন্য কর্ম্মাশয় প্রযুক্ত পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু অদৃষ্টনিরপেক্ষ 
ভতমাত্রপ্রযুস্ত শরীরের উৎপত্তি হইলে কাহার বিনাশপ্রযুক্ত শরীরপাতরূপ প্রায়ণ 
(মৃত্যু) হইবে? প্রায়ণের অনুপপত্তিবশতঃই (শরীরের) নিত্যত্বাপত্তি বুবিতেছি। 
প্রায়ণ যাদৃচ্ছিক অর্থাৎ নিনিমিত্তক হইলে কিন্তু প্রায়ণের ভেদের উপপত্তি হয় না। 

টিগ্লনী। পূর্বন্থুত্রে বলা ইঞ্নাছে যে, শরীরের সহিত মনের সংযোগ মনের কর্মনিমিত্তক 
অর্থাৎ মনের গুণ অনৃষ্টজন্ হইলে এ সংযোগের উচ্ছেদ হইতে পারে না । ইনতে পূর্বপক্ষবাদী 
ধদি বলেন যে৯, তাহাতে ক্ষতি কি? এইজন্ত মহবি এই স্থৃত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, 
শরীরের সহিত মনের সংযোগের উচ্ছেদ ন1 হইলে কাহারও মৃত্যু হইতে পারে না। সুতরাং 
শরীরের নিত্যত্বের আপত্তি হয়। ভাষ্যকার মহ্ধির তাৎপর্ধ্য বর্ণন করিয়াছেন যে, কর্্মফল- 
তোগজন্য গ্রারব কর্মের ক্ষয় হইলে যে শরীরপাঁত হয়, তাহাকেই মৃত্যু বলে। কিন্তু শরীর 
যদি এ বর্জন না হয়, যদি কর্মনিরপেক্ষ ভূতমাত্র হইতেই শরীরের স্থষ্টি হয়, তাহ! হইলে 
কর্মক্ষয়ূ্প কারণের অভাবে কাহারই মৃত্যু হইতে পারে না, সুতরাং শরীরের নিত্যত্বাপত্তি 
হয় অর্থাৎ কারণের অভাবে শরীরের বিনাশ হইতে পারে না। শ্ররীর-বিনাশ বা মৃত্যু 
যারৃচ্ছিক অর্থাৎ উহার কোন কারণ নাই, বিন! কারণেই উহ্থা হইয়া থাকে, ইহা! বলিলে মৃত্যুর 
ভেদ উপপন্ হয় না। কেহ গর্ভস্থ হইয়াই মরিতেছে, কেহ জন্মের পরেই মরিতেছে, কেহ 
কুমার হইয়া মরিতেছে, ইত্যাদি বহুবিধ মৃত্ঠভেদ হইতে পারে না। সুতরাং মৃত্যুও অনৃষ্ট- 
বিশেবজন্ভ, ইহ! স্বীকার করিতেই হুইবে। বাহার কারণ নাই, তাহ! গগনের ন্যায় নিত্য, 
অথবা! গগনকুন্ুমের স্কায় অলীক হইয়া থাকে । কিন্তু মৃত্যু নিত্য ও নহে, অলীকও নহে ॥ ৭০। 


ভাষ্য । “পুনস্তত্প্রসজোহপবর্গে” ইত্যেতৎ সমাধিৎস্থরাহ-_ 
অনুবাদ। পঅপবর্গে পুনর্ববার সেই শরীরের প্রসঙ্গ হয়” ইহ। অর্থাৎ এই 
পূর্বেবাক্ত দোষ সমাধান করিতে ইচ্ছ,ক হইয়! ( পূর্ববপক্ষবাদী ) বলিতেছেন,_ 


সুত্র । অগুশ্যামতানিত্যত্ববদেতৎ স্যাৎ ॥৭১।৩৪১॥ 
অনুবাদ। (পুর্ববপক্ষ ) পরমাণুর শ্টাম রূপের নিত্যত্বের ন্যায় ইহ! হউক ? 
ভাষ্য । যথা অণোঃ শ্য'মত। নিত্যাইগ্নিসংযোগেন প্রতিবদ্ধা ন পুন- 


রুপদ্যতে এবমদৃষ্টকারিতং শরীরমপবর্গে পুনর্নোৎপদ্যত ইতি । 
১। নম্ু ভবতু সংযোগ।বুচ্ছেদঃ, কিং নো বাধাত ইতাত আহ শররীরস্ত “নিত্যত্ব প্রসঙ্গ্চ” ইত্যাদি 1--তাৎপর্যযটাকা | 


৭২ স্ৃঙ ] বাগুস্যায়ন ভাষ্য ৩৬১ 


অন্ুবাদ। যেমন পরমাণুর শ্টাম রূপ নিত্য অর্থাৎ কারণশুগ্ঠ অনাদি, ( কিন্তু) 
অমি সংযোগের দ্বারা প্রতিবন্ধ ( বিনষ্ট ) হইয়। পুনর্র্বার উৎপন্ন হয় না, এইরূপ 
অদৃষ্জনিত শরীর অপবর্গে মর্থাৎ মোক্ষ হইলে পুনর্ববার উৎপন্ন হয় ন!। 

টিপ্পনী। মোক্ষ হুইলেও পুনর্ধার শরীরোৎপন্তি হইতে পারে, এই পূর্বোক্ত জাপত্তি খণ্ডন 
করিতে পুর্ববপক্ষবাঁদীর কথা এই যে, পরমাণুর শ্াম রীপ যেমন নিত্য অর্থাৎ উহার কারণ নাই, 
উচ্না পার্ণিব পরমাণুর শ্বাভাবিক গণ, কিন্তু পরমাগুতে অগ্নিসংযোগ হইলে ভঙ্জন্ এঁ হাম কূপের 
বিনাশ হয়, আর উহার পুনকৎপত্তিও হয় না, তদ্রুপ অনাদি কাঁপ হইতে আত্মার যে শরীরসদ্ন্ধ 
হইতেছে, মোক্ষাবস্থায় উহা বিনঈট হুইলে আর উহার পুনরুৎপন্তি হইবে না । উদ্দ্যোতকর 
তাঁৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, ধেমন পরমাণুর শ্তাম রূপ নিত্য ( নিষ্ষারণ ) হইলেও অগ্রিসংষোগ 
দ্বারা বিন হয়, তন্রপ পরমাণু ও মনের গুণ অদৃষ্ট নিত্য হইলেও তত্বজ্ঞান দ্বার! উহ্বার বিনাশ হয়। 
তত্বজ্ঞানের দ্বারা এঁ অনৃষ্ট একেবারে বিনষ্ট হইলে আর মোঁক্ষাবস্থায় পুনর্ব্বার শরীরোৎপত্তি হ্টতে 
পারে না। পরমাণু ও মনের স্থথছুঃখভোগ না হইলেও মাস্বার তত্জ্ঞানজন্ত পর্বরপক্ষবাদীর 
মতে পরমাথু ও মনের গুণ সমস্ত অদৃষ্কই চিরকালের জন্তট বিনষ্ট হইবে, ইহাই উদ্দেঠাতকরের 
তাৎপর্য বুঝা যাঁয়। পরমাণুর শ্তাম রূপের নিত)ত্ব বলিতে এখানে নিারণত্বই বিবক্িত। 
পরবর্তী স্তরের ব্যাখ্য।য় বাচস্পতি মিশ্রের কথার দ্বার। ইহা স্পই বুঝ! যায়। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম 
আঁক্তিকের শেষভাগে “অনুষস্ঠামতা নিত্যত্ববদ্ধ।৮ এই স্তর দ্রষ্টব্য ॥ ৭১ ॥ 


ত্র । নাকতাভ্যাগম-প্রসঙ্গাৎ ॥৭২।৩৪৩॥ 
অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ পু্বেবাক্ত দৃষ্টান্ত বলা যায় না। কারণ, 
অকৃতের অভ্যাগম-প্রসঙ্গ অর্থাৎ অকৃত কণ্মের ফলভোগের আপত্তি হয় । 
ভাষ্য । নায়মন্তি দৃষ্টান্তঃ, কম্মাৎ ? অকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ ! অরুতং 
প্রমাণতোহ্নুপপন্নং তন্যান্যাগমোহভ্যুপপত্ভি্যবসায়ঃ, এতচশ্রন্দধানেন 
প্রমাণতোহনুপপন্নং মন্তব্যং | তন্মান্নায়ং দৃষ্টান্তে। ন প্রত্যক্ষং ন চানুমানং 
কিঞ্চ্ছুচ্যত ইতি । তদিদং দৃষ্টান্তস্য সাধ্যসমত্বমভিধীয়ত ইতি । 
অথবা নাকুতাভ্যাগম প্রসঙ্গাৎ, অগুশ্য।মতা দৃষ্টান্তেনা কর্শানিমিত্তাং 
শরীরোঁৎুপত্তিং সমাদধানস্যাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গঃ । অকৃতে সুখছুঃখহেতে 
কণ্ম্মণি পুরুষন্ত জুখং ভুঃখমভ্যাগচ্ছতীতি প্রনজ্যেত। ওমিতি ব্রবতঃ 
প্রত্যক্ষানুমানাগমবিরোধঃ । 
প্রত্যক্ষবিরোধস্তাব২ ভিন্নমিদং স্ুখছুঃখং প্রত্যাত্ববেদনীয়ত্বাৎ প্রত্যক্ষ 
সর্ধশরীরিণাং। কে। ভেদঃ? তীব্রং মন্দং, চিরমাশ্, নাঁনাপ্রকারমে ক- 
৪৬ 


৩৬২ ন্যায়দর্শন [ ৩ম*, ২আ 


প্রকারমিত্যেবমাদিররবিশেষঃ | ন চাস্তি প্রত্যাত্মনিয়তঃ স্ুখছুঃখহেতুবিশেষঃ, 
ন চা1সতি হেতুবিশেষে ফলবিশেষো দৃশ্যতে | কর্দ্মনিমিত্তে তু স্থখছুঃখযোগে 
কর্্ণাং তীব্রমন্দতোপপত্তেঃ, বর্মমসঞ্চয়ানাঞ্চোৎ কর্ধাপকর্ষভাবান্নানা- 
বিখৈকবিধভাবাচ্চ কশ্মণাং স্থখদুঃখভেদোপপত্তিঃ । সোহয়ং হেতুভেদাভা- 
বাদ্‌দৃষ্টঃ স্বখভুঃখভেদে। ন স্যাদদিতি প্রত্যক্ষবিরোধঃ | 

অথাইনুমানবিরোধঃ,_দৃষ্টং হি পুরুষগুণব্যবস্থানাৎ স্থখছুঃখব্যবস্থানং । 
যঃ খলু চেতনাবান্‌ সাধননির্ববর্তনীয়ং স্ুখং বুদ্ধ তদীপ্নন্‌ সাধনাবাপুয়ে 
প্রযততে, স স্থখেন যুজ্যতে, ন বিপরীতঃ | যশ্চ সাধননির্ববর্তনীয়ং ছুঃখং 
বুদ্ধ। তজ্জিহাস্তঃ নাধনপরিবর্জনায় যততে, সচ ছুঃখেন ত্যজ্যতে, ন 
বিপরীতঃ। অস্তি চেদং যত্বমন্তরেণ চেত নানাং সুখছুঃখব্যবস্থানং) তেনাপি 
চেতনগুণান্তরব্যবস্থাকৃতেন ভবিতব্যমিত্যনুমীনং । তদ্দেতদকর্্মনিমিত্তে 
হুখছুঃখযোগে বিরুধ্যত ইতি : তচ্চ গুণান্তরমসংবেদ্যত্বাদদৃষ্টং বিপাঁক- 
কালানিয়মাচ্চাব্যবস্থিতং । বুদ্ধাদয়স্ত সংবেদ্যাশ্চাপবর্গণশ্চেতি | 

অরথাঁগমবিরোধঃ,__বন্ খন্থিদমার্বধীণামুপদ্দেশজাতমনুষ্ঠীনপরিবর্জানা- 
শরয়মুপদেশফলঞ্চ শরীরিণাং বর্ণাশ্রমবিভাঁগেনানুষ্ঠানলক্ষণ প্রবৃত্তিঃ, 
পরিবর্নলক্ষণ! নিবৃত্তিঃ, তচ্চোভয়মেতস্তাং দৃষ্টো১ “নাস্তি কর্ম স্চরিতং 
দুশ্চরিতং বাহকর্ম্মনিমিভঃ পুরুষাণাং স্খদুঃখযোগ” ইতি বিরুধ্যতে | 

সেয়ং পাপিষ্ঠানাং মিথ্যা দৃষ্টিরকর্মনিমিত্তা শরীরস্থষ্টিরকর্মানিমিত্ঃ 
স্ুখ-দুঃখ-যোগ ইতি। 

ইতি বাৎস্তায়নীয়ে স্তায়ভাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়ন্ত ছিতীয়মাহ্িকম্‌। 
সমাগুশ্চায়ং ভৃতীয়োহ্ধ্য'য়ঃ ॥ 





পপ পি পাপ পা সা পালা 





১। “দৃষ্টি” শঝের ছ।রা দশনিক মতবিশেষের ম্যায় দর্শন শান্ত্ও বুঝা যায়। প্রাচীন কালে দর্শনশান্ত্র অর্থেও 
“দর্শন” শৰের শ্যায় “দৃষ্টি” শব্দও প্রযুক্ত হইয়াছে । এই সম্বন্ধে এই আহিকের সর্বাপ্রথম সুত্রের ভাষ্যটিপ্লনীর শেষে 
কিছু আলোচন! করিয়াছি । আরও বক্তব্য এই যে, মনুসংহিতার শেষে “থা বেদবাহ্যাঃ স্থৃতয়ে। যাশ্চ কাশ্চ বুদৃষ্ট্য়+ 
(১২৯৫) ইত্যাদি গ্লোকে ।দর্শন শান্তর অর্থেই “দৃষ্টি” শবের প্রয়োগ হইয়াছে। চার্ঝকদি দর্শন বেদবাহা বা 
বেদবিরুদ্ধ | এ জন্ত। এ সমস্ত দর্শনশান্ত্ুকেই “কুদৃষ্টি” বলা হইয়াছে । টঢীকাকার কুষ্তুক ভট্ট প্রভৃতিও উত্ত ফ্লোকে 
ার্ববাকাদি দর্শন শাস্ত্রকেই “কুদৃষ্টি” শবের দ্বারা ব্যাধ্যা করিয়াছেন । বস্ততঃ উ্ত শ্লেংকে পবুদৃষ্টি শব্দের স্থারা শান্তর 
বিশেষই।বিবক্ষিত বুঝা যায়। হুতরাং সুপ্রাচীন কালেও যে, দর্শনশাস্ত্র অর্থে ““দৃ্টি” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা 
আমরা বুঝিতে পারি। 


৭২ ০৩ | বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৩৬৩ 


অনুবাদ । ইহা অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোস্ত পরমাণুর নিত্যন্ব, দৃষ্টান্ত হয় না। 
( প্রম্ম ) কেন? (উত্তর ) যেহেতু অকৃতের অভ্যাগমের আপত্তি হয়। ( বিশদার্থ) 
“অকৃত” ধলিতে প্রমাণ দ্বার! অনুপপন্ন পদার্থ, তাহার প্অভ্যাগম” বলিতে অদ্ভুপ- 
পত্তি, ব্যবসায় অর্থাৎ স্বীকার। ইহা! অর্থাৎ পূর্ববসুত্রোক্ত পরমাণুর শ্টাম রূপের 
নিত্যত্ব যিনি স্বীকার করিতেছেন; ততকর্তৃক প্রমাণ দ্বারা অনুপপন্ন অর্থাৎ অ প্রামাণিক 
পদার্থ স্থীকার্য্য। অতএব ইহা দৃষ্টান্ত হয় না। (কারণ, উক্ত বিষয়ে ) প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ কথিত হইতেছে না, কোন অনুমান প্রমাণও কথিত হইতেছে না। স্থতরাং 
ইহা দৃষ্টান্তের সাধ্যসমত্ব কথিত হইতেছে । 

অথব৷ ( অর্থীস্তর ) না, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। কারণ, 
অকৃতের অভ্যাগমের আপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, পরমাণুর শ্টাম রূপ দৃষ্টান্তের 
দ্বারা শরীরোৎপত্তিকে অকন্ম্মনিমিত্তক বলিয়া ধিনি সমাধান করিতেছেন, তাহার মতে 
অকৃতের অভ্যাগম দোষের আপত্তি হয়। (অর্থাৎ ) স্থখজনক ও দুঃখজনক কর্ম 
অকৃত হইলেও পুরুষের স্থখ ও দুঃখ উপস্থিত হয়, ইহ! প্রসক্ত হউক? অর্থাৎ 
উক্ত মতে আত্মা পূর্বেব কোন কর্ম্মানা করিয়াও সুখ ও ছুঃখ ভোগ করেন, ইহা 
স্বীকার করিতে হয়। *ওম্‌” এই শব্দবাদীর অর্থাৎ যিনি *ওম্‌” শব্দ উচ্চারণপূর্ববক 
উহ! ব্দীকার করিবেন, তাহার মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমের (শাস্ত্র প্রমাণের ) 
বিরোধ হয়। 

প্রত্যক্ষ-বিরোধ (বুঝাইতেছি )--বিভিন্ন এই স্থখ ও ছুঃখ প্রত্যেক আত্মার 
অনুভবনীয়ত্ববশতঃ সমস্ত শরীরীর প্রত্যক্ষ । (প্রশ্ন) ভেদ কি? অর্থাৎ সর্ববশরীরীর 
প্রত্যক্ষ সুখ ও দুঃখের বিশেষ কি? ভেত্তর) তীব্র, মন্দ, চিরস্থায়ী, অচিরস্থায়ী, 
নানাপ্রকার, একপ্রকার, ইত্যাদি প্রকার বিশেষ। কিন্তু ( পূর্ববপক্ষবাদীর মতে ) 
প্রত্যাতুনিয়ত সুখ ও ছুঃখের হেতু বিশেষ নাই। হেতু বিশেষ ন! থাকিলেও ফলবিশেষ 
দৃষ্ট হয় না। কিন্তু স্থুখ ও হুঃখের সম্বন্ধ কর্ম্মনিমিত্তক হইলে কর্মের তীব্রতা ও 
মন্দতার সত্তাবশতঃ এবং কর্ম্মসঞ্চয়ের অর্থাৎ সঞ্চিত কণ্ম্মসমূহের উত্ কৃত ও অপ- 
কৃষ্টতাবশতঃ এবং কর্ম্মসমূহের নানাবিধত্ব ও একবিধত্ববশতঃ সুখ ও ছুঃখের ভেদের 
উপপত্তি হয়। ( পূর্ববপক্ষবাদীর মতে ) হেতুভেদ না থাকায় দৃষ্ট এই স্ুখ-হুঃখভেদ 
হইতে পারে না, ইহা প্রত্যক্ষ-বিরোধ। 

অনস্তর অনুমান-বিরোধ € বুঝাইতেছি )-_ পুরুষের গুণনিয়মবশতঃই স্থখ ছুঃখের 
নিয়ম দৃষট হয়। কারণ, যে চেতন পুরুষ স্থখকে সাধনজদ্য বুঝিয়! সেই স্থুখকে লাভ 
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করিতে ইচ্ছ। করতঃ (এ ম্থখের) সাধন প্রাপ্তির জন্য যত্ব করেন, তিনি স্ুখযুক্ত হন, 
রিপরীত পুরুষ অর্থাৎ যিনি স্বখসাধন প্রাপ্তির জন্য যতু করেন না, তিনি স্ুুখযুক্ত হন 
না। এবং ষে চেতন পুরুষ দুঃখকে সাধনজন্য বুঝিয়। সেই দুঃখ ত্যাগে ইচ্ছা করতঃ 
(দেই চুঃখের) সাধন পরিত্যাগের জন্য তু করেন, তিনিই ছুঃখমুক্ত হন, বিপরীত পুরুষ 
অর্থাৎ ধিনি দুঃখের সাধন পরিত্যাগের জন্য যত্বু করেন না, তিনি ছুঃখমুক্ত হন না । 
কিন্তু যত্ব ব্যতীত চেতনসমুহের এই ম্ত্বখ-ছঃখ ব্যবস্থাও আছে। সেই স্থখ-ছুঃখ 
ব্যবস্থাও চেতনের অর্থাৎ আত্মার গুণাস্তরের ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইবে। ইহা অনুমান। 
সেই এই অনুমান, স্থখ-ছুঃখসম্বন্ধ অকর্ম্ননিমিন্তক হইলে বিরুদ্ধ হয়। সেই গুণাস্তর 
অপ্রত্যক্ষত্ববশতঃ অনৃষ্ট, এবং ফলভোগের কাল নিয়ম না থাকায় অব্যবস্থিত। বুদ্ধি 
্রস্ভৃতি কিন্তু অর্থাৎ আত্মার জ্ঞান ইচ্ছ। দ্বেষ প্রভৃতি গুণ কিন্তু গত্যক্ষ এবং অপবগী 
অর্থাৎ আগুবিনাশী। 

অনম্তর আগম-বিরোধ (বুঝাইতেছি),-_অনুষ্ঠান ও পরিবর্জজনাজ্রিত এই বন্ছ আর্য 
(অর্থাৎ) খধিগণের উপদেশসমূহ (শান্ত) আছে । উপদেশের ফল কিন্তু শরীরীদিগের 
অর্থাৎ মানবগণের বর্ণ ও আশ্রমের বিভাগানুসারে অনুষ্ঠানরূপ প্রবুত্তি এবং পরিবর্জজন- 
রূপ নিবৃত্তি। কিন্তু সেই উভয় অর্থাৎ শান্তর প্রয়োজন প্রবৃত্তি ও নিবৃতি এই দর্শনে 
(পুর্বেবাক্ত নাস্তিক মতে) “পুণ্য কর্ণ ও পাপ কর্ম নাই, পুরুষসমূহের সুখ-ছুঃখ সম্বব্ধ 
অকর্্মনিমিত্তক,” এ জন্য বিরুদ্ধ হয়। 

«্শরীর-স্থ্ি কন্ধ্মনিমিস্তক নহে, স্থুখ-ছুঃখ সম্বন্ধ কণ্মানিমিত্তক নহে” সেই ইভ। 
পাঁপিষ্ঠদিগের (নাস্তিকদিগের) মিথ্যা দৃষ্টি অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান। 


ধাঁত্ন্ায়ন-প্রণীত স্ায়ভাষ্য তৃতায অধ্যায়ের দিতীয় মাহিক সম | 
তৃতীয় অধ্য।য় সমাগু। 
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: ট্টিপ্লনী। পূর্বোক্ত পুব্বপক্ষের উরে মহর্ষি এই চরম শ্ত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পূর্ববোশ্ 
[সন্ধাস্ত খণা যায় না । কারণ, পুর্বোন্ত মতে জীবের অ্তত ক্মের ফলভেগের আপত্তি হয়। 
জষাবার প্রথমে হুত্রার্থ বাখ)। করিয়াছেন যে, পূর্বসৃত্রোক্ত দৃষান্ত সিদ্ধ নক, উহ! সাঁধাসম, সুতরাং 
উদ দৃষটান্তই হয় না । কারণ, পরমাণুর গাম রূপের থে নিত্যত্ব ( খারথশূন্যত্ব ), তাহ! "অককৃত” 
অর্থাৎ গ্রমপসিদ্ধ নছে। পরন্ধ পরমাণুর গ্তাম রূপ যে কারণজন্ত, ইহা প্রমাণনসিদ্ধ১। স্থতরাং 
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পরমাণুর শ্তাম রূপের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া উহাকে দৃ্টান্তরূপে গ্রহণ করিলে অত অর্থাৎ 
অপ্রামাণিক পদার্থের স্বীকার করিতে হয়। পরমাণুর শ্তাম রূপের নিত্যত্ব বিষয়ে প্রত্যক্ষ অথবা 
অনুমান প্রদণ কথিত না হওয়ায় উহ! সিদ্ধ পদার্থ নছে। সুতরাং উহা সাধ্য পদার্থের তুল্য হওয়ায় 
"সাধ্যদম” ৷ ভাষ্যকারের প্রথম পক্ষে মহর্ষি এই সথত্রের দ্বারা পূর্বসথত্রোক্ত দৃষ্টান্তের সাধ্যসমত্ 
গ্রকাশ করিয়া উহা যে দৃষ্ান্তই হয় না, ইহাই সমর্শন করিয়াছেন । এই পক্ষে হৃত্রে “অকৃত” 
শব্বের অর্থ অপ্রামাণিক। “অত্যাগম” বলিতে “অভ্যুপপত্তি,” উহার অপর নাম ব্যবসার” । 
ব্যবসায় শবের ঘারা এখানে স্বীকারই বিবক্ষিত। “প্রসঙ্গ” শবের অর্থ আপত্তি । তাহ! হইলে 
সুত্রে “অকৃতাভ্যাগমপ্রদঙ্গ” শব্ের দ্বারা বুঝ যায়। অগ্রামাণিক পদার্থের স্বীকারের আপত্তি । 
পঅককৃত” শবের দ্বারা অপ্রামাণিক, এই অর্থ সহজে বুঝা যায় না। অকুত কর্মহি “অকৃত” 
শবের গসিদ্ধ অর্থ । তাই ভাষ্যকার শেষে কল্পসাস্তরে যথাশ্রুত স্থত্রার্থ বাখ্যা করিবার অস্ঠ 
সত্রের উল্লেখপূর্ববক তাতপর্য্য ব্যাথা! করিয়াছেন যে, ধিনি পরমাণুর শ্তাম রূপকে দৃষ্টাস্তরূপে 
আশ্রয় করিয়া শরীর-ষ্টি কর্্মনিমিন্ক নহে, ইং সমাধান করিতেছেন. তাহার মতে অকৃত কর্মের 
ফলভোগের আপ হয়। মর্থাৎ ম্থথজনক ও দুঃখজনক কর্ম না করিলেও পুরুষের মুখ ও 
ছঃখ জন্মিতে পারে, এইরূপ আপি হয়) উহা! স্বীকার করিলে তাহার মতে প্রত্যক্ষ, 
অনুমান ও আগম প্রমাণের বিরোধ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ পূর্ববোক্ত মতবাদীর এ সিদ্ধান্ত 
প্রত্ক্ষবিরুদ্ধ। অনুমানবিরুদ্ধ ও শ্ান্ত্রবিরুদ্ধ হুয়। প্রত্যক্ষ-বিরোধ বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন 
যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্থখ ও ছঃখ সর্বন্ধীবের মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তীব্র, মন্দ, চিরস্থায়ী, 
আশুস্থায়ী, নানাপ্রকার, এক প্রকার, ইত্যাদি প্রকারে সুখ ও দুঃখ বিশিষ্ট অর্থাৎ স্থুথ ও 
£খের পুর্বোক্তরূপ অনেক ভেদ বা বিশেষ সছে। কিন্তু যিনি স্থথও দুঃখের হেতু 
বম্মঞফল বা অদৃষ্ট মানেন না, তাহার মতে গুত্যেক আত্মাতে নিত সুখছঃখজনক হেতুবিশেষ 
না থাকায় সুখ ও ছুঃখের পুর্বোক্তরূপ বিশেষ হইতে পারে না। কারণ, হেতুবিশেষ ব্যতা 
ফলবিশেষ হুইতে পারে না । কর্ম বা অদৃষ্টকে সুখ ও ছু'খের হেতুবিশ্ষেরপে স্বীকার করিপে 
এ কম্মের তীব্রতা ও মন্দতাবশতঃ সুখ ও দুঃখের তীত্রতা ও মন্দতা উপপন্ন হয়। কম্মের 
উৎ্কষ ও অপকর্ষ এবং নানাবিধত্থ ও একবিধস্ববশতঃ সুখ ও হুঃখের পুর্ব্বোক্ত ভেৰও উপপন্ন 
হয়। কিন্তু সুখছুঃথসন্বন্ধ অদৃষ্ঠজন্ত ন! হইলে পুর্ববোক্ত সুখছঃথভেদ উপপর হয় না। নুতরাং 
পুর্ব্বোক্ত মতে সুখ ও থুঃখের হেতুবিশেষ না৷ থাকার দৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ্দ্ধ যে পুর্বোক্তনপ 
সুখছঃখভেদ, তাহা হইতে পারে না, এ জন্য প্রতযকফ-বিরোধ দোষ হুয়। 
অন্ুমান-বিরোন বুঝাইতে ভাষাকার বলিয়াছেন যে, পুরুষের গুণের নিয়মপ্রযুক্তই নুখ ও 
হঃখের নিয়ম দেখা যাঁয়। ন্ুখার্থী ষে পুরুষ সুখসাধন লাভের জন্ত বত্র করেন, তিনিই সুখ 
লাভ করেন, তার বিপরীত পুরুষ ম্থখ লাভ করেন না এবং ছুঃখপরিস্থারার্থী বে পুরুষ 
দুঃখসাধন বর্জনের জন্ত যত্ব করেন, তাঁছারই ছুঃখপরিহ্থার হয়, উহ্থার বিপরীত পুরুষের ছুঃখ 
পরিহার হয় না। সুতরাং পূর্বোক্ত স্থলে সুখ এবং ছঃথনিবৃতি আত্মার প্রযন্ধরপ গুণজন্ত, 
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এবং কেহ সুখী, কেহ ছুঃখী, ইত্যার্দি প্রকার বাবস্থাও আত্মার গুণের ব্যবস্থাপ্রযুক্ত, ইহা দেখ! 
ষায়। কিন্ত অনেক স্থলে প্রযত্ব ব্যতীতও সহসা সুখের কারণ উপস্থিত হুইয়া! সুখ উৎপন্ন 
করে এবং সহসা ছুঃথ নিবৃত্তির কারণ উপস্থিত হইয়া ছুঃখ নিবৃত্তি বরে। কুতর্কদ্বারা৷ সত্যের 
অপলাপ না করিলে ই! অবশ্ঠ স্বীকাঁর করিতে হইবে ; চিন্তানীল মানবমাব্রই জীবনে ইহার 
দৃষ্টান্ত অনুভব করিয়াছেন । তাহা হইলে এরূপ স্থলে আত্মার কোন গুণাস্তরই সুখদুঃখের 
কারণ ও ব্যবস্থাপক, ইহ! শ্থীকার্ধ্য। কারণ, সুখ ছুঃথের ব্যবগ্া বা নিয়ম যখন আত্মার গুণ 
ব্যবস্থাপ্রযুক্ত, ইহা অন্থত্র দৃষ্ট হয়, তখন তদ্দৃষ্টান্তে গ্রযত্ধ ব্যতিরেকে ধে স্ুথহ্ঃখব্যবস্থা আছে, 
তাহাও আত্মার গুণাস্তরের ব্যবস্থাপ্রযুক্ত, ইহু। অন্ধুমান প্রমাণদ্বার! দিদ্ধ হয়। ফগকণা, ব্যবস্থিত 
যেসুখ ও ছ:খ এবং এ ছুঃথের নিবৃত্ি, তাহ! যে, আত্মার গুণবিশ্যেজগ্, ইহা সর্বসম্মত । 
যদিও সর্ধত্রই আত্মগুণ অনৃষ্টবিশেষ এ জুখাদ্দির কারণ, কিন্তু যিনি তাহ! স্বীকার করিবেন না, 
কেবল শ্রীষত্ব নামক গুণকেই যিনি স্ুধার্দির কারণ বলিয়া! শ্বীকার করিবেন, তিনিও অনেক স্থলে 
গ্রযত্ব ব্যতীতও সুখাঁদি জন্মে, ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়৷ অন্ততঃ এরূপ স্থলেও এ সুখাদির 
কারণরূপে আত্মার গুণাস্তর স্বীকার করিতে বাধ্য। অনৃষ্টই সেই গুণাস্তর। উহা! প্রত্যক্ষের 
বিষয় না হওয়ায় উহার নাম “অদৃষ্ট”, এবং উহার ফগভোগের কাঁলনিয়ম না থাকায় উহা 
অব্যবস্থিত। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মগুণের মানস প্রত্যক্ষ হয় এবং তৃতীক্প ক্ষণে 
উ্নাদিগের বিনাশ হয়। কিন্তু অনৃষ্ট নামক আত্মগ্ডণ অতীন্দরিক্,। এবং ফলভোগ না হওয়া 
পর্য্যন্ত উহ! বিদ্যমান থাকে । কোন্‌ সময়ে কোন্‌ অদৃষ্টের ফলভোগ হইবে, সেই সময়ের নিয়ম 
নাই। কর্মফলদাত! শ্বয়ং ঈশ্বর তিন্ন আর কেহ তাহা জানেনও না। যিনি ঈশ্বরের অন্ুশ্রহে 
উহা জানিতে পারেন, তিনি মানুষ নহেন | উদ্দ্যোতকর এখানে ধর্ম ও অধর্্মনামক কর্ম 
উৎপন্ন হইয়া তখনই কেন ফল দান করে ন! 1” এই পূর্ববপক্ষের অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন যে, 
কর্দের ফল-ভোগকালের নিয়ম নাই। কোন স্থলে ধর্্দ ও অধর্মা উৎপন্ন হুইয়৷ অবিলম্বেও ফল 
দান করে। কোন স্থলে অন্ত কর্মফল প্রতিবন্ধক থাকায় তখন সেই কর্মের ফল হয় না। 
কোন স্থলে সেই কর্মের সহকারী ধর্ম বা অধর্শরূপ অন্ত নিমিত্ত না থাকায় তখন সেই কর্মের ফল 
হয় না অথবা উহার সহকারী অন্ত কন্ম প্রতিবন্ধক থাকায় উহার ফল হয় না, এবং অস্ত জীবের 
কর্মমবিশেষ গ্রতিবন্ধক হুওয়াঁয় অনেক সময়ে নিজ কর্মের ফলভোগ হয় না। এইরূপ নান 
কারণেই ধর্ম ও অধর্মরূপ কর্ম সর্বদ| ফপজনক হয় না। উদ্দ্যোতকর এইরূপে এখানে 
অনেক সারতন্ব প্রকাশ করিয়া শেষে এ বিষয়ে অতি সুগার ভাবে মহাঁসত্য প্রকাঁশ করিয়াছেন যে, 
পহুর্বিজেয়া] চ কর্মমগতিঃ, স| ন শক্যা মনুষ্যধর্শণাইবধারযিতং|৮ অর্থাৎ কর্মের গতি ছুজেেয়, 
মানুষ তাহা অবধারগ করিতে পারে না। মুলকথা, স্থুখ ও ছুঃখের উৎপত্তি অনৃষ্টজন্ত, এবং 
কেহ সখী, কেহ ছুঃখী, ইত্যাদি প্রকার ব্যবস্থাও এ অনৃষ্টের ব্যবস্থাগ্রযুক্ত, ইহু। পূর্বোক্ত অনুমান 
প্রমাণের ছার! দিদ্ধ হুয়। সুতরাং যিনি জীবের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধকে অনৃষ্টরন্জ বলেন না, 
তাহার মত পূর্বোক্ত অনুমান-প্রমাণ-বিরুদ্ধ হয়। 
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আগম-বিরোধ বুঝাইতে ভাষাকার বণিয়াছেন যে, বিছিত কর্মের অনুষ্ঠান ও নিষিদ্ধ কর্মের 
বজ্জনের কর্তব্যতাবোধক খধিগণের বহু বছু যে উপদেশ অর্থাৎ শান্তর আছে, তাহার ফল 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। ব্রাক্মগাদি চতুব্বর্ণ ও ব্রন্মচর্যযাদি চতুরাশ্রমের বিভাগান্ুসারে বিহিত কর্থের 
অনুষ্ঠান প্রবৃত্তি ও নিষিদ্ধ কন্মের বর্জনরূপ নিবৃত্তিই এ সমস্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন । কিন্ত যাহার 
মতে পুণ্য ও পাঁপ কর্ম নাই, জীবের সৃখছুঃখ সম্বন্ধ “অকর্ম্মনিমিত্ত” অর্থাত পূর্বক 5 কণ্মজন্য 
নহে, তাহাঁর মতে শাস্ত্রের পূর্বোক্ত প্রয়োজন বিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ উহ! উপপন্নই হয় না। কারণ, 
পুণ্য ও পাপ বা ধর্ম ও অধন্ম নামক অনুষ্ট পদার্থ ন। থাকিলে পূর্বোক্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির 
ব্যবস্থা বা নিয়ম কোনরূপেই সম্ভব হুয় না) অকর্তব্য কর্মে প্রবৃতি এবং কর্তব্য কর্মে 
নিবৃতির সমর্গন করা যাঁয়। সুতরাং খধিগণের শান্ত প্রণয়নও বার্থ হয়। ফলকথা, পুর্ষোক্ত 
মতের সহিত পূর্বোক্তবূপে আগমের বিরৌধবশতঃ উক্ত মত শ্বীকার কর! যায় না। পূর্বোক্ত 
মতবাদী নাব্তিকের৪ শান্জপ্রমাঁণ্য স্বীকার করিতে হইবে । নচেৎ তিনিগ আর কোনরূপ পুর্বোক্ত 
প্রবৃত্তি ও নিবৃতির ব্যবস্থার উপপাদন করিতে পারিবেন ন!) পরস্ত ধর্ম ও অধর্মম্প অনৃষ্ট না 
থাকিলে জগতে সুখছ্ঃখের ব্যবস্থা ও নানা প্রকাঁরভেদও উপপাদন করা যায় না, শরীরাদির 
বৈচিত্র্যও উপপাদন করা যায় না, ইত্যাদি কথাও পুর্বে কথিত হুইয়াছে। তাৎ্পর্য/টাকাকার 
এখানে তাহার পূর্বোক্ত মতানুস।রে ভাষ্যকাঁরের দ্বিতীক্ক কল্পের তাঁৎপর্য্য বাক্ত করিয়াছেন যে, 
পরমাণুগত অ্ৃষ্ট শরীরস্থাট্টির কারণ হইলে তী অদৃষ্ট নিত্য, উহা! কাঁহারও কৃত কর্মজন্য নহে, 
ইহা স্বীকার করিতে হয় । তাহ! হইলে পূর্বোক্ত মতে জীবগণ অককৃত কর্মেরেই ফলভোগ করে, 
ইহাই শ্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাঁহা হইলে আস্তিকগণের শীস্ত্রবিহিত কর্মে প্রবৃত্তি ও 
শাক্সনিষিদ্ধ কর্মে নিবৃন্তি এবং খাষিগণের শান্তপ্রণন, এই সমস্তই ব্যর্থ হয়। কিন্তু এ 
সমস্তই বার্থ ইহ! কোনরূপেই সমর্থন কর! যাইবে না। সুতরাং অদৃঙ্ঠ আত্মারই গুণ এবং 
আত্মার বিচিত্র শরীরস্থা্ট ও স্ুখহুঃখ ভোগ অদৃষ্টগন্ত | পূর্বজন্মের কন্মজন্য ধর্ম ও অধর 
নামক অনুষ্ঠবশতঃই আত্মার অভিনব শরীর পরিগ্রহ করিতে হপ্ন এবং এ অদৃষ্টান্থদারেই সখ 
£খের ভোগ ও উহার ব্যবস্থার উপপত্তি হয়। 

এখানে লক্ষ্য কর! বিশেষ আবশ্তক যে, মহর্ষি এই অপ্যায়ে শেষ গ্রকরণের দ্বারা জীবের 
বিচিত্র শরীরস্ষ্টি যে, তাহার পূর্বজন্মকৃত কর্মফলজন্, পুর্ববজন্যকৃত কর্মের ফল অনৃষ্ট ব্যতীত 
আর কোনরূপেই যে, এঁ বিচিত্র স্থষ্টির উপপত্তি হইতেই পারে না, ইহা! বিশেষরূপে সমর্থন করায় 
ইহার দ্বারাও আত্মার নিত্যত্ব ও অনার্দিকাল হইতে শরীরপরিগ্রহ সমর্থিত হুইগ্রাছে। সুতরাং 
বুঝা যায় যে, আত্মার নিত্যত্ব ও পূর্বজন্মাদি তব, যাহা মুমুক্ষুর প্রধান জ্ঞাতব্য এবং স্তায়দর্শনের 
যাহ! একটি বিশেষ প্রতিপাদ্য, ভাহার সাধক চরম যুক্তিও মংধি শেষে এই প্রকরণের খারা 
প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্ত যাহারা অনৃষ্টবাঁদ স্বীকার করেন না, নিঞ্জ জীবনেই সহশবার অনৃষ্ট- 
বাদের অকাট্য প্রমাণ প্রকটমুর্িতে উপস্থিত হইলেও বীগারা উহ! দেখিয়াও দেখেন না, 
তোর অপলাপ করিয়া নান! কুতর্ক করেন, তাহাদিগকে শ্রমে অনৃষ্টবাঁদ আশ্রয় করিয়! আত্মার 
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নিত্ত্ব সিদ্ধান্ত বুঝান যায় না । তাই মহর্ষি প্রথম আহিকে আত্মার নিত্যত্ব'পরীক্ষা:প্রকরণে 
উক্ত বিষয়ে অন্তান্ত যুক্তিই বলিয়াছেন। যথাস্থানে সেই সমস্ত যুক্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তম্মধো 
একটি প্রসিদ্ধ যুক্তি এই যে, আত্মা নিত্য না হইগে আত্মার পূর্ববজন্ম সম্ভবই হয় না। পূর্বব- 
জন্ম ন| থাকিলে নবর্জাত শিশুর প্রথম স্তস্ত পানের প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না) কারণ, পর্বজন্মে স্তন 
পানের ইষ্টপাঁধনত্ব অন্ুুন্তব ন| করিলে নবজ্তাত শিশুর তথিষর়ে স্মরণ সম্ভব ন। হওয়ায় এ প্রবন্ধ 
জন্মিতেই পারে না। কিন্ত মৃগাদি শিশুও জন্মের পরেই জননীর ্তন্তপানে স্বয়ং গ্রবুভ হয়, 
ঠহা! পরিদৃষ্ট সত্য। মত এব স্বীকার্য। যে, মাত্ম। নিত্য, অনাদি কাল হইতেই আত্মার নানাবিধ 
শরীরপরিগ্রহরূপ জন্ম হইতেছে। পূর্বজন্মে সেই আত্মাই স্তস্তপানের ইষ্টনাধনত্ব অনুভব করা 
পরজন্মে সেই আত্মার স্তন্টপানে প্রবৃতি সম্ভব হইতেছে । আত্মা নিত্য না হইলে আর কোনরূপে 
উহ্থা সম্ভব হয় না। ভগবান শক্করাচার্য্যের শিষ্য পরমজ্ছানী সুরেশ্বরাচার্ধাও “মানসোল্ল'স” গ্রন্থে 
( শঙ্করাচার্ধ/।কত দক্ষিণামূর্তি-ত্তোত্রের টীকান্ন আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতে পূর্বোক্ত 
প্রাচীণ প্রসিদ্ধ যুন্তিই সরল সুন্দর দুইটি প্লে. $র থাবা প্রকাশ করিয়াছেন* 
বস্ততঃ মহর্ষি গোতমের পূর্বোক্ত নান! প্রকার যুক্তির দ্বারাও যে, সকলেই আত্মার পূর্বজন্ম!দি 
বিশ্বাপ করিবেন, ইহাও কোন দিন সম্ভব নছে। স্ুচিরকাল হইতেই ইহকালদর্বস্ব চার্ধাকের 
শিষ্গণ কোনরূপ যুক্তির দ্বারাই পরফালাদি বিশ্বাম করিতেছেন না। আর এই যে, বহু কাল 
হইতে ভারতবর্ষ ও অন্ান্ত নান! প্রদেশে এক বিরাট সম্প্রদায় ( থিওসফিষ্ট.) আত্মার পরলোক ও 
পূর্বজন্াদি সমর্গন করিতে নবীন ভাবে নানারূপ যুক্তির প্রচার করিতেছেন, আত্মার পরলোকাদি 
বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া সর্বত্র ঘোষণা করিতেছেন, তাহাতেও কি সর্ধদেশে সকলেই উহ্‌! স্বীকার 
করিতেছেন ? বেদাদি শাস্ত্রে প্রকৃত বিশ্বাদ ব্যতীত এ নমস্ত অতীন্দরিয় তত্বে প্রকৃত বিশ্বাস জন্মিতে 
পারে না। যাহার! শান্ত্রবিশ্বাসবখতঃ প্রথমতঃ শাস্ত্র হইতে এ সংস্ত তত্বের শ্রবগ করির।, এ শ্রবণ- 
লন্ধ সংস্কার দৃঢ় করিবার জন্য নান। যুক্তি দ্বার! এ সান্ত শ্রুত তত্বের মনন করিতে ইচ্ছুক, তহা' 
দিগের এ মনন-বিত্ধাছের জন্তই মহর্ষি গোতম এই স্ায়শান্ত্রে এ সমস্ত বিষয়ে নানারূপ যুক্তি ও 
বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন । সুতরাং যাহার! বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রে বিশ্বাসী, তাহারাই পূর্বোক্ত 
বেদোপদিষ্ট মননে অধিকারী, সুতরাং তাহারাই এই স্তারদর্শনে অধিকারী । ফলকথাঁ, শ্রদ্ধ! ব্যতীত 
এ সমস্ত অতীন্দরিয় তত্বের জ্ঞান জাঁভের অধিকারী হওয়া যায় না। শাস্তার্থে দৃঢ় বিশ্বাসের নাম 
শ্রদ্ধা। পরত সাধুসঙ্গ ও ভগবত্ুজনাদি ব্যতীতও কেবল দর্শনশাস্রোক্ত যুক্তি বিঢারাদির দ্বারাও 
এঁ সমস্ত তত্বের চরম ভ্ঞান লাভ করা যায় না। কিন্তু তাহাতেও সর্বাণ্ে পূর্বোক্ত শ্রদ্ধা আবস্তক। 
তাই শান্ত্র বলিয়াছেন, “আদে শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গে।ংখ ভজনক্রিয্না” ইত্যাদি । কিন্তু ইহাও 
১। পূর্ববরজন্ম মুতৃতার্থ-্মরণান্মগশাবকঃ। 

জননীত্তম্ত-পান।য় ব্বয়মেব প্রবর্ততে ॥ 

তন্ম।নিশ্টীয়তে স্থায়ীত্যা্বা দেহাস্তরেঘপি । 

স্থৃতিং বিন! ন ঘটতে স্তম্থপানং শশোর্ধতঃ (--“ম। নসে।লাস”, ৭ম উঃ ৬। ৭) 
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চিন্ত। করা আবস্তক যে, কাঁল-প্রভাবে অনেক দিন হইতে এ দেশেও আমাদিগের মধ্যে কুশিক্ষ। ও 
কুতর্কের বহুল প্রচারবশতঃ জন্মান্তর ও অনৃষ্ট প্রভৃতি বৈদিক দিদ্ধান্তে বন্ধমূল সংস্কারও ক্রমশঃ 
বিলুপ্ত হইতেছে । তাই সংসারে ও সমাজে ক্রমে নানারূপ অশাস্তির বৃদ্ধি হইতডেছে। মহুষি 
গোতমের পূর্বোক্ত বিচারের সাহায্যে "আমার এই শরীরাদি সমস্তই আমার পূর্বজন্মকৃত কর্মফল 
অনৃষ্টজন্ত, আমি আমার কর্মফল ছোঁগ করিতেই এই দেশে, এই কালে, এই কুলে জন্মগ্রহণ করিতে 
বাধ্য হইয়াছি, আমার কর্মফল আমার অবশ্ত ভোগ)”, এইরূপ চিন্তার দ্বার! এ পুরাতন সংস্কার 
রক্ষিত হয়। কোন সময়-বিশেষে কর্তৃত্বাভিমানেরও একটু হাপ সম্পাদন করিয়া এ সংস্কার চিত্ত- 
গুদ্ধিরও একটু সহায়তা করে; তাহাতে সময়ে একটু শাস্তিও পাওয়া যায়, নচেৎ সংসারে শাস্তির 
আর কি উপায় আছে? "অশান্তস্ত কুত£ স্ুখং ?” অতএব পূর্বোক্ত বৈদিক সিদ্ধান্তমুহে 
পুরাতন সংস্কার রক্ষার জন্তও এ সকল বিষয়ে আমাদিগের দর্শনশাস্ত্রোক্ত যুক্তিসমূহ্রে অন্গশীগ্ন 
করা আবন্তক ॥ ৭২ 
শরীরাদৃষ্টনিষ্পাদ্যত্ব-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৭| 
দ্বিতীয় আহ্িক সমাপ্ত। 





০ 


এই অধ্যায়ের প্রথম তিন হুৃত্র (১) ইন্জিযব্যতিরেকাত প্রকরণ । তাহার পরে তিন সুত্র 
(২) শরীরবাতিরেকাত্মপ্রকরণ। তাধর পরে ৮ স্থত্র (৩) চক্ষুরদ্বৈত-গ্রকরণ । তাঁহার পরে 
৩ স্থৃত্র (৪) মনোব্যতিরেকাত্মবপ্রকরণ। তাহার পরে ৯ সুত্র (৫) আত্মনিত্যত্বপ্রকরণ। তাহার 
পরে « সুত্র (৬) শরীরপরীক্ষ'-প্রকরণ। তাহার পরে ২০ স্থত্র (৭) ইঞ্জিয়িভৌ তিক ত্বপরীক্ষা- 
প্রকরণ। তাঁহার পরে ১০ স্থত্র (৮) ইন্দরিয়নানাত্ব-গ্রকরণ ৷ তাহাঁর পরে ১২ স্ৃপ্র (৯) অথ: 
পরীক্ষা-প্রকরণ। ৭৩ শ্ৃত্র ও ৯ প্রকরণে প্রথম আহ্বিক সমাপ্ত । 

দ্বিতীয় আহিকের প্রথম ৯ সুত্র (১) বুদ্ধ্যনিত্যতা-প্রকরণ । তাহ!র পরে ৮ সুত্র (২) লণভঙ্গ- 
প্রকরপ। তাহার পরে ২৪ স্তর (৩) বুদ্যাত্ম গুণত্ব-প্রকরণ। তাহার পরে ৪ স্বর (৪) বুদ্ধাৎপন্নাপ- 
বর্গিত্ব-প্রকরণ। তাহার পরে ১০ স্থব্র (৫) বুদ্ধিশরীর গুণব্যতিরেক-প্রকরণ। তাহার পরে ৪ হুত্র 
(৬) মনঃপরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ১৩ স্থঞ্জ (1) শরীরাদৃ্নিষ্পাদ্যত্ব-প্রকরণ | ৭২ সৃত্রে ও 
৭ প্রকরণে দ্বিতীয় আ্চিক সমাপ্ত । ১৬ প্রকরপ ও ১৪৫ হুত্রে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 
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শুাদ্ধপত্র 


অশুদ্ধ 

তম” শবেরন্‌ 
প্রসিদ্ধ প্রয়োগ 
দর্শন করিতেছি” । 
স্পর্শন করিতেছি”। 

শান্ধের 

প্রাণহুত্যা 

দেহাদির সংঘাতমাও, 
সে সকল 

ফলভোগ না হওয়! 
গ্রতিসিন্ধ রূপ 

এবং কথার দ্বারা 
স্তভিবিষমস্ত১ 
কর্ত, মন্ত! 

একই সময়ে জান 
নাসদিত্যু 

হা” বলিয়াছেন, 
সর্বসম্মতঃ, 

এ বিভাগকেই 
পুনর্জন্ম অর্থ 
জ্ঞাপকৃতৃরূপ 

উদ্বদ্ধ 

অনস্ত । 

“ন সংকল্পনিমিত্তত্বা দ্রাগ! 
পুর্ব্বক্তরূপ 

এই সকল কথায় 
অধুনিক 

১৪শ সৃত্রের ) 
মাত্মান্তরে কারণত্বাঙ' ) 
১৪শ হুত্রের 
কণাদো নেতি 


শুদ্ধ 
“তমস্‌ শবের 
প্রসিদ্ধ প্রয়োগ 
দর্শন করিতেছি”, 
স্পার্শন করিতেছি” 
শঞ্জের 
প্রাণি-হত্যা 
দেহাদিদংঘাতমাত্র, 
যে সকল 
ফল্ভোগ ন! হওয়া 
প্রতিসন্ধিরূপ 
এই কথার দ্বারা 
স্বৃতিবিষয়ন্ত১ | 
কর্তা, মস্তা ও 
একই সময়ে অনেক জ্ঞান 
ন!সমিত্যু 
“না” বলিয়াছেন, 
সর্বসম্মত, 
এঁ বিভাগকেই 
পুনর্জন্ম অর্থও 
জ্ঞাপকত্বরূপ 
উদ্দ্ধ 
অনস্ত। 
“ন সংকল্পনিমিতস্বাচ্চ রাগা 
পুর্ববোক্তরূপ 
এই সকল কথার 
আধুনিক 
১৪শ প্লোকের 
মাত্মান্তরেইকারণত্বাৎ” ( 
১৪শ প্লোকের 
কপিণো নেতি 
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অগ্ড্ 

অনুসংষোগ 

বকারের লয় 
অবরণত্বার! 

দ্রব্যবত্ত! 

রূপচেয়ং” 

সাহায্যে নিরপেক্ষতা 
বিপর্য্যয় 

ন তত্বমিতি 
কপালাদিস্থ 

তাহাতে অপ্রতীঘাত 
মি রং 

ছুরাস্তিকা 
ূর্বক্ষবাদী 
সিদ্ধান্তের 
বার্তিকারও 
শবরত্যণ্ড 
ভাষ্যারস্তে 
ভাষকারের 

সূত্রের স্বারা 
এতাধামিঞ্িয় 
যেহেতু স্বগুণ 
হেতুমদনিত্যত্ 
প্রভ্যনীকানি 
একপদার্থের প্রতিসন্ধান 
যদি বস্ততঃ 

বিভিন্ন হইবে 
পািচজমসো ব্যবধান 
নানা বিষয়ের প্রত্যক্ষ 
নব্যবৌদ্ধদার্শনিকগণ 
উহ্থাও নিমুর্ণল। 
উভয়বাদিসম্মত পিক 


শুদ্ধ 
অণুসংযোগ 


বিকারের লয় 
আবরণদ্বারা 

দ্রব্যবত্ব| 

রূপা চেয়ং* 
সাহাষা-নিরপেক্গতা 
বিপর্য্যয়ে 

ন তত্মিতি 
কপালাদিস্থ 

তাহাতে প্রতীঘাত 
মিক্িয়ং 

দুরাস্তিকা 
পুর্বপক্ষবাদীএ 
সিদ্ধান্তের 
বার্তিককারও 
শম্বরস্তাণ্ড 

ভাষারস্তে 
ভাষ্যকারের 

সত্রের ঘার! 
এতাবা[নিন্দ্িয 

যেহেতু সগুণ 
"হেতুমদনিত্য 
প্রতানীকানি 
একপদার্থে প্রতিসন্ধান 
যদি বস্ততঃ 

অভিন্ন হইবে 
পাপি5জ্বমসোবঠবধানঃ 
নানা প্রত্াক্ষ 
তাহার পরবর্তী নবাবোৌন্ধদার্শনিক গণ 
উহ্াও নির্ঘ ল। 
উভয়বাদিসম্মত কোন ধিক 


